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নক্ষত্র-এর একত্রিশে পদাপর্ণে আগামীর কথা 


মানুষ ভাবে প্রধানত ভবিষ্যৎ কালের কথা । অতীত কাল 
নয়, বর্তমান কালও নয়, মুখ্যত ভাবায় কেবল ভবিষ্যৎ ৷ লক্ষ্যও 
তাই / আজকের ভাবনা আগামী কালকে নিয়েই । যা ঘটে গেছে বা 
ঘটে গেলো, বাস্তবতার দিকথেকে তা নিয়স্ত্ৰণ করার ক্ষমতা কোথায় £ 
এখন যা করতে হবে বা করা সম্ভব তা সব আগামীকে ভেবেই। 
অগ্রগতির জন্যে এই মুহুর্তে চাই-_ মনন, পরিকল্পনা ও তার 
রূপায়ণের প্রস্ততি । গুরুত্বপূর্ণ এ অবস্থাটা দ্বন্দ্ৰমূলক । আর দ্বান্দিক 
বলেই অতীত ও বর্তমানের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত 
নিতে হবে অবশ্যই প্রয়োজনের ভবিষ্যৎ গঠনের লক্ষ্যে । 

শ্রেণী চেতনায় পোড়-খাওয়া মানুষ তাদের আগামী 
পৃথিবীকে বাসযোগ্য কার কথা ভাববেই। আমরাও ভেবেছিলাম 
গভীর চিভায় ও দুশ্চিজ্ঞায় আমাদের অভিজ্ঞতা ছিলো না তাই 
দুৰ্বলতাও বেশি ছিলো) ৷ __কালের অত্তহীন ধারায় বৎসর যায়, 
বৎসর আসে । একটা বছর সম্পূর্ণ হলে ওটা পুরানো হলো এবং 


_ চলে গেলো; আর একটা নতুন বছর এলো এগিয়ে । ক্রমান্বয়ে চলছে 


এরকম। এমনি করে ব্রিশটি বর্ষ অতিক্ৰম করে নক্ষত্র এলো 
একত্রিশে। সেই কবে 1970 খ্রিষ্টাব্দের সেপটেম্বর মাস থেকে 
পথ চলতে শুরু । উনসত্তর-সত্তরের আবছা অন্ধকারের যুগেই নক্ষত্র- 
এর আবির্ভাব। নবজাতকের চতুদিকে তখন গন্ডগোল-অশাি । 
শুধু কলকাতা কেন, সারা বাংলাই তারপরে হয়ে উঠেছিলো 
মহাতক্কের। পুর্ব কলকাতায় তো সে-সময় পা রাখা খুব কঠিন ও 
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বিপজ্জনক ছিলো নবাগতের পক্ষে কী ভয়ঙ্কর ক্ষেত্র! শিহরণ 
জাগানো অঞ্চল! ঘটনাধারা আরো অবর্ণনীয় পৈশাচিক হয়ে উঠলো 
দু'বছরের মধ্যেই । তখন তো সবই অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে । 1972 
সালের বিভীষিকার এ দিবারাব্রগুলির কথা ও ছবি এখনো হৃদয়- 
মন কাপায়। বয়স্কদের নিশ্চয়ই সে-সময়টার (1969-72) দৃশ্য- 
কাহিনী আজো মানসপটে জাগরূক আছে । থাক সে-কথা.... । এই 
অবস্থার মধ্যে বেলেঘাটা বেলঘরিয়ার সাত/আট জন সমাজলগ্ 
যুবক আলোর খোজে একত্রিত হয়েছিলো প্রতিবাদ-প্রাতিরোধের 
সদিচ্ছায়__এতিহ্যপুর্ণ ও শক্তিশালী সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে 
সাথে ছিলো না তবু প্ৰাণপ্ৰাচুৰ্যের উদ্দীপনা-ভরা তারা মৃত্যুকে 
তোয়াকা না-করে প্রকাশ করলো জীবন-দিশারী পত্রিকা নক্ষত্র । 
সহিতত্ৰের মুখপত্র নক্ষত্র তখন থেকে । নীতি ও আদশেরি 
চেতনায় এখনো মুল পথেই থাকতে পেরেছে । এটা আনন্দের 
অবশ্যই। আজকের পাঠকের মনন-বোধের ভূমিতে তারা অমৃত- 
অবস্থান । ভালোবাসার উষ্ততায় লালিত পত্রিকাটিকে চলতে হবে 
আরো অনেক দূর । হয়তো উত্থান-পতন-সঙ্কুল সেই জনপথ । তবুও । 
নকশাল নামের আতঙ্কের চেয়ে কোন অংশে কম ভয়ঙ্কর নয় 
আজকের আগামীদিন! সে যুগে ছিলো শুধু পশ্চিমবঙ্গ আর আজ 
সমগ্র ভারত-উ পমহাদেশ । উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে 
কন্যাকুমারীকা এবং পুবে ডিগবয় থেকে পশ্চিমে কচ্ছ_ সর্ব । 
অনৈতিকতা- ব্যাপক হীনতা! এভাবে চললে বর্তমানের আধা- 
য্যাসিস্ট অবস্থা পুরো ফ্যাসিস্ট হতে খুব দেরি হবে না । যে-ভাবে 
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দেশবাসীকে একটু উপশম-শাস্তি দেওয়া, প্রভৃতি প্রায় সকল কাজেই 
দিল্লী বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে প্রতিদিন ৷ ভারতবাসীর দুশ্চিস্তা-ও 
বাড়ছে দিনেদিনে ৷ আগামীকাল কী হবে কে জানে! 
শাখা-প্রশাখায় পোকা ধরলে উপযুক্ত চেষ্টায় গাছটা 
বাঁচানো যায়, এ-যে সারা কান্ডখন্ডেই মারাত্মক কীটের দংশন-_ 
প্রতিমুহুর্তে । এ-অবস্থায়-ও তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিলে শিকড়গুলি 


কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা ও সঙ্কলন 

১. ভাষা সংখ্যা ৯. মাতৃভাষা চৰ্চা সংখ্যা 

২. একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা ১০. নির্বাচিত প্রবন্ধ সংখ্যা 

৩. ভিয়েতনামের কবিতা সংখ্যা ১১. নির্বাচিত গল সংখ্যা 

৪. মাতৃভাষা সংখ্যা ১২. নিৰ্বাচিত কবিতা সংখ্যা 
৫. একাহ নাটক সংখ্যা ১৩. তেভাগা সংখ্যা 

৬. রখীন্দ্রনাট্য সংখ্যা ১৪. স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও 

৭. দক্ষিণ আফৃরিকা সংখ্যা দেশভাগ সংখ্যা 

৮. কিউবা সংখ্যা ১৫. সংবিধান প্রসঙ্গ সংখ্যা 
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আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ 
সোমনাথ লাহিড়ী 

যে কোনো শিক্ষিত বাঙালীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় __ “আপনার 
জীবনে রবীন্দ্রনাথ আপনাকে কী দিয়েছেন” তাহলে বোধহয় প্রত্যেকেই জবাব 
দেবেন, রবীন্দ্রনাথ আমাকে বাঙলা ভাষা শিখিয়েছেন ।” অবিশ্যি গুরুমহাশয় এক 
হলেও তার সব ছাত্ৰই পরীক্ষায় সমানভাবে পাস করে না। তাই রবীন্দ্রনাথের 
যুগে শিক্ষিত হওয়া সত্তেও আমি কবি হতে পারি নি, সাহিত্যিক হতে পারি নি, 
এমন কি প্রবন্ধকারও হতে পারি নি। কিন্তু পারি বানা পারি যখন যেটুকু লিখেছি, 
কিংবা বক্তৃতায় বলেছি তার ভঙ্গিটা অনিবার্ধভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রভাবিত 
হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বালসুলভ অনুকরণে সে প্রকাশভঙ্গি হয়তো হাসিরই উদ্ৰেক 
করে, কিন্তু তবুও তার বীজ রবীন্দ্রনাথ । বিশ শতকের যে কোনো শিক্ষিত বাঙালীর 
বেলায় একথা সত্য । আমার বেলায়ও সত্য 
যাতায়াত অতি সামান্য । তবে রবীন্দ্রনাথ বিরাট জাহাজ, নানা মালে বোঝাই। 
সাহিত্যই তার প্রধান সওদা নিশ্চয় কিন্তু রাজনীতিরও অভাব ছিল না। সে রাজনীতি 
যেখানে অপ্রত্যক্ষভাবে, অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে 
প্রকাশিত সেখানে তা মোটের ওপর জাতীয় আন্দোলন ধারার সঙ্গে একাত্ম __ 
যদিও ব্যতিক্ৰম যে ছিল না তা নয়। তাছাড়া তিনি প্রত্যক্ষভাবেও বহু রাজনীতিক 
মতামতব্যক্ত করেছেন, বিতর্কে যোগ দিয়েছেন জীবনের শেষ দশ বারো বছরে 
তার এই প্ৰত্যক্ষ মতামত সমাজবিপ্রবী ভাবাদর্শের অনেক নিকটে এসেছিল = 
এই আমার ধারণা । কিন্তু সারা জীবনের সমস্ত জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গেও তার 
পার্থক্য চোখে পড়ে । সে হিসাবে তার মতের বিরোধিতা করেছি বহুবার। 
প্রবণতা ও অস্পষ্টতাকে আক্রমণ করেছেন, মাঝে মাঝে এমন অপূর্ব আবেগে 
দেশের বিপ্লবী আবেগকে প্রকাশ ও সমর্থন করেছেন যে তা আমার চেতনাকে 
প্রভাবিত করেছে। 

একটি ঘটনা আনার মনে সবচেয়ে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। ১৯৩৪ 
সালের কথা । দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমস্ত মানুষের কাছে গান্ধীজী তখন 
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দেবতার সমান, প্ৰায় সকলেই তাকে জাতীয় প্ৰগতির বাহন বলে মনে করে। 
বিহারে প্ৰচণ্ড ভূমিকম্প হল। লক্ষ লক্ষ বিপন্ন নরনারীর সাহায্যের জন্যে আকুল 
আবেদন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে অস্পৃশ্যতাবিক্ষুব্ধ গান্ধীজী বললেন যে, অস্পৃশ্যতার 
পাপই আজ এঢই ভূমিকম্পের প্রতিফল ডেকে এনেছে। 

দেশবাসী অস্পৃশ্যতার অপরাধে অপরাধী, তারা বিক্ষুব্ধ গান্ধীজীর 
অভিযোগ মাথা হেঁট করে গ্রহণ করল । এতদিন তারা জানত, বাসুকি মাথা নাড়লে 
ভূমিকম্প হয়। এবার তারা আরও শিখল যে ভূমিকম্প তাদের পাপের ফল। 
জাতীয় নেতার বাণীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে হিন্দু ধর্মের অন্ধ সংস্কার তাদের মনে 
আরও দৃঢ় হবার সুযোগ পেল। 

তখনকার দিনে গান্ধীজীর প্রতিবাদ করা সহজ ছিল না। কোনো বৈজ্ঞানিক 
বা সমাজসংস্কারক এর প্রতিবাদ করলেন না। প্রতিবাদ করলেন রবীন্দ্রনাথ । তার 
প্রতিবাদের কথাগুলো এখন আমার সামনে নেই, তবে যতদূর মনে পড়ে তিনি 
বলেছিলেন, প্রাকৃতিক নিয়মে যা সংঘটিত হয় তাকে মানুষের পাপের ফল বলে 
বর্ণনা করা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী। 

রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিবাদ আমাকে ভবিষ্যৎ জীবনে অনুপ্রাণিত করেছে দুটি 
বিষয়ে ৷ প্রথম এর সাহস । যা ভ্রান্ত, অন্যায় বা প্রগতিবিরোধী যা যত উচু থেকেই 
দাড়াতে হবে __ এই শিক্ষা আমি পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি আরও শিখেছি যে, 
কবি হয়েও যিনি বিজ্ঞানের বাস্তবময়তার ওপর দাড়াতে পারেন তিনিই প্রকৃত 
কবি। 

এই ঘটনার পরই মনে পড়ে ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস। তার অল্পদিন 
আগে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য 
হয়েছেন। কংগ্রেসের দক্ষিণপহ্থী নেতৃত্বই সুভাবচন্দ্রকে সরিয়েছিলেন __ এবং 
যেহেতু এই নেতৃত্ব প্রধানত অবাঙালী সেহেতু বাঙলাদেশে তখন দক্ষিণপঙ্ছা বিরোধী 
ন্যায্য বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র প্রাদেশিকতার ঝড়ও বয়ে চলেছিল। 
সর্বভারতীয় কংগ্রেসের এঁক্য, ভারতের জাতীয় এঁক্য -_ এসব কথা তখন প্রায় 
অস্পৃশ্য । বাঙালীর বিক্ষুব্ধ আত্মাভিমান তখন রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন গানটিতেই 
স্বাতন্ত্যবোধের নতুন সুর লাগিয়ে বারে বারে উচ্চারণ করছে যে বাঙালীর পণ 
বাঙালীর আশা -_ শুধু তাই যেন সত্য হয়। 
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এমন সময় মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপনের জন্য এলেন রবীন্দ্রনাথ । 
সদনের নামকরণও তিনিই করলেন, প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দিলেন মহাজাতির 
কথা । তারপর তার অভিভাষণে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ না রেখে সুস্পষ্টভাবে 
ঘোষণা করলেন ঃ | 

“আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাঙলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, 
আস্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক, এই কল্যাণ ইচ্ছা এখানে 
সংকীর্ণচিত্ততার উর্দ্ধে আপন জয়ধবজ্জা যেন উড্ভীন রাখে!” 

তার যে গান তখন অনেক বাঙালীই নতুন সুরে গাইছেন সে গান তিনি 
সেদিন মঞ্চের ওপর দাড়িয়ে নিজেই আবৃত্তি করলেন -_ বাঙালীর যা কিছু তা 
সত্য হোক, বাঙালীর সমস্ত ভাইবোন এক হোক । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীমনের 
তদানীত্তন দুর্বলতার দিকে অপূর্ব অত্তদৃষ্টি প্রসারিত করে দ্বিধাহীনভাবে উপসংহার 
করলেন $ “সেই সঙ্গে একথা যোগ করা হোক -_ বাঙালীর বাহু ভারতের 
বাহুকে বল দিক, বাঙালীর বাণী, ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি- 
সাধনায় বাঙালী স্বেরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ 
যেন না করে।” 

আত্মাভিমানের প্রচণ্ড স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেদিন কোনো বাঙালীই 
বোধ হয় এ মঞ্চের ওপর থেকে এমনভাবে কথা বলতে সাহস করতেন না। 
রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার সাহস ভবিষ্যৎ জীবনে আমার সাহস বাড়িয়েছে। কিন্তু 
তার চেয়েও বড় কথা হল £ প্রচলিত আবেগের অন্ধকারের ভেতর থেকেও সেই 
মুহূর্তের বৃহত্তম রাজনীতিক কর্তব্যটিকে রাজনীতিবিদ না হয়েও তিনি কি করে 
খুঁজে বার করলেন তা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । যা আমার ধারণায় 
অস্পষ্ট ছিল তা সেদিন সুস্পষ্ট হল যে, পরিস্থিতির মধ্যে মূল কর্তব্যটি বুঝতে 
পারাই রাজনীতিবিদ্দের প্রধান সার্থকতা । 

এছাড়া তার আরও অনেক কথাই আমার বুদ্ধিতে তথা জীবনে প্রভাব 
বিস্তার করেছে। নোগুচির জবাবে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তার তীব্র প্রতিবাদ, 
বিচার প্রচেষ্টা এমনি বহু বিষয়ই মনে আসে। কিন্তু আগের ঘটনা দুটিই সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বলে অতিরিক্ত বর্ণনায় ক্ষার্ত দিলাম। 
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£ আজ সৰ্বস্তর থেকে কেন্ট্রায় শিক্গাবিভাগের বিরুল্ছে ইতিহাসবিকতি এ ঘটালো 
অভিযোগ ভগ্থাপিত হচ্ছে যথার্থ ভাবেই ! ১৯৭৭ সালেও হিন্দু-মেলবাল! দের ৷}; 
এই অভিযোগ শানিত ভাষায় তুলেছিলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এব্যাপক সুশোভন 
সরকার; তার জনম্মশতবর্য উপলক্ষে ইংরাজি রচনাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ এরা হল: 
মনে হয় এর প্রাসঙ্গিকতা আজও রায়ে গেছে_ সম্পাদক] 


ভয়ঙ্কর জরুরী অবস্থা পর্বের অবসানের সাথে সাথে আমাদের দেশের প্রত্যেক 
মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল । একটি দুঃস্বপ্নের সমাপ্তি ঘটেছিল। নতুন জনতা 
সরকার ভাবগঞ্ডীরভাবে স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়েছিল। একই সঙ্গে বলা হয়েছিল 
বুদ্ধিভীবিদের সুচিক্তিত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বইলেখা ও প্রকাশের 
ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। তথাপি স্বাধীনতা এমন 
একটি নৰ জারি সহজে করা যায় কিন্ত নিশ্চিত করা লাস্তাবে কঠিন ৷ 
সম্প্রতি দিল্লী অঞ্চলে আমাদের দেশের প্রতিথযশা কয়েকজন আধুনিক 
. প্রতিহাসিকদের কিছু রচনাখাণ্ডের বিরুদ্ধে (শোরগোল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হারে উঠেছে 
(গিট? ক্রস্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের প্রাথমিকপর্বে ব্যবহারের 
জন্য এগুলি ‘লেখা হয়েছিল এবং প্ৰকৃতপক্ষে কতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এগুলি সপর্রিশ 
করাও হয়েছিল) বহু খ্যাতির অধিকারী প্রতিথযশা আধুনিক পণ্ডিতরা তাদের 
“গৌভামিহীন' মতবাদের জন্য আজকে এইভাবে ভনল্শারলগণলের কলি বিষয়টির 
সবচেয়ে খারাপ নিক হল প্রশাসনিক সক্রিয়তা ৷ বাপক গালে পড়ে প্রশাসন আয়োকিগ 
সমালোচনাকারী জনতাকে শান্ত না কারে, উল্টে খ্যাতনামা এতিহাসিকদের বিরুদ্ধেই 
তাদেরকে চালিত করে চলেছে। বুদ্ধিজীবীর হৃাইনতা এইভাবে বিপন্ন এবং সরশারী 
ভূমিকা এই বিপন্ধতা বৃদ্ধিতে ইন্ধন দিচ্ছে। 
অবশ্য কোন এতিহাসিকই অভ্রাপ্ত নন. কোন ইতিহাস গ্রহ সমালোচনার উদে 
নয় ৷ কিন্তু সেক্ষেত্রে অবশাই শিক্ষার একটি স্বীকৃত নিয়ম “মনে চলা উচিত । উদাহরণ 
স্বর্ধাপ বলা যায়, সরকার ভারতীয় ইতিহাস কংশ্রেসকে বিষয়টির সির ভান। 
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সহভোই ডাকতে পারত অথবা একটি বিশেষ এতিহাসিক ফোরাম গঠন করে লেখক 
অবাঞ্ছিত শিষয়গুলিকে বাতিল করতে পারতেন । সেক্ষেত্রে আতঙ্কগ্রহ প্রশাসনের 
তরফে বিষয়টিকে ঝড়ের ‘বেগে প্রবেশ এবং প্ৰতিষ্ঠিত নামী পণ্ডিতদের কাজে 
হণ্ডক্ষেপের কোন সুযোগহ্‌ থাকত না। ্‌ 

পুরো বিষয়টির ঘটনাক্ৰম এখানে বলা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়; গ্ৰীন্তোর প্রথম দিকে 
প্রধানমন্ত্রীর অফিসে একটি ব্বান্ষরধিহীন স্মারকলিপি জমা পড়েছিল । এই নামহীন 
নথির নিন্দার পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকৃত ভারতীয় ইতিহাসের পাঠ্যক্ৰমের চারটি খণ্ড প্রত্যাহার 
বিষয়টি বিবে্চেন" করার জনা, ২৮ মে প্রধানমন্ত্রীর সচিব তা কেন্ত্ৰীয় শিক্ষামঠ্ৰীর 
কাছে পাঠিয়ে নিয়েছিল । শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর এন. সি. ই. আর. টি"র (1৭. 0. 6. হি.) 
কাছে বিষয়টি বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছিল । এন. সি. ই. আর. টি. নথিতে উল্লিখিত 
বাতিল করে দিয়েছিল । যদিও বইগুলির ব্যবহার ও পুনঃমুদ্রণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার 
প্রশ্তাটি মলে চলা হয়েছিল । কিছুদিন পরে, একটি জনসমাবেশে প্রকল্পের পঞ্চমগ্রন্থ, 
আত্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক আর. এস. শৰ্মা লিখিত ‘প্ৰাচীন ভারত" বইটির 
প্রকাশ্যে নিন্দা করা হয়েছিল৷ 

যে বইনুলি রোষানলে পড়েছিল-_সেহ বহগুলির একটি তালিকা (লেখকের 
নামসহ) এখানে দেওয়া প্রয়োজন ৷ ১. প্রাচীন ভারত (অধ্যাপক আর. এস. শর্মা, 
ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়), ২. মধ্যযুগের ভারত (ডঃ রোমিলা 
থাপার, ভ্ুওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়), ৩. আধুনিক ভারত (ডঃ বিপানচন্দ্র, 
জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়), ৪. স্বাধীনতা সংগ্রাম (ডঃ বিপানচন্দ্রঃ ডঃ অমলেশ 
ত্ৰিপাঠী. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং ডঃ বরুণ 
দে, কলকাতার সমাজবিও্ঞানের শিক্ষাকেন্দের অধিকর্তা), ৫. সাম্প্রদায়িকতা এবং 
ভারতীয় ইতিহাসচর্চা (ডঃ 'রোমিল" থাপার, ডঃ হরবনস নুখিয়া এবং ড 
বিপানচন্ড )। 

আমর কাছে এই মুহূর্তে উল্লিখিত প্রথম ও পঞ্চম খণ্ডের চালের তারিখ 
নেহ। অনা খশ্ডশুলির শুবাশকাল যহাত্মে ১৯৬৭, ১৯৭০ এবং ১৯৭২। প্রথম 
তিনটি বহ-এর প্রকাশক এন. সি. ই. আর. টি। চতুর্থ বহটির স্পনসর হল ন্যাশনাল 
বুক ট্র'স্ট । এহ দুটি সংস্থাহ সরকারী - পঞ্চম এইটির প্রকাশ একটি বেসরকারী সংস্থা 
: দিল্লীর পিপলস পাবলিসিং হাউস তৎপরতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে যে, 
সপগ্ৰশ্গাপী শির্দেশের নিরিখে তাদের সংযত করা খাবে না। একই সঙ্গে বলা খায়, 





গে 
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বইগুলিতে কোন বির্াপ অপ্তবা করা হয়নি । বৃইগুলির নৈতিক মূল্য যাই হোক না 
শর নন ন্য।কিতিভিভালর তালের আল চাপপীক অতি ভিজা হলোষণ কৰি । 

প্ৰসঙ্গত যে লেখনীগুলির ভপর এই আক্ৰমণ বাস্তবিকপাক্ষে এগুলিকে জরুরী 
অবস্থার ফল বা সেই সময়কার শিক্ষামন্ত্রী ডঃ নূরুল হাসানের মস্তিক্প্রসৃতি হিসেবে 
বর্ণনা করা খাবে না। আধুনিক ইতিহাস বিষয়ক পাঠাপুস্তক লেখার পরিকল্পনার 
সূচনা হয়েছিল বহুপূৰ্বে ১৯৬৩ সালে । যখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক তারাঠাদের নেতৃতরে 
একটি কমিটি গঠন করেছিলেন । (এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন প্রখ্যাত 
এতিহাসিকগণ, যেমন অধ্যাপক নীলকান্ত শাস্ত্ৰী, মহম্মদ হাবিব, বিশ্পেশ্বর প্রসাদ) 
এবং তা এহ লেখনীর পটভূমি তৈরি করেছিল । ভঃ এস. গোপালের নেতৃত্বে একটি 
কমিটি মধ্যযুগের ভারত এবং আধুনিক ভারত গ্রন্থটির চুড়ান্ত অনুমোদন করেছিলেন। 
ডঃ এস. গোপাল এবং ডঃ সতীশচন্দ্র প্রমুখ পণ্ডিতদের দ্বারা “স্বাধীনতা সংগ্রাম 
গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হায়েছিল। এটা খুবই ভালো হত যদি প্রথিতযশা এতিহাসিক 
যারা বর্তমানে নিন্দিত এই সিরিজের উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও অনুমোদন দিয়েছেন, 
তাদেরকে দিল্লীর শোরগোলকারী ক্যাম্পের অভিযোগকারীরা চিনাতিন। এই 
এতিহাসিকগণ বৰ্তমানে আধুনিকপন্থী বিরুদ্ধবাদী হিসেবে এদের কাছে বিবেচিত ' 
ভাবতে অবাক লাগে, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম বিখ্যাত পথপ্ৰদৰ্শক 'কোশাস্থীর 
কপালে কি আছে! 

অনির্বার্ধভাবে আর. এস. এস. এই ‘বেনামী প্রচারপচ্ত্রর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
“তথাকথিত প্রগতিশীল লেখকদের 'আয্মোন্নতিকামী' বা কমিউনিস্ট’ পোশাকের 
অস্তরালে . সাম্প্রদায়িক" বলে আক্ৰমণ করেছে এবং এরা ক্রমশ মুখা গবেষণা 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনুপ্রবেশ করছে। যেমন ইউ. ক্রি. সি (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন) 
; এন. সি. ই. আর. টি.: আই. সি. এইচ. আর (ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদ); 
সিমলা ইনস্টিটিউট অব আযডভান্সড স্টাডিজ, সি. এস. আহ. আর এবং কলকাতার 
সমাজ বিজ্ঞান গবেষণ' কেন্দ্ৰ তারা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান এবং ল্যাবরেটারি 
একটা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এমনকি তারা ‘হিউ. পি. এস. সির নিয়োগক্েও 
প্রভাবিত করছে। এই পৃথিবীতে ধূর্ত দৈতারা এগুলো কিভাবে ম্যানেজ কারে তা 
রহসোর : বি আমাদের স্বাভাবিক সুই দেশের বাতাসে মাকাৰ্থিয়ান হিস্টিরিয়ার 

গোড়া এতিহ্যবাহী চিৎকারকারী গোষ্ঠীর কাছে অপ্আশি ৩৬বে দুইভান দায়িতশীল 
ব্যক্তির সমর্থনে এসোছে। আমাদের ব্রতিহ'সিক সহকর্মীদের মব্যে প্রাচীনতম ব্যক্তি 


ভগ আর. সি. ভাশার ত তাত ডলি লৱগিমঙভিত হওয়ার আগো সহ ঞ্র অশাাদেৱ 
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সংযত করার পরিবর্তে ২৯শে আগস্টের ইণ্ডিয়ান এপ্ল'প্ৰেস’ পত্রিকায় হক্‌কাগিত। 
করছে এবং "বিশেষ ভ'ঙ্দেশা নিয়ে, "অতীত খটনাকে বিকৃত কাৰে তাদের বর্তমান 
বিশ্বাসের সাঙ্গে মিলিয়ে দিস্ছে. (তিনি ভুলে যন যে একই ধরণের অভিযোগে তার 
_ বিরুদ্ধে নির্দয় সমালোচনা আকারে ফিরে আসতে পারে) . ডঃ মজুমদার আরো বলেছেন 
যে, "এই গ্ৰছ্থওলি পূৰ্ব গবেষণা গ্রস্থগুলিকো আক্ৰমণ করছে এবং লেখকদের সর্বাধিক 
নীতিবিগর্িত কাঞ্ হল এতে হিন্দুদের ছোট করা হয়েছে এবং মুসলিমদের উৎসাহিত 
করা হয়েছে (কেন গোলমাল তার কারণ এইভাবে জানা যায়) ৷ 

এছাড়া আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হ্ৃয়ং আর. এস. এস._এর মুখপত্র ‘দি 
অর্গানাইভার'এ ২৬লশ সেপ্টেম্বর বলেছেন ‘যে. তিনি অবাক হয়েছেন, এই কারণে 
যে বইশুলির বিরুদ্ধে শোরগোলের ক্ষেত্রে কেন আরো যথেষ্ট তীব্রতা বিদ্যমান ছিল 
না! এই বিষয়টি সিদ্ধান্তের জন্য তিনি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের কথা ভাবছেন, 
যার নেতৃত্বে থাকবেন, অৰ্শাই ডঃ মজুমদার (যিনি তার সিদ্ধান্ত আগেই বার্ড 
কারোহছেন)। 

ডঃ চন্দ্ৰৱ বিচলিত বোধ করার য’থেষ্ট কারণ আছে---কেননা আক্রমণের বিরুদ্ধে 
পাপ্টা আক্ৰমণ এর মধোই শুরু হয়ে (গেছে । দিল্লীর দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং 
ছাত্ররা অপবাদ প্রাপ্ত লেখকদের রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন । অল্পদিনের মধ্যে বারোশত 
প্রতিবাদ স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে; বহু বিতর্ক ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে; বহগুলির 
সমালোচকদের বহু আলোচনাচাক্ৰে অংশগ্রহণের জনা আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু 
প্রগতিবাদীরা উগ্র হিন্দুত্রবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একজোট হয়েছেন ৷ সেজ্ন্য-বিষয়টি 
এত জটিল ও ‘কেন্দ্ৰীয় ইস্য হয়ে উঠেছে। 

তথাপি প্ৰশাসনিক হস্তক্ষেপ চলছে ৷ সম্প্ৰতি ডঃ আর এস শৰ্মাকে সোভিয়েত 
পণ্ডিতদের সেমিনারে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি, অৎচ তিনি সেখানে অদমস্ত্ৰিত ছিলেন ' 
আলিগড় ব্শ্বিবিদ্যালায়িপ্ৰ আহার আলিকে বিদেশী আমন্ত্রণ গ্রহণে অনুমতি দেওয়া 
হয়নি । ইতিমধ্যে জনপ্রিয় (শোরাগোল., ধর্ণা- ঘেরাও-এর হুমকি, পোস্টার, লিফালেট- 
এবং এক তরফ সংবাদপতের আক্ৰমণ ও অধো কিছু বেশ দৃঢ়ভাবে চলছে। একটি 
গান উঠেছে : ভঃ শৰ্মাকে সরাও এবং হিন্দুত্ব বাচাও ৷ 

এছলিগৱ যে বিষয়বস্তু আঞমণের সুৰে পড়েছে ও বিশেষ অভিযোগ আনা 
হয়েছে তা পরীক্ষা ও স'ধ'রণ সমীক্ষা করা খুবই প্ৰয়োজন। মাত্ৰ কয়েকটা মজ্তব্যই 


এফালে যহছোষ্ট : 
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(ক) তথ্যগত দিক যবে, একথা পলা সতি্যি নয় যে, জপ গোবিন্দ সিং, সর্দার 

পচাত ক্ায়েতটি লাইনের মা দয তাজা লচ যা ওত! হাতে 

(২) মুল অভিযোগ পৰে যে উদ্বৃতিষ্ুশুলি দেওয়া হয়েছে বোধহয় তা সতর্কতার 
সঙ্গে বাছা হয়েছে, বই-এর আগের ও পরের বিষয় বাদ দিয়ে । এন. সি. ই. আর. টি- 

কে হচ্ছাকৃতভাবে ভূল বুঝিয়ে তার আপতি নিশ্চিত করার জনা এই লাহনশুলিকে 

(গ) অভিযোগের একটি বিষয় ছিল যে. মুসলিম আত্রমণকারীদের প্রতিহত করার 

ক্ষেত্রে পৃথ্বীর'জ চৌহানের মত রাজাদের ব্যক্তিগত বীরতুকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 
কিন্তু বাক্তিগত গুণাবলী যেমন বীরত্ব বা নৃশংসতা, দানশীলতা শা অসহিষ্ণুতা 
পুনশ্চ, অভিযোগ আনা হয়েছে যে, হিন্দু প্রধানদের যেমন রাণা প্রতাপ এবং শিবান্তী 
জাতীয় হিরো’ হিসেবে প্রশংসিত হননি "বিদেশীদের বিরুদ্ধে লড়ার জনা । আধুনিক 
এতিহাসিকের প্রশ্ন__মধ্যযুগীয় সময় এবং সামগ্ততান্ত্রিক অবস্থায় কিভাবে ভারতীয় 
জাতীয় সত্তার ধারণার অস্তিত্ব থাকতে পারে। কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্দ্ৰণ যখনই শিথিল 
হায়েছে মুসলিম প্রধানরাও, আঞ্চলিক স্বাধীনতা পাওয়ার কঠোর চেষ্টা করেছে। মুসলিম 
শাসকরা কি ‘বিদেশী’? কিভাবে? 

(ঘ) অভিযোগ করা হয়েছে যে, প্রাথমিক পর্বের ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত 
কৃষক আন্দোলনগুলিকে "পশ্চাদমুখা দৃষ্টি’ বলে ভুলভাবে ভপস্থাপত করা হয়েছে 
এমনকি তাদের বক্তব্যে কৃষকদের ধারাবাহিক প্রতিরোধকে বীরত্বপূর্ণ বিষয় এবং 
সামনে কোন আদর্শ ছিল না, যা পরবর্তীকালের বিষয়গত বিকাশে সঙ্গে খাপ খায় : 

(ঙ) জাতীয় আন্দোলন সম্পার্কে এটি কি বিদ্নিষমূলক প্রচার যে. যখন শিক্ষিত 
সংক্কৃতিসম্পন্ন সম্প্রদায় নেতৃত্বে এসেছিল তারা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর 'দিবাগ্রন্থ 
মানুষ'. 'যুদ্ধংদেহী নয়"? গ্ৰছটিতে এই বিষয়টি পুরে'পরি স্বীকৃতি পেয়েছে যে. নরমপস্থী 
টি তাবাদ তর রি টি সত্তেও : আমাদের পরব ৩কালের সংগঠিত জাতীয় 
(১) হু Ne টা ভূল নয় যে, আমাদের সংগ্রাঘশীল জাতীয় তাশ'দেশ 

অচেতন হিন্দু পক্ষপাতিত্ব আমাদের অগ্রগতির মূল ধার' থেকে মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন 
করতে সাহাযা করেছিল । যদিও সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদে আধুনিক্তাপহীর এল 
শিকড় হিল, লড়াই-এর আধুনিক কৌশালের বিকাশ ঘটিয়েছিল_ যা ছিল অন্ছদদের 


হাতহাঙসে এগিয়ে যাওয়ার লক্কে। একটি বড পলদাদ্দিপ। 
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(ছ) এটা সঠিক নয় যে. ভারতে মুসলিম পর্ব 'বিদেশী শাসন" ছিল। বিডেতারা 
আব্রুমণা বট মনোভাব সত্তেও এই মাটির সপ্তান ভারতীয় মুসলিম জনগণ পরিবতলের 
দিকে ছুটেছিল। মুসলিম আধিপত্যবাদ বিদেশী শাসন ছিল না, জনগণের কাছ [থাক 
যে ডদ্বও আদায় করা হত তা বিদেশে পাঠানো হত না এবং শাসকরা কোন কার্যকর 
বহিরাগত কর্তৃত্বের অধীন ছিলেন না। হিন্দু এলিটের একটি বড় অংশ শাসক শ্রেণীর 
অন্তৰ্ভূক্ত ছিল ৷ হিন্দু মন্দির ধ্বংসের তৎপরতার ক্ষেত্রে গুধুমাত্র গোড়ামি হিল না, 
লুগ্লণের আকাংখাও কণ্যকিরী ছিল । সাম্প্রতিক এ্তিহ'সিক গবেষণায় ব্ছলপরিমণণে 
প্রমাণিত সুঘল সাশ্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে ধীয় অসহিফ্ুতা একমাত অথবা মুল 
কারণ ছিল না। এমনকি ওরঙ্গজেব হিন্দুদের সম্পত্তি প্রদান করতেন বলে ডঃ 
কালিকিস্কর দণ্ড গুরঙ্গজেবের ফর্মানে দেখেছেন । সুতরাং লেখকদের এই আক্রমণে 
অভিযুক্ত করা যথার্থ নয় যে, শুধুমাত্র মুসলমান শাসকদের উল্দ্রলদিকগুলি তুলে 
ধরা হয়েছে। তারা সামগ্রিকভাবে একটি এতিহাসিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন। 

(জ) প্রাচীন হিন্দু সমাজে গরু খাওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়নি__ডঃ শর্মার এই 
মন্তব্য, আর. সি. দত্ত পরবর্তীকালে বহু পণ্ডিতের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে । এবং তার 
বিশ্বাস অর্থনৈতিক শোষণের অস্তিত্বের জন্য প্রাচীন ভারতে শ্রেণীন্বন্দের উপস্থিতি 
ছিল- আধুনিক পণ্ডিতদের কাছে এই বক্তব্যের বিষয়গত সত্যতা আছে। 

আধুনিক এ্রাতহণসকগণ কি আমাদের 'এতিহ্যগত মূল্যবোধ কে কলাষ্কত করছেন? 
আমাদের এ্রতিহ্য কি কেবল হিন্দু, একটি অনড় প্রাচীন সংখ্যালঘু, “হিন্দুজাতির' ধৰ্মীয় 
পদ্ধতি ? নাকি এটি হল বিবর্তনের প্রক্রিয়ার একটি পথ, যেখানে উৎপত্তিগত দিক 
(থকে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, তাদের নিজ নিজ্ঞ ধর্মকে একসূৱে গেথে (হিন্দু, মুসলিম, 
বৌদ্ধ, কন, খ্ৰীষ্টান এবং অন্যান্য) সহাবস্থান করতে শিখেছিল এবং পরস্পরকে 
উচ্চমর্যাদা দান করেছিল অগ্রগামী ভবিবাতেির জন্য £ আমাদের এতিহা কি তাহলে 
রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের ভারত (মহাভারত), যা আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের মধো 
প্রতিধ্ধনিত হগ্ছে ভা প্রতিবন্ধক ? | 





* কহ রতলাটি "হভত্বতলহগর পতিক" ত ৯৩ নভেম্বৰ, ১৯৭৭-ত প্ৰথম হুকাশিত হয় বতলত এগেইন লট 
অভ তিস্টালিয় দলা" লাশে । 
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তে ভা গা। মাত্র তিনটি অক্ষর ৷ কিন্তু এর মধৰোই লুকিয়ে আহে পরাধীন দেশে 
আলোড়ন তোলা একটি গণসংগ্রামের হতিহাস। যার এক এবং অদ্বিতীয় নায়ক কৃষক 
সমাজ ৷ অবিভক্ত ওপনিবৈশিক বাঙলায় নিজ শ্রম ও মূলধনে উৎপাদিত ফসলের দুই- 
তৃতীয়াংশ ভাগ অর্জনের দাবিতে চল্লিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় অবিভক্ত 
বাঙলার প্রায় ষাট লক্ষ ভাগচাবী বা বর্ণাদারদের যে আন্দোলন ও অভ্যুত্থান সংগঠিত 
হয়েছিল__তা এঁতিহাসিক “তেভাগাকিষক সংগ্ৰাম" নামে সুপ্রসিদ্ধ : ১৯৪৬ সালের 
শরৎকাল থেকে শুরু করে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত নানা পর্যায়ে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ও 
পরে গোটা বাঙলা জুড়ে প্রায় পাচ বছর ধরে চলা কৃষকদের এই গণসংগ্রাম বাংলার 
ইতিহাসে ছিল এক অভূতপূৰ্ব ঘটনা । ব্যাপকতা, গভীরতা ও তাৎপার্যে 'তেভাগা-র 
মতন শ্রেলী-আন্দোলন ইতোপূর্বে পুর্বভারতে সঙ্ঘটিত হয়লি। সামস্তুতন্ত্র ও 
সাভ্ৰাজ্যবাৰ-বিরোহী এতিহাসিক গণ-আন্দোলন পপে তেভাগা কৃষক সংগ্রামে 
বিবরণ, বিতর্ক ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নানাভাবে ফিরে দেখা তাই প্ৰয়োজন 


অতীত ভারতের গ্রাম-পথ্ণায়েত কোনো সণ ন্যবস্থ' নিশ্চয় ছিল ন"। কার্ল 
মার্কসের ভাষায় তা ছিল ''....প্রাস স্বেস্ছাচাতী প্রভুতন্্ের ভিত্তি, তারা মানুষের মনকে 
যথাসম্ভব ক্ষুত্র সীম'র মধ্যে আবদ্ধ রাখত এবং তার ফলে মানুষের মন হত কুসংস্কারের 
অবাধ যন্তৰ, রাতলাতির দাস, এবং সমস্ত রকম আড়ম্বর ও এতহাসক প্রাতিজ্ঞা থেকে 
বঞ্চিত ।....এহ সম্মনবিহীন, গতানুগতিক এবং ভোজন সর্বস্ব নিদ্রিয় ভীবনের পাশাপাশি 
ছিল ঠিক তার উল্টো লম্মইন, ভীষণ, ধবংসপ্রিয় মানুষ যাদের কাছে নরহত্যাণ্ত 
বৰ্মনূষ্ট'ন হায়ে উঠেছিল।...এই সমস্ত ছেট-ছেটি গ্রামপঞ্জায়েতির মধোও ছিল 
গাতিভেদ এবং প্রভু-দাসের শ্রেণীভেদ প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি।'" * কিন্তু তা সত্বেও 
গ্রদনের কুষকের হাতে ভামি ছিল এবং তারা দু'লেলা মোটামুটি খেয়ে-সংরে বাচতি। 
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মুঘল ভূনি-রাজস্ব বাবস্থাতেও গ্ৰামাঞ্চালের কৃষক প্রজারা বর্ধিত রাজন এবং অন্যান্য 
পড়েনি । মুঘল যুগের ভূমি-রাজষ ব্যবস্থায় মধ্যসপ্তভোগীগন কোনো স্থান হিল না! কারণ 
বংশানুক্ৰমিক জমিদ'রী সন্তের জন্ম হয়নি । 

এরপর এল ইংরাজ্ত বণিকের দঙ্গ। ভারতবর্ষের অন্দান্য অঞ্চালের মতন এই 
বাঙলাতেও বণিকের মাণদণ্ড ক্ৰমে রাজদশ্ড রূপে আকুপ্রকাশ করল । ১৬৯৮ সালে হ'ষ্ট 
হণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলার তদানীন্তন নবাবের কাছ “থেকে কলিকাতা, সুতানুটি এবং 
শ্বিন্দপূুর এই তিনখানি গ্রামের জমিদারী পেল । অর্থাৎ খাজনা অ'দায়ের তহশীলদার 
ও আঞ্চলিক প্রশাসনের হর্তাকর্তা। ১৭৫৭ সালে ‘কোম্পানী নবাব সিরাজের কাছ থেকে 
আরো ৩৮ খানি গ্রামের জমিদারী পায় । মিরজাকরের আমলে রবাট ক্লাইভ ২৪ পরগণার 
জমিদারী সন্ত হস্তগত করে । পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানহ বাঙলার প্রকৃত শাসক হয়ে 
বসে। দিল্লীতে মুঘল বাদশাহ-র প্রতাপ তখন অস্তমিত। ১৭৬৫ সালে সম্রাট শাহ 
আলমের কাছ থেকে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্বর বিনিময়ে কোম্পানী বাঙলা, বিহার 
ও উড়িব্যার দেওয়ানী লাভ করে । ইংরাজ এই ভাবে রাজা হয়ে বসে। 

১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৯৩ সাল পৰ্যন্ত বাঙলার ভৃমিব্বস্থায় চলল এক অসহনীয় 
অরাক্তকতা, লুণ্ঠন ও অশ্চিয়তা । দেওয়ানী লাভ করে কোম্পানী খাজনা আদায়ের জন্য 
জমিদারী গুলো অনবরত নীলাল্ম চড়াতে শুরু কারে । যে বেশি টাকা হাকে তার কাছে 
জুলুম করে । বর্ধিত হারে খাজনা দিতে অপারগ এবং জমি থেকে বঞ্চিত হয়ে কৃষক 
ভূমিসহ্ত গক্তিয়ে ওঠে! ডামাডোল ও বিশুংখলায় হাজার হাজার বছরের অনড় পুরাতন 
গ্ৰামসভা বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থারও বিলুপ্তি ঘটে । এই অর'জ্ঞকতার বলি হল গ্রামবংঙলার 
লক্ষ লক্ষ নানুষ ও কুবিজীলী। ১৭৭০ শ্ৰীষ্টান্দের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) বা ছিয়ান্ডতরের 
মহামম্বহ্ুরে বাঙলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুব অনাহারে আরে গেল। বনঙ্ধিমচান্দ্ৰের 
"আনন্দনঠে' তার সাহিতা-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 

লাঙলার মি প্াবস্থায় এহেন অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা হংবাল কোম্পানীর অবশা 
পাম৷ ছিল লা। একটি পাক'প্ণাক ভান ব্যবস্থা করার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে ৷ এই ভীম 
দীর্ঘ জ্ঞালেক তর্কবিতর্কের পর ১৭৯৩ সলে শেষ পর্যন্ত লর্ভ কর্ণগয়ালিশ বাঙলার 
মধাসহ ভোগী ভমিদারদের সঙ্গে চিরপ্থায়ী বন্দোবস্ত করালেন এর ফলে বাঙলার ভূমি 
ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে । পুর্বে যে জমির মালিক ছিল কৃষিকার্যরত খোদ কৃষক- 
প্রাহতি, সেই জমির মালিক এবাৰ হল প্রবেলি রাজঙ্ন অ'দাযকারী সরকারী এছেন্ট-_ 
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জমিদার । এই মালিকানার ফাল জনিদারর! ইন্চ্ছমনতা আমি ক্ৰয়, বিক্ৰয়, বিলি বন্দোবস্ত 
সব কিছু কন্তারই অধিকার লাভ করল ওধ তাই নয় যে সমস্ত জনি এতদিন পর্যন্ত 
অনাবাদীা ছিল সেহলো পর্যন্ত জমিদারদের দহলীসাড়ে এল । বহু সমূদ্ধ বনাপণছল = 
পুহ্ধরিণীরও তার' মালিক হয়ে বসল । বিনিময়ে বছরের নির্ধারিত সনয়ের মধ্যে নিৰ্দিল্ 
করবে- চিরকালের জন্য এটাই স্থিরকৃত হর। বাঙলার ভমিনারন্রে কাছ থেকে এই 
৷ টার মোট রাজস্ব মুনাফা হর বহরে নুই কোটি আটবট্রি লক্ষ টাকা অর্থাৎ 
চৌত্ৰিশ লক্ষ পাউন্ড ভারতবর্বের অন্যান্য ইংরাজ অধিকৃত অঞ্চালেণ্ড কোথাও 
মহলওয়ারি (উত্তর ভারতে), কোথাও না (দক্ষিণ ভারতে) নানে এই একহ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ করা হয় । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর ফলে ইংরাজ গুপনিবেশিক শক্তি একদিকে যেনন জমিদার ও 
তেমনি অপরদিকে কোম্পানী ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতীয় কৃষক 
সমাজ, আদিবাসী ও পূৰ্বতন শাসক অভিজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে নিজেদের অর্থনৈতিক ও 
বাবস্থা হয়তো ভারতীয় সানস্ত প্রথাকে নয়া রূপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ধনতন্্রর সঙ্গে 
গীটছড়া বেঁধে দিয়েছিল. কিন্তু সামস্ততস্দ্র এর ফলে বাঙলা তথা ভারতবর্ষে দূৰ্বল তো 
হয়ই নি বরঞ্চ তার শরীরে নতুন রক্ত সংবাহিত হয়েছিল। জমি থেকে কৃষকের বিচ্ছেদ, 
কৃষি থেকে শিল্পের বিচ্ছেদ, জমি ক্ৰয়-বিক্ৰয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হওয়া, আর্থিক খাজনা 
প্রথা প্রভৃতি ধনতান্ত্িক উপাদান ও বৈশি্মগুলির সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হল সান স্তবাদী 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পিরামিডাকৃতি সমাজব্যবস্থার দৃঢ় ভিন্তি। এর পরিণতিতে বিদেশী 
ধনিক রাষ্ট্রের র্ৰাজভক্ত প্রজা ও প্রধানতম অর্থনৈতিক দালাল স্বরূপ জমিদার শ্ৰেনী = 
প্রকৃত কৃষকের মধ্যে গজিয়ে উঠিছিল নানা ধরণের মধ্য সন্ডুভে'গীর দল জমিদারের 
অধীনস্থ ইজ'রা-প্ৰাণ্ত এজেন্টরূপে এইভাবে গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে জন্ম নিয়েছিল 
দরপত্তনীদার, জোতদার প্রমুখ প্রকৃত চাষীর রক্তশোষক পরগাছা শ্রেণী। 
অথনেতিক ইতিহাসবিদ অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী: এবং ভি. এন. ৰনাগাৱে 1 
তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন কিভাবে উনবিংশ শতাকীর শেষার্ব থেকে নানা কারণ 
রায়ত চাষী প্ৰথমে ভাগ্চাষী এবং পরে কৃষি-মজ্ারে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। এর 
কারণরূপে তারা প্ৰধানতঃ যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন সেশুলি হল --১. জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির চাপ; ২. উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে কৃবিজোতের খন্ডীকরণ; ৩. নতুন আবাদী 
অঞ্চল সৃষ্টি হওয়' যেমন সুন্দরবন বা জলপাই শুড়ির উয়াস শ্ৰলাকা; 5. গ্রামীণ ও কুটির 
শিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি: ৫. ভদ্রলোক শ্রেণীর রায়তাদের ক্রমশই 
জমি চাষে অনীহা ফলে হস্তাস্তরকরা ব' ভাগে চাষ করানো ৷ এই বিষয় গুলি সর্গদার সঙ্গি 
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হওয়ার অন্যতম কারণ হলেও, প্রধানতম যে কারণাটর জন লায়ত-চাষা জনি হারিয়ে 
বর্ণাদ'র লা ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছিল ভা ছিল সুদ্দখোর মহাজলী শোষণ সমসাময়িক 
নানা তথ্যে এমনকি ফ্রাউড কমিশনের (১৯৪০) রিপোল্টেও তার সুস্পন্ট সাক্ষ্য 
বিমান । তবে তবে এই মহান্ডন সম্প্রদায় অতীতের 'পেশাদারি কুসীদজীবী (Professonal 
Money-lender) ছিল না। তাদের যত দেই খাকুক না কেন এরা কৃষককে ভিটা- 
মাটি চ্যুত করতো ন' বা চাষীর ভুমিগ্রাসও করতো না - সেটা হতো নি্ডের পায়ে কুড়ুল 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর গ্রামাঞ্চলে যে কুষিভিভ্তিওু কুসীদভীবী (Agricuiturial 
money lender) আত্মপ্রকাশ কারে ভারা একাধারে জোতদার অপরদিকে সুদবোর 
মহাজন ।” কৃষককে ষ্মণের জালে ফীসিয়ে তার ভূসম্পত্তি আত্মসাৎ করাই ছিল তাদের 
নে খাল জান বাজলার গ্ৰামালালো এই ভাবেই ভনি হালয় কৃষকদমাৰ্ক গ্রলাগ 
সর্বহারায় পরিণত হয়েছিল। 


প্রাক তেভাগা কৃষি সম্পর্ক ও গ্রামীণ শ্ৰেণীবিন্যাস 
অধ্যাপক ধনাগরে গুপনিবেশিক বাঙলার গ্রামীণ শ্রেণীবিন্যাসের একটি সরল চিএ 
উপস্থিত করেছেন এইভাবে :* 


১. জমিদার 





তালুকদার 
২. পসোতদার 
(নিদিষ্ট খাজনা প্রদানকারী 
রায়ত অথবা! 
হজারাপ্রাপ্ত তঙ্গামী) 


৫ 


৩. প্লায়ত ত-চাষী 


ৰ. 


8. বর্গাদার, আধিয়ার বা বর্গাচাযী (ভূমি 
৫. ভূমিহীন কৃষি-মজ্দুর কিংবা ক্ষেত মজুর 
কিন্তু বাঙলার ভূমি-বাবন্থ' ও কুষিশ্কেত্র-র উপর সমীক্ষা চালশতে গিয়ে উনবিংশ 
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শতাশদীর প্রথম দশকে ফ্রান্সিস ৰ্কানন-হ্যামিলটন * এবং ওই শতাপ্চীগ্ৰহ দিতয়াধে ড্র. 
আরো অনেকগুলি স্তর লক্ষ্য করেছেন। এমনকি বিংশ শতান্দীর প্ৰথম দশকেও সরকারি 
অফিসার রূপে ও" মালি জঞতনার-২* র'য়ত-চাযী এবং ভাগচাবীদের মধোও নানা স্তর 
মাধৱো নানা শুর : প্রধান ভুথ্বামী', বৃহৎ ভূহ্বামী', 'পিচ্ছল ভুক্কামী, গরীব ভূস্নাম|'। এবশা 
মেনে নিয়েছেন অর্থাৎ এখানে অধিকাংশ ভূঙ্কামীহ হিল নতুন লোক, এরা এসেছিল 
বণিক, ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্য থেকে। এই নতুন লোকদের কখনও 
কখনও বলা হত ‘লটদার' অৰ্থাৎ যারা জমি কিনেছিল লাটে (চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন 
অঞ্চলেও জোতদাররা ‘লটদার' রূপে চিহ্নিত ছিল) ৷ 'পওনিদার", “গাঁতিদার’ নামের 
মধ্যসন্তাভোগী হজরাদ'রদদের অবস্থানও ছিল শ্রেণীবিন্যাসগতভাবে জনিদারদেরই স্তরে। 
প্রধান জমিদার অবশ্য রাজা রূপেও পরিচিত হতেন । যেমন বৰ্দ্ধমান, কোচবিহার বা 

জ্রমিদারদের সম্পর্কে অবশ্য উনবিংশ শতান্দীর বুকানন-হ্যামিলটন, হান্টার এবং 
বংশ শতাব্দীর ও. মালি কিংবা রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ১*দের তেমন কোনো 
ও গবেষণা থেকে পরিক্কার যা জানা যায় তা হল : নতুন ভূস্বানী সম্প্রদায় অধিকাংশই 
নিজেদের মহালে বসবাস করে না । পূর্বের জমিদারদের অপেক্ষা এই বন্দেবস্ত-উদ্ভুত 
জমিদার শ্রেণী চাষাবাদ বা জ্রমিদারী সংক্রান্ত বিষর তেমন বুঝতো না। ফলে জমিদারী 
দেখাশোনা ও রক্ষণাবেকণের জন্যে তাদের মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর নির্ভর করতে হাতো । 
রাজস্ব আদায়ের জনা এই অনুপান্থত জামিদাররা জামি ছেড়ে দিত পত্তনীদার প্রমুখদের 
হাতে। এই মধ্যসতক্তভোগদের ইংরাজ সরকার অ'ইনগত স্বাকৃতিও দিল এবং তারা 
জমিদ'রদের মোট প্রসার ওপর নিজেদের অতিরিক্ত প্রাপ্য কৃষকদের থেকে আদায় কৰে, 
তাদের ঝণগ্রস্ত হতে বাধা করে, জমিজম' আত্মসাৎ করে, বাঙলার চাষীদের সর্বস্ব্ত করে 
ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেয় । কার্ল মার্কসের বিবরশে এই পরিস্থিতির সাক্ষ্য রয়েছে। ১১ 
তেভাগার প্রাক পরবে বাঙলায় বড় জমিদার পারিবার ছিল মোড ২১২টি । এছাড়া ম'কারি 
জমিদণরের সংখ্যা ২০০০-<র কিছু বেশি । সেম্তনে জোতনারের (নান স্তরের) সংখ্যা 
ছিল লক্ষাধিক ।১,* প্ৰধান ও বৃহৎ জনিদারনের অধিকাংশরই শহরে বসবাস করা ও 
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গ্রহীণ শ্ৰেনী বিলাস ছে'ট-বড় নানা সারের জেোতদার শ্রেণীই ক্ৰমশ ক্ষমতাশালী ও 
আৱধিপত্াবিস্তারকারী হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৪৪-৪৫ সমল বাংলা’ সরকার লিয়েপর্জিত 
মিঃ ইস্হাকর নেড়ে যে কৃষিসংগ্ৰাণ্ড পরিসংখ্যানগত গিপোর্ট প্রকাশিত হ'য়েহিল তাতে 
দেখা যায় জমিদা'ক্দেল হাতে খাস জমির পরিমাণ জে'তদারঃদের আপেন্ষা প্রায় এক- 
পঞ্চমাংশ জুম ভবানী সেন হা উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার থেকে জানা যায় প্রকৃত 


অন্পাত :১২ 





দিন জর. এবং 

ভাশচাবী দ্বার" 

চাষ হয় (মোট কৃষিজমি) ৪৫.৫ ১ ‘কোটি ৫২ লক্ষ একর 
জমিদার-এর খাস জমি ৭.৬ ২২ লক্ষ ৮০ হাজার একর 
লোতদার এবং ধনী চাষীর 

খাল জমি ৩৭.৯ ১ কোটি ২৯ জক্ষ ২০ হাজার একর 


এর দ্বারাই বোঝা যায় যে কত বিশাল পরিমাণ জমি জ্রোতদারদদের হাতে সঞ্চিত 
হচ্ছিল ৷ খুব স্বাভাবিক কারণেই গ্রাম-বাঙলার কৃষিক্ষোত্রে জোতদারদের প্রত্যক্ষ প্রতিপত্তি 
জমিদারদের অপেক্ষা ছিল অনেক বেশি । একটি আধিপতাকামী (Hegemony) 
শ্রেণীরূপে ধনতাহ্টের বিকাশের একটি নিদিষ্ট, ভাৱে গ্রামীণ বুর্জোয়ারন্দে এদের আবির্ভাব 
ছাল্ট। 

জে"তদারদের উদ্তুবের সুচনাকাল রুপে ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল টেন্যান্সি আযাক্টকে 
চিহ্নিত করা চলে । এই আহলের হারা জমিদার ভার জমি খেকে প্রজাকে সরাতে পারতো, 
প্রশ্তারগ অধিকার ছিল বশিমতো জমির হস্তান্তর ঘটানো । এইভাবে আইনের হার! 
হানালারি শুরু হল কৃষির নাণিভিনকীকরণ এবং ক্রমশই বণিক ও কিষি-মহান্রনদের 
(Agricuitural money lender) হতে জমি পপ্ভীভবণের প্রলয়! দ্ৰুত গতিতে শুরু 
হল । যেমন দিলাভপুরে ‘বানিয়া' ও ‘ধনা-কৃযক' নয়া-জমিদার বা 'জোতনারে পরিণত 
হল। রংপুরে সাহা' এবং 'মারোয়ার , জাতিগোষ্ঠ' প্কৃতচায'র কাছ থেকে কণ-শোধে 
অপারগ হওয়ার অপরাধ বিশাল পরিমাণে জমি অ্মসাৎ কারে ছোট বড় জে'তদারে ৷ 
পরিণত হয়। একই ঘটনা পালনা, বগুড়া, ২৪ পরগণা সহ বাংলার জন্যানা জিলাতেও 
হত থাকে। ১৯২৯ থকে ১৯৩৩ এর মহা লৰ্থলনৈতিক মন্দা চাহাকে আগো নিক কারে 
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তোলে ৷ ফলে ‘জোতনারনের সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে, তেনলি লাফিয়ে লাফিয়ে 
বাড়তে থাকে ভূমি থেকে ক্ৰমশঃ বিচিহন্ন হওয়া বর্ণদার বা ভ'গচারবর সংক্যা। 
সমসাময়িক তথ্য ও সরকারী সম্ীক্ষা-বরিপোট গুলি এরই সাক্ষ্য নেয়। ১০ 

বাঙলার পশ্চিমাঞ্চল থেকে উত্তর'ঞ্ছল এবং দক্ষিণাঞ্চলে 'জোতদারনদের রমরমা ছিল 
তুলনামূলকভাবে বেশি । পশ্চিমাঞ্চলের জোতদাররা দিনাজপুর রংপুলের ভেগ তদারাদের 
মত অত ধনী ও প্ৰতিপত্তিশালী ছিল না, উপরন্ত স্থানীয় কৃষির সঙ্গে তদের বহ্ছন হিল 
অপেক্ষাকৃত নিবিড় । বেল সাহেবের সেটেলমেন্ট রিপোর্ট এবং স্থং সাহেবের সমাক্ষা 
কয়েক হাজার একর ৷ তাছাড়া ৩০ একর কে ২০০ একর পর্যন্ত জমির (১ একর = 
৩ বিঘা) মালিক জোতদাররা স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদটি নানা উপায়ে 
নিভ্তেদের দখলে রাখার পর স্থানীয় প্রশাসনেরও তারা দশুযুত্ডের কর্তায় পরিণত 
হয়েছিল ।১* ফলে নিস্সসত্রাধিকারী রায়ত, বর্গাদারদের উপর এদের শোষণ নির্যাতনও 
উঠেছিল চরমে । উত্তরবঙ্গের জেলাশুলিতে এবং চবিবশপরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে 
তেভাগা আন্দোলন এই কারণেই হয়ে ওঠে তীব্রগতি সম্পন্ন । বর্গাদাররা জমিদারকে নয়, 
হাতের কাছে তাদের শ্ৰম ও রক্তশোষক ক্রোতদারকেই মনে করতো প্রধান শক্র 1১ তাবে 

১৮৮৫-র বেঙ্গল টেনেন্সি আযাক্ট-এর সাহায্যে বাঙলার কৃষিক্ষেত্র 'জোতদারী 
ব্যবস্থার এট আবির্ভাবকে যারা ধনতান্ত্রিক কৃষিবিপ্রব বা কৃষিতে ধনতন্বের দারুণ বিকাশ 
বলে ভাবছিলেন পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তাদের হতাশ হতে হয় । অর্থনৈতিক মহামন্দার 
সময় থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বাঙলার কৃষি-জমির হস্তান্তরের বে পরিসংখ্যান ফ্লাউড 
কমিশন উপস্থিত করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বারো বছর ধরে 
বাঙলার কৃষিক্ষেৈত্রে যত জমি হস্তার্তরিত হয়েছে তার অর্ধেকের কম খোক খামারে 
ব্যবহৃত হচ্ছে, দিন মজুর নিযুক্ত হচ্ছে অতি সামান্য অংশে, ভাগচণযষের পরিমান অতান্ত 
বেশি। সারণিটি নিন্ধ প্রকারের ২১২ 





সারণী - ১ 
১৯৩৮ অবধি ১২ বছরে হস্তান্তরিত কৃষিজমির শ্রেণীবিভাগ (9%) 


(১) (২) (৩)- (৯) 








৩৮ ভাগ জমি ৩১.৭ ভাগ জমি ৫.৭ ভ'গ ভুমি ২৪.৬ ভাগ ভুমি 


১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে ক্ষেতমজ্রের সংখ্যা 
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লে 


শতকরা ২৯.২ জন থেকে কামে শতকরা ২২ জন হৃয়োছে। ভাগচায়াল সংখ্যা তখন 
শতকরা ১২ জন। ১৯৪৪-৪৫ সালে বাংল" সরকারের সমান্ঙর ১* সঙ্গে নিজের প্রাপ্ত 
তথার সন্নিবেশ ঘটিয়ে ভবানী সেন ১» দেখিয়েছিলেন চাষের জমির শতকরা ৬০ ভাগ 
বর্া প্রথায় চন্য হয় এবং ২৮ ভাগ হয় নদিনমজুরদের দ্বারা ' বাকি ৪২ ভাগ নিজ হাতে 


চাষ করা হয় (খোদখামার) ৷ ১৯৪০ সালের ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে সংখা গুলি ছিল 
খাদ কামার ৬৬%, স্পদ্ততই 


প্রায় এরম বগাপ্রথা-- ২১%, খেত মজুর-- ১৩%, 7 
দেখা যায় নিজ হাতে চাষের জনি কমেছে ২৪%: কিন্তু বগ্ণাচ'য় ‘বেড়েছে ৯%, খেত 


মজুরে চাষ ‘বেড়েছে ১৫% । 
সারণী - ২ 
কৃষির জমি কোন্‌ প্রথায় চাষ হয় (শতকরা হিসাব) 


১৩% ৬৬% 





সূত্র 
ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট (১৯৪০) ২১% 
বাংলা সরকার + ভবানী 'সেন 


প্রাপ্ত তথ্য (১৯৪৫) ত০% (+3) ২৮% (+১৫) ৪২% (-২৪) 


এই বিশ্লেষণ দ্বারা যে দুটি বিষয় সুস্পষ্ট তা হল 2 ১. খোদ খামার কুৰি জ্রমি 
মাত্রাতিরিক্ত হ্ৰাস পাওয়া ও বৰ্গা এবং দিনমজুরে চাষ বাড়ার ফালে বোঝা যায় 
জ্ঞোতদারদের হাতে ১৯২৮ থেকে ১৯৪৫ এই ১৮ বছরে বিপুল পরিমাণে জনি পুপ্ঠীভূত 
হয়েছিল । এবং ক্ৰমশঃ ৮২৬৬৬ বড় হয ত হান ও = অক্কগ্র 
ছিল। 
২. যদিও খেতমজুরদের বৃদ্ধির শতকরা হার বর্গাদার অপেক্ষা অধিক, তথাপি 
বৰ্গাপ্ৰথায় ভাগচাষ-এর প্রবণতা ছিল ক্ষেতমজুর দিয়ে চাষ অপেক্ষা বেশি। অর্থাৎ 
বর্গালব অৰ্থাৎ আধাসামভ্ভতান্ত্রিক কৃষিকার্য, ক্ষেতমজুর হ্বারা চাষ অর্থ'ৎ ধনতাহিকে 
কৃষিকার্য অপেক্ষা ছিল অধিক। এছাড়া উন্নত ও আধুনিক পক্ষতির স্থলে মধাযুগীয় 
মানসিকতা বাঙলার কৃষিক্ষেত্রকে ধনতান্ত্রক পথে বিকশিত হতে দেয়নি। অর্থনেতিক 
ইতিহাসবিদ ড. বিনয় ভূষণ চৌধুরীরও প্রতিপাদ্য এটাই '>* সুতর'ং ১৯৩০ এর দশকের 
সূচনায় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ফলে গ্রাম বাঙলার কৃষি সম্পর্কে যে আমৃল 
পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে তা আরো প্রকট হয়ে ওঠে ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ বা প্থছাশের 
মহানম্বন্তরের পর থেকে। কৃষক ব্যাপকভাবে জনি হারতে শুরু করে এবং সেই জনি 
ক্ৰয় কারে বা আত্ধলাং কারে শহুরে উচ্চবগীয় ভত্রাক্গোবদশ্রেণী (সাধারণত ব্ৰাহ্মণ, উচ্চ 
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বর্ণের হিন্দু সমাজ কারণ জমি জয় করার মত অর্থনৈতিক ক্ষমতা চাকুরি ও ইংগাজি 
শিক্ষালাভের সুত্রে এদেরই ছিল: নিস্নবৰ্ণ'র হিন্দু বা মুসলমান সমাজের নয়) পরিণত 
হতে থাকে শুনে জমিদার ও 'জোতনারে ১৭ তাবে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় রাজবংশী 
মুসলিম ভোতদারের সংখ্যা তূলনামূলকভাবে ছিল হিন্দু জোতদারদের অপেক্ষা অনেকই 
কম। এর কারণক্ধপে ড. সুনীল সেন সঠিকভাবেই বাঙালি শিক্ষিত যুবকদের শিলে- 
বাণিজ্যে অনাগ্রহ এবং উপযুক্ত সংখ্যায় কর্মসংস্থানের অভাবকে তুলে ধলেছেন 1১১ 
বস্তুতই বিনা মূলধনে বাৎসরিক মুনাফা অৰ্জন করার জনা জমিদারী চালানোর মত ভাল 
ডদ্যোগ সে সময় আর কিছু ছিল শা । ভমিদাররা (বা জোতদার, শাতিদার, পওুনিলার 
প্রমুখ মধ্যস্বত্বভোগী) অবিভক্ত বাঙলায় কৃষকদের নিকট থেকে প্রতিবহর প্রায় সাড়ে ১৬ 
সাড়ে ত কোটি টাকা। অৰ্থাৎ ১৩ কোটি টাকা ফি বছর জমিদার-জোতনাররা আতুসাহ 
করেল । এরমধ্যে খাজনা তুলবার ও জমিদারী চালাবার ব্যয় < কোটি টাকার বেশি হবে 
না। বাকি ১০ কোটি টাকা জমিদারের বিনা মূলধনে লিট মুনাফা । এটা শুধু 
আইনসঙ্গতভাবে তারা যা নেন সেই অর্থের পরিমাণ_ _বেআইনীভাবে, প্রজাদের শোষণ 
করে, কৃষকদের উপর জুলুম করে যা আদায় করেন-__তার পরিমাণ এর থেকে নেহাৎ 
কম হিল না। 

ক্লাউড কমিশনের রিপোর্ট (১৯৪০) অনুসারে বাঙলায় মোট ৭৫ লক্ষ কৃষিভীবী 
পরিবারের মধ্যে ছোটবড় জমিদার-জোতদারের মোট ৬ লক্ষ পরিবার রয়েছে। বৃহৎ 
ভজোতদারের মোট সংখ্যা কিঞ্চিতাধিক ১ লক্ষ । বাকি ৫ লক্ষ পরিবারের অধিকাংশের 
আয় খুব বেশি নয় । খাক্তনা ভোগী এই ভূস্বামী সম্প্রদায় তারই যাঁদের হাতে ১০ একর 
বা তার বেশি জমি রয়েছে এরা বাঙলার মোট কৃষক পরিবারের শতকরা ৮.৪ 

ংশ। প্রকৃতঅর্থে কৃষক শোষণকারী 'জোতদারদের জ্রমির পরিমাণ ৫০০ একর খেকে 
৫০০০ একর বা তার বোশ পযন্ত হিল। ৫০ বা ১০০ একর ভামর মালকরা চ'ষান্দর 
উপর শোষণ চালাতো না এমন নয়, কিন্তু তানের প্ৰতিপতি তেমন ছিল না । এর থেকেই 
দেখা হায় জ্গোতদারদের মধ্যেও হিল নানা প্রকারের স্তরুবিন্যাস ১২ 

বাঙলার সমস্ত ভ্রনিনারীর এক তৃতীয়াংশ (প্রায় ৮ লক্ষ একর জমি) ছিল কাত: 
৯টি জমিসার পরিবারের দখলে । বর্ধমানের মহারাজা, কাশিমবাভারের মহারাজা, 
প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর এস্টেট, নাটোরের জমিদার, ময়মনসিংহের মহারাজা, নসিপুর. 
দীঘাপতিয়া, পুঠিয়া ও ব্রজেন্্রকিশের_ এই নয়টি জমিদার পরিবার গভর্ণমেন্টকে এক 
কোটি টাকা অর্থাৎ র'জন্ছের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ দিতেন। এর মধো বর্ধমানের 
মহারাভ্তাই সবথেকে বড় জনিদার ছিল - বাৰ্ষিক আয় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। 
ময়মনসিংহের মহ'রাজার বাৎসরিক আয় ছিল ১০ লক্ষ সাকা। এই অর্থের অধিকাংশই 
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অপবারিত হত-_ত৩া বৃষিক্ষেএ্রেও বিনিয়োগ কথা হত না, শিপল্লোৎংপালন পিকে ও নয়। 
বাঙলার সামস্ততন্্রের এটাই ছিল সেই সময়কার প্রকৃতি 

কশউড কমিশনের রির্পোটের সময়কাল থেকে যদি ৬০/৭০ বছর পিছিয়ে যাওয়া 
যায় তবে বোঝা যাবে মধ্স্বভোশীদের সংখ্যা বাঙলার কৃষিক্ষেত্রে কতটা বৃদ্ধি 
পেয়েছিল। সমাজতাতিক বিনয় ঘোষ তার স"ময়িকপলুত্র বাংলার সমাভ্চিত্র গ্রছের 
ভূমিকায় লিখেছেন £ জমিদারদের পরবতী ভুগে পওুনিদার, দর-পওশিদার, গাতিলার 
১৭৭২ সালে বড় বড জমিদার ও জমিনারীর সংখ্যা একশাতের খুব বেশি ছিল না। কিন্ত 
তারপর ভিরস্থায়ীত ও মবাহতের ফালে ১৮৭২ সালের ম্যে ভমিদারীর সংখ্যা বেড়ে দেড় 
লক্ষের বেশী হল। এর নব্য ৫৩৩টি হল বড় জমিদারী, ২০,০০০ একরের উপরে । 
১৫.৭৪৭টি ভ্রনিদারী হল ৫০০-২০.০০০ একরের মধ্যে এবং ৫০০ একর ও তার কম 
জমিদারীর সংখ্যা হল ১.৩৭.৯২০টি। এই ক্ষুদে ভমিদারীর সংখ্যাবৃক্ধি থেকে মধ্য 
স্বত্বভোগীদের উত্পাতের আধিক্য অনুমান করা যায়।*১০ যত সময় এগিয়েছে এই . 
শেষোক্ত শ্রেণীর জ্রোতদারের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছিল ভূমিহীন 
কৃষকের, বর্ণাদার ও ক্ষেতমজুরদের সংখ্যাও । তবে জোতদাররা ধনশালী বা নির্ধন নানা 
স্তারে বিভক্ত ছিল । অনেকক্ষোত্রে ক্রোতদার ও স্বতাধিকারী রায়তদের সঙ্গে পাৰ্থক্য করাও 
অসম্ভব হত। পশ্চিমবঙ্গের কতকণ্ডলি ভেলায়, যেমন বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূমে, 
প্ৰভশলকৈ বলা হত ভাগ-জ্রোতদার। বর্ধমান জেলার ভাগ-জোত সম্পর্কে পিটার্সন 
লিখেছিলেন 2 ''....ভাগ জোতে জনি রাখা অতি প্রচলিত ব্যাপার এবং প্ৰত্যেক অবস্থাপয় 
প্রশ্াই সাধারণত আরেকজন প্রজার কাছ থেকে তার জমির একটা অংশ ভাগ-ক্তোতে 
রাখে ৷ উপ-প্রজারাও প্রায় সর্বদাই তানের জমি রাখে ভাগ- ভেলতে 1২৯ ও' ম্যালি বাঁকুড়া 
জেলার ব্যবস্থা বর্ণনা করেছেন এইভাবে £ "এরূপ ভোতে প্রজা জমি ব্যবহার করাতে 
পারে এক বছর অথবা একটি মরশুমের জ্ঞন্য এবং খাকজ্তনা হিসেবে দেয় জমিতে উৎপন্ন 
ফসলের একটা ভাগ। সাধারণভাবে, ফসলের আবেশ এহভাবে দেওয়া হয়, ভাগ- 
ভ্রোতদার জাম চাষ করে তার নিজের বলদ ও লাগুল দিয়ে এবং নিজেই বীজ ও সার 
ফে'গ'ড কিলো ।” ** অর্থাৎ বৰ্গদারদেরও সরকারী দলিলে অতীতে একপ্রকার 'জোতদার 
বলা হত । বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলে কোনো কোনো জেলায় জমির কেন্ট্রীভবন বেকা যায় 
ততটা প্ৰকট ছিল শা, যতটা ছিল উগ্তরখঙ্গে, দক্ষিণবঙ্গে ও পূর্শশঙ্গে। বিশেষতঃ 
দিনাজপুর, রংপুর-এর মাতো উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে ভোতদারের কায়েক হাজার 
একর জমি থাকা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা সুন্দরবনের অধিকাংশ জমিই জ্ঞোতদারর| 
শনাঞ্চল হাসিল করে দখলে এনে ছিল। এরজন্য অতীতে ভঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 
পতিত ভনিকে আবপ্দী জমিতে রূপাস্ডরের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিয়েছেন 'জোতদারকে । ২৭ 
কিন্তু সাম্প্রতিক সন্ধানে দেখা গেছে এই ধারণা সঠিক নয়। পতিত জামি অধিকাংশ 
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সেই উদ্ধার পরা হয়েছিল চাষীদের বেগাপ শ্রমের সাহাযে।। ভুপ্বামী যদি প্রাথমিক 
কিছু বায় করেও থাকেন তবে তা তিনি সযাত্নে উশুল করে নিয়েছেন ভআবোয়াৰ ব’ বে 
পরেও এট" চলেছিল। অন্যস্থান থেকে কৃষকদের এনে উদ্ধারকৃত ভ্ামিতে তাদের 
পরিণত করা হয়েছিল ।১* সুন্দরবনের লট্দাররা উদ্ধারকৃত জমি থেকে এইভাবেহ 
চাবীদের বঞ্চিত করে তাদের ভাগচাষে ঠেলে দেয় ' বাকুড়া বীব্রভদ-মালদহের সাঁওতাল 
হল ‘সাজা’ প্রজা । উত্তরবঙ্গের চাষীরা হল আধিয়ার?। 
শোষণের ফলে বাঙলায় সৃষ্টি হল একটি নতুন কৃষক সম্প্রদায় ভাগচাবী বা বর্ণাদার । 
একটু একটু করে তারাই হয়ে উঠল গ্রাম বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি। উত্তরবঙ্গের 
জেলায় তাদের উপর চলে ‘আধি’ প্রথায় শোষণ, পশ্চিমবঙ্গে চলে সাকা, খাড়াভাগ, 
মকরাবাগা (বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, মেদিনীপুর), পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে চলে জু ও 
চট্টগ্রামে চলে “গুলা” প্রথা । খাজনা প্রথার নাম যাই হোক না কেন বাঙলার ভাগচাষীরা 
হয় ফসলে, নয়তো নগদে কিংবা নগদ-ফসল দু'রকমেই ভ্রোতদারদের ঘরে তাদের 
উৎপাদনের অর্ধেক কিংবা তারও বেশি তুলে দিয়ে আসতে বাধ্য হত। জোতদাররা 
বিনাশ্রমে, বিনা উদ্যোগে শুধুমাত্র জমির মালিকানার ক্রোরে এইভাবে যুগযুগান্ত ধরে 
শোষণ করতো বর্ণাদারদের অক্ৰূ-স্নেদ-রক্ত। 

তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী কৃষক সভার নেতা কৃষ্ণবিনোদ রায়ের প্রদণ্ড 
সংন্ঞানুযায়ী, “যে কৃষক সাধারণত নিজের লাঙ্গল, গরু খরচায় অপরের জমি চাষ, 
বপন, কাটাই ও মাড়ায় করিয়া উৎপন্ন ফসলের একটা ভাগ জমির মালিককে দেন এবং 
অবশিষ্ট অংশ নিজে লইয়া থাকেন, তাহাকেইহ ভাগছাষী বা বর্ণাণর বলে । বর্ণাঙগার 
সাধারণত জামর মালককে ডত্পন্ন ফসলের অধাংশ দিতে বাধ্য হন, তাহ বগাদার কা 
ভাগচাবীর অপর প্রচলিত নাম আধিয়ার, এই প্রথাকেই বলে আধিপ্রথা 1২২ অধ্যাপক 
ধনাগরে বৰ্গা প্রথা সম্বন্ধে বালেহ্ছন যে যনি ভোতদাররা নগদ বা হাল-বলদ-সার-বীক্ত 
তার ভাগচাষীদের সরবরাহ করে থাকে তবে সে উৎপাদনের আর্বেকের ৰেশি আদায় 
করে লেয়। সাধারণতঃ একই জমিতে জোতদার সীৰ্ঘাদন বর্গানারাকে থাকতে দেয় শা। 
তাদের বিধিসঙ্গত কোনোরূপ অধিকার বা ভূমিস্বতই থাকে না, থাকে লা কোনো 
নিরাপত্তা । ফসল কাটার সময় জমির সমস্ত উৎপাদন তুলে দিয়ে আসতে হ'ত 
ভ্োতদারের খামারে- স্বভাবতই সেখান থেকে নিজের না'য্য প্ৰাপ্য কেনো বৰ্গদাবরই 
পেত না = ব্পাদ'রূদের উপারে এটাই ছিল সামস্ডতাস্বিক শোষণের নগ্রকন্প ভৰালী 
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সেন-এব এতে, ৰগা প্ৰথায় জমির ওপর চাষীর কোণ ব্রত শেহ, চাষীকে ভাখিৱ জন্য বাড়ি 
খ'জ্ঞন'র চেয়েও অনেক বেশি দিতে হয়। এক একজন জ্ঞযত্দারের এক হাজার থেকে 
পাঁচ হাজার বিঘা পবন্ত জমি অদ্ছে। এই অতিকায় সম্পত্তি দোবে কোন কোন 
ভেগতদার, লাঙল, বলদ, ব্ৰীজ্ত প্রভৃতি মূলধন সরবরাহ করে শুধু সেই ক্ষেত্র 
েশতদারের বখরাটা হলো বনতর্শস্রক মুনাফা! বাঙলার অধিকাংশ হ্ষোতে জোতদার 
মুলধন সরবর'হ কারে না। কাজেই আমাদের দেশের বর্ণা চাষ ধনতাহ্তিক চাষ লয়, 
এটা সামস্তবাদী চাষ । ধনতাস্থ্িক প্রথায় চাষ আমাদের দেশের খুব কম স্থানেই আছে।-১ 

আমেরিকায় সাস-প্রথা অবসানের পর আহি-ভাগে বহ্ণ-চাষ প্রচলিত হয়েছিল, 
রাশিয়াতেও ১৮৬১ সালে ভুমিদাস প্রথা অবসানের পরে আধি-বখরায় বর্ণা প্রথা চালু 
হয়। লেনিন কিন্তু আলেরিকা এবং রাশিয়ার এই বর্ণ! প্রথাকে ধনতাহ্কি প্রথা বলুলননি, 
সামভ্তপ্রথা বা আবা-সামভ্ত প্রথা বলেছেন ।০ বাঙলাকেও জোতদাৱের সরবরাহ করা 
মূলধন বা উৎপাদনের উপকরণ ভাগচাষ হহে এমন দৃশ্য প্রায় দেখাই যায় না। সেক্ষেত্রে 
হয়ত সেটা ধনতাপ্রিক চাষ হত। কিন্তু বাংলার বর্গীপ্রথা কোনো অংশেই ধনতান্তিক কৃষি 
অপ্রপতির পরিচায়ক যেমন নয়, তেমনি এর স্থারা বাঙলার কৃষিক্ষোত্রের বা কৃষকের 
কোনোরূপ উন্নতি ঘটেছিল এন সিন্ধান্ত অন্তত বাস্তবোচিত নয়। ১৯৫১-র 
লোকগণনার প্রতিবেদনে বলা হয়ছিল “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং হিন্দু ও মুসলমানদের 
উত্তরাধিকারসংক্রান্ত আইনের ফলে চাষের জমি ক্রমাগত বিভাজিত হতে থাকে এবং 
বর্গাদার বা ক্ষোতমন্ড্ুর, যার নিজের বলতে কিছু নেই কিংবা সামান্যই আছে: ফসলের 
একাংশ নেওয়ার শর্তে এনের জমি চাষ করে দেয়। কাজেই বৰ্গাদার যখন তার ছোট 
জমিটুক কেন্দ্রে রেখে তার চারপাশের ভ্রমি ভাগচাবের জন্য নেয়, তখন একদিকে যেমন 
প্রক্তাস্বত ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত জমিতে বিভাজিত হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে আবার তা 
শুচাকারে ।বন্যস্ত হয়ে ডঠ্তে থদকে। এহ প্রাক্রয়াহ ভারতায় কাবিব্যবস্থাকে ধ্বংসের হ'ত 
থেকে কক্ষো করিছে এবং অনাবাসী মহাজন ও পুঞিপতিনদের সম্পূর্ণ কুক্ষিগত হয়ে 
পড়তে দেয়নি । এই প্ৰথাই প্রজা, বর্গদার এবং ক্ষেতমজ্ুরদেৱ পুরোপুরি ভুমিদাসে 
পরিণত হতে দেয়নি ৮০০ পরিহাসের বিষয় এটাই যে একটি সরকারি প্রতিবেদনে এট 
ভেবেই শ্লাঘা বোর করা হচ্ছেন যে বর্সপ্রথায় বাঙলার কৃষকরা পুরোপুরি "ভূমিদাসে 
পরিণত হতে পারেনি: বাস্তবে বাঙলার হাজার হাজার চাবা লক তেভাগ। যুগ রাশিয়ার 
আধিয়ার € বর্গাদারদের অপেক্ষাও ক্েচতমজুরদের অর্থানেতিক অবস্থ' ছিল অত্যন্ত 
খারাপ ৷ এনের নিঙ্গস্তরে হিল "মাহিন্দার’ ও 'কৃষাণ'গণ মাহিন্দারর। ছিল প্রায় খোল’খুলি 
ভুমিদাস। তারা বোরাকি পায় এবং সাধারণত বাৰিক ঢুক্তিনত কিছু মজরি পায়। এই 
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আখের পরিমাণ খুব কম সাধারণত বছরে ৩০ টাকার বেশি অঞ্জুরি এরা পেত না কুষাণ 
করে কুৰাণ। এরাই প্রকৃত ক্ষেতমজুর । তবে উৎপন্ন ফসলের এক ততীর'ংশও এরা 
অধিকাংশ সময় পেত না '** বীরভূৃম জেলায় ১৫টি প্রানের হিসাব নিয়ে ড. সুনীল সেন 
দেখিয়েছেন যে £ মাত্র শতকরা ১১ ভাগ জমি নিজ্ত ভোতে চাষ হয়, মাহিন্দার মারফৎ 
৭ ভাগ, কৃষাণী মারফহ ৪২ ভাগ, বগাদাৰ্থ মারযহ ৩৮ ভাগ। আর ঠিলা প্রথায় ২ ভাগ 
জনি চাষ হয়। ** 

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক কুষকসভা'র সভাপতি কৃৰ্ঞ্ববিনোন রায় 
বাঙলার বিভিন্ন অপ্লের ও জেলা'শুলির বর্গাদারদের সংখ্যা সম্পর্কিত যে হিসাব 
দিয়েছিলেন তাতে দেখা যায় : উত্তরবঙ্গে যেখানে আনেক 'জোতদারেরহ ৫, ১০ কিংবা 
১৫ হাজার বিঘা জমি আছে সেখানে ভাগচানী আধিয়ারদের সংখ্যা অন্যযনা অঞ্চলের 
তুলনায় অনেক অধিক। রংপুর জেলায় শতকরা ৭২ জন, লশুডায় শতকরা ৬৪ জন, 
পাবনা জেলায় শতকরা ৫৫ জন এবং জলপাইগুড়িতে শতকরা ৭৫/৮০ জন জআধিয়ার । 
অথচ জলপাইগুড়িতে মাএ ৭ বছর (১৯৩৯) পূৰ্বেই, ভূমি ব্লাজন্ব কমিশনের রিপোর্টে 
শতকরা মাত্র ২৬ জনের জীবিকা ছিল ভাগচাষ, ১৯৪৬ সালে তা তিনগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়ে হে । 

ঙলার পশ্চিম অঞ্চলের সম্পর্কে কৃষ্ণবিনোদ রায় লিখেছেন, উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা 
পশ্চিমবঙ্গে আধিয়ারের সংখ্যা কিছু কম হতে পারে, তবুও হুগলী জেলায় শতকরা ৭০ 
ভান, বাকুড়া জেলায় শতকরা ৫৬ জন, মোদলীপুরে শতকরা ৪৬ জন ভাগচাহী । হাওড়া 
ও বর্ধঘান জেলায় ভূমি রাজধ্ কমিশনের সময়ে শতকরা ২৭ জন ছিল ভাগচাষী, এখন 
তাদের সংখ্যা বেড়ে ৪০ জন হায়েছে। 

বিশ্মবুদ্ধের পুর্বে বাঙলার অন্যান্য অংশের তুলন'য় পূর্ববঙ্গে ভ'গচাষী সংখ্যা ছিল 
অনেক কম। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশই ছিল গরীব চাষী। তানের লাঙ্গলের অধিকাংশই ছিল 
তাদের নিজের জমি । সেইসঙ্গে অল্প জমি ভাগেও চ'ষ করত । তাই প্রধানত ব' সম্পূৰ্ণ 
বর্গাদার এমন লোকের সংখ্যা ছিল কম । ১৯৩৮-৩৯ সালের সরকারি সমীক্ষা (ফ্শভড 
কমিশন) অনুযায়ী বরিশ'ল জেলার শতকরা 5৫ ভাগ অবাদীজমি, চট্টগ্রাম জেলার ১২ 
ভাগ, ঢাকা জেলার ২৩ ভাগ, ফরিদপ্পর জেলার ১১ ভাগ, ময়মনসিং জেলার ১০ ভাগ. 
শোয়'থালি জৈলাগর ১৭ ভাগ আর শ্রিপরা জেলার ১২ ভাগ আবাদী আমি বৰগালাৱ 
মারফং চাষ হত। কৃষকদের মধো বর্গাদারদের শতকরা সংখ্যা ছিল অনেক কম। ঢাকা, 
বরিশাল, ময়মনসিংহে ম'ত ৭ শতাংশ এবং ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখশলিতে মত ২% 
ছিল বন্ণদার। ফলিদপুলে অবশ্য ২৩% ভ'গচাৰী ছিল। কিন্তু যুদ্ধ ও বিশ্শ্ষ করে 
পঞ্চাশের মন্বন্তর ক্ষুত্র কবকদের নিঃস্ব ও সর্বহারা করে তোল । দুর্ভিক্ষের বছরে বাগুলার 
২৭টি জেলাতেই হয় অর্ধেকর অধিক ১৮৭১ ,৭৮৩টি দলিল (সরশারি হিসালে) ওই 
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৭টি জেলায় মাট ৩৫,৯০,২৫৫টি জনি হস্তাহ্ৰরোরের দলিল হয়। তার মধো পূৰ্ববূঙ্গের ৭টি 
ত়তদললাতা দালালী পিল হত এলি ত নিল শলুতলাত ১১১৪৬ সাল নাশিল 


শত মজা = অয ₹ - + আচ সস, আজি ক 


পূর্ববাঙ্গেড ভাগচাষী বর্ণালারাদের সংখ্যা ফ্লাউভ কমিশনের রিপোর্ট অল্পক্ষাও কয়কগুণ 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়েছে ।* (পরিশিষ্ট - ১ প্ৰস্টব্য) 

মধ্যবাঙ্গের জ্লোংুলি্র মধ্যে ১৯৩৮-৩৯ সালেই খুলনায় ৫০ ভাগ, মুর্শিদাবাদে ২৬ 
ভাগ, নদীয়'র ২৪ ভাগ, হশোহর < ২৪ প্রগণায় ২২ ভাগ আবাদ জহি বর্গাপথায় চাষ 
হাতো ৷ কিন্ত বাঙলার অন্যন্য অঞ্চালের তুলনায় এই জেলাশুলিকুত ফলন কম । তদুপরি 
চাষের খরচও বেশি। ১৯৪৬ সাল নাগাদ খণলাভত কঠিন হয়ে পড়ে। প্রয়োজানে ও 
সংকটে চাষের খরচ চালাতে জোতদার ভাগচাবীক্ে কর্ড দেবে হিহ প্ৰথা যুঙ্গপরবত। 
মধাবঙ্গে অন্তত প্রায় বন্ধ হয়ে শিয়েছিল। কৃষ্তরবিনোদ রায় সেসময় লিখেছিলেন, খুব 
সামান্য ক্ষেত্রেই ভাগচাধীরা ধান কর্ড পায়: এই সব কারণে এখানকার বর্দাদারাদির 
দুরবস্থার শেষ নেই । খুলনা ও ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশে এদের অবস্থা একেবারে 
ক্রীতদাসের মতো হয়ে দাড়িয়েছে ।০* প্রায় ২০ তলার অধ্যস্বতাভোনীদের নানা সুরের 
একেবারে তলায় এহ শোচনীয় পরিস্থিভিতেই অবস্থান করতো বর্গাদার ও ক্ষেতমজ্ুরগা ৷ 
প্রান্ত তেভাগা কৃষি সম্পর্কের জটিলতা এবং সমস্যা এখানেই । 


বিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহ 


১৮৮৫ সালের নতুন বঙ্গীয় প্রভাসত্ত আইনের ফলেই হোক কিংবা ভারতে হংরাজ 
শাসনের শক্ত ঘাটি প্লাপেহ হোক বাঙলায় ১৯২৯-৩০ সালের অর্থনৈতিক মহামন্দার 
সমস্যা সম্পর্কে তাদের সংস্কারবাদী, উদাসীন মল্নাভাবও ছিল এর অন্যতম একটি 
বগর্পল। ভারতের বিভিন্রপ্রপ্তে বিচ্ছিন্নভাবে যখনই কৃষক অসন্তোষ ধুমায়িত হয়েছে 
তখনই ভাতায় কংগ্রেস ও গান্ধীজী তাকে সংস্কারমূলক পথে পরিচালিত করেন । ১৯১৭- 
১৮ র চম্পার” সত্যাগ্ৰহ (বিহারে) ও ১৯২১ এবং ১৯২৮ এ বরাদীলি সতাগ্রহই 
(৬ন্জরাটে) তার প্রনাণ। যুক্ত প্রদেশের গোরখপারেও্ ঘাটি একই ঘটনা (১৯২২)। 
মালবার ডপকৃলের “নাপলা কৃষক বিক্রোহকে (১৯২১) সম্দ্রদায়িক আখ্যা দিয়ে যখন 
বতলত ডবিয়ে “দেওয়া হয়েহিল--তখন “১25 লেতত ছিলেন শব শরির 
ভামিকায়। 

১৯২৯ ৩০ সালের অর্থনৈতিক মহামন্দ, কংগ্রেসের অপোষযনুখী নীতি ও শ্রেনী 
এান্দোললের বিরোধিতা এবং সাম্যবন্দ-মার্কসবাদুদ বিশ্বাসা সংগঠবদদৰ সক্ৰিয়্তা সল 
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মিলিয়ে বাঙলার কৃষকরা নতুন করে উদ্দেশ হয়ে উঠতে থাকেনল। বিশেষে মহামন্দার 
প্রভাবে গ্রামবাঙলার জমির উপর যে অস্থাভাবিক চাপ সৃষ্টি হর কৃষকনমাজ তার থেকে 
আর মুক্ত হতে পরেন নি। শ্রমিকাশ্রেণীর বড় অংশ কলকারখানা বছ্ন হায়ে যাওয়ার ফলে 
টি ভয়৷ কমিনে ও জমায় 15৭ তাবে কৃষকের উপর আঘাতটা বিশেষভাবে অ 
অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে পাটের দাম হঠাহ একেবারে লেনে যায় অনেকটা ১৯২০- 
১৯৩০ সাল পর্যন্ত বাংলায় বিব্রয়যোগ্য ফসলের দরের বার্ষিক গড় ছিল ৭২.৪ কোটি 
টাকা ৷ ১৯৩২-৩৩ সালে তা নেমে গিয়ে হয় ৩২.৭ ‘কোটি টকা । এই হিসাবে কৃষকের 
অবাধ এ্ুয়ক্ষমতা ৪৪.৫ কোটি টাকা থেকে নেনে গিয়ে হয় ৪.৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ 
শতকরা ৯০ ভাগ কনে যায়। এই শোচনীয় অবস্থায় অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে বাজনা 
ও দেলার টাকা শোধ করা অসম্ভব হয়! ফালে লক্ষ লক্ষ কৃষকের জমি হস্তান্রিত হয়ে 
মুষ্টিমেয় ধনী জোতদার-মহাজনের হাত চলে যায়। জমির মালিকানা পূর্বাপেক্ষা অধিক 
কেন্দ্ৰীভূত হয়ে পড়ে । মাঝারি চাবীর দ্রুত ক্ষুত্র চাবী ও ছোট চাষীর নিঃস্ক ভুনিহীনে 
পরিণত হতে থাকে । ১৯২১-১৯৩১ এই দশ বছরে ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা বেড়ে যায় 
শতকরা ৪৯ ভাগ এই অবস্থায় কৃষকের সামনে সংগ্রাম ছাড়া অনা ‘কোনও পন্থা আর 
থাকে না। ** 

১৯২৪-২৫ সাল থেকেই পূর্ববাঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কৃষক বিক্ষোভ-আন্দোলন দানা 
বাধতে শুরু কারেহিল। কুমিল্লাতে কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক, মোখলেসূর রহমান, কান্তি আব্দুল 
লতিফ প্রমুখ কংগ্রেসের কৃষক বিরোধী ভূমিকায় বেরিয়ে এসে 'রায়ত সামাতি'র নামে 
আন্দোলন গুরু করেন । ‘বিনা খেসারতে জমিদারী প্ৰথা উচ্ছেদ” এবং ‘লাঙ্গল যার জমি 
শ্ৰীহট্ট, ফরিদপুর,ঢাকা. খুলনা, নোয়"খালি, ময়মনসিংহ, ত্রিপুর' জেলাতেও ছড়িয়ে 
পড়াতে থাকে।** ১৯২৪ সাল নাগাদ উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা 'মীলভী সৈয়া 
নৌশের আলি ও ওয়ালিয়র রহমানের নেতৃত্বে যাশোৱের নড়াইল এলাকার নমঃশুদ্র ও 
মুসলমান অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামে তেভাগার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল । এটাই 
ছিল প্রথম তেভ'গার ডাক "জমির মালিকরা" অধিকাংশই ছিলেন লৰ্ণহিন্দ । ভনতীয়তাবাদী 
পত্রপত্রিক'গুলি এর বিরুদ্ধে লেখালেখি করতে খনকে। জেলার কংপ্রেস লেতার'ও এর 
বিরোধিতা করেশ। ফলে কৃষকরা মাএ একবারই ফসলে তেভাগা আদায় করতে 
পেরেছিল। এরপর আন্দোলনে ভাটা পড়ে ।** ১৯২৮ সালে কৃমিলার হাসন'বাদ অঞ্চলে 
ভোতদার ও মহাজন-প্রথাবিরোধী বড় আন্দোলন পেরে ১৯৩১ সালে দশ সহস্র কৃষকের 
মিছিলে এ অঞ্চলে পুলিশের গুলি চলে) মোখলেণ্ডর রহমান ও একজন কমিউনিস্ট 
ইয়াকুব সিএ (বড় মিঞা) র নেতৃতে সংগঠিত হলেও, ১৯৩০ সালের কিশে'রগঞ্ত 
কৃষক বিদ্রোহ (ময়মনসিংহে) ত্রিশের দশকের সবাথোকে বড় কুষক সংগ্রাম । 
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১৯৩০ এর অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে কিশোরগাঞ্জে সম'জতান্রিক ধ্যান 
ধারণার অনুপ্রানিত ইয়ং কমরেড লীগ এর নগেন সরকার, আলি নওয়াজ প্রমুখ 
নেতাদের নেতাতে নহাজনী প্রথার বর্বর শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত করে। 
হালে. কৃষ্ণচন্দ্ৰকে কৃষকরা হত্যা করে। অনেকের দীর্ঘমেয়াদী কারানশু হয় : কংগ্রেস এই 
7 

শ্রেণী সংগ্রাম হিল ।*, 


অষ্টাদশ শতাব্দী, উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের সৃচনাকাল 
পৰ্যগ্ত সংঘটিত কৃষক বিছ্োহ আন্দোলন শুলি কোনো কেন্ট্ৰায়ভা'বে সংগঠিত প্রয়াস ছিল 
না ৷ ছিল লা এদের মধ্যে তেমন কোনো পারস্পরিক যোগাযাগ ৷ ধিদ্রোহশুলির নেতৃত্রেও 
অনেকক্ষোৱ্ৰেই শ্ৰেণী-দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব দেখা গেছে। সবথেকে বড় অভাব ছিল কৃষকপুদর 
নিজ : সংগঠনের । 

এই অভাব কিছুটা পূরণ হতে থাকে যখন স্যার আব্দুর রহিম, মৌলানা মোহম্মদ 
আক্ৰাম খা. সামসুদ্দীন আহ্মদ প্রমুখ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের উদ্দোগে ‘প্ৰভা সমিতি' গঠন 
করা হয় এবং রাভীবুদ্দিন তরফদারের উদ্যোগে নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মেলনের প্ৰথম 
অধিবেশন সংগঠিত হয় উত্তরবঙ্গে বগুড়া শহরে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫)। এই সম্মেলন 
থেকেই নিখিল বঙ্গ প্রজ্ঞা সমিতি’ গঠন করা হয়। বঙ্গীয় বিধান পরিষদে প্ৰভতাস্বত 
আহনের সংশোধন সম্বন্ধে যে আলোচনা হবার কথা ছিল সে বিষয়ে পায়ত বা প্রজাদের 
মতামত প্রকাশ করাই ছিল এহ সন্মেলানর দ্বিতীয় অবিবেশশের একটি প্রধান উদ্শ্য। 
কৃষনগরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের (ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬) আর একটি প্রধান আল্লা 
বিষয় ছিল কৃষক ও শ্রমিক দল গঠন, "বঙ্গীয় কৃষক ও অনিক দলা এই সন্মেলনেহ গঠিত 
হয় এবং তার প্রথম সন্মেলনও অনুষ্ঠিত হয় সেখালে। ১৯২৮ সালে গঠিত হয় ‘নিখিল 
ভাগত কৃষক ও শ্রমিক পালের (হংরালিতে বলা হত 'ওয়ার্কাস আভ পেভশন্টস পাখি) 
প্রথম অধিবেশন বসেছিল কবা তার ভদানীওল আনকাট হলে (ডিসেম্বর ১৯২৮ সংঙ্গে, 
বতমাল কলেজ ইটের কফি হাডিসে)। 

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক বলের কৃষ্ণনগর্ সম্মেলন সিদ্ধান্ত করেছিল যে কৃষকদের 
জন/ ব্যাপকভাবে ধ্তঙ্থ কৃষক সমিতি গঠন করতে হবে ভাবরপরেই শুরু হয়ে খায় 
শিভিহ জেলায় কৃষক সমিতি গঠনের প্রচেস্ঠা । অধিকাংশ হানে এই সব সমিতির পতাকা 
ছিল লাক ডের কারন ডগা নেতুতের অধিকাংশহ হিলেন মা্কসৰাদ ও সাম্যবাদ 
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বিশ্াসী। ত্ৰিপুর' জেলার কৃবক সমিতির লাল পতাকায় কান্তে-হাতুভিি চিহ্ন তখনই ছিল। 

অপরদিকে কুষক ও শ্রমিক দল: প্রজ্ঞা সমিতি থেকে পৃথকভাবে কৃষক সমিভি' 
গঠন করলেও ‘প্ৰজা সমিতি'ও তার কাজ করতে থাকে। রায়ত, ধনী ও নব্যচাষল মধ্যে 
‘প্ৰভা সমিতির প্রভাব বেশি থাকায় এবং ১৯২৮ সালের প্রজান্গত আইনের সংশোধন 
রায়ত প্রজাদের অসন্তেধের করণ হলে ‘শুজা সমিতি'র প্রভাব ও সংগঠন আরো বৃদ্ধি 
পার। বিশেষ করে উত্তর দক্ষিণ ও পর্ববঙ্গে সমিতির জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে । পারে 
১৯৩৪ সালে সমিতির ঢাকা সম্মেলনে নাম বদলে হয় নিখিলব্ঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি? । 
ফজলুল হকের নেতৃত্বে এই পার্টিই ১৯৩৭-এ বাঙলার আইন সভার সাধারণ নির্ব্চনে 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে পরাস্ত কারে মন্ত্ৰসভা গঠন কারে। 

মীরাট যড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯-৩৩) এবং ব্রিটিশ সরকারের কমিউনিস্ট দমননীতির 
প্রেক্ষাপটে ধীরে ধীরে ‘বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল" তার কার্যকারিতা হারাতে থাকে। 
বামপন্থীরা এর ফলে নতুনভাবে কৃষক: সংগঠন গড়ার দিকে দৃষ্টি দেন। বিশেষকরে 
অবিভক্ত বাঙলা জুড়ে এই সময় কৃষক বিক্ষোভ বিভিন্ন স্তরে দানা বেঁধে উঠেছিল । 
১৯৩৩ সালের মার্চে এরই পরিণতিতে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল শহরে তার সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় বঙ্কিম মুখার্জির সভাপতিত্বে । পরে কলকাতার আলবার্ট হলে বঙ্কিম 
মুখার্জিকে সভাপতি ও হেমন্ত সরকার, ভূপেন্দ্রলাথ দত্ত, মোখলেসুর রহমান, অতুল গুপ্ত, 
আন্দুল হালিম, সরোজ মুখার্জি, সোমনাথ লাহিড়ি প্রমুখকে নিয়ে গঠিত হয় কর্ম সমিতি । 
পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে যখন সর্বভারতীয় স্তরে এক্যবদ্ধ 
কৃষক সংগঠন গড়ে উপ্লো লক্ষৌ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে (১১ এপ্ৰিল, ১৯৩৬), তখন 
বাঙলাতেও নতুনভাবে “বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা' সংগঠিত হয়। ১৯৩৭ সালে 
বাকুড়ায় পাত্রসায়রে অনুষ্ঠিত হয় ' (২৭-২৮ মাৰ্চ) এর প্রথম সম্মেলন। এর 
সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন মূজফুফর আহমদ, ভূপেন্দ্ৰনাথ দন্ড, সাংবাদিক সল্তান্দ্রনাথ 
মন্দ্রমদার প্রমুখ এবং সাধারণ দক হন বঙ্কিম সুখার্ডি। বাঙলায় কমিউনিস্টরাই 
ছিলেন প্রথমাববি বঙ্গীয় প্ৰাদেশিক কৃষক সভার প্রধান চালিকা শক্তি । প্রসঙ্গতঃ নিখিল 
ভারত এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৰক সভা সহ অন্যানা সকল প্রদেশের কৃষক সভাব্রহ 
ঘোষিত নিশান স্থির হয়েছিল কান্তে হাতুড়ি চিহ্নিত ল'ল পতাকা প্ৰাদেশিক কৃষক সভার 
পাত্র সায়র সম্মেলনে সভ'পতিমণ্ডলর সম্পান্কীয় নিবাক্ধে সুশ্প্টভালুল ঘোষিত 
হয়েছিল £ = ‘"কুষক-সমস্যাধ় শুলীভ়ভ কারণ শ্রেণী সংগ্ৰাম... ভূমির তথাকথিত 
নালিকগণ্ই কৃষকগণের প্রথম নন্বারের শোবক ৷ অকৰ্মণ্য মহাজনগণ কৃষকনের দ্বিতীয় 
নম্বরের শোষক । ....কৃষিজ'ত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্য'প্পপরে দালাল, ফড়িয়া, আড়তনার 
প্ৰভৃতিও কৃষকদের শেশ্ষণ করিতে ছাড়ে না। ....সার্বোপরি বৃটিশ ইম্পিরিয়েলিজমই 
হইতেতে ভারতার কবকগণের বড় শোষক | ৫২ | 
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কৃষকসভাবর নেতৃত্ৰে শ্ৰাক্-তেভাগা আন্দোলন সমূহ 


পাত্রসায়র সম্মেলনের পর থেকেই সারা বাঙলার কৃুবকনের মধ্যে জমিদারী প্রথার 
উচ্ছেদের দাবি, মহাজনের খণ মকুবের ও অন্যান্য দাবি নিয়ে ব্যাপক অভিযান শুরু হয়। 
কৃষকদের মধ্যে নতুন চেতনার সাড়া ‘জ্ঞেগেছিল তা হল শ্ৰেণী চেতনা । বড় বড় কৃষক 
সমাবেশ ঘটছিল গ্রাম বাঙলার, জেসায় জেলায় । যদিও কৃষক দাবিগুলির অধিকাংশহ 
নতুন কিছু ছিল লা. তথাপি তাদের মধ্যে আন্দেলিনের এক জোয়ার এসে গিয়েছিল। এই 
আন্দোলন ছিল সচেতন ও সুসংগঠিত । বাঙলায় জমিদারী উচ্ছেদের নাবিই কৃষক সভার 
আন্দোলনের সবথেকে বড় ও প্রধান দাবি হলেও, আরো অসংখ্য ছোট-বড় দাবি সেহ 
আন্দোলন শুরু হয়েছিল । তাছাড়া লেগার প্রথা বন্ধ করা থেকে পো্টকোর্ডের দাম কমিয়ে 
দু'পয়সা থেকে এক পয়সা করা পৰ্যন্ত কৃষকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু বিষয়ের দাবি নিয়ে 
আন্দোলন চলেছিল । 

কার্যতঃ ১৯৩৭ সাল থেকেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃতে বিভিন্ন স্থানীয় 
দাবিতে কৃষক সমাজ আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাপিয়ে পডেছিল। দ্বিতীয় বিস্বযুদ্দ-র সূচনা 
পর্যন্ত বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক কৃষক আন্দালনগুলি ১৯৪০ সাল পর্বস্ত চার বছর ধরে 
ধারাবাহিকবাবে চলে । এরপর কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার উপর ব্রিটিশ দমননীতি, ' 
বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের জোয়ার ও তজ্ভনিত দমন পীড়ন এবং ১৯৪২-১৫ 
সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পাটির ব্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন ও বিশেষ কারে ১৯৯৩-এর 
নহামখ্বস্তুর কৃষক আন্দোলনে ভাটা এনে দেয় । তবে সন্দেহ নেই যে ১৯৩৭-৪০ সাল 
পর্বস্ত কৃষক সভার-নেতৃহে পরিচালিত কৃষক আন্দোলনগুলি বাঙলার বিভিন্ন ভেলায় 
বিভিন্ন ইস্যুতে হলেও, সেগুলি ১৯৪৬এর তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকা রচনা 
করার ক্ষেত্র যাথে সহায়ক হয়েছিল । 

এই আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বর্ধমান জেলার ‘ক্যানাল-কর বিরে'ধা 
আন্দোলন, ২৪ পর্ণগলা জেলার খাস জমির আন্দোলন ময়মনসিংহ-র নানকার 
আন্দোলন", 'ভাওয়ালী আন্দোলন", উঙ্ক-প্ৰথা লিরোরী আন্দোলন"; অপর যে দুটি 
তা হল >. হাঢতোলা বক্ষ আন্দোলন এবং ২. আবিয়ার অন্দোলন = তাছাড়া খুলনা € 
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দ্‌ 5াল কথা বলা হচ্ছে; কারণ ১৯৪৬ এর তেভাগা আন্দোলনের বৃল্রি"দ ছিল এগুলিই। 
ক্যানাল কর বিরোধী আন্দোলন "* চিলা লর্নসান ভেলায় কুবকসভার নেতৃতে 
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দে 


হেতু 


খাল বা ক্যানাল কাটার কান্ড শের হয় ১৯৩৪ সালে। সরকার ক্যানালের জল ব্যবহারের 
জনা কৃষকদের উপরে কর বদান । সাড়ে পাচ টাকার এই কর দিতে কৃষকগণ অঙ্গীকার 
কাৰেন তাদের দাবি ছিল 7১) কোনো উন্নয়ন কর দেবো না, ২) ব্যানাল কর দেডটাকা 
দেবে ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারিতে বর্ধমানের বংশগোপ্াল টাউন হল ময়নানে কষকনভার 
নেতৃতে "ক্য'নাল কর প্রতিকার সমিতি'র সম্মেলন হয় । এতে আন্দোলন চ'লিয়ে হাবার 
সিদ্ধান্ত হয়। অবশেষে সরকার কৃষকদের দাবি মেনে কর ২ টাকা ৯ আনায় নানিয়ে 
আনতে বাধ্য হয়। লেডটাকা শা হলেও সরকারের এহ পিছু হটা সন্ভঘৰ্বদ্গ৷ পৃয়ক 
আন্দোলনেরই জয় ' 

খাস জমির লড়াই (২৪ পরগণা) ছিল ১৯৩৮ সালে কৃষকসভার নেতৃতে 
জমি [থকে উচ্ছেদ হওয়া কৃষক পরিবারগুলির ভীবননরণ সংগ্রাম । বহু কৃষক নারী 
পুরুষকে প্রতিরোধের অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল । ১৯৩৮-এর এপ্রিলে কারামুক্ত 
কৃষকদের নিয়ে কলকাতায় বিরাট প্রতিবাদ মিছিল ভূমির কাছে ডেপুটেশন 
দেয়। তার ফলও পাওয়া যায়। 

নানকার আন্দোলন ছিল তেভাগা পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ কৃষক সংগ্রামশ্ডুলির অন্যতম ৷ 
অজয় ভট্টাচার্য এবিষয়ে বিস্তারিত .লিখেহেন।** সিলেট বা আ্রীহ্ট্রে খাই-খোৱাকির 
বিনিময়ে জনমজুর খাটাবার ব্যবস্থাই নানকার প্রথ"। নানকাররা ছিল ক্ৰাতদাসেকণত 
অবন। ১৯৪৭-এ সিলেটে এদের সংখ্যা ছিল প্রায় এ লাথ। জনসংখ্যার এক দশমাংশ । 
একে বেগার বা গাকরান প্রথ'ও বলতো । নানকারদের প্রথম বিৰেহ হয়েছিল ১৯২২ 
সলে। ১৯৪৯ পর্যস্ত সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে নানকার আন্দেশিন চলেছিল ১৯৫০ 
সালে পাকিস্তান সরকার বাধা হন এই অমানবিক বাক্ছা রদ করাতে । ব্ৰ’জবংশী ও 
হাজংদের মধ্যে 'ভাওয়ালী প্রথা ছিল আরেকটি নিৰ্মম বাবস্থা"! 

টংক আন্দোলন চ/লেছিল ১৯৩৭-৪৯ সাল পর্যশ্ত ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের 
পাদলুদাশে , উপজ্ঞতি মানুষদের ব্যাপক ও জঙ্গী অংশগ্রহণ ঘটে এই আন্দেলানে। উংক 
আন্দোলনের কিংব্দভ্তীর নায়ক ও কমিউনিস্ট নেতা মাঁণ সিংহ র আজ জীবলীতে ** এর 
[বস্তুত বিবরণ রায়োছে। টংক প্রথায় জানতে ফসল না হলেও কৃষকরা টা লিয়ে 
জমিদারের বাজনা মিটিয়ে দিতে বারা থাকতো । এব বিরুপ ফীৰ্যহৃন্ী সংহাম মণি 
সিংহের নেতৃতে গারো অঞ্চালের কৃষক সমাজ গড়ে তালেহিলেন। 

ভন্যান্য অশন্দোলনগুলি ও যা পুর্বে উল্লেখিত হয়েছে প্রাক (তেভাগা কালে কৃষক 
চেতনাকে সংহত ও দু করতে সহায়ক হয়েছিল বিশেষকরে "হাটাতোলা' আন্দোলন 
উতুরৰবাঙ্গে ক্রনেোত্রে সফল হয় "* 
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তথ্যসূত্ৰ নিৰ্দেশিকা 


“আ হ্যাণ্ডবৃক অব মাক্জিভিম্, পৃঃ ১৮৬; উদ্ধৃতি ভবানী চিজ ইটনা তিতির ২য় 

খণ্ড; মনীষা; কলকাতা, ১৯৮৪: পুঃ ১২৬-২৭। 

বি. বি. চৌধুরী, 'আশগ্রেরিয়ান ইকনমি আযান্ড নি হিষ্ট্ৰি অব বেঙ্গল £ ১৭৫৭ 
১৮৮৫: [ প্রক'শিত-_এন. কে. সিনহা সম্পাদিত "দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল £ ১ 
১৯০৫: কলকাতা, ১৯৬৭ ] এবং দি প্রসেস অব ডিপেজেন্টাইজেশন ইন 'বেঙ্গ 

হস আ্যান্ড বিহার, ১৮৮৫-১৯৪৭)’ [ ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিউ, ভল্যুম-২, নং 
১, জুলাই, ১৯৭৫ ] ---এহ দুটি নিবন্ধ ভ্ৰ্টব্য ৷ 

ডি. এন. ধনাগরে; পেজেন্ট ম্যভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, ১৯২০-১৯৫০; অধ্যায়-৭২ 

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্ৰেস, দিল্লী, ১৯৮৩। | 

ভত্যু, ভক্রা-হাম্টার: “আ স্ট্যাটিস্টিক্যাল আকাউন্ট অব বেঙ্গল’, ভল্যম-৭ লন্ডন, 

১৮৭৫২ এবং এফ. ও. বেল; ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে জ্যান্ড সেটেললুমন্ট 

অপারেশন ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব দিনাজপুর (১৯৩৪-৪০). ১৯৪২: বেলের 

ব্যক্তিগত দিনলিপির আকর্ষণীয় কয়েকটি পৃষ্ঠার থেকে নেওয়া একটি বিবরণ 

সম্প্রতি বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করেছে মৈত্ৰেয় ঘটক: উষ্টব্য, বর্তিকা, তে-ভাগা 

সংখ্যা, জুলাই-ভিসেম্বর ১৯৮৭ । 

১৯৩৮ সালে গঠিত স্যার ফ্রান্সিস ফ্রাউডের নেতৃত্বাধীন কমিশনের রিপোট 

প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে-__'বেঙ্গল ল্যাশু রেভেনিউ কমিশন রিপোর্টে, ভলুম- 
-৬, আলিপুর, ১৯৪০। 

দ্ৰষ্টব্য কল্যান দত্ত; ভারতে কৃষি-অর্নীতির বিবৰ্তনের সমস্যা; পরিচয়, শারদীয়, 
১৩৭৭ (১৯৭০) এবং রণজ্রিৎ দাশগুপ্ত, 'প্রবলেমস্‌ অব ইকনমিক ট্রানজিশন ২ 

ইন্ডিয়ান কেস স্টডি'; কলকাতা, ১৯৭০। 

ডি. এন. ধনাগারে; পূৰ্বেোক্ত। 

'বুকানন-হ্যাহিলটন কণলেকশনস্‌ ই দিনাজপুর আহু রংপুর (১৮০৬-১৮০৮) ৷ 

তেরি করার জন্য গভর্ণর জেনারেলের কাছ থেকে ভার পেরেছিলেন। 

ডক্লা ভত্যু-হান্টত্র, "আ স্ট্যপটিস্টিক্যাল আকাউন্ট ভাব বেঙ্গল", ভারতীয় সংস্ষরণ, 
১৯৭৩। শৃহঁটির অসীম চ৮যাটাজী-কৃত একটি বঙ্গানশাদও এখন পাওয়া যয়। 
এল. এস. এস. ও মলি, বেঙ্গল ডিস্টিই গোকেটিরার: কলকাতা, ১৯১০; বেঙ্গল 

সেক্রেডারিয়েড বুক ভিসা পূর্নমূত্রণ, ১৯৯৬: পঃ বঙ্গ সরকার- 
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ড. সুনীল সেন, আযগ্রেরিয়ান স্টাগল্‌ ইন বেঙ্গল (১৯৪৬-৪৭), দিল্লী, ১৯৭২। 


১০শ, রাধাবনল মুখোপাধ্যায়, ‘লাগু প্রবালেমস্‌ অব হৃন্ডিয়া': কলকাতা, ১৯৩৩ । 


১১ 


- কার্ল মাকস. "আন আটিকেল অন ইণ্ডিয়া’ মোর্স-এঙ্গেলস্‌ অন ইন্ডিয়া, নক্কো) 


নিবান্ধ লিখেছিলেন £ “বংশ পরম্পরায় ভোগদখল করা জমিজনা থেকে বঞ্চিত 
কৃষকদের ওপর অবাধ এবং অনিয়ন্ত্রিত শে'বণ ও নির্যাতন চালিয়েও মূল 
জমিদারশ্রেণী কোম্পানীর চাপে উৎখাত হয়ে গেলো এবং তাদের স্থান দখল 
করলো শহরের চতুর ফড়িয়া-ব্যবসায়ীরা। সরকারি ব্যবস্থায় ফিরে আসা 
জমিদারীগুলি ছাড়া বাঙলার প্রায় সমস্ত জমি এখন ফড়িয়া ব্যবসায়ীদের আয়ন্তের 
মধ্যে আছে। এই ফড়িয়া বো ফড়ে) ন্যবসায়ীরা আবার পত্তনি নামে নতুন এক 
ধরনের ভূমিসত্ সৃষ্টি করেছে ।”__বদকুদ্দীন ওমর কৃত বঙ্গানুবাদ তার চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তে বাঙলাদেশের কৃষক" গ্রন্থ থেকে। মার্স-এর বিবরণ ও বিশ্লেষণ ছিল 
তৎকালীন বাঙলার প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ তই সঠিক। 


১১ক. এই হিসাব বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃবক সভার । পরিশিষ্ট-২ দ্ৰস্টব্য-_কৃষ্ণবিনোদ রায়, 


চাষীর লড়াই; ১৯৪৭। পুস্তিকাটি কৃষক সভার সাংগঠনিক দলিল পুস্তিকা । 


১২. এইচ. এস. এম. ইস্হাক, 'এ্রাগ্রকালচারাল স্টাটিস্টিক্‌স বাই প্লট টু প্রট - 


৯৩৪, 


এন্যুমিরেশন ইন বেঙ্গল, ১৯৪৪-৪৫, আলিপুর, ১৯৪৬। উদ্ধৃত ভবানী সেন 
রচনাসংগ্রহ (২য় খণ্ড), মনীষা, ১৯৮৪২; পূঃ ১৩৫। 


. ল্যাগু রেভেন্যু আভ্মিনিসন্ট্রশন রিপোর্ট (বেঙ্গল) £ ১৮৮১-১৮৯৯; এবং 


১, ১৯৪০, কলকাতা, আলিপুর । 

এফ. ও. বেল. ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে আগু সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন 
দি ডিক্ট্ৰিক্ত অব দিনাজপুর (১৯৩৪-৪০), প্রকাশিত_-১৯৪২ এবং এফ. ডত্র্য সং 
ডিস্তরি্ট গোজেটিয়ার অব দিনাজপুর, ১৯১২। 


অশোক মজুমদার; পেজেন্ট প্রো্টেস্ট ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স, দিল্লী, ১৯৯৩. পূঃ 


২৩। 
ফ্লাউভ কমিশনের রিপোর্ট, ভল্লুম ২, ১৯৪০, আলিপুর পৃঃ ১২০ । 

ইস্হাক রিপোর্ট. পুর্বোঞ্ড : ১২ নং সূত্ৰ দ্ৰস্টশ্য। 

ভবানী ‘সেন, বাঙলার কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ, অক্টোবর, ১৯৮৯৪ ৷ 

বিনয়ভুষণ চৌধুরী, ‘ব’ঙলা ও বিহারে কৃষক উৎখাতের ইতিহাস £ ১৮৮৫-১৯১৭ 
নামক নিবন্ধে [ বঙ্গানুবদটি প্ৰকাশিত হয়েছে বাংলার কৃষি সমাজের ডন’, কৈ. 
পি. বাগচী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৯৯ ] বলেছেন £ অসংখ্য কৃষক ভূমিচ্যুত 


মঙতুলি ॥াখা 11 নানা a তত, 


স্নো, 


হওয়া সও কিন্ত কোনো বনভাব্রিক বুবিবাবহ্থ প্রবর্তিত হয়নি এবং চাষা 
নিজেদের জমি হারিল্য সেই জমিতেই ভাগন্ভাধা হয়ে রায়ে গেছে। তারা লাভ 
বাড়াবার চেয়ে ঝুকি এড়ানোর চেঙ্গা ভুৱা কেৰি যুক্তিসংগত বলে মনে করেছিল! 
কোথাওই ধনতান্িক কৃষিব্যবহ্থা পরিণতি লাভ করেনি, যদিও এমন দাবি কেউ 
কেউ করেছেন ।"" প্রসঙ্গত? ভবানী সেন-এর মতে এট" হিল আবা ধনতাহ্বিক আধা 
লা দন 7৮ রা দা 
ন কুষিবাবস্থারহ পরিচায়ক। প্রকৃতপল্কে বলা যায় বিনয়বাৰুর মতটাই 
ভ্তিহাসিক দৃষ্টিতে সঠিক। (সেসময় বাঙলার একজন চাষীর গড়পরত' বাংসরিক 
আয় ছিল ৪১৩ টাকা মাত্ৰ (ত্র. শান্তিপ্রিয় বসু, বাংলার চাষী)  কজোেই কৃষির 
প্ৰযুক্তিগত উন্নতির জন্য সে কিছুই খরচ করার সামৰ্থ্য রাখে না তা বলাই বাহুল্য । 
জে. এইচ. ব্ৰুমফিল্ড. এলিট কনফ্লিক্ট ইন্‌ আ প্রুরাল ‘সোসাইটি, ১৯৬৮; 
পূছ ১০-১১। 

ড. সুনীল সেন, বাংলার কৃষক সংগ্রাম, ১৯৭৫, কলকাতা; পৃঃ ৮-৯ । 





. ভবানী সেন, রচনাসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১-৬২। 


বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাঙলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, কলকাতাঃ পৃঃ ত৭। 


. বর্ধমান ডিস্িউ গেজেটিয়ার, ১৯০৮; ড. সুনীল সেন উদ্ধত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯ 


বীকুডা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ১৯০৮: তদেব। 

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ড সিস্টেম. রিপোর্ট অব দি ল্যান্ড 'রেভেন্য 

কমিশন, বেঙ্গল. ভল্লান্-২, ১৯৪০, পূঃ ২৩৪. আলিপুর । 

জেলা কালেক্টারেটের নখিপত্র ও সেটেল্‌মেন্টের রিপোর্ট উদ্ধত করে ড. সুনীল 
সেন তার গবেষণায় এই মতামত দিয়েছেন তার পূর্বোক্ত গ্ৰন্থে; পঃ ১১-১২) 
জেলা কালেপ্তরেটের নথিপত্র ও (সেটেল্মেন্টের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে ড. সুনীল 
পূঃ ১১-১২ 

কৃন্ণবনোদ রায়, তেভাগার লড়াই: বঙ্গীয় প্রদেশিক কৃসক সভা, ১৯৪৬ (প্রচার 
পৃজ্তিকা ও দলিল) পরিশিষ্ট-১ ব্ৰছ্টব্য ৷ 

ডি. এন. ধনাগাডে পূর্বোঞ্; পূঃ ১৫৯ 


- ওলানী সেন: পূর্বোক্ত: পৃঃ ১২২ 


ভ. ই. লেনিন, সিলেক্ট্রেড ওয়ার্কস, ১২শ খণ্ড, লরেন্ন উইশাৰ্ট, লণ্ডন উদ্ধৃতি 
দলা ভবালা শন, 12 ৰণ ডে | | 
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বেঙ্গল সেনসাস্‌ রিপোর্ট, ১৯৫১. ৬, শাখা ১এ. রিপোর্ট, অধ্যায় ৪, বিভাগ ৩, 
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৩৩ক. কৃষ্ণবিনোদ রায়, “তেভাগার সড়াই'; পূৰ্বোক্ত ব্ৰদ্যব্য । 


- সুলাল সেন বাংলার কৃষক সংগ্রাম. কলকাতা, ১৯৭৫ 


কৃষ্ণবিনোদ রার, পূর্বোক্ত । পুক্তিকাটি সম্প্রতি এ“তেভাগার সংগ্রাম 3 ফিরে দেখা 
গ্রন্থে পুনস্িত্রিত। 

তন্বে। পুক্তিকাটি সম্প্ৰতি প্রাদেশিক কৃষকসভা সংকলিত (১৯৯৬) 'তেভাগার 
সংগ্রাম 2 ফিরে দেখা গ্রন্থে পৰ্নমুপ্ৰিত। 

বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দ (১৯২৯-৩০) শ্রমিকদের কর্মচাত করে কীভাবে জমির 
উপর চাপ বাড়িয়ে ছিল সে সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্ৰষ্টব্য ড. 
পঞ্চানন সাহা রচিত হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস মুভ্মেন্ট হন বেঙ্গল’, দিল্লী. 


১৪৯৭৮ । 


- রাধাকমল মুখার্জি, ল্যাশু প্রবলেমস্‌ ইন ইণ্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৩৩ ৷ 


কৃষ্ণসুন্দৱ ভৌমিক, আমার ভীবনে কৃষক আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৯৪: পূঃ ১৬। 


. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যশোর ও খুলনা, কলকাতা, মনীষা, ১৯৮৯, পৃঃ 


$$ *% ৰ 
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. মণি সিং, লাইফ ইজ আৰ স্ট্াগল্‌, দিল্লী, ১৯৮৮ ৷ বাংলা- ক্রীবন-সংগ্রাম: মনীষা । 


সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের গোড়াপত্তন ও কৃষকসভা সংক্ৰান্ত বিস্তারিত তথ্যর 
জন্য দ্রষ্টব্য আবদুল্লাহ রসুল-এর ‘কৃষক সভার হতিহাস', কলকাতা, উপ 
১৯৮২, পৃঃ ৫৮-৭৪ এবং মূজফুফর আহ্মদ রচিত "আমার জীবন ও ভারতের 
কমিউনিস্ট পাটি"; ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, 
এ সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য দ্রষ্টব্য আবদুল্লাহ রসুল-এর পূৰ্বোক্তগ্ৰন্থ, পঃ ৯১-৯৩ 
এবং সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, 
এর্মান, ১৯৯১: পৃঃ ৪৪-৬৬ 
অহুয় ভট্টাচার্য, ন'নক'র বিনৰ্োহ; নৃক্তুৰ্ধারা, ঢ'কা; ১৯৭৩-৮৮ (তিন খণ্ড) 


মণি সিং: পূর্বোক্ত 
কৃষকসভার ইতিহাস, নবজাতক, ১৯৮০ (২য় সহ)। 


পরিশিষ্ট - ১ 


তেভাগার লড়াই / কৃষ্ণবিনোদ রায় 


[বঙ্গীয় প্ৰাদেশিক কৃবক সভা’ প্রকাশিত ‘তেভাগার লড়াই’ প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ৷ ছত্রিশ 
পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা্টি সেইসময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বুঝতে ' 
পুর্তিকাটি তৎকালে খুবই সহায়ক হয় । বগলা শুহ ছিলেন প্রকাশক ও গণশক্তি প্রেসের পক্ষে কালীপদ 


চৌধুরী মুম্ৰক । দাম - দশ পয়সা । --- সু. দাশ] 
(এক) 
ভাগচাষীর সমস্যা 
ভাগচাবী ও গ্রামের অর্থনীতি 


বাংলার গ্রামাঞ্চলে সমগ্র সমাজ, অর্থনীতি ও কৃষি ব্যবস্থায় ভাগচাবীর 
সমস্যাই আজ সবচেয়ে প্রধান 'বষয় হইয়া দীড়াইয়াছে। ভাগচাবীর দুৰ্গতি নৃতন 
নয়। সেই দুর্গতির বিরুদ্ধে ভাগচাষীর লড়াইও একেবারে নূতন নয় । কিন্তু বর্তমান 
'কৃষকদের মধ্যে ভাগচাষীর সংখ্যা সাংঘাতিক বাড়িয়া গিয়াছে; তাহাদের জীবন 
একেবারেই দুঃসহ হইয়া দীড়াইয়াছে। কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস প্রায়; চিরস্তন দুর্ভিক্ষ ও 
মহামারীর আক্রমণে সমস্ত বাঙালী সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন । তাই আজ বাংলার 
নানা জেলায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে ভাগচাবীরা বাঁচিবার জন্য লড়াই শুরু করিয়া দিয়াছে। 
সারা বাংলা জুডিয়া আধিয়ারের আওয়াজ উঠিয়াছে “তেভাগা চাই*। নিজেদের 
সংগ্রামের জোরে ভাগচাষীরা আজ তাহাদের দাবি জনসাধারণের বিচারালয়ে 
হাজির করিয়াছে; আজ আর তাহাদের সমস্যা উপেক্ষা করার উপায় নাই। 

কিন্তু ভাগচাবীর দাবি সম্পর্কে বিচার করিবার জন্য তাহাদের জীবন 
সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান না থাকিলে চলে না, তাহা সকলের আছে কি না বলা কঠিন। ' 
কিছুদিন আগে জমিদারী প্রথা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন দেশকর্মী বন্ধু 
আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, “বর্গাদার কাহাক্চে বলে”। অগণিত দেশপ্রেমিক 
পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তির জন্য জীবন বলি দিয়াছেন, যে কোন মূল্যে 
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স্বাধীনতার জন্য সারা জীবন তপস্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই পরাধীনতা কৃষকের 
জীবনে শোষণ চালাইয়া কেমন করিয়া আমাদের সোনার বাংলাকে শ্মশান 
করিতেছে সেদিকে উপযুক্ত দৃষ্টির অভাব বাংলার গৌরবময় স্বাধীনতা আন্দোলনের 
একটি বড় দুর্বলতা । আজ শুধু আধিয়ার নয়; মজুর, আবিয়ার, কৃষক ও মধ্যবিত্ত 
লইয়া গঠিত গ্রামের বৃহৎ সমাজ নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে; এখনও যদি সমগ্র 
বাংলা গ্রাম-জীবনের সমস্যা সমাধানে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর মানচিত্র 
হইতে বাংলার অস্তিত্ব একেবারে মুছিয়া যাইবে। 


যে কৃষক সাধারণত নিজের লাঙ্গল, গরু-খরচায় অপরের জমি চাষ, 
বপন, কাটাই ও মাড়ায় করিয়া উৎপন্ন ফসলের একটা ভাগ জমির মালিককে 
দেন এবং অবশিষ্ট অংশ নিজে লইয়া থাকেন, তাহাকেই ভাগচাবী বা বর্গাদার 
বলে। বর্ণাদার সাধারণত জমির মালিককে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ দিতে বাধ্য 
হন, তাই বর্ণাদার বা ভাগচাবীর অপর প্রচলিত নাম আধিয়ারঃ এই প্রথাকেই 
বলে আধিপ্রথা । আমাদের দেশে প্রাচীনকালে উৎপন্ন ফসলের বারো ভাগের এক 
ভাগ বা আট ভাগের বা ছয় ভাগের এক ভাগ রাজস্ব ধার্য হইত। পাঠান বা 
মোগল বাদশাহদের আমলে অধিকাংশ সময়ে এ আইন বহাল ছিল। সে সময়ে 
চাবীই ছিল জমির মালিক; সাধারণ চাবীর জমি হইতে উৎখাত হওয়ার ভয় ছিল 
না। কিন্তু আধিপ্রথায় ভাগচাবীর জমিতে কোন স্বত্ব নাই; অথচ নিজের মেহনতে 
নিজের খরচায় ফসল তৈয়ার করিয়া অকৃষক জমির মালিককে সে অর্ধেক ভাগ 
দিতে বাধ্য হয়। আধিপ্রথা যে কতো বড়ো অন্যায় নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রথা তাহা ইহা 
হইতেই বুঝা যায় । আজ যে জমিকে আবিয়ার বুকের রক্ত জল করিয়া আবাদের 
যোগ্য করিয়া তোলে, শক্ত হাতে লাঙ্গলের সুঠা ধরিয়া যে মাটির বুকে সোনা 
ফসল তৈয়ার করে, কাল সেই জমি হইতে সে বিতাড়িত হয়। চোখের জল 
ফেলিতে ফেলিতে আবার তাহাকে নতুন জমির জন্য নতুন জমিদার বা জোতদারের 
দুয়ারে ধর্ণা দিতে হয়। তাহা ছাড়া অতিরিক্ত সুদ, নানারকম বে-আইনী ও বাজে 
আদায়, জমির মালিকের অন্যায় জুলুম, এসব তো ভাগচাবীর জীবনের চিরসাধী। 
কিন্তু গত যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যে ভাগচাষীর সমস্যা যে কত ব্যাপক হইয়া 
পড়িয়াছে তাহার জীবন যে কি রকম দুর্বিষহ হইয়া পড়িয়াছে, ভাগচাবীর সমস্যা 
আজ কি ভাবে সারা বাংলার সকল স্তরের মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হইয়া 
১ উপ 

তাহা দেখিতে হইবে। 
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আধিয়ারের সংখ্যাও বেশি। ৫ হাজার, ১০ হাজার বা ১৫ হাজার বিঘা জমি 
আছে, এরূপ জোতদারের সংখ্যা এ অঞ্চলে একেবারে কম নয়। অপরপক্ষে 
রংপুর. জেলায় শতকরা ৭২ জন, বগুড়ায় শতকরা ৬৪ জন, পাবনা জেলায় 
শতকরা ৫৫ জন আজ ভাগচাষীতে পরিণত হইয়াছে।* ভূমিরাজন্য কমিশনের 
হিসাব মতো ১৯৩৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলার শতকরা ২৬টি পরিবারের জীবিকা 
ছিল ভাগচাষ, আর আজ ইহাদের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বাড়িয়াছে। জলপাইগুড়ি 
জেলা কৃষক সমিতির হিসাবে শতকরা ৭৫ হইতে ৮০টি চাষী পরিবার আজ 
আধিয়ার। | 
এ বৎসর এই সব জেলায় আধিয়ারেরা সর্বস্থাস্ত হইতেছে, অনাহারে ও 
দুর্ভিক্ষে উজাড় হইয়া যাইতেছে। জলপাইগুড়ির কথাই ধরা যাক। ফসল উৎপাদনের 
দিক দিয়া জলপাইগুড়ি বাড়তি জেলা ৷ তবুও গত জুলাই মাস হইতেই এখানকার 
ভাগচাবীরা উপবাসী থাকিতেছে, অনাহারে মরিতেছে। এ সময়ে বোদা ও পচাগড় 
থানার কয়েকটি গ্রামে যাই। প্রতি গ্রামে গড়ে ২০০ পরিবার বাস করে। তার 
মধ্যে ৪/৫টি পরিবার জোতদার ও ১২ হইতে ১৫টি পরিবার স্বচ্ছল চুকানদার 
€এখানে রায়তকে চুকানদার বলে, ইহাদের ১৫ হইতে ৩০ বিঘা জমি আছে)। 
আর সকলেই গরিব-চুকানদার, আধিয়ার ও মজুর। গড়ে ১৫০ পরিবার কমবেশি 
জমি ভাগে চাষ করে। ফসলের আধাভাগ ছাড়াও গদী সেলামী, খলিয়ান ঝাড়ানি 
প্রভৃতি ৫/৭ রকম আবওয়াব জমির মালিক ইহাদের কাছ হইতে আদায় করে। 
পচাগড় থানার পাণিমাছ পুকুরিয়া গ্রামে বসিয়া ইহাদের কাহিনী শুনিতেছি। 
দেখিলাম মাঠের আইলের উপর দিয়া একটি কঙ্কালসার চাষী একটি স্ত্রীলোকের 
সাথে চলিয়াছে। তাহাকে ভাকিলাম; কিন্তু সে আসিল না, কথাও কহিল না। 
কৌতু হলী হইয়া তাহার বাড়িতে গেলাম । আগে তাহার অবস্থাটা চলনসই ছিল। 
কিন্তু ১৩৫০ সালের মম্বভ্তরের বছর তাকে জমি বেচিয়া পেট চালাইতে হইল। 
সে ছিল চুকানদার, হইল আধিয়ার। কাল যে জমি তাহার নিজের ছিল আজ সেই 
_* এই হিসাবগুলি ভারতীয় স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের শ্রীযুক্ত অস্থিকা ঘোষের 
প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াহে। যেখানেই অন্য উল্লেখ নাই, সে সব জায়গার তথ্যগুলি উপরোক্ত 
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জমিতেই সে হইল আবিয়ার। আধাভাগে সংসার চলে না, জোতদারের কাছ 
হইতে গত বছর পর্যস্ত ক্ষেতে চাষ দিবার পর দেড়াবাড়িতে (অর্থাৎ আষাঢ় মাসে 
একমণ বীজ কর্জ হইলে পৌষ মাসে দেড়মণ শোধ দিতে হয়) কৰ্জা মিলিরাছিল। 
এবারও কৰ্জা দরকার হয়। কিন্ত জোতদার মহম্মদ আফি মিঞা এবার বিনা 
বন্ধকে, বা জমির দলিল করিয়া না দিলে কৰ্জা দিতে অস্বীকার করিয়াছে। প্রথমে 
দুই একটা পিতল কীসা বন্ধক দিয়াছে, তারপর জোতদার তাহার গরু তিনটি 
বন্ধক রাখ বলিয়া হস্তগত করিয়াছেঃ বলিয়াছে, যত ধান কর্জী লইবে, তাহার দর 
দিতে হইবে মণ প্রতি ১২ টাকা। ৫ মণ ধান কৰ্জা লইলে কর্জার পরিমাণ ধরা 
হইবে ৬০ টাকা; দেড়াবাড়ি সুদ দিতে হইবে অর্থাৎ সুদের পরিমাণ হইবে ৩০ 
টাকা; ধান উঠিলে ধানের দাম সস্তা হইয়া যাইবে, তখন এই ৯০ টাকা দামের 
পরিমাণে দিতে হইবে । তখন যদি ধানের দর মণ করা ৬ টাকা হয়, তাহা হইলে 
১৫ মণ ধান দিলে তবে ৫ মণ ধানের দেনা শোধ হইবে। অর্থাৎ ৫ মণ ধানে ৬ 
মাসে ১০ মণ সুদ দিতে হইবে; পেটের দায় বড় দায় । তাই এই কঠোর চুক্তিতেই 
(ইহাকে কড়ালি প্রথা বলে) সম্মত হইয়া সে ১৫০ টাকার খরিদা গরু তিনটি 
জোতদারের ঘরে দিয়া ১২ মণ ধান কৰ্জা লওয়ার মৌখিক চুক্তি করে। গরু 
তিনটি রাখিয়া জোতদার তখনকার মত তাহাকে তিন মণ ধান দেয়, অবশিষ্ট ধান 
পরে দিব বলিয়া তাহাকে বিদায় করে। সে তিন মণ ধান ফলাইয়াছে। চারবার 
ধান আনিতে গিয়াছে, জোতদার টালবাহানা করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সাতদিন 
সমস্ত পরিবার উপবাসী। সেদিনও ধান আনিতে গিয়াছিল। সেদিনও মাপার লোক 
না থাকার অজুহাতে জোতদার ফিরাইয়া দিয়াছে। নিষ্ফল আক্রোশ বুকে করিয়া 
সে টলিতে টলিতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই তখন ডাক শুনিয়াও আমাদের কাছে 
যায় নাই। এই অভাবের মধ্যে তাহার বোন না খাইতে পাইয়া ৩টি ছেলেমেয়ে 
লইয়া তাহার বাড়িতেই আসিয়াছে। দেখিলাম, তাহাদের লইয়া বাড়িতে ৯ জন 
মানুষ একটা কাঁঠাল কোলে করিয়া বসিয়া আছে; সন্ধ্যার সময়ে সকলে ভাগ 
করিয়া খাইবে, আজ সাতদিন পরে। 

কাহিনী বলিলাম একটি । এমনই দেখিয়াছিলাম ঘরে ঘরে । পাশের বাড়িতে 
গেলাম। তাহারা খাইতে দিতে না পারিয়া বড় মেয়েটিকে বিক্ৰয় করিয়াছে। ছোট 
অথচ ছেলেদের মধ্যে বড়টিকে আর এক বাড়িতে পোষানী দিয়াছে, দুটি ছোট 
ছেলে ও মেয়ে মায়ের শুকনো বুক চুবিতেছে। কৃষক ও তাহার স্ত্রী সারাদিন 
অভুক্ত আছে। আগের দিনও উপবাস করিয়াছে। 
স১স্ষজডসা/151/ *% আনুঃ-মাৰ্চ, ২০০১। 
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এইরকম অগণিত চিত্ৰ দেখিয়াছিলাম যত গ্রাম ঘুরিয়াছি, সব গ্ৰামে ৷ 

দেবীগঞ্জ থানায় যাইতে পারি নাই; সেখানকার খবর লইয়া জানিলাম, 
একই অবস্থা। ৫নং ইউনিয়নের একটি গ্রামে ৩০ ঘর খাস আধিয়ার যোহাদের 
একবিন্দু জমি নাই, জোতদারের জমির উপর ঘর বাঁধিয়া বাস করে), ৮৮ ঘর 
আধিয়ার-চুকানদার, ৮ ঘর সর্বন্বহারা নিঃস্ব, ৩৭ ঘর দিনমজুর আর জোতদার ও 
চুকানদার ৩২ ঘর। এই ৩২ ঘর ব্যতীত সকলেই মাসের অর্ধেক দিন উপবাসী 
থাকে! গোটা জেলায় গ্রামাঞ্চলের এই অবস্থা । অধিকাংশ চাষীর এক তিল জমি 
নাই বা সামান্যই জমি আছে, আর বড় বড় জোতদারের ৫ হাজার বিঘা হইতে 
১৫ হাজার বিঘা পর্যস্ত জমি আছে। প্রায় সমস্ত চাষী অনাহারে দিন কাটাইতেছে। 
এক একজন বড় জোতদার ৫০ হাজার মণ পর্যস্ত ধান চোরা বাজারে বেচিতেছে। 

জলপাইগুড়ি শহরে ৩২ টাকা হইতে ৪০ টাকা চাউলের মণ হইয়াছিল । 
পচাগড় হাটে ধানের মণ ২০ (৩১/১০/৪৬ তারিখের হিসাব)। কেহ মনে করিতে 
পারেন, ধান চাউলের অভাব, তাই এত দর । কিন্তু তাহা নয়। সরকারী হিসাবে 
জলপাইগুড়ি বাড়তি জেলা । আমি যখন জুলাই মাসে গিয়াছিলাম, তখন পচাগড় 
হাটে ১৫০ মণ ধান আমদানি হইত । সাধারণত ২৫০ মণের বেশি আমদানি হয় 
না, কিন্ত এখন নতুন ধান ওঠার সময় হইয়াছে, তাই ৩৫০/৪০০ মণ ধান প্রতি 
হাটে আমদানি হইতেছে। তাছাড়া গোপনে রাত্রিতে রাত্রিতে গাড়ি বোঝাই করিয়া 
অনেক ধান বিক্রয় হইতেছে, জোতদার-মজুতদারেরা চোরাবাজারে বেচিতেছে। 
থালা, ঘটি-বাটি, গরু, জমি সব বেচিয়াও লাখে লাখে উপবাসী থাকিতেছে, কত 
অনাহারে অমরিতেছে। শুধু তাহারাই নয়, মধ্যবিত্তরাও উজাড় হইতেছে। এই নভেম্বর 
মাসেও জলপাইগুড়ি শহরে ২৭ টাকা চাউলের মণ। কেরানী, ছোট ব্যবসায়ী, 
শিক্ষক, গরীব মধ্যবিত্ত ছেলেপুলেকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারিতেছে না। 
প্রতি ঘরের গৃহিনী নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিয়া মুছিতেছেন। 

অন্যদিকে ভীবনবাত্রার ব্যয় বাড়িয়া যাওয়ায় চাষের খরচও অনেক গুণ 
বাড়িয়া গিয়াছে । একজন আধিয়ার পরিবারে সাধারণত ৬ জন লোক, এই হিসাবে 
বছরে অস্তত ৪৫৪ ॥০ টাকা খরচ লাগে। (৬ ॥০‘ টাকা দরে ধানের মণ ধরিয়া 
৩৫১ টাকার ধান, তৈল লবণ প্রভৃতি ১২ টাকা, বাজার খরচ ২৪ টাকা, কাপড় 
১৫ টাকা, বাড়ীর খাজনা ২.৫০ টাকা, বাড়ী মেরামত ৩০.৫০ টাকা, ওবষধপত্ৰ 
২০ টাকা) ইহার কমে কোনমতেই চলিতে পারে না। পক্ষান্তরে তাহার আয় 
১2০0/1511/% জানুঃ-মার্চ, ২০০১। 
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অনেক কম। সাধারণত আধিয়ার ১০ বিঘার বেশী জমি পায় না। উত্তরবঙ্গে গড়ে 
একর প্রতি ১৫ মণ ধান ফলন হয়। তাহা ছাড়া চাবীরা কিছু পাট ও আউস ধান 
পাইয়া থাকে। ১০ বিঘা জমিতে মোট উৎপন্ন হয় গড়ে ৫০ মণ ধান, তাহার দাম 
মণ করা ৬.৫০ টাকা হারে ৩২৫ টাকা, ৫০ টাকা মূল্যের পাট ও ৩৬ টাকা দামের 
আউস ধান, বিছালীর দাম ৫০ টাকা __ মোট উৎপন্ন ফসলের দাম ৪৬১ টাকা। 
সুতরাং জোতদারের ভাগে প্ৰতি আধিয়ারের মারফত ২৩০.৫০ টাকা আয় হয়। 
জমির খাজনা ছাড়া তাহার ব্যয় কিছুই নাই। ১০ বিঘা জমির খাজনা ২০ টাকা 
ধরিলে জোতদারের প্রতি বিঘা জমিতে আধিয়ারের মারফত ২১০.৫০ নিট মুনাফা 
থাকে। এই ১০ বিঘা জমির চাষের খরচ পড়ে অস্তত ৭৮ টাকা হইতে ১৪০ 
টাকা। এক জোড়া বলদ ৩ বছর লাঙ্গল টানিতে পারে। গরু কেনার মূলধনের 
কথা স্বতন্ত্ৰ। তাহা বাদে এবং আধিয়ার পরিবারের মেহনত বাদে গরুর খোরাকী 
প্রভৃতি ধরিয়া বছরে গড়ে গরুর দরুন খরচ অস্তত ৪০ টাকা । লাঙ্গল ও কোদালির 
দরুন বছরের খরচ অন্তত ৬ টাকা, বীজ ধান ৯.৫০, খোরাকী এবং ১৪ আনা 
হইতে এক টাকা হারে মজুরী ধরিয়া ২১টি মজুরের বাবদ ২৬ টাকা । এই হিসাবে 
মোট চাষের খরচ ৮১.৫০ টাকা। এই মোট খরচই আধিয়ারকে বহন করিতে 
হয়, এই খরচ করিয়া সে পাইল মোট ২৩০.৫০ আনার ফসল । সুতরাং তাহার 
নিট আয় সর্বোচ্চ হইলে ১৪৯ টাকা হয়। আধিয়ারের বাৎসরিক ব্যয় ৪৫৪.৫০ 
টাকা আর আয় ১৪৯টাকা, বছরের ঘাটতি পড়ে ৩০৫.৫০ টাকা । কিন্তু আধিয়ারের 
প্রকৃত আয় হয় ইহার চেয়েও কম। তাহার ভাগ্যে ধানের মণ ৪.৫০ টাকা ৫ 
টাকার বেশী জোটে না, খরচ আরও বেশী হয় এবং এই ঘাটতি পূরণের জন্য 
১»  কর্জার আশায় জোতদারের দুয়ারে ধর্ণা দিতে আধিয়ার বাধ্য হয়। জোতদার 
দেড়াবাড়িতে সুদ, আবওয়াব ও আসল ধানের বাবদ আধিয়ারের সৰ্বস্ব হস্তগত 
করিয়া তাহাকে নিজের গোলাম করিয়া লয়, ইচ্ছামত জমি হইতে উৎখাত করে, 
ক্রমে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে ৷ সারা উত্তরবঙ্গের প্রায় ৪ ভাগের ৩ ভাগ চাষীর এই 


অসহনীয় দুরবস্থা । 
পশ্চিমবঙ্গের ভাগচাষী 
উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে আধিয়ারের সংখ্যা একটু কম হইতে পারে, 
তবুও হুগলী জেলায় শতকরা ৭০ জন, বীকুড়া জেলায় ৫৬ জন, মেদিনীপুর 
জেলায় ৪৬ জন চাষী বর্গাদার হইয়া গিয়াছে। হাওড়া ও বর্ধমান জেলার ভূমি 
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রাজস্ব কমিশনের সময়ে শতকরা ২৭ জন ভাগচাবী ছিল, এখন তাহাদের সংখ্যা 
বাড়িয়া শতকরা ৪০ জন হ্ইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত চাষের খরচ ভয়ানক 
বাড়িয়াছে। হাওড়া জেলায় প্রায় ভাগচাবীর লাঙ্গল নাই, তাহাদের লাঙ্গল ভাড়া 
করিতে হ্য়। কোথাও কোথাও এক বিঘা জমির চাষের খরচ ৬০ টাকা পর্যস্ত 
বাড়িয়াছে ---১ মণ বীজ ধানের দাম ১৮ টাকা/ ১৯ টাকা হইয়াছে। ঢাকা জেলার 
একটি সাধারণ কৃষক-পরিবারের চাষের খরচ ৪০০ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। 
খরচ খুব বেশী হয়। আধিয়ারের আয় খুব কম হয়। ফলে আধিয়ারের জীবন 
দুঃসহ হইয়াছে, গরীব চাষী ও ভাগ চাষীরা খুব তাড়াতাড়ি ক্ষেতমজুর হইয়া 
যাইতেছে। 
মধ্য বাংলার ভাগচাষী 

মধ্যবাংলার জেলাগুলিতে বর্গাদারের ভাগ্যও সমান শোচনীয় । ১৯৩৮- 
৩৯ সালেই খুলনা জেলার শতকরা ৫০ ভাগ আবাদী জমি, মুর্শিদাবাদ জেলার 
২৬ ভাগ, নদীয়া জেলার ২৪ ভাগ, যশোহর ও ২৪ পরগণা জেলার ২২ ভাগ 
আবাদী জমি বর্গাদার মারফত চাষ হইত । এ জেলাগুলিতে ফলন বড় কম। ১৯৩২- 
৩৭ সালের উৎপন্ন ফসলের উপর বার্ষিক একর প্রতি ফলনের যে সরকারী 
রিপোর্ট বাহির হয়, সেই অনুসারে যশোহর জেলায় একর প্রতি উৎপন্ন ধানের 
পরিমাণ ১৬মণ, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৫ মণ, খুলনা জেলায় ১৯ মণ 
আর ২৪ পরগণা জেলায় ১৭ মণ। সমগ্র বাংলার গড় উৎপাদন ছিল ২০ মণ। 
এখন উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ আরও কমিয়াছে। একর প্রতি এখন গড়ে ১৫ 
মণের বেশী ফলন নাই, বর্গা জমির গড় উৎপাদন ১২ মণ (একরে)। তাহা ছাড়া 
এ অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গায় সমস্ত পল-বিচালী মালিককে দিতে হয়, আর 
বর্গাদারকে তাহার গরুর খোরাক কিনতে হয়। আগে যে সব গো-চারণ ভূমি 
ছিল, এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। মজুরীর হার পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের চেয়ে বেশী, 
তবে পূর্ববঙ্গের চেয়ে কম । চাষের খরচও উত্তরবঙ্গের চেয়ে বেশী । খণ সরবরাহ 
প্রথা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে জোতদারেরা বর্গাদারকে 
কর্জ দিবে এই প্ৰথাই চালু ছিল, এখন তাহা ভাঙা হইতেছে; মধ্যবাংলার 
জেলাশুলিতে এ ব্যবস্থা আগেই ভাঙিয়া গিয়াছে; খুব সামান্য ক্ষেত্রেই ভাগচাষীরা 
ধান কর্জ পায় । এইসব কারণে এখানকার বর্গাদারদের দুরবস্থার শেষ নাই। খুলনা 
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ও ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে ইহাদের অবস্থা একেবারে ক্রীতদাসের মতো 
হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 

এই অঞ্চলে জমি খাস করার ষড়যন্ত্র অনেক জায়গায় উত্তরবঙ্গের চেয়েও 
ব্যাপক এবং জঘন্য। খুলনা জেলার কামারখোলা ইউনিয়নে বড় জোতদারদের 
বাড়ীতে প্রকান্ড প্রকান্ড চালা ঘর দেখা যায়। কোন জোতদারের চালাঘরে ৫০ 
জন, কোথাও বা ১০০ জন, মাদুরের উপর পড়িয়া থাকে। কেন পড়িয়া থাকে? 
ইহাদের সব জমি, বাড়ী-ঘর পর্যন্ত জোতদারের পেটে গিয়াছে; সপরিবারে 
জোতদারের বাড়ীতে জোতদার জায়গা দেয়, সমস্ত পরিবারকে খাটাইয়া লয় । 
নিজেদের প্রাপ্য ধানে এবং কর্জ লইয়া ইহারা গাছতলায় বা কুঁড়েঘরে রাধিয়া 
খায়। অল্পদিন পরে পারিবারিক জীবনও ভাঙিয়া যায় । ইহার পরের কাহিনী আর 
বইয়ে লেখা যায় না। তাহারই পরিণতিতে আধিয়ারেরা জোতদারের চালাঘরে 
পড়িয়া থাকে । জমি খাস করার জন্য জোতদারেরা এই উপায়গুলি নেয়; কে) 
চাষীকে খুব মৌখিক সহানুভূতি দেখাইয়া সামান্য কিছু টাকা বা ধান কর্জ দেয় ও 
সাদা কাগজে তাহার টিপসই লয়। অন্গদিন পরেই চাষীর অজ্ঞাতে গোপনে 
আদালতের ডিক্রি হইয়া জমি খাস হইয়া যায়। খে) সামান্য কিছু টাকা কর্জ দিয়া 
বা দেনাগ্রস্ত চাবীকে জমি বেনামী করার সুবিধা দেখাইয়া নিজের অনুকূলে জমির 
পাটা করিয়া কৃষকের নিকট হইতে ভাগচাষের কবুলতি লয় । মৌখিক কথা থাকে 
জমি খাস হইয়া যায় । নিরুপায় কৃষক আদালতে ও উকিলের কাছে ছুটাছুটি করিয়া 
অবশেষে জোতদারের কাছেই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় । এইরূপ নানা চক্রান্তে 
কৃষকেরা আধিয়ার হয়, আধিয়ারেরা ক্রীতদাসে পরিণত হয়। ২৪ পরগণা ও 
খুলনা জেলার সুন্দরবন ও দক্ষিণ অঞ্চলে এইভাবেই অমানুষিক শোষণ চলিয়াছে। 


পারি £ 


১। বাংলার কৃষকের অধিকাংশই আজ আধিয়ার। বাস্তবিক পক্ষে 
আধিয়ারের সমস্যাই আজ সমগ্র কৃষক সমাজের সমস্যা হইয়া দীড়াইয়াছে। 
ভাগচাষের উপরই শতকরা ৪৩ জনের জীবিকা নির্ভর করে। অন্তত ৪০ লক্ষ 
পরিবার কম বেশী জমি ভাগে চাষ করে অস্তত অর্ধেক আবাদী জমি বর্গাভাগে 
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চাষ হয়। 

২। যুদ্ধের আগেও আধাভাগের ব্যবস্থায় ভাগচাষীর সংসার চালানো খুব 
কষ্টকর হইত, কিন্তু বর্তমানে আধাভাগে সংসার চালানো একেবারেই অসম্ভব 
হইয়া পড়িয়াছে। আধিয়ারদের বাঁচিতে বা বাচাইতে হইলে তাহার খরচ কমাইতে 
হইবে, আয় বাড়াইতে হইবে । ইহারা যে ভাবে থাকে, তাহার চেয়ে কম খরচে 
কোন মানুষ থাকিতে পারে না। তাই ইহাদের খরচ কমাইতে হইলে চাষের খরচের 
ভার জমির মালিক না লইলে ইহাদের অন্য উপায় নাই; বর্গাদারের প্রাপ্য ফসলের 
ভাগ না বাড়াইলে আয় বাড়াইবার অন্য পথ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নাই। 

৩। ইহাদের যে হারে ধানের সুদ দিতে হয়, তাহা কল্পনা করা শক্ত । আইনত 
বাড়ি, কড়ালি বা দরকাটি প্রথায় ধানের সুদ দিতে বাধ্য হয় বছরে শতকরা ১০০ 
ভাগ হইতে ৩০০ ভাগ পর্যন্ত সুদ ভাগচাবীদের শেষ করে। 


৪। বর্তমানে জমি ও ফসল একচেটিয়া করার লোভে জমির মালিকেরা _ 


এই চড়া হারে সুদ লইয়াও কর্জ দিতে অস্বীকার করিতেছে। জমি, লাঙ্গল, গরু সব 
নিজেদের দখলে আনিয়া চাষীদের ক্রীতদাস করিয়া রাখিবে, এই মতলবে জমির 
মালিকেরা এখন বন্ধক না রাখিয়া কর্জ দিতেছে না। ফলে উপবাসী কৃষক বাধ্য 
হইয়া থালা-ঘটি-বাটি, বাড়ী, গরু, লাঙ্গল, জমি বেচিয়া পথের ফকির হইতেছে। 

৫ নানারকম আবওয়াবের ফলে আধিয়ারদের ভাগ আসলে অর্ধেকেরও 
কম হয । অথচ জমির উৎপন্ন ফসলের হার খুব কম, ফলে আধিয়ার শুধু চাষই 
করেঃ ফসল তাহার ভাগ্যে প্রায় কিছুই জোটে না। 

৬। জমিতে ভাগচাষীর কোন স্বত্ব নাই; মালিকের ইচ্ছামত ইহারা জমি 
হইতে উৎখাত হয়। সুতরাং জমির বা চাষের উন্নতি করিবার কোন উৎসাহ 
ভাগচাবীদের থাকে না বা থাকিতে পারে না। পতিত বান্জলা-জমি উদ্ধার হয় না; 
ভাল বীজ বা সারের ব্যবস্থা হয় না। ফলে বিঘা প্রতি ফলন বাংলাদেশে খুব 
তাড়াতাড়ি কমিয়া যাইতেছে। আগে বিঘা প্রতি গড় ফলন ১০ মণ ধান ছিল। 
ভূমি রাজস্ব কমিশনের সময়ে গড় ফলন ছিল বিঘা প্রতি সাড়ে ছয় মণ; ' 
এখন দাঁড়াইয়াছে ৪ মণ। বাংলাদেশে যে ৪২ লক্ষ একর আবাদযোগ্য পতিত 
জমি আছে, তাহা হইতে প্রায় ৬ কোটি মণ ধান হইতে পারে; বিঘা প্রতি ২ মণ 
ফলন বাড়িলে পৌণে তিন কোটি একর জমিতে প্রচুর ফ্ুসল হইতে পারে । কিন্তু 
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আধিপ্রথা ও বর্তমান ভূমি ব্যবস্থা এবং জমিদারী প্রথার ফলে এই উৎপাদন বন্ধ 
থাকে । উৎপাদনে এই ঘাটতির ফলেই বাংলার চিরদুর্ভিক্ষ;ঃ তাই মধ্যবিত্ত ও 
জনসাধারণ ২৭ টাকা, ৩০ টাকা, ৪০ টাকা, ৫০ টাকা দরে চাউল কিনিতে যাইয়া 
ফতুর হইয়া যাইতেছে। আর সারা বাংলার কৃষি ব্যবস্থা, খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা 
ধসিয়া পড়িতেছে। আধিপ্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দূর না করিলে বাংলাকে আজ 
আর দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করা কোনমতে সম্ভব নহে। 

৭। জমির মালিক ফসলের ভাগ লন, অথচ রসিদ দেন না, ফলে 
আধিয়ারের উপর অকারণ জুলুম চলে । 

৮। ভাগচাবীর উপর আজ যে অমানুধিক শোষণ চলিতেছে তাহার মূলে 
রহিয়াছে, ফসল মজুত করিয়া ইচ্ছামত চড়াদরে বিক্রয় করার লোভ এবং তাহার 
জন্য সমস্ত জমি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে একচেটিয়া করার লোভ । আজ ধান 
চাউল থাকিতেও যে দাম এত বেশি, তার কারণ এই একচেটিয়া কর্তৃত্ব। এই 
একচেটিয়া মুনাফা ভোগ বন্ধ করিতে না পারিলে আধিয়ার, কৃষক, মধ্যবিত্ত, 
মজুর সকলেই একচেটিয়া - ভোগীর সীমাহীন লোভের আগুনে পুড়িয়া মরিবে। 
বাংলাদেশকে রক্ষা করার একমাত্র পথ __ এই জমি ও খাদ্য একচেটিয়া করা ও 
না পারিলে বাংলার ৭৫ লাখ কৃষক পরিবারের মধ্যে ৪০ লাখ ভাগচাবী পরিবার 
ধ্বংস হইবে; আধিয়ারের ভাগ বাড়িলে, মজুতদারের হাতে কম মজুত হইবে, 
বাজারে বেশি আমদানি হইবে, ধান চাউলের দর কমিবে। মজুর, মধ্যবিত্ত, গরীব 
চাষী সকলেই রক্ষা পাইবে। 

দুই) 
ভাগচাবীর দাবী 

বাস্তবিক ভাগচাবীর সমস্যা আজ: গোটা বাংলাদেশের সমস্যা হইয়া 
দীঁড়াইয়াছে। ভূমি রাজন্ব-কমিশনের হিসাবে ১৯৩৮-৩৯ সালে বাংলার আবাদী 
জমির ৫ ভাগের ১ ভাগ বর্গা প্রথায় চাষ হইত ।কিস্ত গত যুদ্ধের কয়েক বৎসরে 
ইহার আমুল পরিবর্তন হইয়াছে। শুধুমাত্র ১৩৫০ সালেই ৩৫ লক্ষ দলিলে অস্তত 
১ কোটি ৬ লক্ষ বিঘা জমি তস্তার্তুরিত হইয়াছে। তাহার পরও এই হস্তান্তর বন্ধ 
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হয় নাই। সাড়ে আট কোটি বিঘা আবাদী জমির মধ্যে আগেই ১ কোটি ৭০ লক্ষ 
বিঘা জমি বর্গা চাষ হইত। তাহার পর গত ৬ বংসৱে অন্তত সওয়া তিন কোটি 
বিঘা জমি হস্তাত্তরিত হইয়াছে। প্রতি বছর ২০ ভাগের এক ভাগ জমি হস্তান্তর 
হইতেছে। এখনই বাংলার মোট আবাদী জমির ৫ ভাগের ৩ ভাগ বর্গা প্রথায় চাষ 
হইতেছে। ১৫ বিঘার বেশি জমি আছে, এরূপ পরিবারের সংখ্যা ১০ লাখের 
বেশি নয়। তেমনই ১৩৫০ সালে বাংলার মোট ৮০ লক্ষ হালের বলদের ৭ 
ভাগের ১ ভাগ ধ্বংস হইয়াছে। রলদ গিয়াছে ভাগচাবী ও গরীব চাষীর । তারপরও 
বলদ ধ্বংস বন্ধ হয় নাই। গ্রামের মাত্র ৩ ভাগের ১ ভাগ পরিবারের আজ হালের 
বলদ আছে। কৃষক আধিয়ার হইতেছে, আধিয়ার ক্ষেতমজুর হইতেছে। এই গতি 
প্রতিরোধ করিতে না পারিলে বাংলাদেশে কৃষক থাকিবে না। একদিকে থাকিবে 
মুষ্টিমেয় জমিদার, জোতদার, মজুতদার ৷ অন্যদিকে ভূমিহীন লাঙ্গল-গরুবিহীন 
আধিয়ার ও ক্ষেতমজুর। জমিদার, জোতদার, মজুতদারের জমি এই সব ক্রীতদাস 
মারফত চাষ হইবে। মধ্যবিত্ত বা কৃষকের জমি থাকবে না, থাকিলেও চাষের 
লোক বা উপায় থাকিবে না। 

প্রকৃতপক্ষে বাংলার কৃষি ব্যবস্থা যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এই 
অসহনীয় দুরবস্থা তাহারই একটি চিহ্ন মাত্র। পুরানোকালে এদেশের আইন ছিল 
__ লাঙ্গল যার, জমি তার; কৃষকই ছিল জমির মালিক। ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্যবাদী - 
এদেশে আসিয়া নিজেদের কুমতলব হাসিল করিবার জন্য চিরস্তন ভূমি-ব্যবস্থা 
ধ্বংস করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথা পত্তন করিয়াছে। বাংলার জমি 
এই আইনের জোরে মুষ্টিমেয় জমিদারের একচেটিয়া সম্পত্তি হয় । এই একচেটিয়া 
রাজস্ব দেয় মাত্র সওয়া ৩ কোটি টাকা । কিন্তু আজ এই জমিদার জোতদারেরা 
অনেক বেশি মুনাফা লুটিবার এক নতুন পথের সন্ধান পাইয়াছে। ১৩৫০ সালে 
মজুতদারেরা শুধু মজুত চাউল বেচিয়া ১৫০ কোটি টাকা অন্যায় মুনাফা করিয়াছিল 
(দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট) । তখন হইতে ধান চাউল মজুত করিবার লোভে, 
জমি খাস করিবার নেশায় জমিদার জোতদারেরা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু 
একচেটিয়া খাজনা নয়, একচেটিয়া ধান-চাউল ও খাস জমি চাই-__ ইহাই তাহাদের 
রণববনি হইয়া দীড়াইয়াছে। জমিদার-জোতদারেরা তাই কৃষি-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া 
ফেছিিতছে, তাহারই ফলে মধ্যবিত্ত মরিতেছে, আধিয়ার উৎপন্ন হইতেছে, কৃষক 
ববং১। হইতেছে। সাম্ৰাজ্যবাদ-সৃষ্ট জমিদারী প্রথার ইহাই অনিবাৰ্য পরিণতি । তাই 
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অবিলম্বে জমিদারী প্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ধ্বংস করাই বাংলাকে বাঁচাইবার 
মূল উপায়, চরম কৃষি-সঙ্কটের মূল সমাধান। 

কিন্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সমাপ্ত হইতে কিছু সময় লাগিতে পারে। 
তাহার পূর্বেই ভাগচাবীর দুরবস্থার প্রতিকার না হইলে বাংলাদেশ ধ্বংস হইবে। 
তাই এখনই ভাগচাষীর নিম্নলিখিত দাবীগুলি যাহাতে পূর্ণ হয় তাহার জন্য সমস্ত 
দেশবাসীর একযোগে সংগ্রাম করা দরকার £ ন 

১। উৎপন্ন ফসলের ৩ ভাগের ২ ভাগ ভাগচাষী পাইবে, জমির মালিক 
আইনত ৩ ভাগের ১ ভাগের বেশি আদায় করিতে পারিবে না। 

২। ভাগচাষীকে বর্ণা জমি হইতে উৎখাত করা চলিবে না; এ জমিতে 
তাহাকে “দখলী স্বত্ব’ দিতে হইবে। 

৩। সুদের হার ধান বা টাকার ঝণের বেলাতেই ৮ ভাগের ১ ভাগের 
বেশি হইতে পারিবে না। এক মণ ধানে ৫ সেরের বেশি সুদ নাই; বাড়ি, দরকাটি 
ও করালি প্রথা দন্ডনীয় হইবে। কর্জার ব্যবস্থার জন্য প্রতি ইউনিয়নে সরকারী 
গোলা গ্গ্রেণ ব্যাঙ্ক) স্থাপন করিতে হইবে। 

৪ | জমি হইতে উচ্ছেদ করা, খাদ্য মজুত করা ও ধান থাকিতে ভাগচাবীকে 
ন্যায্য সুদে কৰ্জা দিতে অস্বীকার করা আইনত অপরাধ হইবে। 

৫। সব রকম আবওয়াব আইনত দন্ডনীয় হইবে। 

৬। রসিদ না দিয়া ভাগচাবীর নিকট হইতে ধান লওয়া চলিবে না ৷ বিধান 
থাকিবে, রসিদ না দিয়া ধান লইলে সাজা হইবে। 

৭ । জমি পতিত ফেলিয়া রাখা দন্ডনীয় হইবে; ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের 
পতিত জমি চাষ করিবার ও তাহার ফসল লইবার অধিকার দিতে হইবে। 
হইবে। 

এগুলি সৰ্বোচ্চ দাবী নয়, এগুলি ভাগচাবীর সর্বনিম্ন দাবী । এই দাবী শুধু 
ভাগচাবীর বাঁচিবার পথ নয়, কৃষক ও মধ্যবিত্ত সকলেরই বাচিবার একমাত্র রাস্তা । 
শুধু ইহারই ভিত্তিতে কৃষি-ব্যবস্থা নৃতন করিয়া গড়িয়া তোলা যায়, উৎপন্ন ফসলে 
বাংলার ঘাটতি দূর করা যায়, ধান ও চাউলের দর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় 
নামানো যায়, চির-দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাংলাকে বাঁচানো যায়। 

[ মূল পুস্তিকাটির অংশবিশেষ | 
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লবরিশিলষ্ট - ২ 
কৃষকের লড়াইয়ের কায়দা / কৃষ্ণবিনোদ রায় 


[বঙ্গীয় প্ৰাদেশিক কৃষক সভার সদস্যদের জন্য কুড়ি পৃষ্ঠার পুক্তিকাটি জানুয়ারি, ১৯৪৭ সালে বগলা 
গুহ কর্তৃক প্রকাশিত ও গণশক্তি প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়৷ দাম ছিল দুই আনা । পুক্তিকাটির প্রধান অংশবিশেষ 
মুদ্রিত হল । --- সু দাশ] 


তেভাগার লড়াই, দাসত্ব ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে 


স্বাধীন বাংলা দেশে চাবীই ছিল জমির মালিক, তাই স্বাধীন বাংলা ছিল 
সোনার বাংলা । কিন্তু দেড়শ বছর আগে চাবীর হাত হইতে জমি ছিনাইয়া লইয়া 
মালিক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মোক্ষম আঘাতে কৃষক হইল সর্বহারা । নিমেষে 
গুঁড়াইয়া গেল গ্রামের পুরানো সমাজের সুদৃঢ় বনিয়াদ ৷ শিল্প, বাণিজ্য ধ্বংস হইল, 
চাকুরে ছাড়া মধ্যবিত্তের আয়ের আর সব পথ রুদ্ধ হইল । কৃষির উন্নতির পথ 
রহিল না, সেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা চুরমার হইল, অফুরস্ত খাদ্যের দেশে 
সাম্রাজ্যবাদী শনির দৃষ্টিতে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিল। কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস হইল, 
কৃষকের স্থান অধিকার করিল আধিয়ার ও ক্ষেতমজুর। জমিদারী প্রথা বহিয়া 
আনিল আধিপ্রথার বর্বর গোলামী; দুইয়ে মিলিয়া আনিল মজুতদারী ও দুর্ভিক্ষ । 


জমিদার-জোতদারেরাই আজ সাম্রাজ্যবাদের বাহন; জমিদারী ও আধিপ্রথাকে ' 


আশ্রয় করিয়াই সাম্রাজ্যবাদ আজ বাংলার চুরাশী হাজার গ্রামে শিকড় গাড়িয়া 
বসিয়া আছে। এই জমিদার জোতদারেরা আজ সর্বগ্রাসী রাক্ষসের মত জমি, 
দখলি স্বত্ব, ফসল সবই গ্রাস করিয়াছে। দেশে মাত্র শতকরা ১০ জন কৃষক আছেন, 
যাঁহাদের ১৫ বিঘার বেশী জমি আছে। গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৪৩ জন বাসিন্দা 
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ভাগচাবী ৷ মোট আবাদী জমির শতকরা ৬০ ভাগ বর্গা জমি । এই জমিদারী ও 
আধিপ্ৰথার ফলেই গত ৫০ বছরের মধ্যে বিঘা প্ৰতি ধানের উৎপাদন ১০ মণ 
হইতে কমিয়া বর্তমানে ৫ মণ বা ৪ মণ হইয়াছে ৷ ইহারই ফলে গত বছর বাজারে 
আমদানী ধান চাউলের ১০ ভাগের ৯ ভাগ জোতদারের হাতে গিয়াছে আর 
মধ্যবিত্ত, মজুর, গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর ২০.০০ টাকা হইতে ৬০.০০ টাকা 
দরে চাউল কিনিয়া পথের ফকির হইয়াছে। যাহারা কিনিতে পারে নাই, অনাহারে 
মরিয়াছে। এই দাসত্ব ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদ ও জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধেই 
কৃষকের এই গণ-অভ্যুত্থান তেভাগার লড়াই আজ কৃষকের স্বাধীনতার লড়াই । 


তেভাগার দাবী আদায়ের পথ 


শুধু সাম্ৰাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য যে দেশের আইন ও সমাজ 
ব্যবস্থা, সে দেশে কৃষকের দাবী আইনে পরিণত করা সহজ নয়, অত্যন্ত কঠিন 
__ একমাত্র সংগ্রামের পথে, অগণিত কৃষকের রক্তের স্বাক্ষরে সেই আইন রচিত 
হয় । বাংলার কৃষক আজ সেই পথই বাছিয়া লইয়াছে। জমি ও ফসল আজ জমিদার 
জোতদারের কবলে । ফসল কাটার পর আধিয়ারকে তাহারা বাধ্য করেন 
জোতদারদেরই খলিয়ানে সমস্ত ধান তুলিতে ৷ তাহারই সুযোগে জোতদার আধা 
ভাগ লয়, আবওয়াব করে, যথেচ্ছ সুদ আদায় করে । তাহারই সুযোগে জোতদার 
হাট হইতে বর্ণাদারকে তাড়াইয়া দেয়। 


নিজ খামারে ধান তোল 


তাই তেভাগার দাবী আদায়ের প্রথম ধাপ 2 নিজ খামারে ধান তোল । 
ভাগচাবী যদি নিজের বাড়িতে ধান তুলিতে পারে, তাহা হইলেই ফসল তাহার 
দখলে থাকে। তাহা হইলেই জোতদারের জুলুম হইতে আধিয়ার বাচিতে পারে। 
তাই তেভাগার লড়াইয়ের একেবারে গোড়ার কথা ফসল কাহার বাড়ীতে উঠিবে 
জোতদারের, না আধিয়ারের। 


নিজের তৈয়ারী ফসল নিজের বাড়িতে তুলিবে ইহা ইহা চাষীর স্বাভাবিক ও 
আইন নিন আতি কামত বারা ররর রিনালারি পা 
জোতদারেরা ভাগচাবীকে বলিতে চায়, আমরা এতকাল তে"মার গায়ের রক্ত 
চকেতে]ে/ 151/ % আনুঃ-মাৰ্চ, ২০০১। 





জোঁকের মত শুষিতেছি, আজ তুমি আপত্তি করিলে শুনিব না, আমলাতনস্ব্ৰ, লাঠিয়াল, 
আমলা, পুলিশ ও মিলিটারী লাগাইয়া ফসল গ্রাস করিব।’ সাম্ৰাজ্যবাদী দিনযস্ত্র 
তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলে “স্টেটাস্‌কো -_ অর্থাৎ বর্তমান ব্যবস্থা বহাল 
জান দিব, তবু ধান দিব না 

কিন্তু কৃষকেরা ভাল করিয়াই জানেন, ফসল হাতছাড়া হইয়া গেলে আর 
জোতদারের রাক্ষুসে গ্রাস হইতে তাহা উদ্ধার করা যাইবে না। তাই “জান দিব, 
তবু ধান দিব না।” এই আওয়াজে হাজার হাজার গ্রাম আজ ধ্বনিত প্ৰতিধ্বনিত 
হইতেছে; একদিকে আমলাত স্তর, পুলিশ, মিলিটারী, জোতদারের সামনে দাড় হিয়া; 
অন্যদিকে নিরস্ত্র দুর্ভিক্ষ-পীড়িত রোগ-জীর্ণ কঙ্কালসার কৃষকের দল মাঝখানে 
দিগতু বিস্তৃত শস্যপূর্ণ ধানের ক্ষেত -_ ফসল দখলের লড়াই চলিয়াছে। অর্থবল, 


দাও” (ক) কখনও তাহারা সরাসরি অথবা জেলার সরকারী কর্মচারীদের মারফৎ 
আপোষের প্রস্তাব তুলিতেছেঃ (খ) কখনও বা হিন্দু ও মুসলমান কৃষকের মধ্যে 
বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে । (গ) আবার কখনও মধ্যবিত্তের সর্বনাশ হইল 
এই ধুয়া তুলিয়া মধ্যবিত্তকে দলে ভিড়াইতেছে; (ঘ) পুলিশ ও আমলাদের বাধ্য 
করিয়া তাহাদের মারফত জুলুম চালাইতেছে; আবার ডে) কখনও বা কৃষক সমিতির 
কর্মীরা ভীরু, পুলিশের ভয়ে পলাইতেছে বা অন্য রকমের মিথ্যা কুৎসা ছড়াইয়া 
সমিতির উপর কৃষকের বিশ্বাস নষ্ট করার চেষ্টা করিতেছে। 

তাহাদের ধোঁকাবাজীতে ভুলিলে আমাদের চলিবে না। রংপুরে মধুপুর 
লোক আমদানী করিয়া ধান কাটিয়া লইয়াছে। ময়মনসিংহের এক জায়গায় 
কোথাও বা জোতদারেরা কৃষকের মনে মিথ্যা আতঙ্ক ছড়াইয়া দিতেছেন। দিনাজপুর 
ও ময়মনসিংহে মিথ্যা প্রচার হইতেছে __ কৃষকদের বিপদে ফেলিয়া সমিতির 
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আমাদের সোজা কথা মনে রাখা দরকার, শত্ৰুরা যাহাই প্রচার করিতেছে, 
সব মিথ্যা । জোতদারই বলুক, সরকারী কর্মচারীই বলুক, আর নিরপেক্ষ সাজিয়া 
অন্য কেহই বলুক, সমিতির লোকের কথা ছাড়া আমরা কোন কথা বিশ্বাস করিব 
না। আমরা মনে রাখিব সমিতির বিরোধীরা আমাদের শত্ৰু। জোতদার বা সরকারী 
তাড়াতাড়ি ধান কাটা শেষ হওয়াই তো প্ৰকৃত আপোষের একমাত্র রাস্তা । সত্যই 
__ ইহাই হইবে কৃষকের জবাব। 
(ক) তাড়াতাড়ি ধান কাটো, নিজ খামারে ধান তোল 


তাই কৃষকের লড়াইয়ের প্রথম কায়দা --= কোন বাধা না মানিয়া তাড়াতাড়ি 
ধান কাটিয়া ঘরে তুলিতে হইবে । আমার বতয়ারী ধান আমি কাটিব, ইহাতে বাধা 
দিবার কোন আইন, নীতি বা ধর্ম নাই। ইহাতে যদি কেহ বাধা দেয় সে বাধা 
আমরা মানিব না। যত বাধা আসিবে, আমাদের তত জোরে তত দ্রুত ধান কাটিতে 
হইবে ও নিজ খামারে ধান তুলিতে হইবে। পুলিশ যদি ইহার বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা 
দেয়, তাহা বে-আইনী, তাহার বিরুদ্ধে কৃষকেরা নিজেদের ধারা চালাইবে, ধান 
কাটিয়া ঘরে তুলিবে! ধান কেটে তুলব ঘরে, বাধা দিব চুরমার করে” __ ইহাই 
তেভাগার লড়াইয়ের সৰ্বপ্ৰধান আওয়াজ ৷ 
(খ) তেভাগার কমে আপোস নাই 

তেভাগার দাবী কমাইয়া আপোসের কথা উঠিয়াছে। কিন্ত কৃষকেরা, একথা 
কখনও ভুলিতে পারে না যে, যে চষে জমি তাহারই। জোতদার জমির জন্য 
কিছুই খরচ করে না, বসিয়া থাকিয়া সাম্ৰাজ্যবাদী আইনের জোরে মুনাফা লুটিয়া 
খায়; কাজেই তাহার একদানা ফসলও পাইবার ন্যায্য অধিকার নাই। সুতরাং 
কৃষকেরা ৩ ভাগের ১ ভাগ দিতে চাহিতেছে, ইহাই তাহার আপোসের কথাঃ 
আপোসে তেভাগা না মানিলে জোতদার তাহা পাইবে না। তেভাগার কমে আপোস 
নাই --- ইহাই কৃষকের দ্বিতীয় জবাব। 
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গে) গ্রামের গরীব আমরা বাচাই 

তেভাগা হইলে গ্রামের গরীব, বিধবা, নাবালক প্রভৃতির কত কষ্ট হইবে, 
জোতদারদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চায়, এ গরীবদের সমস্ত দুঃখের কারণ 
জোতদারী ও মজুতদারী; এ গরীবদের দুঃখ দূর করার ইচ্ছা থাকিলে জোতদার 
নিজের প্রচুর ধান হইতে সামান্য অংশ দিয়া তাহাদের বাচাইতে পারেন। গরীবের 
কথা, গরীবদের চিরকাল কৃষকেরাই বাঁচায় । আজ এই জীবন মরণ লড়াইয়ের 
দিনেও যে সব গরীব এই লড়াইয়ে কৃষকের পক্ষে থাকিবে, কৃষকেরা তাহাদের 
বাঁচাইবে। এই গরীবদের সম্পর্কে সমিতির সোজা কথা ঃ তোমরা যদি তেভাগা 
মানিয়া লও, তাহা হইলে তেভাগা লইয়া রসিদ দাও; তাহা যদি না কর, তবে 
কিছুই পাইবে না। আর যদি তেভাগা মানিয়া ৩ ভাগের ১ ভাগ ফসল তোমার 
ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া লইয়া কৃষকের লড়াইতে কৃষককে সাহায্য কর, তাহা হইলে 
পরে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমার অভাবের দিনে কৃষক ও তাহাদের সমিতি 
তোমাকে না খাওয়াইয়া রাখিবে না। কিন্ত আজ যদি তুমি আনুগত্য দেখাইয়া 
এখনই আলাদা শর্তে আপোস চাও তাহা হইলে কৃষকেরা বুঝিবে, কাল জমিদার- 
জোতদার কিছু সুবিধা দিলে তুমি তাহাদেরই দলে ভিড়িয়া পড়িবে ৷ সুতরাং গরীব 
মধ্যবিত্ত বা জোতদারের সহিত তেভাগার দাবীর কমে আপোস করার নীতি 
একেবারে ভুল । ইতিমধ্যে দেখা দিয়াছে অনেক জায়গায় ছোট জোতদারেরা নরম 
হইয়া কৃষকদের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করার পর বড় জোতদারেদের দলে ' 
ভিড়িয়া পড়িতেছেন। 

অনেক জায়গায় ‘জোতদারদের একতায় ভাঙ্গন ধরাও* এই বুলি লইয়া 
কমীগণ ছোট জোতদারদের সুবিধা দিয়া তাহাদের সহিত পৃথক আপোসের চেষ্টা 
" করিতেছেন। কিন্ত এই চেষ্টা সফল হইতে পারে না। যাহারা নিজেদের বেলায় 
তেভাগার ন্যায্য ও ন্যুনতম যে দাবীকে মানিবে না তাহাদের সহিত এরূপ আপোস 
নিরর্থক শুধু নয় ক্ষতিকর ৷ তবে যে সব জায়গায় ইতিমধ্যে আপোস হইয়াছে এ 
বছরের জন্য কৃষক সমিতি সে আপোস মানিয়া চলিবে । পরের বছর নূতন কোথাও 
এরূপ আপোস চলিবে না। . 


(খে) সমিতির বাইরে কৃষক নাই 
বলেকেটে / 151/ 3 জানুঃ-মার্চ, ২৩2১ । 
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জমিদার-জোতদারেরা শুধু যে হিন্দু-মুসলমান কৃষকের মধ্যে বিরোধ 
বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে তাই নয়, তাহারা কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের হইতে 
একজন কৃষক; তাহার কোন আধিয়ার নাই। নিজেও অপরের জমি আধি করেন 
না, তিনি তেভাগা আন্দোলনকে সমর্থন করিতেছেন বলিয়া জোতদারেরা পুলিশ 
গিয়াছে। তাহা ছাড়া তেভাগার লড়াইতে শুধু আধিয়ারের লাভ, কাজেই অন্যান্য 
কৃষকের ইহাতে আসার দরকার নাই, একথা তাহারা নানা ভাবে প্রচার করিতেছে। 
কিন্ত আসল কথা কি? তেভাগার লড়াই জোতদারের বিরুদ্ধে । তাহারাই জমি 
পেটে যাইতেছে। জোতদার-জমিদারের বিরুদ্ধে এই লড়াইতে জিতিতে পারিলে 
জোতদারী ধ্বংস হইবে, ক্ষেতমজুর জমি পাইবে, গরীব কৃষক জমি খাস হইয়া 
যাওয়ার বিভীষিকা হইতে মুক্তি পাইবে। তাই তেভাগার লড়াইয়ের সাথে সাথে 
সমিতি দাবী করিয়াছে --- জমি পতিত রাখা চলিবে না। আওয়াজ তুলিয়াছে __ 
পতিত জমি চাষ কর। তাই ধ্বনি উঠিয়াছে কৰ্জা ধানে ৫ সেরের বেশী সুদ নাই। 

তেভাগার লড়াই সকল কৃষককে এঁক্যবদ্ধ করিবে। সেইজন্য প্ৰতি গ্রামে 
ও ইউনিয়নে কৃষক সমিতি গড়িতে হইবে এবং দেখিতে হইবে সমিতির বাইরে 
যেন স্ত্রী বা পুরুষ কোন কৃষক না থাকে। যেখানে বড় সমিতি হইবে, সেখানে 
মেম্বার হও । ইহাই আমাদের সব চেয়ে বড়ো কাজ । 
তে) বাড়ি বাড়ি ভলান্টিয়ার চাই 


সাথে সাথে দরকার ভলান্টিয়ার বাহিনী । তেভাগা আন্দোলন আজ একটা 
লড়াই, ইহা শুধু কথার কথা নহে। আজ আর শুধু প্রচার, বক্তৃতা, সভা বামিছিলের 
যুগ নাই। এই সব কাজের জন্য ভলান্টিয়ারবাহিনী কতকটা সমারোহের ব্যাপার। 
তাই আগেকার দিনে মজবুত ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া উঠে নাই। আজ আর 
শুধু কথা বা প্রচারের দিন নাই, কঠোর কাজ ও লড়াই-এর মধ্যে আমরা আসিয়া 
পড়িয়াছি। কে আগে ধান কাটিবে, প্রবল জোতদার, না গরীব কৃষক? এক বেলার 
দেরীতে জয় পরাজয় নির্ভর করে, ১০ জনের দৃঢ়তার উপর লড়াইয়ের ভাগ্য 
এ20/151/% জানুঃ-যাৰ্চ, ২০০১। 
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নির্ভর করে। তাই কৃষক সমিতির ও সুদৃঢ় ভন হিনী আজ তেভাগা 

এ সেনাপতির দুই বাহু। সমিতি ও ভলান্টিয়ার বিহীন তেভাগার 
লড়াই আর সৈন্যবিহীন সেনাপতির একই দশা-হইতে বাধ্য। . 

সুতরাং এখনই সুদৃঢ় -ভলান্টিয়ারবাহিনী গড়িতে হইবে। এই বাহিনী 

গড়িবার দায়িত্ব শিক্ষিত বা অকৃষক কর্মীদের উপর ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না 
তাহার জন্য এই কাজগুলি করা দরকার $ 


(১) লড়াইয়ের সমর্থক মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চা, জোয়ান, বুড়া সকলকেই 
ভলান্টিয়ার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । তেভাগার সংগ্রামে প্রত্যেকেরই যোগ্য 
কাজ আছে, সেই অনুসারে প্রত্যেককে কাজ দিতে হইবে। 

(২) ইহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়া একটি নিয়মিত ভলান্টিয়ারবাহিনী 
গড়িতে হইবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন কৃষক কমিটি বা তেভাগা কমিটির অধীনে 
একজন ক্যাপ্টেনের পরিচালনায় একটি বাহিনী থাকিবে। প্রতি ১০ জনের মধ্যে 
১ জনকে নায়ক করিয়া দিতে হইবে, তিনি ক্যাপ্টে নের নির্দেশিমত বাকী ৯ জনকে 
পরিচালনা করিবেন। 

(৩) ভলান্টিয়ার দল গ্রামে গ্রামে একটি পাঠচক্র ও ব্যায়ামের আখড়া 
চালাইবেন, সেখানে গ্রামের সকলে আসিয়া পড়াশুনা ও ব্যায়াম করিতে পারিবেন। 
একজনে পড়িবে সকলে শুনিবে, একজন ব্যায়াম শিখাইবে, সকলে করিবে। 

(৪) প্রতি ১৫ দিনে একবার ভলান্টিয়ার সমাবেশ হইবে । এ সমাবেশে 
সাধারণ ব্যায়াম অসম্ভব হইলে প্রাথমিক কুচকাওয়াজ এবং পড়াশুনা চলিবে। 
সারাদিন ক্যাম্পের নিয়মে কাজ চলিবে । এ দিন ৩ ঘন্টার একটি ট্রেনিং ক্লাশ 
কোন কৃষক নেতা কর্তৃক পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

(৫) ভলান্টিয়ারদের নিয়ম শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের শপথ লইতে হইবে 
এবং লালটুপি ও কৃষক ভলান্টিয়ার ব্যাজ পরিধান করিতে হইবে । . 

(৬) শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও কৃষক সমিতিকে রক্ষার ব্যবস্থা 
ভলান্টিয়ারদের শিক্ষা করিতে হইবে । ভলান্টিয়ারদের লাঠি থাকিবে। 

এই নিয়মগুলি মানিয়া চলিলে সাধারণ কৃষক কর্মীর পক্ষে ভলান্টিয়ার 
বাহিনী গড়িয়া তোলা মোটেই কঠিন হইবে না। 


+5050/251/7 জানুঃ-মার্চ, ২০০১। 
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এই ভলান্টিয়ার দলকে দরকারমত অনেক কাজ করিতে হইবে, তবে 
নীচের কাজগুলি করিতেই হইবে ঃ 


(১) জোতদার, পুলিশ এবং তাহাদের চরদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিতে 
হহবে। বিভিন্ন এলাকার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে। দূরে দূরে পাহারা 
রাখিতে হইবে, জোতদারের লাঠিয়াল বা পুলিশ আসার খবর দৌড়াইয়া আগেই 
জানাইতে হইবে । ভলান্টিয়ার দলের এই বিভাগ সংগঠিত না থাকার ফলেই, 
রংপুরে কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন, জলপাইগুড়িতে কমরেড মাধব দত্ত, দিনাজপুরে 
কমরেডগণ আহত হইয়াছেন, ময়মনসিংহে সর্বেশ্বর ডালু নিহত ও প্রবীর গোস্বামী 
আহত হইয়াছেন। পুলিশের গতিবিধির খবর না রাখার ফলেই অনেক কৃষক 
গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছেন। এই খবরাখবর ও পাহারার জন্য ভলান্টিয়ার দলের 
একটি বিভাগ খুলিতে হইবে । সংবাদ দিবার সংকেতও থাকিবে __ ঘন্টা কাসর, 
শঙ্খ বা শিঙ্গা। 

(২) ভলান্টিয়ার দলকে তাড়াতাড়ি এক যোগে মাঠের পর মাঠ ধান 
কাটিয়া শেষ করিতে হইবে, গাড়ী করিয়া বা কাধে করিয়া বাড়ী নিতে হইবে। 
অনেকে পরামর্শ দেয়, আধিয়ারেরা নিজ নিজ ধান কাটিয়া ঘরে তুলুক। এই 
পরামর্শে জোতদারের উপকার হয়। জোতদারের লাঠিয়াল দল বাঁধিয়া আসিয়া 
আধিয়ারদের মারিয়া শেষ করিতে পারে । সুতরাং পুলিশ আসুক, ১৪৪ ধারা 
থাকুক, জোতদার আসুক, নিশান উড়াইয়া দল বাধিয়া ধান কাটিয়া ঘরে তুলিতে 
হইবে। ধান কাটিয়া ঘরে তোলার জন্য ভলান্টিয়ার দলের আর একটি বিভাগ 
থাকিবে। 

(৩) আর এক দলের কাজ হইবে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা, 
শত্রুকে তাড়াইয়া দেওয়া । এই দলে থাকিবে সবচেয়ে জঙ্গী ও জোয়ান লোক। 
জোতদারের ভাড়াটিয়া লোক বা পুলিশ যে-ই হোক আধিয়ারের ধান যাহারা 
কাটিতে বা ছিনাইয়া লইতে আসিবে, তাহাদের তাড়াইয়া দিতে হইবে, সেখানে 
ইতঃস্ততঃ করা চলিবে না। এ শত্ররা যদি আমাদের মারিতে আসে, তাহাদের 
মারিয়া বিদায় করিতে হইবে; সমিতির এলাকায় দুশমনের জায়গা নাই। ইহাই 

হইবে আমাদের আওয়াজ। 
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(৪) আর এক দলের কাজ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ধান মাড়াই করা।। গরীবের 
ঘরে সারা বছরের ধান থাকে না। খোরাকীর জন্য এখনই মাড়াই করা দরকার। 
ইহাই হইবে ভলান্টিয়ার দলের এই বিভাগের উপর হুকুম। 

৫৫) সঙ্গে সঙ্গেই আবার জমিতে লাঙ্গলের রেখ দিবার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । জোতদারেরা ভাগচাবীকে এখনই জমি হইতে উচ্ছেদ করিতেছে, এবার 
তো আরও বেশী প্রতিহিংসার সহিত উচ্ছেদ করিবে । সুতরাং ধান কাটার পরবতী 
ধান রক্ষা ও দখল রক্ষা । দখল রেখে চাষ কর -_ এই আওয়াজ সাথে সাথে 
কাজে পরিণত করিতে হইবে। 

(৬) মজুর, মধ্যবিত্ত, ক্ষেতমজুর ও কৃষক সকলের মধ্যে সব সময়ে 
আমাদের আন্দোলনের কথা প্রচার করা দরকার । জোতদার, পুলিশ ও তাহাদের 
দালালের দল, অনেক জায়গায় কতক কংগ্রেস ও লীগের লোক এই আন্দোলনের 
খুলিয়া দিতে হইবে। তাই ভলান্টিয়ার দলের একটি প্রচার স্কোয়াড রাখা দরকার । 

তেভাগা কমিটি গড়িয়া তোল ঃ 
রসনা রানার 
নি্নলিখিত কাজগুলি করিতে হইবে ঃ 

১।সবদলের ও আৱতাৰ ৰা লা 
লক্ষ্য রাখিয়া প্রচার, সভা, বৈঠক, বই বিক্ৰয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং 
এই সব কাজে ভলান্টিয়ার দলের প্রচার-ক্ষোয়াডকে নিয়োগ করিতে হইবে। 
মধ্যবিত্ত, ছাত্র, কৃষক, মহিলা ও অন্যান্য দেশভক্ত প্রতিষ্ঠান যাহাতে আন্দোলন 
সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা না করেন ও আন্দোলনের সমর্থনে আগাইয়া আসেন, 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

- ২। জোতদার ও পুলিশের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, বিভিন্ন 
এলাকার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে। এক এলাকা হইতে অন্য এলাকা 
পর্যন্ত ভলান্টিয়ার দলের প্রচার মিছিল প্রাঠাইতে হইবে। 

৩। মামলা মোকদ্দমা তদ্ধিরের জন্য শহরে “মামলা চালনা কমিটি’ গড়িতে 
হইবে, এলাকায় অৰ্থ সংগ্ৰহ করিতে হইবে ও মামলা চালানোর জন্য সৎ অথচ 
KAKI 1511) % আনুঃ-মাৰ্চ, ২০০১ ৷ 
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অভিজ্ঞ লোক বাছিয়া লাগাইতে হইবে ৷ লড়াইয়ের সাথে সাথে মামলা চালানোর 
ব্যবস্থা চাই-ই। 

৪। সমস্ত নুতন সমস্যা ও অসুবিধার সমাধান করার ভার এই কমিটিকে 
লইতে হইবে। 

৫। কমিটিতে মতভেদ হইলে সাধারণ কৃষকের সভায় কমিটির সকলের 
মত প্রকাশ করিতে হইবে এবং তারপর সাধারণের রায় অনুযায়ী কমিটিকে কাজ 
করিতে হইবে। 

৬। কোন কৃষক গ্রেপ্তার হওয়ায় বা বাড়ী হইতে কোন কারণে দূরে থাকিতে 
বাধ্য হইলে, তাহার পরিবার প্রতিপালন, হাট, চাষ, ফসল রক্ষা, মামলা চালানো 
ইত্যাদি কাজ এই কমিটিকে করিতে হইবে ।, 

৭1 ভলান্টিয়ারদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও সংগঠনের অন্যান্য কাজ কমিটিকে 
করিতে হইবে। 

৮। জোতদার ও অন্যান্য দুশমনদের সায়েস্তা করিবার জন্য অনেক সময়ে 
বয়কট বা অন্যান্য শাস্তির বিধান দরকার । এ সম্পর্কেও এই কমিটিকে সিদ্ধাত্ত 
করিতে হইবে । মতভেদ হইলে অবশ্য সব ক্ষেত্রেই সাধারণের রায় লইতে হইবে। 

তেভাগা কমিটির সংগঠন 

তেভাগা কমিটি গড়িয়া তোলার সময়ে মনে রাখিতে হইবে, তেভাগা 
সমর্থক কৃষক নেতাদের অন্য বিষয়ে মত যাহাহ হোক না কেন, তাহাদের এই 
তেভাগা কমিটিতে আনিতে হইবে । সমর্থন যদি ভন্ডামি হয়, তাহার কথা অবশ্য 
আলাদা। কংগ্রেসী হন, লীগভক্ত হন, কমিউনিস্ট হন, তেভাগা সমর্থক কৃষক 
মাতব্বরদের কমিটিতে লইতে-ই হইবে । এরূপ কমিটিতে অনেক বিষয়ে মতভেদ 
কাজ করিতে হইবে। 

সাম্ৰাজ্যবাদী আক্ৰমণ প্রতিহত কর 
জমিদার-জোতদারের অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকের এই নিতান্ত ন্যায্য 
বাড়ীতে বাড়ীতে পুলিশের ক্যাম্প বসিয়াছে। জোতদারের কথামত আধিয়ারের 
ধান ছিনাইবার জন্য তল্লাসী পরোয়ানা বাহির হইতেছে, নিরস্ত্র কৃষকের উপর 
গুলি বর্ষণ হইতেছে, স্ত্রী-পুরুষ নিৰ্বিশেষে কৃষকদের গ্রেপ্তার এবং পুলিশ ও জোতদার 
২০১০5115117 ভ্রান্ঃ-মার্চ, ২০০১। 
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নিৰ্মম প্রহার করা হইতেছে, এমন কি ধান কাটা বন্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারী হইতেছে, 
১৪৪ ধারা ও বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া সভা-সমিতি -মিছিল-বৈঠক বন্ধ করা 
দিবার জন্য জ্রোতদার-কজ্মিদাররা সামনে আসিয়া দীড়াইয়াছে। কৃষকও কুখিয়া 
দাড়াইয়াছে। ৫০ লক্ষ কৃষক শপথ করিয়াছে, এই বর্বর জুলুমের কাছে আমরা মাথা নত 
করিব না। 

কাহারও মনে হইতে পারে, আমলা পুলিশ মিলিটারী তো আইন ও ন্যায়- 
অন্যায়ের মালিক । কিন্তু তাহা ঠিক নয়। হাকিমেরা ১৪৪ ধারার নামে এমন অনেক 
হুকুম দিয়া বসেন যাহা অমান্য করিলে এই ইংরাজের আইনেও কোন অপরাধ বা সাজা 
হয় না। পুলিশ কর্মচারীরা কখনও কখনও এমন অনেক অন্যায় জুলুম করিয়া বসেন 
যাহার ফলে তাহারা চাকুরী হইতে বরখাস্ত হয়, তাহাদের অন্যায় কাজে বাধা দিলে কোন 
অপরাধ হয় না। আসলে ন্যায় অন্যায় বিচারের চূড়ান্ত আদালত জনসাধারণ । হাকিম 
আমলা পুলিশের বিচারের ভার আজ্ঞ দেশভক্ত জনসাধারণের হাতে। 

(ক) আধিয়ারের ন্যায্য দাবী আদায়ের লড়াই দমনের জন্য আজ্জম জোতদারের 
বাড়ীতে বাড়ীতে পুলিশের ক্যাম্প বসিতেছে --- ইহা কি, ন্যায় না অন্যায় ? 

খে) আধিয়ারের রক্ত জল করা ফসল সে তাহার নিজ্জের ঘরে তুলিয়াছে __ 
সেই ধান ছিনাইয়া লওয়ার জন্য তল্লাসী পরোয়ানা পাঠানো, ন্যায় না অন্যায় £ 

(গ) কৃষক সেই ধান ছাড়িয়া দিতে চায় না বলিয়া গরীব নিরস্ত্র শীর্ণ কৃষকের 
গায়ে গুলিবর্ষণ, ন্যায় না অন্যায় ? 

(ঘ) মেয়ে পুরুষ আসামীদের গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ ও জোতদার কর্তৃক নির্মম 
প্রহার, ন্যায় না অন্যায় ? 

ডে) ধান কাটা বন্ধ করিবার জন্য ১৪৪ ধারা জারী, ন্যায় না অন্যায় ? 

(চ) বিশেষ অর্ভিন্যান্সের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কৃষকের কণ্ঠরোধ, সভা-সমিতি 
বন্ধ করা, উচিত না অনুচিত? 

তেভাগা কমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনীর কাজ 

এইরূপে প্ৰত্যেকটি অন্যায়ের বিচার করিবে তেভাগা কমিটি ৷ কমিটির নির্দেশে 
এই বর্বর জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে ভলান্টিয়ার বাহিনী । 

(কে) জোতদারের বাড়ীতে পুলিশের ক্যাম্প বসানো, জোতদারের ভাত খাওয়া 
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শুধু অনুচিত নয়, ঘোরতর অপরাধ। কে না জানে, কোন মামলায় তদত্ত করিতে 
আসিলে সরকারী কর্মচারী কোন এক পক্ষের বাড়ীতে কোন সুবিধা নিতে পারেন 
না, একটি ডাব খাওয়া পর্যন্ত বে-আইনী। সুতরাং তেভাগা কমিটি সহজেই সিদ্ধান্ত 
করিতে পারিবেন __ জোতদারের বাড়ীতে পুলিশ ক্যাম্প একেবারে বে-আইনী, 

€খ) আধিয়ারের নিজের তৈয়ারী ধান ছিনাইয়া লইবার জন্য তল্লাসী পরোয়ানা 
লইয়া যাওয়া চূড়ান্ত বে-আইনী কাজ। তাহা ছাড়া ধানের কোন সনাক্ত হয় না। 
তবুও পুলিশ যদি জোতদারের কথামত ধান ছিনাইবার চেষ্টা করে, তাহা যে 
বে-আইনী তাহা আর বলিয়া দিবার দরকার হয় না। সুতরাং অন্যায়ভাবে ধান 
ছিনাইবার চেষ্টায় বাধা দিতে হইবে। 

(গ) নিরস্ত্র কৃষকের উপর গুলি চালাইবার হুকুম কোন কনস্টেবলের নাই। 
আইনে এই কনস্টেবল সাজা পাইবার যোগ্য। সুতরাং নিৰ্ভয়ে এই অন্যায় গুলি 
চালনার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়াই হইবে কৃষকের একমাত্ৰ কর্তব্য। 

(ঘ) গ্রেপ্তারী আসামীদের প্রহার জঘন্যতম অপরাধ স্ত্বীলোককে প্রহার তো 
বীভৎস ব্যাপার। এই অসহায় গ্রেপ্তারী আসামীর দল পুলিশকে ফিরাইয়া মারিলে 
কোন অপরাধ হয় না, তাহাতে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হয়। 

(ঙ) ধান কাটার বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারার ব্যবহার __ একথা শুনিলে মরা 
মানুষেও ঘৃণায় আতকিয়া উঠে। এক পক্ষের তৈয়ারী ধান __ আধিয়ার পক্ষের 
ধান আধিয়ারকে কাটিতে নিষেধ করার এক্তিয়ার কাহারও নাই __ এই বে-আইনী 
হুকুম বরদাস্ত করাই বে-আইনী ও অন্যায়। 

(চ) যাহারা অভিন্যাসস ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করিয়া তেভাগার লড়াই দমন 
করিতে চায়, তাহারা এদেশে দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী, তাহাদের হাতে মাখানো আছে 
লক্ষ কোটি মানুষের রক্তের দাগ। এই অর্ডিন্যান্স ও ১৪৪ এর বাধানিষেধ পদদলিত 
করিয়া কৃষকদের আগাইয়া যাইতে হইবে, তবেই সেই নরহত্যার কতকটা প্রতিশোধ 
হইবে। 

[কৃষ্ণবিনোদ রায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সভাপতি (১৯৪৬-৪৭) ছিলেন । ভার রচিত 
“তেভাগার লড়াই’; কৃষক্রের লড়াইয়ের কায়দা’ ও “চাবীর লড়াই” (পরবর্তী নিবন্ধের পরিশিষ্ট 
সংকলিত) -_- এই তিনটি পুস্তিকা তেভাগা সংগ্রামের কৃষক নেতৃতৃ, সংগঠক ও স্বেচ্ছাসেবকদের 
রাজনৈতিক শিক্ষা ও পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে খুবই সাহায্য করেছিল । কৃষ্ণবিলোদ রায়, মণিকৃষ্ণ 
সেল, মাধব দত্ত বা আব্দুল্লাহ্‌ রসূল প্রমুখ কৃষক নেতাদের সংক্ষিপ্ত জীবনপপ্ভী গ্রন্থের অন্যত্ৰ 
সংকলিত --- সু দাশ] 

০0115 1/9% জানুঃ-মাৰ্চ, ২০০১। 
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মেশিন বৌ 

আজকাল কলকাতায় এলেই বড় অস্বস্তি হয় দিব্যেন্দুর। হাওড়া স্টেশনে 
পা দিলেই মনে হয় সে যেন একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। 
চারপাশে অসংখ্য মানুষের ভিড়, প্রচন্ড কোলাহল, ট্রাফিক এয়ার এবং সাউন্ড 
পলিউশনের দাপটে এখানকার আকাশ বাতাস একেবারে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। 

ট্যাকৃসিটা ভি.আই.পি রোডে ঢোকার পর কিছুটা আরাম বোধ করল 
দিব্যেন্দু। আঃ! এতক্ষণ পরে প্রাণ ভরে একটু নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে। কিছুটা 
সবুজ অস্তত চোখে পড়বে। বছর দুয়েক হল একটা প্রোমোশন পেয়ে সে বন্ষেতে 
বদলি হয়েছে। কলকাতায় যে কদিন থাকে তার দম যেন আটকে আসে । তবু 
বছরে দু’তিন বার তাকে এখানে আসতেই হয় মা আছেন বলে। 

এবারেও যথারীতি দমদম পার্কে গাড়ি ঢুকতেই দূর থেকে সে দেখতে 
পেল তিন তলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে তার মা দাড়িয়ে রয়েছেন। পথ চেয়ে 
আছেন ছেলের আসার অপেক্ষায় । বাড়ীতে পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করার 
পর ডুইংরুমে বসে আনন্দবাজারটায় একটু চোখ বোলাচ্ছে। এমন সময় হাসিমুখে 
তার সামনে এসে দীড়ালেন। বেশ একটু খুশির ভাব নিয়ে বললেন, ভালোই হল 
তুই এসে গেছিস। এবার নিজের চোখেই দেখে যেতে পারবি। 

__ কি ব্যাপার! কি দেখে যাব?’ 

__ “আমাদের ঠাকুর মশাই তোর জন্য একটা ভালো সম্বন্ধ এনেছেন। 
বাপের একমাত্র মেয়ে, দেখতে সুশ্রী, লেখাপড়া জানে, ভালো গান করে৷ 


বেলেঘাটায় নিজেদের বাড়ি, অবস্থাপন্ন পরিবার ........ র 
__ডিঃ! থামো তো। দুস্দুবার ঘা খেয়েও তোমার শিক্ষা হয় নি? এখনও 


__ “আমি একে দুর্ঘটনা বলে মনে করি না। আগে যা ঘটেছে তা হল 
আাডজাস্টমেন্টর অভাব । তাই বলে হাল ছাড়লে তো চলবে না! 

__-শোনো মা, একবার কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে আর একবার প্রজাপতি 
অফিসের মাধ্যমে বিয়ে করে কোনই লাভ হ‘ল না। একজন প্রথম থেকেই তোমাকে 
সহ্য করতে পারল না। আর একজন আমার জীবনের সমস্ত অভ্যাস পালটে 


দিতে চাইল ৷ আমাকে আনসোশ্যাল বানিয়ে তার আচলের তলায় রাখতে গেল। 
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করে চলে গেছে। আমারও যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর নয়।” 

তা বললে কি চলে? তুই পুরুষমানুষ ৷ অর্থ, বিদ্যা, চেহারা, বংশমর্যাদা 
সবই তো আছে। তুই তাহলে কেন আবার বিয়ে করবি না? তাছাড়া একজন 
ভালো জ্যোতিষী তোর কুণ্ঠি দেখে বলেছেন তৃতীয়বারের বিয়েটাই সফল হবে। 
তুই আজ সন্ধ্যায় ঠাকুরমশাইকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটাকে একবার দেখে আয়। 
আমি ফোন করে ওদের জানিয়ে দিচ্ছি!” 

_-মাফ করো মা। এইভাবে মেয়ে দেখতে যেতে আমার ভালো লাগে 
না। আবার যদি কেউ আসে তো দেখবে হিষ্ট্ৰি উইল রিপিট ইটসেল্ফ। আমি তাই 
ঠিক করেছি জীবনে আর বিয়েই করবো না।’ 

__-"অমন কথা বলতে নেই। আমার মুখ চেয়ে তুই একবারটি যা!’ 

শেষ পর্যস্ত মায়ের অনুরোধ এড়াতে না পেরে দিব্যেন্দু সন্ধ্যাবেলা 
ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে পাত্ৰী দেখতে বেলেঘাটায় গেল । মেয়ের বাবা টেলিফোনের 
একজন মস্ত বড় অফিসার । দিব্যেন্দু যাওয়া মাত্রই ভদ্রলোক খুব খাতির করে 
তাকে ওপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর কথায় কথায় তার সম্বন্ধে 
নানা খবরাখবর নিতে লাগলেন ৷ তিনি বেশ গদগদ হয়ে বললেন, ‘জানো বাবা, 
মেয়েটি আমাদের বড় আদরের । ওকে যে বিয়ে করবে সে খুব সুখী হবে । তবে 
ওর সঙ্গে একটু মানিয়ে চলতে হবে । নিজের মনের মত করে গড়ে নিতে হবে । 

ঠাকুর মশাই বললেন,হক কথা কইসেন। মাইয়ারা হইল কাদার তাল। 

এমন সময়ে মেয়ের মা মেয়েকে নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। 
মেয়েটির বোধহয় শাড়ি পরা অভ্যাস নেই। তাই. সে একটু জড়সড় হয়ে একখানা 
চেয়ারের ওপর বসল । মেয়েটিকে দেখতে বেশ ফর্সা, গোলগাল, অনেকটা আলুর 
পুতুলের মত। হাসি হাসি মুখ করে সে একদৃষ্টে দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে রইল। 

ইতিমধ্যে অন্য একটি ভদ্রমহিলা দুটো বড় প্লেটে গরম গরম লুচি, আলুর 
দম আর মিষ্টি এনে টেবিলের ওপর রাখলেন। মেয়ের বাবা একগাল হেসে বললেন, 
‘এখন একটু জলযোগ করা হোক। তারপর বাকি কথাবার্তা হবে ।স্ঠাকুরমশাই 
বিনা বাক্যব্যয়ে একটা প্লেট কোলের ওপর তুলে খেতে আরম্ভ করে দিলেন। 
দিব্যেন্দু শুধু একটা সন্দেশ তুলে নিল। মেয়ের মা বললেন,‘একি বাবা, তুমি তো 
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কিছুই খেলে না।’ দিব্যেন্দু সসঙ্কোচে বলল,‘মাফ করবেন, সন্ধ্যাবেলা এত কিছু 
খাওয়া আমার অভ্যাস নেই।’ মেয়েটি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 
আরে খাও খাও। পেটে খিদে মুখে লাজ ভালো নয়। নইলে পরে আফশোষ 
বললেন,কিছু মনে কোরো না বাবা, ওর কথাবার্তার ধরনই ওইরকম। আসলে 
আমাদের মেয়েটি বড় সরল । ওর কাছে আপনপর বলে কিছু নেই৷” 

দিব্যেন্দু মেয়েটিকে বলল, ‘আচ্ছা, আপনার অনুরোধে আমি আর একটা 
মিষ্টি খাচ্ছি। কিন্তু আর কিছু খেতে পারব না।’ 

মেয়েটি ন্যাকান্যাকা গলায় বলল,এমা, আমাকে আপনি করে কথা বলছ 


কেন? আমি কি তোমায় আপনি বলেছি?’ 
ঠাকুর মশাই বললেন, পদিদিমনি হক কথা কইসেন। কদিন পরে যেখানে 
চার হাত এক হইব সেখঅনে তুমি কইলে ক্ষতি কি?’ 


দিব্যেন্দু মৃদু হেসে মেয়েটিকে বলল, বেশ, শুনেছি তুমি খুব ভালো গান 
কর। রবীন্দ্রসঙ্গীত জানো?’ 

মেয়ের বাবা বললেন, নিশ্চয়ই, বাঙালী ঘরের মেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত জানবে 
না? শুনিয়ে দাও তো মা একটা গান।’ 

মেয়েটি অনেক ধানাই পানাই করে খর বায়ু বয় বেগে’ গানটা গাইতে 
শুরু করল । সেটা যেমন বেসুরো, তেমনি বেতালা, তার ওপর যেখানে সেখান 
কথাও আটকে যেতে লাগল । 

মেয়ের মা বললেন,আসলে পরীক্ষার পড়ার চাপে অনেকদিন প্র্যাকটিস্‌ 
করতে পারেনি । তা নইলে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও দারুন ভালো গায় 

দিব্যেন্দু বলল, ‘ঠিক আছে। এখন বলো কোন লেখকের বই তুমি পড়তে 
ভালোবাসো ৷”. 

মেয়েটি ঠোট উলটে বললো,ওসব বইটই পড়া আমার ধাতে সয় না। 
বই পড়তে গেলেই আমার মাথা ধরে ।” 
তো আর কিছু নেই, তাই আজেবাজে বই পড়তে আমরাই ওকে মানা করেছি!’ 

দিব্যেন্দু বলল,খুব ভালো করেছেন। কিন্ত ওর তাহলে সময় কাটে কি 
করে?’ 
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কত কি করার আছে। টি.ভি সিরিয়াল দেখা, সিনেমা যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা 
দেওয়া, শপিং করা, বিউটি পার্লারে যাওয়া, আরও অনেক কিছু আছে। 

দিব্যেন্দু বলল, “বুঝলাম । আমি আবার একটু খাদ্যরসিক। ভালো ভালো 
রান্না খেতে খুব ভালোবাসি । তুমি রান্নাবান্না করতে জানো তো?’ 

মেয়েটি ঠোট বেঁকিয়ে বলল,পাগল! এ যুগের স্টাইল হল হোটেলে 
যাওয়া । এখনকার মেয়েরা রান্নাঘরের মধ্যে সময় নষ্ট করে নাকি?’ 

মেয়ের মা বললেন, রান্নার মধ্যে আর কি আছে বাবা ? এতদিন প্রয়োজন 

দিব্যেন্দু বলল,ঠিক বলেছেন। যুগ এখন পালটে যাচ্ছে। আচ্ছা আমি 
এবার উঠি। মায়ের সঙ্গে কথা বলে যা সিদ্ধান্ত হয় পরে জানাব।’ 

মেয়ের বাবা বললেন,দেখো বাবা, একটু তাড়াতাড়ি খবরটা যেন পাই। 
তারপর দিনক্ষণ দেখে বিয়ের তারিখটা পাকা করে ফেলতে হবে। 

ঠাকুরমশাই সোৎসাহে বললেন,“কোনও চিন্তা নাই ৷ মাইয়া আপনার রূপে 
লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী । বাবাজীবনের নিশ্চয় পছন্দ হইসে । এখন যত শীঘ্ৰ সম্ভব 
চার হাত এক কইরা দিলেই হয়” 

বাড়ি ফেরার পর দিব্যেন্দুর মা আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, “কিরে, 
মেয়ে কেমন দেখলি?’ 

RE EE BETTE ‘মোস্ট বোগাস। যাচ্ছেতাই । রবিবারের 
সন্ধ্যাটা আমার একেবারে নষ্ট হয়ে গেল ।’ 

“কেন রে? কি হয়েছেঃ, 

হয়েছে আমার মুন্ডু। ওইরকম মাথামোটা, অপদার্থ, আহ্াদী, আলুর 

"আহা রাগ করছিস কেন? তোর জন্য আমি আরও ভালো সম্বন্ধ দেখব। 

"অভাব হয়তো নেই। কিন্ত দোহাই তোমার। তুমি আমার জন্য আর 
না।’ 

‘ওমা, লি ত ৱি কৰা” মামৰ মেলেকে নিল মাকৰ কোনও 
অমানষের মেয়েকে বিয়ে করবি নাকি?’ 
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“সে তুমি যথা সময়েই জানতে পারবে । পরশু আমি বন্বে ফিরে যাচ্ছি। এর 
মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে আর কোনও কথা শুনতে চাই না। দুটো দিন আমাকে একটু 
৷ দির্বেন্দু চলে যাবার একমাস পরে তার মা একখানা চিঠি পেলেন। তাতে সে 
কোরো না। মানুষের মেয়েদের ওপর আমার কোনও আস্থা নেই। তাই আমি বিদেশ 
থেকে মেশিন বৌ আনছি। এবার বোধহয় আর কোনও প্রবলেম হবে না। তুমিও স্বচ্ছন্দে 
আমার কাছে এসে থাকতে পারবে । 

দিব্যেন্দুর মা তার ছেলের চিঠি পড়ে,হতভম্ব হয়ে গেলেন। মেশিন বৌ! সে 
আবার কি বস্তু? ছেলেটার কি শেষপর্যন্ত মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? দিন পনেরো 
পরে আবার দিব্যেন্দুর চিঠি এল, “মা তুমি শুনলে খুশি হবে আমার মেশিন বৌ এসে 
গেছে। দারুন ভালো বৌ হয়েছে। ঠিক আমার মনের মত। কোনও ঝামেলা নেই। 
নিমেষের মধ্যে করে দিচ্ছে । কোনও রকম ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান নেই ৷ সম্ধ্যাবেলা বন্ধুদের 
সাথে চুটিয়ে আড্ডা মারছি। আমার মেশিন বৌকে দেখে সবাই ঈর্ষা করছে। সবাই 
বলছে তারাও মেশিন বৌ আনবে । আমি খুব আনন্দে আছি। তুমি আর দেরী কোরো 
না। যত শীঘ্র পারো এখানে চলে এস ৷ যতদিন ইচ্ছে থেকে যাও । তোমার মেশিন বৌমা 
একটুও বিরক্ত হবে না।’ 

কয়েকদিনের মধ্যেই দিব্যেন্দুর মা বোম্বে রওনা হয়ে গেলেন । তারপর ছেলের 
ফ্ল্যাটে এসে মেশিন বৌমাকে দেবে তিনি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন ৷ যদিও সে 
রক্তমাংসের মেয়ে ঘরের মধ্যে বসে আছে। তার চোখ দুটি হরিণের মত চঞ্চল এবং 
মুখে সবসময় একটা মিষ্টি হাসি লেগে রয়েছে। 

দিব্যেন্দু রিমোটের একটা বোতাম টিপে দিতেই মেশিন বৌ উঠে এসে তার 
শাশুড়ির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল । দিব্যেন্দুর মা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। 
দিব্যেন্দু তার মাকে রিমোটের বোতামগুলির কি কাজ তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। 
সুতরাং মেশিন বৌমাকে চালনা করতে তার একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। 

সময়মত তাকে খেতে দেওয়া, পূজোর জিনিসপত্র গুছিয়ে দেওয়া, বিছানা করে 
দেওয়া, গা হাত পা টিপে দেওয়া সবকিছুই সে হাসিমুখে করে দিচ্ছে। মেসিন বৌমার 
কোনও জ্বালা নেই, মুখে একটাও কথা নেই। বেশ কিছুদিন ধরে ছেলের সংসারে পরম 
শান্তিতে বাস করছেন তিনি ৷ তবু মনের মধ্যে একটা কাটা যেন সবসময় খচ্‌খচ্‌ করে । 
একদিন তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন,একটা কথা তোকে অনেকদিন বরে বলব বলে 
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ভাবছি। মেশিনবৌমা সবকিছুই করে দেয়, কিন্তু সে একটাও কথা বলে না। এমনি করে 
ভালো ছিল।৷ তারা ঝগড়া করত ঠিকই, তবে সময়টা বেশ কেটে যেতো। এখানে থেকে 
ৰ ৬৭৬৭ 

খেতে তখন সবসময় বলতে এইভাবে কি বাচা যায়? আমাকে অন্য 6 কোথাও পাঠিয়ে 
দে। এখন আবার উলটো কথা বলছ।’ . 

মা বললেন, আরও একটা কথা আমার মনে হয়েছে । মেশিন বৌ যতই ভালো 
হোক, ওর তো কোনও দিনও ছেলেপিলে হবে না। তাহলে বংশ রক্ষা হবে কি করে?" 

দিব্যেন্দু রেগে উঠে বলল, “ছেলেপিলে আমার দরকার নেই। সেসব আরও 
ঝামেলা । মেশিনবৌকে নিয়ে আমি খুব ভালো আছি। আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে 
না। তুমি বরং কলকাতায় ফিরে যাও ।’ 

শেষ পর্যন্ত দিব্যন্দুর মা কলকাতাতেই ফিরে গেলেন ৷ মাস চারেক পরে দিব্যেন্দু 
হঠাৎ একদিন কলকাতার বাড়িতে এল । ঝোড়ো কাকের মত তার চেহারা । চোখমুখ 
বসে গেছে। দেখলে মনে হয় তার মনের ওপর দিয়ে একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেছে। 
তার মা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে রে? তোর কি কোনও অসুখ 
হয়েছিল £ চেহারাটা এত খারাপ লাগছে কেন?’ 

দিব্যেন্দু মান মুখে বলল,ভীষণ মুশকিলে পড়ে গেছি ঘা। মেশিন বৌ বিগড়ে 
গেছে। যে ওকে বিক্রি করেছিল সে আমাকে ঠকিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে ওর মধ্যে 
নানারকম গন্ডগোল দেখা যাচ্ছিল । এখন সে আর কোনও কাজ করছে না।' 

“সে আবার কি?’ 

হ্যা মা। হঠাৎ একদিন গভীর রাতে ঘ্বুন ভেঙে শুনতে পেলাম মেশিন বৌ কুঁই 
কুঁই করে কীদছে। কাছে গিয়ে দেখি সে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মুখে একটুও 
হাসি নেই। 

বলিস কি রে, 

‘সত্যি বলছি মা। মনে হয় হয় অনেকদিন ধরে মানুবের সঙ্গে থাকতে থাকতে ওর 
মধ্যে একটা ইমোশন তৈরী হয়েছে। ইমোশন জিনিসটা খুব ছোঁয়াচে । মনে হয় আমার 
বন্ধুবান্ধবীদের বিভিন্ন হমোশন ওর ওপর প্রভাব ফেলেছে। কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করতাম 
আমাকে কোনও মেয়ের সাথে গল্প করতে দেখলে ওর সুখের হাসি মিলিয়ে যেত। 
বুঝতে পারতাম ও তাদের হিংসে করছে।’ 

“কি আশ্চর্য । ওর মধ্যেও কি তাহলে মন আছে?’ 

‘আগে ছিল না। কিন্ত এখন মনে হয় আছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের 
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বেড়াতে এলেন ৷ মেশিন বৌ তাদের যথেষ্ট আদর আপ্যায়ণ করল ৷ আমরা খুব জমিয়ে 
শুইয়ে রেখে এলেন । কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ কানে এলে আমার বেডরুমের মধ্যে কে যেন 
কোলে তুলে নিলেন। মিষ্টার পালেকর মুচকি হেসে আমার কানে কানে বললেন, মিস্টার 
চ্যাটার্জী, ইওর মেশিন ওয়াইফ ওয়ান্ট টু বি এ মাদার । প্লিজ লুক ইনটু দ্য ম্যাটার আ্যান্ড 
ডু সামথিং ফর হার । গুড নাইট ।” এই কথা বলে তারা বিদায় নিলেন ৷ 

__ “তারপর কি হল? 

--- ‘ওরে বাবা! কাছে গেলেই কি আওয়াজ আর ধোয়ার ফৌস ফৌসানি। 
দিব্যেন্দু বলে। কিন্তু এ মাসের বাইশ তারিখে একটা মারাত্মক ব্যাপার ঘটে গেল । তুমি 
এসেছিল আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে ৷ তাদের মধ্যে ডরোধি বলে একটি আ্যাংলো ইণ্ডিয়ান 
মেয়ে ছিল ৷ সে ঘরে ঢুকেই “হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ’ বলে আমাকে জড়িয়ে ধরল ৷ এগুলো 
ওদের কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার । মেশিন বৌ পাশেই দাঁড়িয়েছিল ৷ হঠাৎ দেখি তার 
সারা দেহটা থরথর করে কাপছে, আর ভেতর থেকে গৌ গৌ করে একটা আওয়াজ 
মেয়েটি ভয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেল ৷ অন্য সবাই আড়ষ্ট হয়ে দাড়িয়ে রইল । মেয়েটি 
চলে যাবার পর মেশিন বৌ আবার ঠান্ডা হয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মুখের হাসি আর 
ফিরে এল না। সেই থেকে সে আর কোনও কাজ করছে না।' 

বুঝতে পেরেছি। ওর মনে প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে। সে ওই মেয়েটিকে তোর 
প্রেমিকা বলে সন্দেহ করেছে। তাই রাগ করে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছে।' 

-_ ‘কিন্তু এত টাকা দিয়ে ওকে কিনে এনে আমি তো মহাবিপদে পড়ে গেলাম। 
ও যে কখন কিকরে বসবে তার ঠিক নেই। ভাবছি এখান থেকে ফিরে গিয়ে ওকে আমি 
বিদায় করে দেব। 

_ ‘সেটা কি উচিত হবে? মেশিন বৌমার যখন মন আছে তখন তার অনুভূতিও 
থাকতে বাধ্য । তা নইলে এসব ঘটনা ঘটতো না। তুই বরং যাবার সময় আমাকেও সঙ্গে 
নিয়ে চল। আমি সারাদিন ওর কাছে থাকব । ওকে সবকিছু বুঝিয়ে বলব । ও কথা 
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-_- “নানা, তার কোনও দরকার নেই। ভেবে দেখলাম মানুষ যদি রোবটের 
মত হৃদয়হীন হয় সেটাও যেমন খারাপ, তেমনি রোবটের মধ্যে যদি মানুষের হৃদয় 
জেগে ওঠে সেটাও ভালো নয়। সংসারের ক্ষেত্রে দুজনেই অশান্তি ডেকে আনে ৷ তাতে 
কারও মঙ্গল হয় না।” 

__ “তাহলে তুই কি করবি ঠিক করেছিস £' 

-_- “মা তুমি বরং এক কাজ কর । আমার জন্য গরীবের ঘরের একটা সাদামাটা 

"= ‘সে যা হয় হবে। তুই বরং এবার আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল । আমি 
ওখানে গিয়ে সব দেখি ৷’ 

মা আর দিব্যেন্দু বন্ধে চলে এল । 

বারান্দায় বসে মা বলছেন = কি করি বলত এবার £, 

দিব্যেন্দু বলল, ‘আমার এক কর্মচারীর শালী আছে। মা-বাবা নেই। একবার 
বলেছিল আমায় । ওকে কি ডেকে পাঠাব £ 

মেশিন বৌ হঠাৎ চীৎকার করে বলল -_ “না ওকে ডেকে পাঠাবে না ।” 

মা চমকে গিয়ে বৌ-এর গায়ে হাত দিয়ে বললেন = “ওমা কি নরম তোমার 
শরীর গো।” 

"_ “তা মানুষের মেয়ের শরীর কি নরম হবে না।”’ 

__ মা বললেন, “ওমা সে কি তুমি মানুষের মেয়ে ৷” 

__ “তাছাড়া কি? মেশিন কি কোনদিনও শাশুড়ীর সেবা করে? সে কি 
ভালোবাসতে পারে? 

__ “কিন্তু তুমি এখানে কি করে এলে । আর কি তোমার পরিচয়?” = 
দিব্যেন্দুই প্রশ্ন করে। 

_- “কেন তুমি তো নিয়ে এসেছ উপ্টোপণ দিয়ে । টাকা দিয়ে জামাইবাবুর কাছ 
থেকে মেশিন বৌ কিনেছ। 

__ “কিন্তু মেশিনের ধৌয়া ?”’ 

-_ “ওতো একজন ভদ্রলোক আমার বুকে ফিট করে দিয়েছে । কত কলকজ্া 
বায়ার অল ৰল কলে হাসতে বাকে শিলার 

--_ “তা কি করবে এবার ? 

—- “জামাইবাবুকে ডেকে এনে তাহলে টাকা ফেরৎ দিয়ে চলে যাই ৷ 

দিব্যেন্দুর মা জড়িয়ে ধরে বলেন --- “আহা কত দুঃখী তুমি। কত কাঠখড় 
পুড়িয়ে তবে আমার ঘরে এসেছ ৷ এমন লক্ষ্মীকে কেউ পায় ঠেলে? কি বলিস খোকা ৮”, 
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কল্যাণ সুন্দরম্‌ 


বড় ক্লান্ত । রাতভোৱর চিড়ে গুড়ের প্যাকেট ভরে এখন শরীরে আর কিছু বইছে না ৷ বন্যায় 
বানভাসি মানুষদের লুকচোখ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কখন আকাশ পাথে এই 
পাকটগুলো 'কাম্নার' রূপ ধরে ঝড়ে পড়বে । না খেতে পাওয়া জ্ঞলবন্দী মানুষণ্ডালোর কথা 
বলছে এমন ভয়াবহ বন্যার কথা তারা শোনেনি ৷ প্ৰৌঢ়েরা বলছে, এত জল তারা কখনও 
দেখেনি ৷ যুবকেরা বিযুঢ় । ভাবছে এত জল কোথায় ছিল £ অসহায় মানুষের কথা ভেবে 
কাজও হচ্ছে ঘোড়াছোটা বেগে । দিন নেই রাত নেই চলছে চিডে-গুড় বাধা আর তা পাঠিয়ে 
দেওয়ার কাজ ৷ শুড়ের চাক ভাঙতে হবে ছেনি-হাতুড়ি নেই তো কী হয়েছে ৷ বাশ. ইট দিয়ে 
পিটিয়ে ভাঙ। তাও ভাঙছে না তো যুবককর্ীরা গুড়ের চাক তুলে মেঝেতে ছুঁড়ে মারছে। 
গাড়ি চাই। চল রাতেই ড্রাইভার আর মালিকের বাড়ি । লরি যাচ্ছে না। লারতে করে নোকো 
পাঠাও । যতদূর যায় গাড়ি তাক । তারপর নৌকা চালাও ৷ কেউ কেউ মারাও গেল ৷ তবু আর 
সবাই অদম্য । এ যে লড়াই । এ লড়াই জিততে হবে। 

আমার বয়স হয়েছে । আমাকে হাক্ষা কাজ দেওয়া হায়েছে। তবু এহ রাত জাগা! আক্ত 
দ্বিতীয় নবমী । কাল দশমী ৷ বিজয়া । একটু মিঠাই চাই । পা চলে না । মন চায় না। কে দোকানে 
যাবে। রমা আমার স্ত্রী বললে, নীলিমা ক'দিন আসছে লা । ও সপ্তাহে দুদিন মিষ্টি নিয়ে আসে। 
এখন ওর বিক্রী-বাটার সময় । তা ও আসছে না কেন ? ভাবছি কাল সনালে নিশ্চয়ই আসবে । 
হঠাৎই মলে হল, বনগাঁ যে ডুবে আছে। ওর বাড়ি তো বনশীয় ! কাক্তের চাপে এই কথাটাই 
ভুলে আছি। হয়তো সে ভালই আছে হয়তো ভাল নেই ৷ মনে পড়ল নীলিম'র সঙ্গে প্রথম 
পরিচয়ের দিনটির কথা ৷ এই জেলা শহরের ফ্লাটে প্রথম যখন আসি তখন দরজ্ঞায় বেল 
বাজলেই দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙার মত অবস্থা হত । জানতাম দরজা খুললেই একটি হাত তীর 
বিন্ধ তিতির পাখির মত কান্নার সুরে কাঁপবে । বন্যার জলের দুঃখের এই ক্রোত কোথা থেকে 
আসে? সেই হিমালয়ের দেবতারা এত নির্মম কেন ? উজানী বাঙলার এত দুঃখ ঢেলে নিয়ে 
তারা কী সুখ পায়? যাদের হাত ভরে দেই তাদের জন্য মন বিষিয়ে উঠে ' যাদের উপেক্ষায় 
ফেরাই তাদের জন্য হৃদয় হাহাকার করে। ভয় আমাকে পেয়ে বসে । দিয়ে খুশী হই না। না 
দিলে দুঃখ পাই । ভাবলাম বেল বাজলে করজা আর খুলব না একব'র এক খোল করতাল 
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না পেরে; গাল পেড়ে চলে শেল । এভাবেই চলছিল। 

সেদিন রমা বেল শুনে দরজ্ঞা খুলেই ‘বেশ সমস্যায় পড়ল । একটি মেয়ে দু হাতে দুটি বিগ 
শপাগ্র । বললে, মেমসাহেব মিষ্টি নেবেন? বনগাঁৱ খাঁটি রসগোল্লা, লেডিকেনি আর টাটকা 
বিবাহিতা মেয়ে বুঝি এল, সঙ্গে তার স্বামী। দরজ্ঞা হাটখোলা করতেই হল। ওরা ঢুকতেই 
মেয়েডিও ঢুকল । ঢুকেই সে তার ব্যাগ দুটি দুপাশে রেখে ডাইনিং স্পেসে বসে প্তুল । বসেই 
গাড়িতে উঠে শহরে আসি । বেলা এখন নব্টা । তেষ্টায় আমি কাপছি।ভ্যানেন তো মেমসাহেব 
আমি না, ওধারে এ-৬-এর মেমসাহবের বাড়িতে রোজ জল খাই । উনি বেশ ভাল । জল 
চাইলে না বলেন না। আক্ত আপনার ফ্ল্যাটে আগে ঢুকেছি কিনা : রমা একটু নরম হয়েছে। 
মেমসাহেব ভাক শুনে না কি এ-৬-এর মেমসাহেব থেকে ভাল হতে । বোঝা গেল না। সে 
টেবিলে রাখল । মেয়েটি এবার মিটি দেখাবার অনুমতিও পেল । 

মেয়েটি এবার খলখলিয়ে উঠল স্বাস্থ্য ওর ভাল ৷ তার সঙ্গে ওর টানা নাক, ক্রোড়া ভুরু, 
অনেকটা কাটিয়ে দিয়েছিল । বয়স ৩৫-এর কাছে-পিঠে। রমা রান্নাঘর তেকে রুটি হাতে 
সত্যি বলবে ৷ মিষ্টি তোমার টাটকা তো ? নীলিমা তার চামচে একটা মিষ্টি তুলে তিডিক করে 
লা। রাবতেও বলব না। আর বুধির সঙ্কোচ কেটে গেল। সে তার নোখের রং বাঁচিয়ে দু- 
মা ফ্যান্টাস্টিক ও ঠিকই বলোছে। শহরের ছিবড়ে রসগোল্লা নয় এগুলো । কী ভালো মা। 
ঢুকতেই যে পেত না সেই নীলিমা পঞ্চাশ টাকার রসগোল্লা, কুড়ি টাকা করে লোেভডিকোনি ও 
গেল । বললে বৃহস্পতি ও রবিবার সেআসে আবার আসবে সামনের বৃহস্পতিবার ।নীলিমার 
জনা এই হ্য্যাটের দরজা এক ধাক্কায় হাটাখোলা হয়ে রইল । তা ঝুমি থাক আর নাই থাক ।ঝুমির 
যখন ভাল লেগেছে তখন এ রসাগোল্লা ফ্রিজে থাকবেই । বলা তো যায় না, এমি কবে কখন 
আস'বে। তাহ, নালিমার এ ফ্ল্যাটে গ্ৰসগেল্লা দেওয়া রেশন (তোলার মত সাপ্তাহিক নিয়মে 
পাড়াল। 

লালন! কুঝোছিল এ বাড়িতে তার অধিকারের শিকড় কোন মাটিতে পৌতা ৷ রবিবার 
ওখানে দুটি হবি পাশাপাশি টাঙান অ’ছে। একটি মির অন্যটি তার প্বামীর । রমা লীলিমাকে 
এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে অতিশয় ভীত হয়ে বললে, অমন করে কী দেখছ € নীলিমা. 
হাসতে হাসতে বললে পিসাকে দেখছি । কী সুন্দর না? মেয়েকে সুন্দর বলায় রম খুশি হল। 
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দাদার মেয়েকে আদর পরে পিসী বলৰ তো, না কি? আমাদের নুতন সম্পৰ্কেদ এমন সহজ 
সম্মানজনক মীমাংসা করে দিতে, নীলিমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। আমাদের 
ণূতন সম্পর্ক পাকা করতে নীলিমা রমাকে মেমসাহেব না বলে বৌদি বলা গুরু করল । হামি 
রহস্য করে বললাম. পিসীর কথা তো বললে, পিসে কেমন দেখতে বললে না তো । নীলিমা 
তার ঠোট দুটো বিচিত্র কায়দায় উন্টেনিয়ে, ঘাড়ে ফণা তুলে, চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক ছড়িয়ে 
এরপর কয়েকমাস কেটে গেছে। নীলিমার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেশ অন্রঙ্গ হয়ে 
উঠেছে। সে এখন আর আমাদের চারতলার বাটে উঠে আসে না। একতল' থেকে বেল 
বাজিয়ে জেনে ‘নেয় নি্টি নেব কিনা । ব্যালকনি থেকে তাকে আসতে বা চলে যেতে দেখা হয় । 
সম্পর্কটা এমন কাছে এসে দীড়িয়েছে যে, একদিন সে পুরান মিষ্টি ফেরৎ নিয়ে নতুন মিষ্টি 
দিয়ে গেল ৷ রমা বললে এটা সে সব বাড়িতেই করে কিনা ৷ নীলিমা জিব কেটে বললে, না 
বৌদি এটা কেবল পিসীর কথা ভোবে ৷ পিসী বাড়ি নেই ৷ সে বাসি মিষ্টি খাবে এটা সে কেমন 
করে হতে দিতে পারে! এখন আর সে কুল চায় না। নিজেই গড়িয়ে নিয়ে যায় । বলে বনগাঁয় 
ইলিশ সম্তা । সে আমাদের এনে খাওয়াবে ৷ রমা যদিও এ প্রস্তাব নাকচ করে দিল । বললে মিষ্টি, 
পুজ্জোয় দেয় অনেকে ৷ মাছের ছৌয়াছুয়ি হয়ে যাবে । একথা শুনে নীলিমা বললে, ঠিক আছে 
পিসী এলে সে কেবল মাছ দিতেই একদিন আসবে । আবার হেসে বললে, বৌদি বড্ড 
সেকেলে, ট্রোনে আবার গ্োয়াছুঁয়ি কী? সেখানে কেউ কিছু মানে না মানতে পারে। 
ইদানীং বৌদির কাছে নীলিমা নিজের সুখ-দুঃখের কথাও বলত ৷ ওর স্বামী ওকে ছেডে 
দিয়েছে ৷ ওর একটি মেয়ে একটি ছেলে আছে। ছেলে ত থাকে তার দাদুর কাছে। মেয়েটি ওর 
সঙ্গে থাকে । ক্লাস গ্িতে পড়ে । তাক্ষ ও ভালোভাবে মানুষ করছে। স্বামীর জলা ওর কোন 
দুঃখ নেহ। মাছি তাড়াবার মত করে কথাটা বললে । কথার হাওয়ায় স্বামী বেচারা যেন মাটির 
মতই উড়ে গেল । এ আর এমন কী? অর্থনৈতিকভাবে স্ব'ধীন নারীর কাছে পুরুষ স্বামী নয় 
পতিও নয়। পতিসেবাকে পণ্য ব্ৰতস্বকূপ জ্ঞান করে এরা পতিব্ৰতা হতেই চায় না। পতিব্ৰতা 
শব্দটি বর্ণ-হিন্দু মধ্যবিভ্দের কাছেই জলচল । রমা বললে-_ তোমার আর কী বয়স, অ'বার 
বিয়ে কর না। নীলিমা গলায় আলস্য মাখামাখি করে বালে, আর কী হবে স্বামী দিয়ে বৌদি। 
আমার আয়ের ভাগ চাইবে । দেবে আরও সন্তান: আমার দুটি আছে এহ বেশ মরার সময় 
ওরাই মা-মা ডাকবে ৷ দুটো গলা কি চারটে চে'খ বড়লে, কী বেশি শান্তি পাব? রমা বলে, 
মেয়েদের একঢা আশ্রয় চাহ যে। নালিম। দূরের বৃদ্ধির মত ঠান্ডা ঢেলে দিতে বলে, বোদি 
মেয়েদের কহে বিয়ে সুবেরও নয় অ'শয়ও নয় । সখ ছেলেদের | বিয়ে হালে (মল্যান্র আশ্ৰয় 
ভাঙে। পুর্ুধ বাপ হলে কিছুটা মানুষ । বাকী ওরা পশু। গার পেয়ে পণ্ড বাড়িতে খালে 
নির্ভয়ে ঘুম হয় ।দৃপেয়ে পণ্ড থকেলে ঘুম ভাঙে। ছাড়ান দাও এসব কথা হঠাৎ বলে, দাদা, 
ও দাদ' লগ করলে লা তো ।দ'দা গো সব'হ এক হয় ন'। তাবে লেশিটা দেখেই ন’ আমরা শিখি, 
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কথা বলি ৷ একটা দুটো নিয়ে কি বিচার চলে? রাগ করবে না খেয়াল করিনি নীলিমা কবে 
থেকে আমাদের সঙ্গে তিমি করে জথা বলাছে। এটাও ঠিক সে এখন ঘরের কেউ হায়ে গেছে। 

দেখতে দেখতে পুজো এলে গেল। এরি মধো নীলিমা একদিন এসেছিল বললে দাদাগে 
মেয়ের আমার হঠাৎ মাড়ি ফুলেছে। একটা ওষদের নাম লিখে দাও তো । আমি ডাক্তার নই। 
তা সেশুনবেই না । অগ্যতা লিখতে হল ৷ ব্রাউজের ভিতর হাত গলিয়ে ব্যাগ বার করে তাতে 
কাগজটা রাখল । জল খেল । বসল। একগাল হেসে বললে, এবার পূজোয় আমায় একটা 
কাপড় দেবে দাদা? আমার ভাই নেই ৷ তুমি কম দামের শাড়ি নিও । তবু দিও । দাদাগো কেউ 
আমায় নতুন কাপড় দেয় না। আজ এই দ্বিতীয় নবনীর দিন ক্লান্ত দেহে ভাবছি কাপড় 
লীলিমাকে দিতে পারলাম না। সে ক'দিন ধারে আসছে না। রমা তার জন্য কাপড় কিনে 
রেখেছিল, মিষ্টির কথা ভুলে এবার একটা ভয় আমাকে পেয়ে বসল ৷ বনগাঁ এবারকার বন্যায় 
ভেসেছে। নীলিমার কিছু হয়নি তো । ওর ছেলে মেয়ের £ এই দুটো মুখ, ও মরলে কাদবে। 
এটা ওর বড় বাসনা । সকলেই বেঁচে আছে তো 

কলিং বেল বেক্তে উঠল । না দরজ্ঞা খুলতে, না উঠে দেখতে মন সায় দিচ্ছিল। রমা 
ব্যালকনি থেকে নিচে তাকাল । নীলিমা ৷ রমা বললে. দুপুর হোক.তবু সে এসেছে ভাগ্যে । কাল 
বিজ্য়া ৷ রমনার কাছে পরে শুনেছিলাম, দরজা খুলে নীলিমার হাতে মিষ্টির ব্যাগ না দেখে নাকি 
প্রথমেই বলেছিল, মিন্টি কোথায়? নীলিমা তাকে হাত দিয়ে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দৌড়ে 
আনাদের শোবার ঘারে ছিটকে পড়ে । এই প্রথম তার এঘরে আসা । আমি চেয়ারে বসেছিলাম । 
ছিল । রমা ব্যাপারটা ধরতে চাইছিল । আমাকে এভাবে নীলিমা প্রায় জড়িয়ে ধরে কাদবে এটা 
ছিল অভাবিত। আমি ওর হাত দুটি ধরলাম। ওকে পাশে বসালাম । এক স্বাভিমানী খেটে 
খাওয়া মহিলার সুখের শেষ আশ্রয়চ্যুতির বেদনাদায়ক ইতিবৃত্ত শোনার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার 
নীলিমা ডুকরে কেদে উঠল । অনস্তকাল যেন । তবুতো মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত । আবর বললাম, 
ওরা ভাল আছে তো? নীলিমা তার ডাশগর চোখনুটি স্থির কারে আমায় দেখলে । বললল, 
দাদাগো এবার বনশী-বাগদায় কেউ ভাল নেই । কেউ না। যার কিছু নেই সে আছে অন্যের 
কাধ । যার আছে কিছু সে নুয়ে পড়েছে পাচ জলের চাপে ' 

আমি আসন্ন অন্ধকার ভবিষ্যতের চাপে দিশেহারা হয়ে ওর হাত দুটিতে জার নাড়া দিয়ে 
বললাম নীলিমা তোমার ছেলেমেয়ের পথা বল । নীলিমা আন্তে আস্তে বললে, মেয়ে আমার 
সঙ্গেই আছে। ছেলের খবর নেই। সে আছে বাগদা । জঙস্ যেখানে সবচেয়ে বেশি । আরে 
সেখানে থাকে গরাব গুবোরা ৷ দোতলা বাড়ি নেহ একঢাও । ওদের- আমার ছেলে জামার 
বাবা-মার কী হবে ৷ আবার কায়া । প্রসঙ্গ পাশ্টাতে হবে ৷ এ দুঃখে স্বাস্তবনা দিতে পারি এমন শক্তি 
আমার নেহ । প্রসঙ্গ পাস্টাতে বললাম তুমি মানে তোমরা কোথায় আছ ' দাদা দুঃখে মানুষ 
চেনা যায় বললে নীলিম' । বাড়িওয়ালা দয়ারসাগর | গোটা ছাদ ছেড়ে দিয়েছেন। খাবার": 
দিচ্ছেন । বটি হালে দেতলায় একটা ঘরের বাসে থাকতে দেন ৷ এই বিপদে আর কি দেবেন ৷ 
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সন 





এতটা আপনভানেও করে না। কষ্ট হয়। ছাদেই সব কাজ সারাতে হয়। হেলুল-নেরে- বুড়ো 
সবার ৷ তা হোক বেছে তো আছি । নীলিমা আবার কেঁদে উঠল । হাত চেপে ধরে বললে, 
দাদাগো আমাদের যে কিছু রহল না। জল একদিন নামকে । আমরা কী নিয়ে থাকব? কিছু 
বলাতে কিচ্ছু নেই । মেয়েটাকে যে মানুষ করাতে "চেয়েছিলাম । এই বয়সে আর কী এসব হবে? 
আমাদের দুঃখ ঘোচাবার স্বপ্ন দেখিয়ে ভগবান এভাবে মারলেন কেন ? ভগবান বলে কেউ 
নেই । তুমি বল? আর থাকলে সে আমার এককালের মরন্টার থেকেও নিৰ্মম, হৃদয়হীন হিহহ্ৰ 
কিছু কর তাই না ৷ মানুষের, গরীবের এমন ক্ষতি কোন খারাপ মানুষও করতে ভয় পাবে । 
ছেলে । আর ভগবানের কথা বলছ ৷ মানুষ কেন ভগবানের কথা ভাববে ৷ যা কিছু করেছিলে 
তা তো নিজের হাত ছুটি দিয়ে । তা যখন আনছে তখন অংবার সব হবে । তোমার হাত তোমার 
ইজ্ুত রেখেছে, রাখবেও ৷ নীলিমা হাতদুটি দেখল । বললে, ঠিক বলেছ দাদা । কোনদিন এই 
হাত পেতে কখনও দয়া নেই নি! এবারও নেব না। আমি লড়ব। কালী পু্রোয় আবার মিষ্টি 
নিয়ে আসব। সে তার ভাবাহীন চোখ দুটিকে জলন্ত আগুনের গোলায় পরিণত করে উঠে 
দাড়াল । কলল, চলিগো দাদা । তোমার কাছে এসে শাস্তি পেলাম ।রিলিপের গাড়িতে এসেছি। 
দেরী হলে ওরা চলে যাবে । আমাকে না দেখলে মেয়ে বাঁচবে লা। 

বললাম একটু দাড়াও নীলিমা । রমাকে বললাম । দেখ তো কুমির হোটবেলার জামা- 
কাপড় কিছু আচে কিনা । ওকে দাও । মেয়েটা এক জামায় কতদিন আছে। রমা বললে, হ্যা 
দেখছি। নীলিমা রমার পথ আগলে দাড়িয়ে বললে, ‘বৌদি কিচ্ছু নেব না। কিচ্ছু না। 
বাড়িওয়ালার মত দেবতা আছে ঠিক কথা । কিন্তু সত্যিকার দেবতার মত মানুষ কিলবিলিযয়ে 
বেড়াচ্ছে। মড়া ভাসছে । তাই ঠেলে এই দেবতারা অন্ধকার নামলে শুটিগুটি পায়ে জাসে। 
ডাকাত: ভাকাতে ছেয়ে গেছে দেশ । বনা যা ফেলে “গেছে ওরা তা নিচ্ছে। কোন ভয় নেই, 
ডর নেই, মায়া নেই, মমতা নেই একেবারে ভগবানের মত। নিজের কথা ছাড়া কিছু 
বোঝেই না ৷ বন্যার জল কাটলে আবার আসব। তখন দিও । পিসীর জামা পড়তে পেলে .. 
আমার মেয়ের পুণ্যি হবে। নীলিমা ফিরে যেতে আবার পা তুলল ৷ বললাম, দীড়ায় । জল 
সরালে অনেক খরচ । পরে তো আসবেই । আজ পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে যাও। 

রমার কাছে মানিব্যাগ চাইলাম। সেটি হাতে নিয়ে খুললাম । টাকা তুলে নীলিমাকে 
দিম । নীলিমা হয়ত খুশি হল । সে জালে টাকা তার লাগবে । তৰু তার দৃষ্টি নামল । ধাভিমানী 
নীলিমা এই প্রথম হাত পোতে টাকা নিল ।সাহণ্যা । যা ‘সৈ কখন € নেয় নি । বন্যা মানুষের ক্ষতি 
করে । সব হারাবার দুঃখ [ভালা যায় ।কিন্তু ভিক্ষা করার দুঃখ ভোলা যায় না । গর্বিত ন'লিমার 
শ্রথ গতি যেন তাহ বলছে: এতো সে চায় নি। না স্বামীর কান্ধে না বাবার কাছে। বন্যার এ 
বৃষ্টিভিগণ চোখ তুলে আমায় যেন তাই বলল বন্যার জন্য খাটুনিতে নয়, মানুষের এই 
পরাজয় আমাকে একেবারে অবসন্ন কলে দিল ॥ আজ আৰ চিড়ে বাধা হবেনা! 
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নেপাল মজুমদার 


একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু “বাংলাদেশে'-রই নয়, দুই বাংলারই বস্তুত, সমগ্র বাঙালি 
জাতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সুচনা করে। বস্তুত, মাতৃভাষা ও 
সাহিত্যের আন্দোলন সেখানকার গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের সুচনা 
এবং প্রাণশক্তি দান করে শেষ পৰ্যস্ত তাকে জয়যুক্ত করেছে। রাষ্ট্রসংঘে বিশ্বের অন্যান্য 
ভাষার পাশে বাংলা ভাষাও যে আক্ত তার পূর্ণ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারও 
সূচনা হয়েছে। ওই একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। 

হাল-আমলে অনেকের ধারণা, দেশ-বিভাগের পরে, পঞ্চাশের দশকেই বুঝিবা 

্াংলার মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা বাংলা অর্থাৎ মাতৃভাষা ও সাহিত্যের জনা প্রথম লড়াই 
শুরু করলেন ।-- যেন দেশবিভাগের আগে যুক্তবঙ্গের মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা বাংলা 
ভাবার স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে যথোচিত সচেতন ছিলেন না বা থাকলেও এ সম্পর্কে 
তারা উদাসীন বা নীরব ছিলেন ৷ বলা বাহুলা, এ ধারাণাটা আদৌ ঠিক নয়। বাংলা 
ভাষা শুধু হিন্দুদেরই নয়__বাংলার বিশাল সংখ্যক মুসলমানেরও মাতৃভাষা এবং এ- 
ভাষার জনা তারা যে কোনও মূল্য দিতে রাক্তি, একথা গত বিশ এবং তিরিশের 
দশক হতে অবিভক্ত বংলা মুসলমান সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে অগ্রসর 
অংশটি বার বার উচ্চক্তে ঘোষণা করেছেন, এ কথাটাও স্মরণ রাখা দরকণর। এ 
সম্পর্কে বিস্তারিত-তথ্যসংবলিত আলোচনার স্থান ও অবকাশ এখানে নেই ' এ সম্পর্কে 
মে'টামুটি একট' ধারণ দেওয়ার জন্য এখানে শুধুমাত্র করেকি মূল্যবান ও গুরুত্বপূণ 
ঘটনা এবং তথ্যের বিবরণ নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে মাত্র । 

এতিহাসিক “বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ই প্রায় সারা বাংলা জুড়ে যে 
ব্যাপক স্বদেশপ্ৰেম ও জাতীয় মুক্ডি-আন্দোলনের জোয়ার <স্ছেল. তাকে বিপর্যস্ত 
€ বিভ্রস্ত করার জনা ইংরেজ্ের সাভ্ৰাজাব'দী বিভেদনীতি এবং কুটকৌশলের অস্ত 
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ছিল না। জাতীয়তাবোধ ও স্বনেশপ্ৰেশের পাশাপাশি উগ্র সাম্প্রদায়িকতা এবং হিন্দু- 
মুসলমানের দাঙ্গা বা বিরোধ-সংঘর্ষেরও সুচনা হয়, তারই ফলে ' এই পৰেই-_>১৯০৬ 
সালেহ “মুসলিম লিগ’ ও হিন্দু মহাসভা’ দলের জন্ম বা প্রতিষ্ঠা হয় । অর্থাৎ প্'ৰীনতা 
ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়েরই উগ্র সাম্প্রদায়িক দলগুলি সংগঠিত হতে থাকে । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 
থেকে ১৯৪৬ সালের পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন পর্যস্ত এই দূটি পরস্পরবিরোধী 
ধারাহ পাশাপাশি চলতে থাকে। 

এই সূদীৰ্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে দিক থেকে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল তা হল 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার দিক থেকে ৷ বৈজ্ঞানিক রাজনীতিক ভাবাদর্শ 
এবং বৈজ্ঞানিক নব নব চিন্তা--সব কিছু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং সাময়িক পত্র 
ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশবাসীকে সচেতন করার ব্রত তারা গ্রহণ করেছিলেন। 
উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ্ত, বিশেষ করে তার প্রগতিশীল অংশটি 
বাংলা ভাষা-সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার মাধ্যমে এই ধারাটিকে পরিপুষ্ট করার মহান 
ব্রত নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন । “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’ এবং তার মুখপত্র 
“বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার উদ্ভব বা আবির্ভাব হয়, এই মহান সংকল্প ও ব্রত 
নিয়ে ৷ প্রখ্যাত ভাষাতত্ববিদ এবং সহিত্যিক অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং মূহম্মদ 
মোজাম্মেল হক ছিলেন পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক । স্মরণ রাখা দরকার, এই "বঙ্গীয় 
মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা তে নজরুলের মুক্তি’ শীর্ষক (প্ৰথম ছাপা) কবিতাটি প্রকাশিত 
হয়েছিল । নজরুল কলকাতায় এসে ৩০ নং কলেঙ্স্ীটের এহ “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য 
সমিতির অফিসেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী আব্দুল ওদুদ ও মুজফ্‌ফর আহ্মদ প্রমুখ 
সাহিত্যিকদের সঙ্গে কিছুদিন বাস করেছিলেন মুসলমান সাহিত্য সমিতি বা তদের ' 
পত্রিকাটি যে একান্ত বা বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান ছিল না তা, বলাইবাহুল্য ' 
প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা এবং মাতৃভাষা ও সাহিতোর সেবা এবং গবেষণাচগার ক্ষেত্রে 
সে কালে এই সাহিত্য সংস্থা এবং পত্রিকাটির একট' (গীরবজনক ভূমিকা হিল এই 
সাহিত্য সমিতির অফিসেহ পিএ গ স্পাৱ্যায়, শৈলজালত্দ মুখোপাধ্যায়, শোহিতলাল 
[পাধ্যায় প্রমুখ সেকালের প্রখাত সাহিতিযপনেিৱধ যাতায়াত ও আড্ডা জমত। এই 
কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এছাড়া মোসলেম ভাৱত” এবং দৈনিক ‘নবষুন” 
পত্রিকা এবং পরবৰ্ত' কালৈ ওয়ার্কার্স আন্ড পেজান্টস্‌ পাৰ্টির মুখপত্র ‘লাঙ্গল' ও 
‘গণবাণী" পতিকাতেও মুজফ্ফর আহ্নৰ, নজকৱুল, ₹তবুদ্দীন আহমদ, শামসুলীন 
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হুমায়ন, হেমণ্ডকুখার সরকার প্রমুখ সাহিতিকরা প্ৰগতিশীল চিন্তা এবং ধ্যান-ধৰ্ধণাগ্ন 
জন্য এবং বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মিলন এক্যের জনা এক 'নৌরাবোজ্ভ্রল 
এতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, বাংলা সাহিতোর ছাত্র ও পাঠকেরা তা গানেন ৷ 
এই প্রসঙ্গে মুজ্তফূফর আহ্মদ তার কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা" গ্রন্থে বিস্তারিত 
তথাসংবলিত ইতিহাস আলোচনা করেছেন । এখানে তার পুনক্রল্লেখের প্রয়োজন হয় 
না! 

১৯৩২ সালে ম্যাকডোনাল্ডের 'কম্যুনাল আওয়াৰ্ড’ বা “সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা"র 
ঘোষণার (১৭ আগস্ট) এবং “পুণা চুক্তি’ (২৫ সেপ্টে স্বর) সময় থেকে সারা ভারত 
জুড়েই সাম্প্রদায়িক অসম্ভোষ এবং বিরোধ-বিদ্বেষ ক্রমেই প্রবল থেকে প্রবলতর 
হতে থাকে। 

স্মরণ রাখা দরকার, ১৯৩০ সালে, এলাহাবাদে "মুসলিম লিগ'-এর অধিবেশনে 
সভাপতি-প্রখ্যাত উর্দু কবি মহম্মদ ইকবাল তার ভাষণে দাবি করেন, পাঞ্জাব, উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে নিয়ে একটি সতন্ত্র স্বাধীন মুসলমান 
রাজ্য গঠন করতে হাবে। তিনি অবশ্য তখন বাংলার নাম করেন নাই । তবে স্বভাবতই 
মুসলমানদের ধর্ম-সম্প্রদায়গত ভাষা হিসেবে উর্দুর সপক্ষে দাবি ওঠে ৷ অবশ্য বিংশ 
শতাব্দীর শুরুতেই উত্তরপ্রদেশে সরকারের প্ররোচনায় হিন্দু-উর্দূর বিরোধ-বিদ্বেষ প্রচণ্ড 
আকার ধারণ করেছিল । স্যার আব্দুর রহিম, খাজ্ঞা নাজিমুদ্দীন, মৌলানা আকরম ঝা 
প্ৰমুখ বাংলার মুসলিম লিগের নেতারা তিরিশের দশক হতে ‘প্ৰদেশ নির্বিশেষে ভারতীয় 
মুসলমানের ভাষা হবে উৰ্দ্ব'-_এই দাবিতে সোচ্চার হতে থাকেন। 

স্মরণ রাখা দরকার, তখন “দ্রীরাট ষড়যন্ত্র মামলা" চলছে। ১৯২৯-এর মানেই 
মুজফুফর আহমদ প্ৰমূখ “মুসলমান” সাহিত্য সভা’র কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল নেতারা 
বিচারাধীন কারাবন্দী । এমন একটা সংকট মুহূর্তে ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য স্মিতি'র 
নেতারা বাংলা ভাষাসাহিতো বাংলার মুসলমানদের জন্মগত অধিকার এবং তার 
প্রয়োজনীয়তা কতখানি এই প্রশ্ন নির্ণয়ের জন্য এক সাহিত্য সম্মেলন আহু'ন করেন : 
এহ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন পুর্ব বাংলার প্রখ্যাত কবি কায়কোবাদ । তিনি 
তার নীর্ঘ ভাষণে বলেন, ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি চর্চার জন্য বাংলার মুসলমানদের আরবি- 
ফারসি এমনকি উর্দুও তার ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে না বাংলার 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরহ মাতৃভাষা বাংলা আর এই বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যচৰ্চার মাধ্যমেহ এখানকার মুসলমানরা আগ্রপ্রকাশ ও উন্নতি লাভ করতে 
সমর্থ হবে আর তাতে করে বাংলা ভাষা ও স'হিত্য সমৃদ্ধ হাবে। 

তিনি বললেন-_ (প্রবাসী, মাথ ১৩৩৯ 1 পৃ. ৫৯৯-৬০১) 


6) | নক্ষত্র XXX|/151 ভানু আও 2090) 


*॥ 


গর 


২ 


CENTRAL LIBRARY 


‘বাংলার মুসলমানের বর্মভাষা আরবী ফরাসী এবং ডউদ্দু ও প্রায় সেহ পর্য্যায়ভুঞ 
শিল্ষারও প্ৰয়োজন আছে। কিন্তু সে গৌণ প্রয়োজন ! মূখ্য প্রয়োজন হইল মাতৃভাষার 

‘‘বঙ্গভাষা যে বঙ্গীয় মুসলমাদের মাতৃভাষা, এ-সন্বন্ধে বোধ হয় এখন আর দিনত 
নাই ৷ অন্ততঃ অধিকাংশ বঙ্গীয় মুসলমানই একথা একবাক্যে স্বীকার করেন । অল্পনংখ্যক 
যাহারা করেন না, তাহারা এখনও উর্দুর স্বপ্লেই বিভোর হইয়া আছেন । দীর্ঘ নিদ্ৰার 
পর তাহারা মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়া উঠেন, এবারও সেইরূপ-কিছু আয়োজন 
দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে ভয় বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। প্রকৃতির নিয়মকে 
না। উহা কয়েকঞ্জন ভাব-বিলাসীর ভাষা হইতে পারে, ইহার বেশী কিছু নয়। 
নয়,.আমাদের জন্মভূমির ভাষা ৷ ইহা হিন্দুরও ভাষা, মুসলমানেরও ভাষা ৷ ইহার উপর 
হিন্দু-মুসলমান সকলের তুল্য অধিকার । আজ হয়ত কাহারও কাহারও নিকট 
মুসলমানের সাহিত্য -সাধনার- বাংলা সাহিত্র-সাধনার কোন মুল্য নাই.___কিস্তু এমন 
একদিন আসিবে, যেদিন ইহার দেহে মুসলমানের দেওয়া অলঙ্কার দেখিয়া কেহ আর 
শিহরিয়া উঠিবেন নাঃ হয়ত সেদিন মুসলমানের পরিচর্য্যার ফলে বাংলা ভাষা নবক্তীবন 
লাভ করিবে, উহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আদর্শের ছাপ, আমাদের ভাবের ছাপ, 
আমাদের সাধনার ছাপ দীপ্যমান হইয়া উঠিবে। --আমি সে আশার স্বপ্ন দেখি । 
মায়ের যে-ভাষা, যে-ভাষায় আমি প্রথম কথা বলিতে শিখিয়াছি, যে-ভাষা আমি 
প্রাণমন দিয়া শিক্ষা করিয়াছি, যে-ভাষায় আমি গল্প করিয়াছি, স্বপ্ন দেখিয়াছি__ 
বন্দুবান্ধ'বের সহিত মন খুলিয়া নানা বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিয়াছি,__লীত 
গাহিয়াছি, কবিতা লিখিয়াছি, সেই অমৃতোপম ভাষা না হইয়া বাংলার বাহিরের একটি 
ভাষা যে কেমন করিয়া আমার মাতৃভাষা হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি 
না।, 

সুসলমান বাঙালিদের মাতৃভাষার সেবা সম্বন্ধে অতঃপর তিনি বলেন-_ 

“একথা অবিসংবাদিত সত্য যে মাতৃভাষার অনুশীলন ব্যতীত আমাদের ভ্াতীয় 
জীবন সম্যকরূপে গঠিত ও প্রস্ফুটিত হহতে পারে না। যাহারা বাঙ্গালী মুসলমানের 
জন্য এক প্রকারের বাংলা ভাষা এবং বাঙালী হিন্দুর জন্য আর এক প্রকারের বাংলা 
ভাষার প্রচলন দেখিতে চান, আমি তাহাদের কেহ নহি। আমি বাংলার হিন্দ এখং 
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হাতস্্য রাকফার কোনই প্ৰয়োজন অনুভব করি না । ভাষার দিক 
দিক দিয়া, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া হ্বাতন্্য ব্ৰহ্মা ক্রিলেই চলিতে পারে এবং 
মুসলমান হিসাবে বাচিয়া থাকিতে হইলে এইরূপ স্কাতন্ধা রক্ষার প্রয়োজনও কম নয় ' 
আমি একথা বলিতেছি না যে, সুষ্ঠু ভাবপ্রকাশক আরহী-ফারসী শব্দ বাদ দিয়া তাহার 
পরিবর্তে অস্পষ্ঠভাবপ্রকাশক দুৰ্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে । আমার 
বক্তব্য এই যে, বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষা রাখিয়াই সাহিত্যের দিক 
বাংলাভাবাকে অস্বাভাবিক না করিয়া তুলি। বাংলা সাহিত্যের বুকে ইসলামী ছাপ 
ফারসী শব্দের প্রচলন দ্বারা তাহা সম্ভবপর হইবে না । আমরা যাহা রচনা করিব, তাহা 
রাখিতে হইবে । নতুবা আমাদের রচিত ভাষা বা সাহিত্য সর্বসাধারণের বোধগম্য 
ভাষা বা সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না। 

“বাংলা দেশ যে আমাদের মাতৃভূমি, এ-বিষয়ে বোধ করি এখন আর কোন 
শিক্ষিত মুসলমানের সংশয় নোই। এই মাতৃভূমির ভাষা হইবে এক ও অখণ্ডিত। 
ইহাকে যাহারা খণ্ডিত করিতে চান, আমি তাহাদের রুচির এবং দেশপ্রেমের প্রশংসা 
করিতে পারি না আমার ভরসা আছে, মাতৃভাষাকে দ্বিধাবিভক্ত না করিয়াও আমরা 
আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিব। উহা বজায় রাখাই 
আমাদের কাজ,-_ ভাষা দ্বিখণ্ডিত করা নয়। 

“বাংলার সাহিত্যের সৃষ্টির প্রথম যুগে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের হাতে ইহার পরিচর্যা 
হয় নাই ৷ ইহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন তাহারা, যাহারা বাংলার স্বভাবকবি ছিলেন ৷ 
সে-কালের বাংলার মুসলমান নবাবগণ এই পরিচর্যার প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন 
বলিয়াই আজ বাঙ্গালীর খাঁটি সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই সাহিত্যের ভিতর 
দিয়াই এখন জ্ঞাতির মনের কথা আত্মপ্রকাশ করিবার পথ পাইয়াছে। দেশের সাহিত। 
দ্বারাই যে দেশবাসীর প্রাণ-শক্তি উপচিত হয়, ইহা কে না স্বীকার করাবে £” 

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি খান-সাহেব সৈয়দ এমদাদ আলী, অধ্যাপক কাঠী) 
অন্দুল ওদুদ, অধ্যাপক মুহম্মদ কুদরত-এ-খুবা প্রমুখ অনেকেই সম্মেলনে তাদের 
স্চিপ্তিত ভাষণ পাঠ করেন। 

সাহিত্য শাখার সভাপতি অধ্যাপক কাজী আ্বান্দুল ওনুদ বাংলার মুসলমণ্ন 
সাহিত্যকদের বিভিন্ন দিকে সাহিত্য স্লাধনার পর্যালোচনার পর কিছুকাল আগে উর্দু 
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তার কোনও সন্দেহ নাই। 

কিন্ত শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়েই নয়,.__বিভ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি 
বিষয়ে বিশেষজশ্ঞগা অত্যন্ত খুলাবান সব বক্তব্ম রেখেছিলেন এহ সন্মেলনে | 
সমস্ত সংস্কার ও সংকীৰ্ণতা দূর করে বাংলা ভাষায় সতানিষ্ঠ বা তথানিস্ট রচনার 

তাই আমার বক্তবা এই যে, ইতিহাস লিখিবার পূবে কেহ যেন কোন- 
সংস্কারবশীভূত না হন। আমি মুসলমানকে ইতিহাস লিখিতে জাহান করিতেছি-_ 
মুসলমান রূপে নয়, এতিহাসিক রূপে । তাঁহারা মসলমানের ইতিহাস লিখিত 
পারেন-_ মধ্যযুগের মনোভাব লইয়া নয়, থুকিদিদিসের উচ্চ আদর্শ লইয়া. ইবানে 
খালদুনের ভাবে প্রণোদিত হইয়া । আমীর আলী সাহেব, খোদাবখশ্‌ সাহেব আমাদের 
সম্মুখে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন_-আমি আপনাদিগকে ‘সে আদর্শ অনুসরণ 
করিতে অনুরোধ করি । মুসলমানের বা হিন্দুর ইতিহাস আছে; মূসলমানী. হিন্দুয়ানী 
ইতিহাস বলিয়া কিছু নাই। যাহা কিছু সত্য তাহাই ইতিহাস ৷ ইতিহাসের উচ্চ জাদর্শ 
আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক । প্রাচীন মুসলমান এ্রতিহাসিকদিগের সতানিষ্ট 
লাভ করুন, ইহাই আমার খোদার দরবারে আরক্ঞ। 

“ইতিহাস লেখার আস্ত নাই। আকবর বা আওরতজেব সম্বন্ধে মতাদেব থণকবে 
চিরকাল প্রথম হর্দসের প্ৰাণদণ্ড ন্যায় হইয়াছিল কি অন্যায় হইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে 
সুসভ্য জগতে বিতণ্ডা চলিতেছে এখনও ৷ এ্রতিহাসিক সত্যও দেশকালপাত্রভেলুদ 
বিভিন্ন রূপ ধারন কৰরে। সেই ভয়ে সত্য-নিরূপণের চেস্টা ব্যাহত কগিলে 5লিবে না । 
ইতিহাস সত্যেরই গ'থ' গায়। এই সত্যের মহিমা কর্তন করিয়' সদোষ মানব আপন 
জীবনকে ধন্য ভান করে? 

এই সম্মেলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় হয়েছিল, দর্শন-শাখার সভাপতি 
অধ্যাপক কাভেবুদ্দীন আহমদের ভাষণটি । মধ্যযুগীয় নানা বমীয় ও সামাজিক 
কুসংস্কারে আবদ্ধ 'পাফাণপুরী" হতে মুসলমান তরুণ ও হুবসম্প্রদ্য়ে মুক্তমন ও 
মুক্তবুদ্ধি নিয়ে স্বাধীন চিশ্তার পথে অগ্রসর হবার আহান জানালেন তিনি বস্তুত 
ইউরোপীয় রেন'সীসের আলোতেই তিনি সেদিন বাংলার তরুণ ও উদিয়ম'ন মুসলমান 


সমাঙকে ধাবীন চিত মুক্তৰবুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হবার আহ্বান জানিয়ে তার ভাষণের 
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উপসংহারে (প্ৰবাসী-মাথ ১৩৩৯ 1 পৃ. ৬০১) বলেন : 

“ইমাম গজ্জালীর মৃত্যুর প্র আটশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে ইসলশনে 
স্ব’'ৰীন চিত্তার আর আবির্ভাব হয় নাই। যাহা-কিছু দর্শন আলোচনা হহয়াঞ্ছে ভাহা 
ধৰ্ম্মমূলক ' চিন্তার স্বাধীনতার সহিত ইসল'ম হইতে কন্মের সজীবভাও বিলুপ্ত হইয়াছে ! 
মুসলমানের কৰ্ম্মজীবন এখন গতিহীন, লল্ষাহীন ও স্বপ্রহীন। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া 
শাস্ত্ৰীয় ধর্ম্মের অন্তসারলুপ্ত অনুষ্টানগুলি কুসংস্কার ও অজ্ঞতার সহিত মিলিত হইয়া 
তাহার চতুর্দ্দিকে এক দূৰ্লঙঘ্য পাষাণ-প্রচীর গাঁথিয়া তুলিয়া ছে। বাহিরের মুক্ত আলো 
ও বাতাস হইতে সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ' বর্তমানে জগতের সৰ্ব্বত্ৰ এক মহাজাগরণের 
সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সত্য, সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের কুলবধুগণ সহস্র সঙ্জায় সঞ্ভজিত 
ও সহস্র বর্ণে প্রকাশিত হইয়াছে। মানবতার প্র'ভাতিক সাহানায় আকাশ-বাতাস ভরিয়া 
গিয়াছে । সজাগপ্রাণ উদ্যোগী পুরুষ যাহারা, মুক্তবুদ্ধির চতুদ্দোলায় চড়িয়া তাহারা 
বধুবরণে ছুটিয়া চলিয়াছে । আজ্ঞত বিজয়লক্ম্বী তাদেরি অঙ্কে, বিজয়মাল্য তাদেরি গলার । 
আর হতভাগ্য মুসলমান আমরা, জভ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবৰ্জ্জিত কুসংস্কারের পাধাণ-পুরীতে 
আবদ্ধ । বাহিরের কর্ম্ম-কোলাহল আমাদের কৰ্ণে পৌঁছায় না । যুগের ডাকে আমাদের 
প্রাণ সাড়া দেয় না। এ নিদ্রার অবসান নাই ?’”’ 

এর প্রায় বছরখানেক পরে মহামান্য আগা খা কলকাতায় আসেন । তিনি ছিলেন 
মুসলমানের খোজা সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু । তিনি নিজেকে আলীর বংশধর বলে দাবি 
করতেন। বস্তুত মুসলমান সমাজে তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত “নেতা । বাংলার 
কাউন্সিলের মুসলমান সদস্যরা তাকে ভোজসভায় আপ্যায়িত করলে, তিনি বাংলার 
সমগ্র মুসলমান সমাজের উদ্দেশ্যে বাংলাকে মাতৃভাষা জ্ঞানে বরণ করে তাকে সমৃদ্ধ 
করার আহ্বান জানিয়ে তর ভাষণের এক জায়গায় বিচিত্রা-চৈত্র, ১৩৪০।। পৃ. ৩৮০) 
লন 2 


মাতৃ ভূমি সম্বন্ধে গৌরববোধ নাই। ভারতের বহির্ভূত অন্যান্য দেশের এবং বঙ্গেতর 
ভারতীয় প্রদেশ সমূহের মুসলমানদিগের সহিত তাহাদের রক্ত এবং ভাষ'র সম্বন্ধ 
আহে, এই কথা অনেকেই গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সমগ্র মুসলমান 
৪ শত বাঙ্গালী মুসলনানদিগের এবং তাহাদের ভাষা বলিয়া বাংলাভাফার বিশিষ্ট 


সু" থাকা উচিত ছিল পৃথিবীর অনা যে কোনো দেশ অপেক্ষা বাংলাদেশে 
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অধিকসংখাক মুসলমান বাস করেন এবং অনা থে কোনো ভাবা অআপোন্শ বাংলা 
ভাষা অধিক সংখ্যক মুসলমান মাতৃভাষা স্বরূপে ব্যবহার করেন। সমগ্র পৃথিবীর 
মুসলমানদের মৰো প্রতি কুড়ি জনে তিন জন মুসলমান বাঙ্গালী এবং সমগ্র ভারতীয় 
মুসলমাদের মধ্যে প্রতি ৫ জনে ২ জন মুসলমান বাঙ্গালী । নিজেদের ভাষা, এবং ‘দেশ 
সম্বন্ধে গৌরববোধ আরও দৃঢ়ভাবে মুত্রিত হইলে সমগ্র মুসলিম জগতে তাহাদের 
প্রতিষ্ঠা বর্ধিত হইবে এবং তাহাদের আত্বোন্নতির পথও অধিকতর সুগম হইবে৷” 

স্মরণ রখা দরকার, আগা খা ছিলেন “সারা ভারত মুসলিম লিগ দলের প্ৰতিষ্ঠাতা- 
সভাপতি । ১৯১৫-১৬ সালে তিনি দলের স্থায়ী-সভাপতির পদ থেকে ‘স্বেচ্ছায় পদত্যাগ 
করলেও তিনি ছিলেন ভারতের মুসলিম সমাজে সর্বজনমানা শ্ৰদ্ধেয় নেতা । কিন্ত 
সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ অধিকায়কের এই আহানেও বাংলার মুসলিম লিগ নেতাদের 
মনে তেমন কোনও সাড়া পাওয়া গেল না পরস্তু সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষবিষ শুধু 
রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা ভাষা সাহিত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণকেও 
কলুষিত করতে উদ্যত হয়। 

১৯৩৬-এর মাঝামাঝি নাগাদ মৌলানা আকরম খা সম্পাদিত “মোহম্মদী" পত্ৰিকা 
ও “দৈনিক আজাদ" এবং ফক্তলুল হক (সেলবর্যী সম্পাদিত দৈনিক 'তকৃবীর'-এর 
মতো কয়েকটি পত্রিকায় উগ্র ও জঙ্গী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং প্ররোচনা সৃষ্টির চেষ্টা 
শুরু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মৌলানা আকরম খা সম্পাদিত মোহাম্মদী" পত্রিকাটির 
জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৩) সংখ্যাটি বিশেষ ইউনিভার্সিটি সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল । 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে হিন্দু পৌশুলিক ধর্মবিশ্বাস এবং সংস্কৃতিকে সুকৌশলে 
মুসলমান ও অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ইসলাম ধর্মকে নিৰ্মূল করবার 
চেষ্টা করছে, তা এই সংখ্যায় বিভিন্ন রচনায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্ঠা হয়। এই 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিনী' এবং 'গান্ধারীর আবেদন" শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটির 
অস্তনির্হিত ভাব যে কতখানি এই দোষে দুষ্ট তাও ও বিভিন্ন উদ্ধৃতি সহকারে বোঝাবার 
চেষ্টা হয়। 

এই ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি মর্মাহত হয়েছিলেন রবীদ্রজীবনীর পাঠক 
মাত্রহ তা জানেন। এর জবাবে কবি দৈনিক এবং সাময়িক পাত্র এই ধরনের 
সাহিত্য বররসবোধহীন দুই রচনার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে এক দীর্ঘ তথ্যপূৰ্ণ বিবৃতি 
দেন ৷ ইতিপূর্বে তা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে (ত্র. ভারতে জাতীয়তা ও 
আপ্তর্ডাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ-_ এর খণ্ড) শুধু আহ-হই নয় মুক্তমনা এবং প্রগতিশীল 
মুসলমান সাহিতিকরাও তাদের আত্রমমণের লক্ষ্য হলেন। মৃক্টিমেয় এই 
সান্প্রদায়িকতাবাদী সাহিতাকদের আঞ্মণ যে কতঙহপনি নীচে নেমে গিয়েছিল তা 
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‘সৈনিক তক্ৰরী'-এৱ পূর্বোক্ত রচনার তে০শে আধা) অংশবিশেষ পাঠ করলেই 
বোকা যাবে। তিক্বীরা এর ইউনিভার্সিটি সংখ্যায় ওই রচনার এক জায়গায় লেখা 

"রবীন্দ্রনাথ ও শরতচন্দ্রের বাহবার লালসা মুসলিম মনকে কুঞ্চিত করিয়া 
রাখিয়াহে মুসলমানের ঘরে যেগুলি প্রতিভার জন্ম হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশহ 
এরূপ বাহব্‌' দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায় সম্মোহিত করিয়' রাখিয়াছে হুমায়ুন কবীর ও 
নজরুল ইসলামের মত প্রতিভা আজ কেন সমাজ সংগ্ঠনমুখী নহে £ আব্দুল ওদুদ, 
না এসব বুঝিতে কাহারও বাকি নাই ।”" 

বলাবাহুল্য, এ ধরনের হীন আক্রমণও বিনা প্রতিবাদে চলতে পারে । এম আহ্মদ 
নামে জনৈক মুসলমান সাহিত্যিক ‘তক্বীর’-এর নামে জনৈক মুসলমান সাহিতিব, 
“তকবীর"- এর এই আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করে (আনন্দবাজার পত্রিকা-১৭ শ্রাবণ 
১৩৪৩ । আগস্ট ১৯৩৬) তার বিবৃতির এক জায়গায় তিনি লিখলেন : 

“এখানে তকৃবীর' এর হীন ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে, হিন্দু সমাজের বাহবার 'লোভেই 
কাণ্ডী নজরুল ইসলাম, কাজী আব্দুল ওদুদ, জসীমউদ্দীন. বন্দে আলী, হুমায়ুন কবীর 
প্রমুখ সাহিত্যিকগণ বিশেষ নীতিতে সাহিত্যচৰ্চা করে থাকেন ৷ কিন্তু ‘তক্বীর’-এর". 
একথা বুঝবার সামর্থাই নাই যে, সেই ‘বিশেষ শীতিটি” হচ্ছে স'হিত্যের চিব্ম্তন 
নীতি ৷ সাহিত্যিক চিরদিনই Freelance । সাম্প্রদায়িকতার দোষ তার দৃষ্টিকে কলুষিত 
করাতে পারে না। মুসলমান সমাভেরও যারা সতাকার সাহিত্যিক, তারা সাহিত্যের 
নিতাকারের আদশেই উদ্বুদ্ধ: হিন্দু বা মুসলমান জনসাধারণের প্রশংসা, অপ্ৰশংসা 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে বা পরিবর্তনে কোন কাজ্তই করে না। সাহিত্যিক ধর্মকে তকুবীর' 

পরিশোষে আহ্মদ সাহেব লিখলেন : 

'একথা বলার দরকার করে না যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা 
পাঠ তালিকার বিরুদ্ধে মোহান্মলী সংজ্ঘযৈৱ যে প্রতিবাদ, তার পিছনে মূসলমাল 
শিক্ষিত শ্রেণীর সামান্য সমর্থনও নেই "মোহাম্মাৰী র হুক্তিচততুর্ধ অর্ধশিক্ষিত ও 
অশিচ্দিত মুসলমান সাধারণের সাম্প্ৰদায়িক বুদ্ধিকেহ শাণিত কারে ত৩লছে। সাপ্তাহিক 
'োহান্মসীর অভিম তকে সমৰ্থন করে প্রতাবাদি পাশ করেছেন । (দেশের অভ্যপ্তরে 


করেছেন, তার পরিণাম যে ভয়াবহ তা স্বীকার করতেই হবে]? 


Sf. নক্ষত্ৰ NNXNI/I184] Ere, 7 0H) 


{ 


স্থারণ প্রাখা দরকার, মৌলানা আকরাম খা ছিলেন বাংলাদেশে মূুসলিন লিগেগ 
প্ৰতিষ্যাভা-সঙ্স্য এবং জিনি হিলেন সআাণ্ডাহিত মোহাামজীর সশগানকা 

এর অনতিকাল পরেই নতুন শাসন-সংস্কার (১৯৩৫) আইন অনুযায়ী আসম 
সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে সাম্প্রদায়িকতার উত্তাপ ও উল্তেজ্ঞনা প্ৰবল হতে থাকে। 
১৯৩৭-এর জানুয'রির শেষ ভাগেই নির্বাচন পর্ব শেষ । নিৰ্বাচনের ফলাফলও সকলে 
অবগত আছেন ৷ বাংলার মন্ত্রিত্ব গঠনের ব্যাপারে কংগ্ৰেস ফজলুল হক সাহেবের 





"প্রসারিত হস্তকে প্রত্যাখ্যান করলে পর, হক-সাহেব শেষপৰ্যন্ত নলিলীরঞ্জন সরকার, 


শ্রীশচন্দ্র নন্দী, সার বিক্তয়প্রসাদ সিংহরায় এবং খাজা নাজিমুদ্দীনকে দিয়ে এক 
কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। 
ও ‘পদ্ম’ প্রতীক চিহ্নের বিরুদ্ধে কয়েকজন মুসলমান সদস্য তুমুল হট্টগোল ও আন্দোলন 
সৃষ্টি করেন ৷ এবারও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার প্রসঙ্গ তুলে কয়েকজন সদস্য 
তীব্র সমালোচনা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন । আর এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্" 
সংগীতের বিরুদ্ধেও মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতারা জেহাদ ঘোষণা করলেন ৷ এমনকি 
এই সংগীতের রচয়িতা সাহিত্যসম্রাট” বঙ্কিমচন্দ্র এবং তার সাহিত্যও বাদ পড়ল না । 
কলকাতার প্রকাশ্য রাজ্ঞপথে স্ুপীকৃত আন্দমমঠ'-এর 'বহ্যতসব করে তারা 
বন্দেমাতরম-বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করবার চেষ্টা করেন। 

সেদিনের মুদ্টিমেয় ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক মুসলমানের উন্মত্ত-তর্জন-গর্জন এবং 
দাপাদাপির বিরুদ্ধে অন্তত কয়েকজ্জন মুক্তবুদ্ধির মুসলমান বুদ্ধিজীবীও যে রুখে দাড়িয়ে 
প্রতিবাদ করেছিলেন, এটাই সবচেয়ে (গৌরবের কথা ৷ রেজাউল করীম সাহেব ছিলেন, 
সেদিনের সেই স্বল্পসংখ্যক মুক্তবুদ্ধির নিভাক মুসলমান যুবকদের অনাতম। ১৯ 
সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) ‘আনন্দমঠের বহিঃ উত্সব" এই শিরোনাম আনন্দবাজার 
পত্রিকায়” রেজাউল করীম এই উন্মও মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও 
ধিকার জানিয়ে লিখালেন : 

সেদিন বাংলার গ্ৰাজধানী কলিকাতার বুকে হকপহী মুসলমান ওক মহত: 
সভায় বহ্কিমচন্দ্রের বিখা'ত অথবা 'কিখ্য'ত" পুস্তক আনন্দমঠে রি 
উৎসব হইয়া গেল । সভাজগৎ তম্ভি তচিতে দেখিল, ভারতের একটি সুখৃহৎ নগরে, 
বহু শিক্ষিত ও সাহিত্যসিবকের > সমুখে ও সন্মতিক্ৰমে এমন একটি অনাচার হইয়া 
গেল যাহা বৰ্বগৱতায় মধায্গেৱ প্রধান হোন হুবরীদের সমত অত্যাসবরকে পরিমান 
করিয়া নিল। সাহিত্যসেবক, কণি = তে; কেগণ, সাহিত্যমোদী ও পাঠকগণ কিরূপ 


মও্ড উল্রণসে করতালি দিতে দিতে এহ ‘বাহ উৎসব উপভোগ করিলেন তাহা দেখিবার 


লগত *% খ [/ [৭1] el তো, Pe নন 


বস্তু বটে! আনন্দমঠ সাজ্ঞান হইল, পরে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল--সেই 
অগ্নি বিপুল হৰ্ষ ধ্বনির মধ্যে দাউ-না'উ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আর তাহারই চারিদিকে 
কবি, (লেখক, সাহিত্যিকগণ আইনসভার সদস্যগণ এবং মুসলিম বাংলার তরুণ 
প্রতিনিধিগণ আনন্দে করতালি দিতে দিতে সেই দৃশ্য পরম সন্তোষ ও তৃপ্তির সহিত 
উপভোগ করিলেন এবং কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, মুসলিম বাংলার নবযুগ অ'সিয়াছে, 
মুসলমানদের দুঃখ দুর্ভাবনার আর কোনো কারণ নাই। এই গণতন্ত্রের যুগে যখন 
চারিদিক হইতে ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবী উঠিতেছে, স্বাধীন চিস্তার বিকাশের পথ সুগম 
করিয়া দিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে_ সেই যুগে এইরূপ একটা অকল্পনীয় ঘটনা 
কেমন করিয়া সংঘটিত হইল, তাহা যখন চিত্ত’ করি তখন লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন 
হইয়া যায় ।....’" 

পরিশেষে কবি গোলাম মুস্তাফার মতো কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও 
সাংবাদিককে এমন একটা ধর্মান্ধ উম্মাদনার শিকার হয়ে পড়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ 

....“ধর্মান্ধ ও স্বার্থসংশ্রি্ট ব্যক্তিদের আচরণ দেখিয়া আমাদের তর দুঃখ হয় নাই, 
কিন্তু “বুলবুল” এর মৌলবী হবিবুল্লাহ ও কবি গোলাম মুস্তাফকে এই জঘন্য 
আন্দোলনের মধ্যে লিপ্ত থাকিতে দেখিয়া আমরা মুসলমানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ 
হইয়া পড়িয়াছি।....সাহিতা কি শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার যুপকাষ্ঠে বলির পশুর 
মত এইভাবে নিহত হইবে? আশা করি মুসলিম সাহিত্যিকগণ ইহার প্রতিকারের 
জন্য প্রস্তুত হহবেন ৷” 

এই সময় ‘পদ্ম’ ও ‘শ্ৰী’ সমস্যায় মুসলমান" শীৰ্ষক রচনায় (‘দেশ '-৪র্থ বৰ্ষ, ৪৫ 
ংখ্যা) রেজাউল করীম সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রতীক চিহ্নের ব্যাখ্যা করে এ 
নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনায় মুসলম'নাদের জভিয়ে পড়তে নিষেধ করলেন ৷ 

এই রকম আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তোর উল্লেখ করা যেতে পারে। 

পরিশেষে আর একটি খুবই গুরুত্রপুর্ণ খটনা এবং তোর উল্লেখ করে এ প্ৰসঙ্গ 
শেষ করব। সে ঘটনাটি হচ্ছে কলকাতার এক মহতী সাহিতা সভায় বাংলা ভাষা 
অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় সভাস্থ-প্রায় সমস্ত-সুসলমান শ্রোতা ও দর্শক মাতৃভাষার 
অধিকার ও মর্যদা-রক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। 

নানা দিক থেকেই ঘটনাটি খুবই স্মরণীয় এবং প্ৰতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণও ' 
“বঙ্গীক্স মুসলমান সমিতি'র উদ্যোগেই রবিবার ৩১ মার্চ (১৯৪০) প্রখ্য'ত কবি 
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কথা ছিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আজিজুল হক স্বয়ং এই সভায় 
সভাপতিত্ব করবেন । তার অনুপস্থিতিতে স্যার আব্দুর রহমান সিদ্দিকী সভ'পতিত্র 
করেন। সভায় কবি অমিয় চক্রবর্তী, মিঃ বেন আজিব অ'হ্মদ প্রমুখ কয়েকজন 
বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকও বলার ভান আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সভাপতি সিদ্দিকী 
সাহেব অবাঙালি বক্তারা বাদে সকলকে উর্দতে বলার নির্দেশ দেওয়ার প্রতিবাদেই 
সভাতে প্রচণ্ড গণ্ডগোল বাধে। কলিকাতায় কবি স্যার একবালের স্মৃতিসভায় হট্টগোল 
ধলা বনাম উর্দু লইয়া বিক্ষোভ সৃষ্টি'_এই শিরোনামে ‘আনন্দবাজার পত্রিকায়? 
(১৯ চৈত্র ১৩৪৬ | ১ এপ্রিল, ১৯৪০) এই সভার যে দি বিবরণটি প্রকাশিত হয়েছিল. 
এখানে তা উদ্ধত হল : 
মুসলমান সাহিত্য সমিতি”র উদ্যোগে গত রবিবার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এক 
স্মৃতিসভার অধিবেশন হয় । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সালার খান বাহাদুর 
এম আজিজুল হক সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় প্রথমে মিঃ আব্দুর রহমান সিঙ্গিকি, 
এম এল এ কিছুক্ষণের জন্য সভাপতিত্ব করেন। 

“কবি অমিয় চক্রবর্তী, মিঃ বেন আজিব আহ্মদ ও মৌলানা মুস্তাফিজ একবালের 
বাংলায় কবির কাব্যালোচনার পর মিঃ হাফিজ ইসাকের উর্দূতে বক্তৃতাকালৈ বাংলার 
বলার জন্য সভায় হট্টগোল বাধে। 

সভাপতি সিদ্দিকি বলেন যে, উর্দু ভাষার কবি একবালের স্মৃতিসভায় উর্নুতে 
বক্তৃতা হহবে এবং তান সভাপাত হিসাবে অবাঙ্গালা বক্তাদের হংরাজা বা অন্য 
ভাষায় বক্তৃতা দিবার অনুমতি দিলেও দিতে পারেন, কিন্তু কোনো বাঙ্গালী মুলমান 
বক্তাকে তিনি এই সভায় বাংলায় বক্তৃত' করিবার অনুমতি দিবেন না। তিনি আরও 
বলেন যে, যাহারা উর্দু জানেন না তাহারা সভা হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারেন ৷ 
সভায় অবাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল না বলিলেই চলে এবং বহু মুসলমান ছাত্র সভায় 
উপস্থিত ছিলেন । মিঃ সিদ্দিকের কথায় সভায় বিক্ষোভের সৃষিট হয়। = 
সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করেন কিন্তু সভাপতি অন্য কোনও বক্তাকে বক্তৃতা 
দিবার অনুমতি দেন না এবং স্বয়ং উৰ্দ্দাতে বক্তৃতা করেন ৷ বক্তৃতা প্ৰসঙ্গে তিনি বলেন 
যে, বোনো কোনো বক্তা স্যার মোহান্মদ একবালের কবিতার বাংলা অনুবাদ প্রকাশের 
প্রশ্ন সভায় উত্থাপন করিয়াছেন কিন্তু একবাদুলর কবিতা বাংলা ভাষায় অনুদিত হইবার 
নহে। ব'ংলার মুসলমানরা যদি একবালের কবিতা পড়িব'র বাসনা করেন তবে 
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‘বাচ্চাদের ভালো করিয়া উর্দু পড়াইতে হইবে। অতঃপর তিনি বলেন যে প্রার্থনা 

উল্লেখযোগ্য হট্টগোলের সময় এম এ ক্লাসের ছাত্র আজিজুর রহমান আহত হন! 
সভাপতি সভাস্থল ত্যাগ করার কিছুম্ুণ পরেই পুনরায় সভা শুরু হয়! পরবতী 
ঘটনার বিবরণ দিয়ে পূর্বোক্ত বিবরন লেখ হয়েছে : 

“বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র সম্পাদক মিঃ হবিবুলা বাহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
বলেন যে, “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’র উদ্যোগে সভা আহৃত হইয়াছে এবং 
সমবেত জনমণ্ডলীর অধিকাংশই বাঙ্গালী, অতএব এই সভায় বঙ্গ ভ'ষার অধিকার 
অবিসম্বাদিত । বঙ্গ ভাষা আজ্ত বিশ্বের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং 
বঙ্গভাষাই বাঙ্গালী হিন্দু ও সুস্লমানের মাতৃভাষা (করতালি ও হ্র্ষধ্বনি)। তিনি 
আরও বলেন যে. সভায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইবে না বলা এবং 
বাংলা ভাষাকে অপমান করা একহ কথা ৷ ভবে বাংলার মুসলমান গণ এত ক্ষুদ্রচেতা 

“মিঃ আজিজুর রহমান (আহত ছাত্র) বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, “যে নিৰ্যাতন আজ 
লাম়াকে গলা রি ত যা তারার রাসিনীরি নিযাতদ। তৱালালান লোহ ও 
অত্যাচার বাংলা আর কতদিন সহ্য করিবে ?' 

“মৌলবী মহম্মদ ইয়াসিন কাজি সংহিত্যরত্্ (বয়স EE SEE 
বাঙ্গালী আরবী উর্দু ইংরাজি যে ভাষাতেই পাণ্ডিত্য লাভ করুন না, তাহারা চিরদিন 
স্বপ্ন দেখিবেন বাংলায় । মাতৃভাষাই মানুষের প্রাণের ভাষা । মিঃ মহম্মদ সুলতান, 
হবিবুল্লা বাহার ও মিঃ এ সবুর একবালের কতকগুলি কবিতার বাংলা অনুবাদ পাঠ 
করেন ৷ মিঃ 'মাজন্মেল হক, মিঃ অহম্মদ আলি, মিঃ আব্দুল সাদেক প্রভৃতি সভায় 

সন্দেহ নাই, এই খটনায় ধারা সবচেয়ে আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছিলেন কবি 
সব কিছুকে বিষাক্ত করতে উন্যত হয়েছে, সেই সময় ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’র 
উদ্যোগে এক শ্রেণীর মুক্তবুদ্ধির দেশপ্রেমিক মুসলমান সাহিত্যিক, বন্ধিজীবী এবং 
সাধারণ মানুষ যে মাতৃভাষা বাংলার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার দাবিতে এমন বলিষ্ঠ 
কলে ও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন, এটা খুবই আশা ও আনন্দের কথা ৷ কয়েকদিন 
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188 Rash Behari Avenue 
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৩ মার্চ ১৯৪০ 


শ্রীচরণ কমলেষু, 

সেদিন মুসলমান সভায় গিয়ে এই কাণ্ড খুব ভালো লাগল যে বাঙালী মুসলমান-_- 
সাহিত্যিক ছাত এবং সাধারণ আপিস দোকানের কত লোক_ বাংলা ভাষা ছাড়তে 

ঠিক এই সময়ই সারা ভারত-মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশন পাকিস্তানের 
দাবি উত্থাপিত ও গৃহীত (২৩-২৪ মার্চ, ১৯৪০) হয়। 

পরবর্তী ঘটনা প্রায় সকলেরই সুবিদিত । যে উদ্দাম ধর্মান্ধতা ও ভয়াবহ সাম্প্ৰদায়িক 
দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে রক্তস্নান করে শেষ পর্যস্ত গোটা দেশটাই দু-ভাগ হয়ে গেল, সে 
মর্মান্তিক ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা । ক্ষীণকণ্ঠে হলেও তারই মধ্যে অপর ধারাটি 
একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি ৷ সংখ্যায় অল্প হলেও এঁরা সুস্থ এবং সংস্কারমুক্ত 
গণতান্ত্ির্ক ও প্রগতিশীল ধারাটি বহন করে চলেছিলেন ৷ "৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়পরি 
তো হঠাৎ বা আকস্মিক কিছু একটা ব্যাপার নয়। চারনিকের অন্ধকার ও ভয়াবহ 
দুর্যোগ এবং ঝড়ঝাপটার মধ্যে এইসব মুক্তবুদ্ধির মানুষ অতি সম্ভর্পাণে দীপশিখাটি 
বুকের মধ্যে আড়াল করে বহন করে চলেছিলেন, অল্পকাল পরে তা পুব-বাংলার 
স্বাদেশাপ্রেম এবং মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক অকৃত্রিম প্রেম ও 


' বন্দুক-সঙ্গী'ন এবং গায়ের জোরে তাকে নিশ্পিষ্ট করার চেষ্টা করলে, মানুষ তাকে 


সুপ্রতিষ্ঠিত করবেই ৷ একুশে ফেব্রুয়ারি ‘সই সত্যকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে 
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স্বপন ঘোষ 


এ্যাভাম শ্মিথের মতে খোলাবাজার অর্থনীতি একটি সুস্থ অর্থনীতি 'সিখানে অবাধ 
প্রতিযোগিতা থাকে। আর সেই অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে বাক্তারে পণ্য বা জিনিষের 
দাম সুনিয়ন্ত্ৰিত এবং ন্যায় সঙ্গত থাকে। অৰ্থাৎ প্রত্যেক উতৎ্পাদক/ পণাসররবরাহকারী তার 
পণ্যের দাম যা গুণমান অনুসারে প্রতিযোগিতার দ্বারা স্বতঃস্থির হয়--তা মানতে বাধ্য 
ক্রেতাসাধারণের সুবিধা হয় এবং ঠকাতে হয় না। 
শিল্সবাণিজ্য গোষ্ঠীগুলি নিজ নিক্ত রাষ্ট্রীয় নদতে হঠাৎ জোর কোরে খোলাবাক্তার 
অর্থনীতির প্ৰবক্তা ও প্ৰয়োগকৰ্তা হয়ে উঠল-- এর পিছনে কোন কার্য-কারণ শক্তি কাজ্ত 
(1,142) ও “বিশ্বব্যাঙ্ক'-ও খোলাবাক্তার অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষক ও মদংদার। এরই বা 
কি কারন? তা বোঝবার জন্য 'খোলাবাজার অর্থনীতি” সংক্রান্ত এ্যাডাম স্মিথের মতামত 
ও তার সংগঠনশুলি (I.4.F. ও বিশ্নব্যাঙ্ক) আসলে কি চাইছে আর কি করছে। আর 
বোধহয় সবচেয়ে বেশি জরুরী এসব কাজকর্মের সঙ্গে রাজনীতির ই বা কি সম্পর্ক-- 
সেটা বোঝা দরৱকার ৷ অবশ্য 'পলিটিকৃস ইক্ত এ ভাটি গেম”, “ছাত্রদের রাজনীতি থেকে 
দূরে থাকা উচিত’ বা ‘ছাত্ৰানাং অধ্যয়নং তপহ'- এইসব নীতিব'কো-র তোয়াকা না 
করেই উপরি-উত্ত বিষয়ে চর্চা করতে হবে। এগুলো বুঝবার ওপর নির্ভর করছে-- 
পুঁজিবাদ কি জনগণকে সত্যিহ উন্নত জীবন দিতে চায়, না, ঠিক তার বিপরীত কিছ 

‘রাজনীতি হচ্ছে অর্থনীতির ঘনীভূত ক্লপ’। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান এবং 
চীনা সমাজতুগ্রের ক্ূপকার কম, মাও-সে-তুং-এর এই বিখ্যাত ডীঞ্জর গভীর কবাগ্তবতাও 

প্ৰাচীন রাষ্টরব্যবস্তা সে রাজতাস্ত্ৰিত, সামস্ততান্ত্রিক, স্বৈরতান্তিক (Oligarchi/Ty- 
rant) বা প্রাক নগর রা্ট্রায় গণতান্ত্রক যাই হোক না কেন, দেখা গেছে সেখানে 
শাসকরা তাদের স্বাথে অর্নিতিকে/অর্থব্যবস্থাকে তৈরি করেছে, নিয়ন্ত্রিত শারেনছে। 
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বিখ্যাত প্রাচীন গ্রীক সা্শনিক প্ল'তন বা প্লেটো ছিলেন 09900 বা গোষ্ঠী হর তাস্রিক 
শাসকদের একজন তিনি তার আদর্শ রাস্ট্রু সম্পৰ্ক্তিত প্ৰবাহ্ন অভিজাত শ্রেণীর মানুবের 
স্বর্ণের উপাদানে তেরি, রাষ্টীয় সামরিক পুরুষদের রেপ্যঙ্গার' নির্মিত আর সাধারণ 
নাগরিকদের তাআ্র উপাদানে গঠিত-__এমন অভিমত প্রকাশ কৰরেছেল (এঁদের মধ্য নাস 
মানুষদের তিনি বরেননি)। তীর এই অভিমতটিকে সকালের কাহে "গ্রহণযোগ্য সতা' 
রূপে প্রতিষ্টা দিতে তিনি ভগৎ € জাগতিক বস্তুনিচয়কে মিথা অলীক আর চিশ্তা/কপ্রনা 
শক্তিকে সত্য রূপে স্থান দিয়ে ভাববাদী দর্শন রচনা করেছেন ৷ বড় মজার কথা যে, তার 
অভিমতকে তিনি নিজেই জাগতিক বস্তু "সোনা, পা ও তামা (মিথ্যা/ অলীক) 
প্রভৃতি দ্বারা অর্থাত মিথ্যা (*) হারা সত্যকে কেপ্পনা/চি গাশক্ডি) প্রতিষ্টা করতে গিয়ে 
নিভের দর্শনকে খণ্ডন করে বসে আছেন । [ এমন ই হয় লেখক ] তিনি আরও উদাহরণ 
দ্বারা নাগরিকদের বংশানুক্ৰমিক, পূর্বজন্মকর্মের পুরক্কাররূপে একটি নিৰ্দিষ্ট আদ শাসক 
চরিত্র তৈরি করেছেন: এই শ্রেলীটিহ অভিজাত শ্রেণী এবং এরাই আদর্শ শাসক, এরা 
কোন শ্রম দেবেন না বা উৎপাদনে নিযুক্ত হবেন না, এরা কেবল রাষ্ট্র চালনা করবেন। 

তার এই অভিমতের পিছনে কতটা তার শ্ৰেণী:স্বাথ লুকিয়ে ছিল এ প্ৰশ্ন নিয়ে তার 
পরবর্তী যুগে ইউরোপের নানা দেশের রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদরা বিশেষ মাথা 
ঘামাননি মলে হয়। অবশ্যই ব্যতিক্রম__মার্কস ও এঙ্গেলস। বরং এর ঠিক বিপরীতে 
প্রেটোর আভজ্জাততন্ত্রকেই সারা ইউরোপে একটু আধটু সংস্কার করে নিজ নিজ শাসন 
ও অর্থব্যবন্থায় লাগু করেরছে। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে সমাজের অর্থব্যবস্থাকে সমাজেরই নিয়ন্ত্রক শ'সকত্শ্রলী তার 
রান্ট্রশক্তির দ্বারা কন্ডা করে রাখে এবং তাকে টিকিয়ে রাখতে সামরিক ব্যবস্থার 
পাশাপাশি একটা যুতসই সংস্কৃতি বা দৰ্শনও তৈরি করে, 

দ্বিতীয়তঃ অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখতে হলে এ অভিজাত/শাসক শ্রেনীকে ৷ 
রাজনৈতিক ক্ষমতা আগেই দখল আনতে হয়। মূল লক্ষ্য এখানে অর্থ বা সম্পদের 
বন্টনের ওপরে কন্ডা জারি রাখা । এই অর্থনৈতিক কন্ডাই তার শক্তির মূল উপাদান। 
তার ক্ষমতার সমস্ত উৎস বা কেন্দ্র এই অর্থবাবস্থার দখলদারীর ওপরে। লা সে পারে 
ৰা EH SM HEC OR CEOS ET অপু 
ক্রুয় করা মায় সমরাস্ত্র তেরি করার ব্যবহা রাখতে: এমনকি বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের 
(খেতাব, পুরস্কার বা আৰ্থিক সহায়তানানের ব্যবস্থাও তাদের রাখতে হয় একশ্রেণীর 
শাসকভক্ত অন্ধ মানুষ তৈরির জন্য। পুরোহিতরাও এহ শাসকশ্রেণীকে সহায়তা দিয়ে 
সামাজিক সম্পদের একটা বিশাল অংশের মালিক বনে য'য়। 

আজও এই অতি আধুনিক প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানের যুগেও বুর্জোয়া গণতঙ্, রাজতন্ত্র, 
প্রডশতপ্, এমনকি বড় ধনী কুর্জোয়া গণতাঙঞিক প্লাউউর নিয়ন্ত্রিত তথাকথিত প্রবীণ. (ঘটি 
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ও দুৰ্বল প্ৰজাতন্ত্ৰ শৰা গণতান্ত্ৰিক রাষ্ট্র বাবহ্াগুলিতেগ্ড অনেকটা একই অর্থনীতি কাৰ্যশীল 
বা বহাল আছে । তৰে এইসব বর্াষ্তলির অৰ্থনীতি স্বভাবতই জি ৮ দেশগুলির শাদ্তবৰগ 
দ্বারা নিয়ন্রিত। 

এই হল অত FA লিন কটি a eS 
বা এদের কাউকেই আলাদা করে বিচার কর্' যায় না। জার এই গঁণটিবদ্ধনটির ভিতরে 
থেকে একে মেনে নিয়েই আধুনিক বুলিয়া অর্থনীতিকগণ মায় নোবেল পাওয়া গর্বের 
বাঙ্গালী অমৰ্ত্য সেন পর্যস্ত জনতার কল্যাণ চান। সোনার পাথরবটি আর কি! 
মেরুকরণটি কি ভিনিষ £ আমার সামান্য গ্যান অনুসারে বিশ্বপ্পাজির বা সাশ্রাজাবাদী 
পুঁজির যে অচলাবস্থায় বাজ্তার সংকোচনের সংকট অৰ্থাৎ তাদের নাল বিক্রি না হবার 
সংকট তাকে সারা বিশ্বে দরিদ্র তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে চারিয়ে দেওয়া 
এবং নতুন নতুন তকমা ও প্রকল্পের মোড়কে সেখানকার জনগণকে আরও শোষণের 
জালে আবদ্ধ করা। 

মেগাসিটি প্ৰকল্প, পেটেন্ট এ্যা্র, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (৬/.7.০.) প্ৰভৃতি এই 
যড়যন্ত্েরই কতকগুলি উপাদান । ‘খোলা বাজারের নামে নয়া অর্থনীতি, অর্থনীতির 
সংস্কার বা উন্নয়ন সংস্কারের নামে এশিয়া, আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার দুর্বল 
রাষ্্রশুলিতে তীব্রতর মাত্রায় সর্বগ্রাসী শোষণ জাল বিস্তারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। 

'এাশয় ঢাহগার” রূপে খ্যাত ও বহু ঢক্কানিনাদিত দক্ষিণ-পূব এশিয়ার দাক্কিণ 
কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস প্রভৃতি দেশে ইতিমধ্যে 
বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক তহবিল (1./4.6.) ইত্যাদি ধনী দেশের নিয়ন্ত্ৰিত আর্থিক 
সংগঠনগুলির মাধ্যমে মার্কিন ডলার পুঁজি হু-হু করে বাজ্জার দখলে নেমে সেখানকার 
অর্থনীতিকে শুষে ছিবড়ে করে ফেলেছে। কারণ, খোলা বাজার অর্থনীতি বা বাজার 
অর্থনীতির নামে এ দেশগুলিতে আদদানিকৃত একচেটিয়া পুঁকতি-ই নানান শর্তে কাজ্ত 

করেছে৷ উদশহরণস্বরূপ ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান আ'থ-রাজনীতিক পরিস্থিতিটি খতিয়ে 

দেবা বেত পালোে। 

সম্প্রতি আমাদের সংবাদ পত্রিকগুলিতে ইন্দোনেশিয়ায় খাদা সামতী সহ নালা প্রকার 
সামগ্রী লুগ্ুন, ছাত্র জনতার বিশ্কেভ বিক্রোহ ও দুর্ভিশ্-পীড়িত জনগণের এক দ্বীপ থেকে 
অপর ছাপে সাগর-সাতরে পলায়ন ইত্যাদি সংবাদ ছবিসহ পাঁরবোঁশত হয়েছে। কিন্তু 
এসব ঘটনার পিছনে, এ অন্যতম “এশিয় বাঘের মুখ থুবড়ে পড়'র পিছনে কোন রহস্য 
কাজ বৰ্সেছে তার কোন ব্যাখ্যা বা ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই এসব বাজাহী কাগজে । তাই কলা 
হয়, তথ্য চেপে দেওয়া বা Supression of Information এর কাজটি সুচতুর ভগবে 
এসব বাজ্ঞারী কাগজওয়ালারা করে খাকে_ এটাই গালের দায়িত, ফে'ৰ্থ পতি এর 
দায়িত্ব ৩পুশ সচেতন অগ্রণী মানুষেরা হাল ছাড়াতে রাজি নন। নেহাত বৈিৱসিকিৱর মত 
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শালক হোমসীয় বায়দায় কবর খুড়ে তথা উদ্ধার কারে অন্যাকাৱ দূগ করতে চান। 
ইন্দোনেশীয় সরকার খোলাবাজার অর্থনীতি মেনে নিয়ে বিশ্প বাকের সণ গহণ করে। 
বড় রাস্তা, ছয় লেন, আট লেন তৈরি হয়। তৈরি হয় বহুতল অন্তালিকাশ্ৰেণী, হোটেল, 
মার্কেট কমপ্লেক্স, পানশালা, রেসকোর্স, সুইদিং পুল ইত্যানি। আকাশে আর পাখি দেখা 
যায় শা। শুধুই উচু ডচু হৃাহ-সত্ৰাপার। প্ৰাগৈতিহাসিক টিরশোসর, ডাহলোসরদের 
মাথাগুলো যেমন খাড়া হয়ে থাকে তেমনি দৃশ্য সেখানে । বস্তি, ঝুপড়ি সব অদৃশ্য । দেশী 
বিদেশী পুঁভিপতিদের ঢাউস গাড়ীগুলোকে শহরের নানা প্রান্তে হুহু করে ছুটে বেড়াতে 
দেখা যায়। প্রথম প্রথম এসব দানবীয় ভোগবাদী সভাঙার খাঁচা তেরিতে সেখানকার 
তাদের চাকরিও খতম। অবহেলিত থোকে যায় দেশীয় হস্তশিল্প, কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট 
ক্ষেত্রগুলি। ইচ্ছাকৃতভাবে বিদেশী পুঁজি ও দেশীয় ক্ষেত্র ও সম্ভাবনাশুলির উন্নয়ন ও 
বিকাশকে অবহেলা করে পাশ কাটিয়ে যায় শুধু নয়, সেগুলির বেঁচে বা টিকে থাকাকেও 
দুঃসাধ্য করে তোলে । ফলে যা হবার তাই হোল। দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রগুলিতে সেখানে 
হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে পুঁজির সংস্থান ‘গৈল উল্লেখযোগারূপে কমে । বিশ্বব্যান্ষের শর্ত 
অনুসারে সরকার কোন ভর্তুকি বা ষ্মণ দিতে পারবে না। কাজেই দেশের প্রায় আশি 
শতাংশ ক্ষেত্রের মানুষ বেকার হয়ে পড়লেন । দেখা দিল তার খাদ্য সংকঢ। 
বিশ্বব্যাঙ্কের ছত্রছায়ায় । তাদের পুঁজি মার খেলে ঘাটতি পূরণের জন্য দায়ী থাকবে 
সরকার-__ এমনি একটা একতরফা চুক্তির বর্ম পরে তারা এসে জাকার্তায় ও অন্যান্য 
শহরে রাস্তা, বহুতল গৃহ, হোটেল, পানশালা এসব বানাতে লাগল । দেশের মানুষকে 
আর থাকবে না। অতি আধুনিক শহর তৈরি হলেই সব ঠিক হরে যাবে। 

আসলে বিদেশী পুক্তিওয়ালারা মতলব এঁটেহ এসেছিল যে ইন্দোনেশিয়ার সন্তা শ্রম 
প্রমোদরগ্জন ইত্যাদি) দেশী বিদেশী ধনীদের কাছে মোটা লাভে [বাক করতে এবং মোটা 
সংকট * মাল অনেক আছে, কিন্ত খবিদ্দার নেই । প্রথম প্রথম খুব বেচাক্নো হল । আর 
ইচ্ছেমত পুঁজি (ঢেলে অনুৎপাদক ক্ষেত্রে (সেখান থেকে পরে কোন রিটাণ নেই) ক্রমশঃ 
মার খেতে লাগল। তাদের অনেকেই দেখল দশটায় তাদের তরি বাড়ি, হোটেল মায় 
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পরিষেবা কেনবার মত আর্থিক হ্ৰমতাৰান (লোকেদের অভাব দেখা দিয়েছে। তখন 
ইল্লেনেশিয় সরকারকে ‘সেই ক্ষতিপূরণ নিতে নাগরিকনের ওপর নিত্যনতুন কর চাপাতে 
হল । এদিকে মহানগর তৈরির কজ আগেই শেব হয়ে যাওয়ায় কাজের অভাবে দেশে 
বেকারত বোড়ে চলেছে হু হু করে ' বুকুক্ষ মানুষের সংখ্যাও তাল মিলিয়ে বাড়ছিল দ্রুত । 
বিশ্বব্যাক্ষের শর্ত অনুযায়ী সরকার নাগরিকদের বাঁচাতে কোন ভর্তৃকি দিতে পারবে নাঃ 
কিন বিদেশী বিনিয়োগারীদের লোকসান পুষিয়ে দিতে হবে। এই হোল গুদের খোলা 
বাজার অর্থনীতির ত'ৎপৰ্য। আসলে খোল'বাজার অর্থনীতির মুখোশে ওরা একচেটিয়া 
শোষণের অধিকার ফলাতেহ এসেছে। এটা ধরা পড়ে গেছে। প্রকৃত খোলাবাজারের 
নিয়ম অনুসারে বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগঞ্জনিত ঝুঁকির জন্য নিজেই দায়বদ্ধ । 
অপরিণামদর্শী বিনিয়োগকারী তার বিনিযোগের জন্য লোকসানগ্রস্ত হলে তার জন্য 
জনগণ কেন দায়ী হবেন? অথচ সেটাই তারা বিশ্বপুঁজির সংগঠন আই.এম. 
এফ-/বিশ্বব্যাঙ্ষের জোরে ইন্দোনেশীয়া, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস প্রভৃতি দেশের ওপর 
চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের (পুঁজির ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার) সুরক্ষা বজায় রেখেছে তাছাড়া 
এ একচেটিয়া লুষ্ঠনকর্মটি চালাতে তারা একদল ইন্দোলেশীয় রকে সেখানকার 
রাজনৈতিক ক্ষমতায় বসিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে_ এটিও একটি রানার কা 
করছে। 

শোনা যাচ্ছে ১৯৯৮-৯৯ তে জাকার্তায় একশো টাকার নোট ভিখারীকে ভিক্ষা 
চা সার ওরা রর রা 
খোলাবাজ্ঞার অর্থনীতির ফলে সেখানে মুদ্রার মান অত্যন্ত নীচে নেমে গেছে বা 
মুদ্রাস্ফীতি ভয়াবহ রকমের হয়েছে। এর পিছনে মূলতঃ দুটি বিষয় কাজ করেছে__ €১) 
বিদেশী ঝণ ও এ খণের সুদ পরিশোধ এবং এ খাণের অর্থ তাদের ইচ্ছানুযায়ী ক্ষেত্রে 
বিনিয়োগ হবে এবং তার মুনাফার গ্যারাম্টা সরকার তথা ভ্ুনগণ হবে। (২) দেশীয় 
বিনিযোগ সংকোচন ও পরিণতিস্বরূপ জাতীয় আয়ের হ্রাসপ্রাপ্তি। 

প্ৰথমোক্ত কারণটি-ই সরাসরি দেশটির অর্থনীতিকে আক্রমণ করেছে। দেশীয় - 
জনতার শ্ৰমশক্তি, কাচামাল প্রভৃতি তারা একদিকে সপ্তায় কিনেছে আর নিজেদের 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেখানে শতকরা আশীভাগ ইন্দোনেনীয় ভুনতা নিযুক্ত সেখানে উৎপাদন 
বায় বেড়েছে । ফলে ছরিছ ও ক্ষুদ্র চ'ষীর' পুঁজির অভাবে উৎপাদন থেকে বাধ্য হয়েছে 
সরে যেতে এবং বেকার সংখ্য'ও বৃদ্ধি হয়েছে। 

অন্যদিকে ইন্দোলেশীয় শোষক ও দালাল চরিত্রের সরকার বিদেশীদের স্বার্থরক্ষায় 
বিদেশী ঝণ, সুন ও তাদের লোকসান পূরণ দিতে করের বোঝা লাড়িয়ে, মুদ্রার মান হাস 


একটি সাঞেজাবাদী অন্তর । সাআাভাবালেরা অনুচিত দেশগুকি প্রভুর চালে মুদ্রানীতি ঘটাতে 
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বাধ্য হয়। মুদ্ৰা")|৩%) শক্ষহে হল বেশী বেশী কাগুজে নোট ছাপিয়ে ও তা বাজারে চালু 
বরে সম্পদশালী ব্যক্তিদের আরও শক্তিবৃদ্ধি করা এবং দরিদ্র নিঙ্নবিশুদের ক্রয় হুমতা 
কমিয়ে ফেলা : ধরুণ, মুদ্ৰাস্ফীতির আগে একজন দরিড লোক ১০ টাকার এক কিলো 
চাল কিশতে পারতেন । মুত্রাম্টীতির ফলে এক কিদলো চালের দাম পনের টাকা হওয়ায় 
এ দরিত্র ব্যক্তির পক্ষে এক কিলো চাল হেলা সম্ভব নয়, যতই তার প্রয়োজন থাকুক না 
কেন | কারণ, তার আয় (পারিশ্রমিক) মুপ্রান্ম্টীতির পরে বাড়েনি, আগের পরিমাণহ 
আহে। কিন্ত একজন ধনী লোক সরকারী 018 বাক্তালে তার নিয়ন্ত্রণ থাকায় 
নদ জনিত সুবিধা ভোগ কিরে। নিন কোন মালিক তার উৎপন্ন মালের দাম 
মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে বেশী করে বাড়িয়ে দেয় এবং মুদ্ৰাস্ফীতির দরুণ হওয়া ক্ষতিপূরণ 
করেও বাড়তি লাভ করতে পারে । দ্বিতীয়তঃ উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের একই হারে 
বেতন দেওয়ায় মালিক সেখানেও শ্রমিকদের ঠক্য়ে একটা উদৃত্ত লাভ করে । পরিবহন 
মালিকেরগ একইভাবে লাভ বাড়ে । আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রসঙ্গটিই 
ভাবুন না কেন। পপেট্রোল-ডি'জেলের দাম যদি লিটার পিছু ০.২৫ টাকা থেকে ০.৫০ টাকা 
বাড়ান হয় তবে কি দাড়ায় ৷ বাসে ১০০ থেকে ১৫০ যাত্রী বেশীরভাগ সময়েই থাকে। 
অথচ ধরা হয় ৩৮ জন, বাসের আসন সংখ্যা অনুযায়ী । তারপর আছে প্রথম চার কিমি, 
৬ কি.মি. ইত্যাদি নানান ম্যাবের বাড়তি ভাড়া । অথচ আমরা জ্তানি এক লিটার ডিজেল 
একাঢ বাস অন্ততঃ দশ কাম. দূরত্ব যায়। এভাবে সব সময়হ বাস-মালকদের 
পক্ষপাতিত্ব করা হয়। অবশ্য দালাল ইউনিয়ন নেতারাও বাড়তি আয়ের একটা ভাগ 
পায়। সরকারের এই পক্ষপাতিত্ব কি বুঝিয়ে দেয় না যে সরকার সাধারণ মানুষের ক্ষতি 
করে কাদের স্বাৰ্থ রক্ষা করে? বাসভাড়া-বৃদ্ধির হিসেবটা মোটা দাগে করলে কি দাড়ায় 
দেখাই যাক না। 

(১) একটি বাস ধরা যাক এক লিটার (তেলে একশ যাত্রী নিয়ে দশ কি.মি. পথ যায় । 
দাম বাড়ায় একলিটার তেলে বায় বুদ্ধি পায় এক টাকা । ০.২৫ পয়সা ভাড়া বাড়ানো 
হলে একশ যাত্রী পিছু বাড়তি আয় হয় = ০.২৫ প. ৮১০০ = ২৫ টাকা । প্ৰশ্ন ওঠে ১. 
টাকা বায় বৃদ্ধির জনা জনগণ কেন বাড়তি ২১, টাকা দেবে? 

(২) যদি যাত্রীসংখ্যা ৩৮ জন-ই হয়, তাবে বস মালিকের ভাড়া বুদ্ধির দরুণ আর 
বাড়ে = ০.২৫ প. ৩৮ = ৯.৫০ টাকা । এক্ষেত্রেও ৯.৫০--১ টা. = ৮.৫০ টা. 
বাভৃতি আয় করা হচ্ছে। 

এভাবে দেশে কয়েক দশকে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর ওপর দফায় দফায় ভাড়া বাড়িয়ে কত 
শত (কোটি টাকা ক্ষতির পাহাড় চাপানো হয়েছে তার হিসেব কোনাদন কি হবে? 

এই হচ্ছে মূল্যবৃদ্ধি ব' মুৰ্ৰাস্ফীতির ছলে গণশোহলণর ব্যবস্থা। 


এবার বিদেশী বিনিয়োগবারীদের অঙা-মারারি দিকটা পুষ্টি দেওয়া যাক যেসব 


নক্ষত্ৰ ৩ 1/1 ৭1 হাতি, এছটি 200} 1 | <)7 





সাভঞ্ৰাজ্যবানী বহুজাতিক কোম্পানী ইন্দোনেশীয়ায় শহর গড়তে এসেছে তারা মুপ্ৰা-্ফীতিগ্ 
আগে ধরুন এক ডলার ভাঙ্গিয়ে পেত ২০০ ইন্দোনেশিয় ডাকা । (সেসময় তারা 
টাকার দাম কমে হয়ে গেল ২৫০ টাকায় এক ডলার: কিন্তু বিদেশী কিনিয়োগকারীর! 
মনজ্ুরি সেই অনুপাতে বাড়াতে বাধ্য নয়। তাদের হয়ত লেবার কন্টাক্টরের সঙ্গে সুক্তিই 
আছে তিন বঙ্গের । আর সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে তখনও হয়ত এক বছর বাকি। 
কাভেহ বিদেশী কোম্পানী শ্রমিককে মুদ্রাম্ফীতির সুযোগে ঠকিয়ে ভলার প্রতি ৫০ 
ইন্দোলেশির টাকা আত্মসাৎ করে ফেলবে এতে আর সন্দেহ কি? এভাবেই ইন্দোনেশীয় 
অর্থনীতি মার খেয়েছে, আর তার সুযোগে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা মুনাফা লুটেছে। 
প্রসঙ্গতঃ ভারতের অবস্থাও এর কাছাকাছি। ভারত সরকার ‘গ্যাট' এর শৃঙ্খল বেধে 
দিয়েছে ভারতবাসীর প্রত্যেকের পায়ে । বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (৮/.1.0.) এবং পেটেন্ট 
অর্থনীতি চালু করতে একে একে সমস্ত সরকারি উদ্যোগ- শিল্প, খনি, বিমান পরিবহন, 
বিমা, টেলিফোন, ব্যাঙ্ক, শুঁষধ সহ ‘শিক্ষা’ ব্যবস্থাকেও ব্যক্তিমালিকানায় তলে দিচ্ছে। 
জোরে শোরে ঢাক পেটানো চলছে এই কুকর্মের পক্ষে সংস্কার অর্থনীতি ও উন্নয়ন 
কর্মসূচীর নামে । কাজেই ইন্দোনেশীয়ার মত দুর্দশায় পড়তে আমাদের খুব বেশি দেরি 
নেই-_ ২০০৫ সাল পর্যস্ত অপেক্ষা করুন-__ চোখ খুলতে, চোখ ফুটতে বাকি থাকবে না 
কারও---মধ্যাবত্ত, নিস্নাবন্ত আর মজুরবাকষাণদের তো বঢ়েহ! 

আবার ইন্দোনেশিয়ায় বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কথায় আসি। এক ডলারে 
মুদ্রাস্ফীতির কারণে ২০০ টাকার জায়গায় ২৫০ টাকা পেয়ে অর্থাং বাড়তি ৫০ টাকা 
পেয়ে এ বিদেশী কোম্পানিটি একজন বাড়তি শ্রমিকের শ্রম কিনে (৩০ টাকা দৈনিক 
মজুরি হিসেবে) ২০ টাকা তার হাতে থাকবে ৷ শুধু তাই নয়; ত্রাম্ফীতির ফলে বিদেশী 
কোম্পানিটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করবে ৷ তার দেশ থেকে 
ইন্দোনেশিয়ায় ‘যেসব প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ আমদানি হবে তার দাম ডলারে পরিশোধ 
করতে হবে। পূর্ব চুক্তি (যাকে আমরা 'বীশ' বলতেও পারি) অনুযায়ী বিদেশী 
কোম্পানিশুলি মুদ্রাস্কীতির বোঝ! বহন করতে বাধ্য নয়, তাই তারা এক ডলারের 
বিনিময়ে ২৫০ টাকার মাল বা’ শ্রম কিনতে পারবে । এই শীখের করাতে চুক্তি ও 
মুদ্ৰাস্ফীতির সুযোগে বিনিয়োগ না বাড়িয়েণ্ড তারা ক্রমাগত বেশি বেশি পরিমাণে সম্ভায় 
ইন্দোনেশিয় কাঁচামাল ও শ্রম কিনতে পারবে এবং তাদের ম'ল বেচবে ক্রমশঃ বেশি 
বেশি দামের বিনিময়ে । এবার হিসেবটা কয়েক মিলিয়ন বা বিলিয়ন ডলারে করলে উদ্ধও 
বাণিজ্যের ভয়ংকর চেহার’টা ধরা পড়বে। লুগনের মাত্রাটিও স্পষ্ট হ'নে। গণতযন্যের 
ব্যান'রের আড়ালে নয়া ওপনিবেশিক রাজনৈতিক ক্ষমতায় বলীয়'ন হয়ে ওরা দেশীয় 
সেশাদাস সগকারের মাৱ/নমেি জনগণকে এভাবেই শোষণ করে এটাই আজকের যুগের 
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সাম্জাজাবাদি পুনের একটা কায়দা বা তাদের আগুর্জাতিক র্রাজনৈতিক তথা অৰ্থনৈতিক 
লাহন। এখানেই "রাজনীতি অর্থনীতির ঘনীভূত রূপের তাৎপর্য বিদ্যমান . হলি 
দেখায়-- অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী কোম্পানী গুলির (সেবক হান্দোনেশিয় সরকার তার 
পুলিশ মিলিটারী লেলিয়ে দেবে এ দুঃসাহসী জনতার ওপর. তাদের হত্যা করার নিদেশা 
দেবে, আর সপ্তাসবাদ-দমণন আইন প্রচশা করবে বিচার ও গণতন্তের হাথে কে না জানে? 

হতিমধ্যেই সেখানে এসমস্তই ঘটেছে। ৬০'র দশকে জওহরলাল, টুংক্‌ মান্দর 
রহমান, সুহার্তো ও চৌ-এন-লাই’র পল্ছনীল নীতি ক্রমবিকশিত হয়েছে এ মানুযাণোকো 
গণতঞ্রে। পপ্চশীল নীতি জনতাকে নিরপ্ত করেছে আর প্রতিক্রিয়াশীল সবর লিক 
সুযোগ করে দিয়েহে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে। 
অপ্রতুল হওয়ায় ইউ. এন. ৩. র মধ্যস্থতায় নিউজিস্যাণ্ড ও অস্ত্রেলিয় নিলিটারি 
সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে। অর্থাৎ সাঞ্জাজাবাদ রানু সংঘে'র মুখোশে তার বাজার 
আগলাতে নখ-দাত নিয়ে নেমে পড়েছে। আসলে ইউ. এন. গর মাতব্ৰরীটা চালায় 
মাৰ্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবালীরা। কারণ ভেটো-পাওয়ার তাদেরই। 

যে কথা বলহিলাম, সাভ্রাজ্যবাদীরা তার আতন্তর্জাভিক শোষণের রাজনীতি তথা 
অথনাতক্যো বশ্বায়লা মোড়ক দিচ্ছে। কিন্ত তার চালাকা ধুর ফেলেছেন বন্ধের শ্রমজাবা 
সংগঠনগুলি। খোদ মার্কিন দেশে সিয়াটূল শহরে তারা তীব্ৰভাবে প্রতিরোধ করেছেন 

কিগু দুক্টের ছলের অভাব শেহ। বিশ্বায়নকে জনপ্রিয় করার একান্ত চেষ্টায় 
কলেজ-বিশ্ববিদালয়গুলিতে এ শুরুতপ্ূণ রাজনৈতিক দিকশুলো বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ 
অর্থনীতি পড়ানো হচ্ছে-- যা নিয়ে ছাত্ররা এসবের কিছুই ঢর পায় না। কেবল অঙ্গ 
কেতাকী বন্ত্রমানব তৈরি করা আর এ ছাত্রদের মধ্যে বারা কৃতী মেবাবা বলে 
সার্টিফিকেট পায় তারাই আবার এসব বহুজাতিক “কোম্পানী গুদলোয় শোষণকলর্ম নিযুক্ত 
হন দক্ষ ম্যানেজার প্রশাসক রূপে বা যাকে বলা যায় বিশেষজ্ঞ গোল'ম'। 

খোলা বাজার অৰ্থনীতি যে বিশ্বের বনী ও পেশী শঞ্ডির অধিকারীদের জন্য অবাধ 
৭ুগনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে,অহইনী মোড়ক দিয়েছে এটা ক্ৰমত? 
পরিক্ষার হয়ে যায় W.T.0. (World Trade Organisation) বা আস্তিক 
বাণিজিক সংগঠনের সৃষ্টি ও তার কাজকর্মভলি বিশ্লেষণ করালো: 'গাট' ১ক্তি চিক =< 
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মানা হচ্ছে কিনা তার দেখভালের দায়িত পেয়েছে এবং ঘৱ-ন.০- এ লক্ষোই তাকে গড়ে 
তোলা হয়েছে। বিশ্বের ১৪৮টি দেশ এ চুক্তির আওতায় ভারতবর্ধ এদের অনাতন। 
পাশাপাশি ‘পেটেন্ট পান্টের ফাস পরিয়ে দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে 'খোলাবাজার বা 
উদার অর্থনীতির গান শোনানো হচ্ছে। এ পেটেন্ট এ্য'ক্টের রচয়িতা বিশ্ব মহাজন ভিন 
৮ ধনী পুঁজিপতিরা। তারা এ এ্যান্টের বালে ভারতে প্রায় ৬৫টি ভেষজের ভং 
গবেষণা ও বাজারঙাত করণের একচেটিয়া মালিক হয়েছে হতিমধোই । আপনি নিমপাতা 
বা কাচা হলুদ ইচ্ছেমতো খান অসুবিধা নেই, আপত্তিও নেই ' কিন্তু যেই আপনি এ দুটি 
ভেষজ “থকে ওসুধ বা মলম তেরি করতে যাবেন পেটেন্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী এ বিদেশী 
মালিকরা আপনার হাতটি খপ্‌ করে ছেপে ধরবে । 

পাশাপাশি ধূর্ত পুঁজিবাদ বিশ্বায়নী সংস্কৃতি ও তার ব্যাপক চর্চা শুরু করেছে "Think 
Globally, Act locally" ক্লোগান। শ্লোগানটির দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে - একটি 
সাশম্রাজ্যবাদীদের দিক থেকে; অপরটি তার প্রভাবিত দেশশুলির জনতার তরফ থেকে। 
সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে মনে হয় ভাবার্থটি দাড়ায় “সারা বিশ্বের বাজার, সম্পনগুলিকে 
প্রথমে হিসেবে আনো: তারপর আঞ্চলিক পরিস্থিতি, জনগণের মেজ্ঞাভ, পলাজনৈতিক ও 
সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী সেখানকার সম্পদগুলিকে কন্ডা করার জন্য যুতসই ব্যবস্থা 
নাও ৷’ অর্থাৎ গ্যাট-চুক্তি-বন্ধ দেশগুলিতে একরকম চাপ তৈরি করা, আবার চীনের 
মতো নয়া পুঁজিবাদী দেশ শুলিতে, রাশিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন কায়দা বা কাৰ্যপ্ৰণালী গ্রহণ করা 
লক্ষ্য একঢাহ- _পুঁজিবাদের বিকল্প নাহ’ এঢা প্রতিষ্ঠা করা। 

ক্রনগণের দিক থেকে (অবশ্যই সচেতন জনগণের সম্পর্কে বলা হচ্ছে) এ 
জরিপ করা ও শেষে লুগ্ঠন কর্মটিকে সাংস্কৃতিক ও আইনী 'মাড়ক দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ষড়যন্দ্ 
রচনা করা (Think globally) | শ্লোগানের পরের অংশটি প্রথম অংশের অধীন (act 
1০9০৭11৮)। সাভ্বাঙ্যবাদীরা তাদের লুপ্ন কর্নটি পরিচালিত করতে দ্ৰুত 
প্রাহভেটাহজেশান, শিকার হওয়া দেশটির সরকারি বিনিয়োগ শূন্যে নামিয়ে আনা 
(Disinvestment policy) ইত্যাদি প্রক্রিয়া নেয়। ভারতে এই £ Disinvestment 
জনগণ বিদ্ৰোহী হ হলে তাদের সমন করার কাজটিও "%001০223৷৷৮ র অন্তর্ভুক্ত 

ফলতঃ প্রশ্ন ও, আমরা কিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাঙ্গিয়ে 
অর্থনৈতিকভাবে বিকশিত হব? খোলা বাজ্জার€(£)টি আমাদের কোন কান্তে লাগবে? যদি 
আমার দেশের আৰ্থিক হ্াধীনতাই পেটেন্ট একি রচয়িতা ও W.T.0.'? কর্তাদের হারা 
কিনে নেওয়া হয় এবং দলিত হয় তবে উদার অর্থনীতি ও অণমাদের সম্পর্কটা কী ভুল্লণ্দ 
€ শৃঙ্খলিত বন্দীর সম্পর্ক হরে দাড়াচ্ছে না? আর আর্থিক স্বাধীনতা হারিয়ে রাজঈনতিক 
স্ালীনতার কী! কোন কার্যকরী অস্তিত থাকে? 


1100) লক্ষত্র XN 51 হানি, আক ১0001 





প্ৰপৃ"তপলক্ষে গ্রাজানেতিক স্বাবীলতাহ আমরা খুহয়ে বসে শাছি। ১৯ সেপ্যেশ্বর, 
২০০০ তারিখের ‘স্টটসম্যান পত্রিকায় প্ৰাক্তন সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্ত ভার প্রবন্ধে 
পার্লামেন্টে প্রশ্মোনতর পর্ব কয়েকজন বিরোধী সাংসদ 
‘Disinvestment'<র দায়িত্বে আসীন রান্ট্মন্ত্রী অরুণ শৌরীকে  প্রশ্ণ করেন, 
‘কোনরকম সরকারি নিয় স্বরণ ছাড়া লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যক্তি মংলিকানায় তুলে 
দেওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে নাকি? উন্তরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰী বলেন, সরকারের 
ধারণা (Meaning of State) পান্টি গোছে।” তার মতে যে রাষ্ট্রকে সন্ত্রাসবাদ দমন 
বিশেষ করে ম্যানুফ্যাক্চারিং করা উচিত হবে না। 
নির্লজ্ভের মত দেশের স্বার্থবিক্রেতাকারীর উক্তির তাৎপৰ্য নিশ্চয়ই ব্য'খার প্রয়োজন 
হবে না। সন্ত্রাসবাদ দমনের অজুহাতে যারা একশ কোটি মানুষের ভাগ্য ও আত্নিরন্্রণের 
অধিকারকে (স্বাধীনতাকে) সুষ্ভিমেয় কিছু ব্যক্তি বা কোম্পানীর কাছে বিকিয়ে দেয় 
তাদের বিচার কেমন করে কোন আদালতে হয় সেটা ইতিহাস-ই বলতে পারবে! অর্থাৎ 
রাজনৈতিক ক্ষমতা যার হাতে আছে এ প্রশ্নটি সেখানে দাড়িয়ে আছে। কোন সান্দেহই 
নেই যে এ ক্ষমতাটি বিশ্ব পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদীরা কন্তা করতে পেরেছে বলেই 
তারা সারা পৃথিবীর জনগণকে বিশ্বায়নী শোষণ জালে আটকাতে পারছে। 
রাজনীতি তাই অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ। বুর্জোয়া বা সামন্তবাদী যে অর্থনীতি সমাক্তে 
ক্রয়াশাল থাকে সমাজের পারচয়ও হয় £সহ অথনাতির নাম অনুসারে (অথাৎ বুজ্গোয়া 
সমাজ বা সামস্তবাদী সমাজ)। দীর্ঘকাল চালু থাকা বুর্জোয়া বা সামস্তবাদী অৰ্থনীতিক 
বিধিগুলি একসময় সংশ্লিষ্ট সমাজে সবকিছুর নিয়ন্ত্ৰক শক্তি হয়ে দাড়ায় ৷ এ নিয়ন্ত্রণ 
নিনি ভলাদানিবাতী কাত না -একটি বাতির জনালে প্রতি পিরিত 
নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হয়ে দাড়ায় বলে ব্যক্তি সম্পত্তি, মুনাফা, বাক্তিগত সুখ সজ্ঞোগ 
ইত্যাদি কি র'জনীতি কি সংস্কৃতি সব কিছুতেই স্বীকৃতি পায় এবং আইনী অধিকার লাভ 
করে। সমাজে স্বভাবতইই রাজনৈতিক ক্ষমতাধর হয় পুঁজিপতিরা, আর বিশাল 
সংখ্যাগরিষ্টের মানুষেরা সামাজিক সম্পদের উৎপাদক হয়েও অভাব-অন্টনে দিন 
কাটাতে বাধ্য হন। এমনকি আইনের নৃঙ্গিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত 
হলেও পয়সাওয়ালাদের পক্ষেই আইনী রায় চলে যায় টা আমরা ভুক্তাভোগ 
ভালই জানি। আইনে মদ, জুয়া, বেশ্যাবুক্তি ফাটকা, দেউলিয়া অইন লটারী ইত্যাদি 
অনেক অৰ্থনীতিবিদ, অধ্যাপক ও রাজনীতিবিদদের প্রায় একই সুরে বলতে শোনা যণচ্ছে 
যে, বিশ্বায়নী অর্থনীতির ছক্রছায়াতেই সমাজিক সম্পদ পূর্বের তুলনায় চা পালে 
এবং মানুষের নুঃখ-দুদশা ঘুচে যাবে; কারণ বিশ্বায়ন নামক ।খোলাবাজার-অহলিতি-ই 
লগ়ীকারীদের অবাধ স্বাধীনতা এনে দেবে আর ব্যৱৰসা-শ্বাণিভডন ফুলে ফোঁপে উঠবে তথ্য 





য়া হল 
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বিপ্লবের ফলে। উক্ত বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যের প্রথম অংশটি অর্থাৎ ‘সামাজিক সম্পদ 
বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়াটি ঘটবে; কিন্তু ‘দুঃখ দুর্দশা দূর হবার ব্যাপারটি মনে হয় অধরাই 
থাকবে শুধু নয়, হতভাগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি নিমসসবিত্ত মানুষদের অবস্থা আরও করুণ 
হয়ে উঠবে। যেমন সম্প্রতি দেশের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ভারতে 
সরকারি শুদামে কোটি কোটি টন খাদ্য শস্য পচছে, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সেগুলি সমুদ্রে 
ফেলে দেবার পরিকল্পনা করছে (স্মরণ করুণ-__পি. এল-৪৮০ কথা, এ সময়ের মার্কিন 
শাসকদের সমুদ্ৰে গম ফেলে দেবার কথা) আর দেশের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ প্রায় 

স্পষ্টতঃই এযাবৎকাল সামাজিক সম্পদ যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, দেশে দেশে যত নতুন 
নতুন শহর, হোটেল পানশালা গড়ে উঠেছে, বড় বড় সড়ক, অত্যাধুনিক পরিবহন 
আর উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র, নিউক্লিয়ার (পারমাণবিক) অস্ত্র নির্মাণাগার এ সমস্তের 
যাবতীয় আধুনিক সভ্যতার চোখ ধাঁধানো জীকজমকের অন্তরালে ততই দারিদ্র্য ও 
দুর্ভিক্ষ, খরা ও বন্যার নিয়ন্ত্রণহীন ও ধ্বংসের অন্ধকারে আক্রান্ত হয়েছে মেহনতি মানুষ, 
ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান, অঙ্ক, মধ্যপ্ৰদেশ থেকে আফ্রিকার ঘানা-কাঙ্গা- 
সিয়েরালিওনে, সুদান-লিবিয়া হয়ে লাতিন আমেরিকার কলম্বিয়া, পেরু, উরুগুয়ে, 
ব্ৰাজিল, বলিভিয়া, নিকারাশুয়া এল-সালভাদোর প্রভৃতি অঞ্চলের দুর্ভিক্ষঃ পীড়িত ও 
অনাহার ক্রিছ্টদের কথা মনে করুন। 

তাই বিশ্বায়নে এই সব মানুষদের সম্পর্কে কোন আশা ভরসা দেওয়া হয়নি। ওরা 
দিতেও পারে না। আশ্চর্য সভ্যতাগর্বী বুদ্ধিজীবীরা কেন রহস্যজনকভাবে পৃথিবীর 
অধিকাংশ জনসমষ্টির উন্নয়নের কথা বেমালুম ভুলে মেরে দিলেন! তারা পণ্ডিত ও 
তথ্যসমৃদ্ধ হয়েও তবে কি পণ্ডিতমুর্খ! নাকি জ্ঞান-পাপী£ এ সংশয়-_এ জিজ্ঞাসা বড্ড 
বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। 

মানুষ বাচার জন্য, মর্যাদার অধিকারের জন্য লড়াই করে-_এটাই ইতিহাসের নিয়ম। 
তাইতো স্পার্টাকাস অমর, প্যারী কমিউনের বীরেরা অমর, রুশ-চীন-আলবেনিয়া- 
ভিয়েতনাম-লাওস-কানশ্বোভিয়া-পেরু, কলম্িয়া-কঙ্গো-সিয়েরা লিওনে-ইবাক 
সোমালিয়ার বীর শহীদরা ও সংগ্রামরত জনতা অমর। এই মহান সংগ্রামী জনতাই 
এতিহাসিক চেতনার কারিগর- এ্ররাই আগারী দিনে সমস্ত বিভেদের পাঁচিল গুঁড়িয়ে 
এর ব্যতিক্রম ঘটবে না। একশ কোটি ভারতবাসী দেশদ্রোহী ক্ষমতাসীনদের মুছে ফেলে 
বিশ্ববিপ্রবে অংশ নেবেন, নতুন সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় দিন গোনা চলছে। 
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সমাজের হাতে ও রাষ্ট্রের খাতে 
প্ৰাথমিক শিক্ষা 
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 
{ উপমহাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পী আবরজজ্জামান ইলিয়াস কেবল সাহিত্য সেবকই ছিলো না, 
ছিলেন একজন প্রগতিশীল সমাজকমী এবং বহুবিধ গণআন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার । তার 
'খোয়াবনামা” গ্রছটি বাংলাভাষায় সাম্প্রতিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সযাজ-উপন্যাস ৷ সম্প্রতি 
তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন । প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে গণতাস্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ এই 
রচনাটি আখরজ্জামান ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ লেখক-শিবির আয়োজিত সেমিনার -__ 
বাংলাদেশের শিক্ষা ঃ অতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যত -এ পঠিত প্রবন্ধ ।স্ররণীয় যে, তখন বাংলাদেশে 
চলছে আধা-সামরিক শাসন । তা সত্তেও মুক্তমনা ইলিয়াস সাহেব এই প্রবন্ধটি তাকুতোভয়ে 
সেখানে পেশ করেছিলেন । __ সম্পাদক | 
শিশু যে বয়সে স্কুলে যায় সেটা তার শেখার বয়স স্কুলে যেতে পারুক 
আর নাই পারুক, মনুষ্যজীবন যাপনের জন্য প্রাথমিক ও অপরিহার্য বিষয়গুলি 
শেখার সূত্ৰপাত তার ঘটে এই বয়সেই ৷ ভদ্দরলোক মজুর - শ্রেণী নির্বিশেষে সব 
ছেলেমেয়ে এই বয়সে বাপের নাম জানে, বারের নাম, মাসের নাম শেখে; প্রতিদিন 
দ্যাখা পশুপাখি, ফুল, ফল, গাছ ও লতাপাতার নাম শেখে; পরিচিত খাবার চেনে, 
নিজের গ্রাম বা শহরের নাম, পাড়া বা রাস্তার নাম ও দেশের নাম শেখে, দিনের 
বেলার মস্ত বাতির নাম ও রাত্রির ছোটো বাতির নাম শিখতে বিকটদর্শন বিরাট 
আকারের দেত্য ক্যালিবানকে মেলা বয়স পর্যস্ত অপেক্ষা করতে হলেও ছোটোখাটো 
মানবশিশু শিখে ফেলে যে একটি সূর্য এবং আরেকটি হলো চাদ; এ বয়সে ১,২,৩, 
৪ গুনতে শেখে, আত্মীয়স্বজন এবং প্রভু ও চাকরদের সম্পর্ক বোঝে, বাপদাদার ধর্ম 
বিশ্বাস সম্বন্ধেও একটু আধটু জানতে পারে; তার শব্দের ভাণ্ডার প্রতিদিনই একটু 
একটু বাড়ে । কোন শ্ৰেণীতে তার অবস্থান সে সম্বন্ধেও দেখতে দেখতে সে সচেতন 
রপ্ত হয় এই বয়সেই । তারপর পরিপূর্ণ বালকে পরিণত হতে হতে নিজ নিজ পেশা 
অনুসারে সে শিখে ফেলে কোন মাসে কি ফসল বুনতে হয়, ফসল পাকলে কিভাবে 
তা ঘরে তুলতে হয় বা আর কারো ঘরে তুলে দিয়ে আসতে সে বাধ্য; কোন ঝতুতে 
কি মাছ ধরা পড়ে, জাল ফেলার কায়দা, নৌকা বাওয়া, কাস্তে-কোদাল ধার দেওয়া, 
মাটি ছেনে হাঁড়িবাসনে রূপ দেওয়া, কাঠ চেরাই বা চুল কাটা -_, সব ব্যাপারেই 
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প্রাথমিক ধারণা তার এই বয়সেই ঘটে, এজন্য স্কুলে না গেলেও চলে । আমাদের 
দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জীবনে স্কুলে পা না দিয়েও এসব ধারণা রপ্ত করে, 


উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। যে পয়সার জোরে আমরা প্রাইমারির স্কুল থেকে শুরু 
কোনোদিন বই ওঠেনি। ূ 

এই অবস্থা তো নতুন নয়। তবু প্রাচীনকালে থেকে মানুষ নিজের 
এতো আগ্রহ পায় কোথেকে £ অথচ পড়াবার ক্ষমতা কিন্তু নেই, স্কুলে পাঠালেও 

এ কি শুধু নিজের বংশধরকে ভদ্দরলোকের সিঁড়িতে তোলবার আকাঙ্ক্ষ ? 
না কি ভদ্দরলোকি কায়দায় পয়সা কামাবার শর্টকাট রাস্তাটা ধরিয়ে দেওয়া ? 

না ৷ স্কুলে পাঠাবার সিদ্ধান্ত বাপ একা নেয় না। এই সিদ্ধান্ত লোকটি পায় 
সমাজের আর পাঁচজনের কাছ থেকে ৷ সমাজের গঠনই এমন যে ব্যক্তির সব কাজই 
প্ৰত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্ৰিত হয় সামাজিকভাবে । শিশুকে পাঠশালা কি টোল 
কি মক্তবে পাঠাবার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো তাকে সমাজের সঙ্গে পরিচিত করা 
এবং তাকে সমাজের অন্তৰ্ভুক্ত করা ৷ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না ঢুকেও বড়ো হতে 
জীবিকার চাপেই মানুষ তার পরিবারের বাইরে একটি সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয় 
বটে, কিন্তু তা একেবারেই ছোটো, পরিবারের ঈষৎ সম্প্রসারিত গোষ্ঠী ছাড়া তা 
আর কিছহ নয়। পাঠশালায় কিন্তু সে কেবল বাপের ছেলে নয়, কেবল অমুক 
বংশের সন্তান নয় কিংবা কেবল চাষী বা জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ নয় । সেখানে সে 
একটি বৃহত্তর সমাজের অংশ এবং একটি দেশের নাগরিক । তার পাঠ্যসূচিতে যাই 
থাকুক, তাকে ঠিকঠাক পড়ানো হোক আর নাই হোক, স্কুলেই সে জানতে পারে যে 
তার গ্রাম কি শহরের বাইরে একটি সমাজের সে সদস্য এবং অবচেতনভাবে হলেও 
মনের গভীরে এই কথাটি তার গেঁথে যায় যে এই সমাজের কাছে তার কিছু প্রাপ্য 
রয়েছে, এর প্রতি কিছু দায়িত্বও তার ওপর বর্তায় । রাষ্ট্র বলে একটি শক্তির দাপট 
সে টের পায় এবং রাষ্ট্রীয় কাৰ্যক্ৰমে তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অস্পষ্ট একটি 
অনুভূতি তার মধ্যে জন্মায় । 
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অভিভাবকের প্রধান উদ্দেশ্য, তাই রাষ্ট্রীয় সুযোগসুবিধার তোয়াক্কা না করেই দেশে 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। 

প্রাচীন গ্রীসে জিমনাসিয়ামগুলো কেবল শরীরচর্চার কেন্দ্র ছিলো না, প্রাথমিক 
বিদ্যাচর্চাও হতো ওখানেই। শিশুদের ওখানে ঢুকিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো পরিবারের 
গণ্ডি থেকে তাদের সমাজের অতভর্তৃস্ত করা । মধ্যযুগে ইউরোপ জুড়ে 
জিমনাসিয়ামগুলো ব্যবহৃত হয়েছে শিশুদের শরীর ও মনের উৎকৰ্ষ সাধন এবং 
মানবিক বৃত্তি ও শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটিয়ে তাদের সামাজিক প্রানীতে পরিণত 
করার জন্য । রাষ্ট্র ব্যাপারটি ইউরোপে বেশ আগেই সংগঠিত হওয়ায় প্ৰাথমিক 
শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা খবরদারি তখন থেকেই ছিলো ৷ তবে প্রধান 
দায়িত্ব পালন করেছে স্থানীয় সমাজ । এই ব্যাপারে উন্নত সভ্যতা কি পশ্চাৎ্পদ 
সমাজের কোনো পার্থক্য নেই ৷ অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন 
আফ্রিকান গোত্রসমাজেও ব্যায়ামাগার ছিলো, শিশুদের নিক্রনিক্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
করে তোলাই ছিলো এইসব প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য । 

আমাদের দেশেও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কোনো না কোনো ভাবে ছিলোই 
এবং এর পরিচালনার ভার ছিলো স্থানীয় সমাজের হাতে ৷ গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপগুলি 
ছিলো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আড্ডা দেওয়ার জায়গা এবং এর এক কোণে থাকতো 
শুরুমশায়ের পাঠশালা । অনেক মুদির দোকানে একপাশে মাদুর পেতে পাঠশালা 
বসতো, তেল, নুন, ডাল বেচার ফাকে ফাঁকে পণ্ডিতমশাই বেত ও বচন দিয়ে ছেলেদের 
বিদ্যাদান করতেন । নিম্নবর্ণের মানুষও ভিটে ও জমি দান করে ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতকে 
নিজেদের গ্রামে নিয়ে আসতো । নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বর্ণপরিচয় করানো, 
একটুকানি গুণতে শেখানো, এইটুকু করতে পারলেই তাদের বিদ্যাস্পৃহা মিটতো। 
মুসলমানরা মসজিদ কি জুম্মাঘরের বারান্দায় একটু ব্যবস্থা রাখতো, ফজরের 
নামাজের পর ছেলেরা আমপারা সেপারা পড়তো । পণ্ডিতমশাই. কি ওস্তাদরা যে 
মস্ত দিগগজ বিদ্বান কি আলেম ছিলেন তা মনে করার কোনো কারণ নেই, সংস্কৃত 
কি আরবি-ফারসি উচ্চারণের সময় তাদের মাতৃভাষার প্রভাব ছিলো বড়ো প্ৰকট ৷ 
তবে মাতৃভাষাটা তারা মোটামুটি জানতেন, গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান তারা রপ্ত 
করেছিলেন। অভিভাবকদের আশাও এর বেশি ছিলো না, সম্পূর্ণ গ্রামনির্ভর 
জীবনযাপন করার জন্য এইটুকু বিদ্যাই যথেষ্ট। গুরুমশায়ের ভরণপোষণের 
ব্যাপারটিও গ্রামবাসীদের সামাজিক দায়িত্ব বলে বিবেচিত হয়েছে, নাপিত কি কামার 
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এই বরাদ্দের হয়তো সম্মানজনক কোনো নাম ছিলো। 

ইংরেজদের আগে বরাজা মহারাজা বাদশা নবাবদের শোষণস্পৃহা কিংবা 
দারিদ্র্যমোচনে এবং গ্রামীণ সমাজের কোনো রীতিতে হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে সে 
সময়কার রাষ্ট্রীয় উদাসীনতা প্রায় একই রকম । গুপ্ত, মৌর্য, পাল, সেন থেকে শুরু 
করে পাঠান, মোগল শাসকদের সবাই ছিলেন নিরস্কুশেভাবে ভারতীয় ৷ এদের কেউ 
কেউ ধর্মচর্চা, ধর্মপ্রচার, এমন কি নতুন ধর্মমত প্রবর্তনেও উৎসাহী ছিলেন। ধর্মপ্রচারে 
আত্মনিয়োগ করে কেউ কেউ নির্যাতনও চালিয়েছেন । কিন্তু এইসব কর্মকাণ্ড ছিলো 
প্রাকৃতিক দুযোগের মতো, একবার তোলপাড় তুলে ফের থিতিয়ে আসতো । 
সমাক্তকাঠামোতে বড়ো রকমের অদলবদল তাতে ঘটতো না, সেরকম ঘটাবার 
ইচ্ছাও রাষ্ট্রের ছিলো না। প্রাথমিক শিক্ষা সর্বতোভাবে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান 
হওয়ার এই পর্যায়ের পাঠ্যসৃচিতে রাজা মহারাজা বাদশা নবাব সম্বন্ধে তথ্য একরকম 
অনুপস্থিত ছিলো । পাঠ্যসূচি মানুষের সামাজিক সংস্কার কি ধৰ্মীয় ভক্তিতে প্রশ্ন 
করতে উক্ষানি দেয়নি, বর্ণবাদ কিংবা আশরাফ-আতরাফ নিয়ে বিরূপ মনোভাব 
তৈরির কোনো সুযোগ কি সম্ভাবনাই সেখানে ছিলো না ৷ রাজবংশ বা অভিজাতদের 
ছেলেদের শিক্ষালাভ হতো বাড়িতে, দেশের বা এলাকার জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিগণ তাদের 
বিদ্যা দান করতেন । কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাদানে নিয়োজিত প্ৰতিষ্ঠান রাজকীয় 
পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিতই ছিলো । 

রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য আংশিকভঅবে লাভ করেছে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। বৌদ্ধ 
আমলে বাসু বিহার, শালবন বিহার, সোমপুর বিহার এবং অন্যান্য বিহার সরাসরি 
রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। চাপাইনবাবগঞ্জে কানসাটের উত্তরে গৌড় নগরীর 
শহরতলীতে যে মাদ্রাসার ধবংসাবশেষ পাওয়া গেছে তা নির্মিত হয় আলাউদ্দিন 
হোসেন শাহ্র আমলে এবং রাজকোষের টাকায়। এ সময়কার উচ্চশিক্ষার 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি উপমহাদেশীয় এবং বৌদ্ধ বিহারসমূহের দুই একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি 
অর্জন করলেও চারপাশের গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক ছিলো 
কি-না সন্দেহ ৷ স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষায় এইসব প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ 
ছিলো বলে মনে হয় না ৷ পরবর্তীকালেও নবদ্বীপের বিদ্যাপীঠসমূহ ন্যয়রত্ব,তর্করতু, 
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তর্কবাগীশ, বিদ্যা বাচস্পতি, চতুৰ্বেদী প্রমুখের ন্যায়শাস্ত্ৰ থেকে শুরু করে “তৈলাধার 
পাত্র না পাত্ৰাধার তৈল” বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তর্কে মুখরিত হয়ে উঠলে চারপাশের 
মানুষ আতঙ্কিত ভক্তিতে নুয়ে পড়তো ঠিকই, কিন্তু তাদের শিক্ষাীক্ষায় এরা কোনো 
প্রভাব ফেলতে চেষ্টা করেন নি। গ্রামের পাঠশালার নিস্তরঙ্গ চেহারা স্থবির সমাজের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ সামগ্তস্য রেখে অপরিবর্তিত রয়ে যায়। 

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ না থাকলেও ধর্মীয় সংস্কারকদের মতামত প্রচারের তাগিদ 
কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় রক্তসঞ্চার করতে পারে । মানুষের সহজবোধ্য ভাবায় ধর্ম 
গঠনপর্বে তার অবদান উল্লেখযোগ্য । ভক্তির মোহ থেকে মুক্তি দিয়ে প্রত্যয়ের 
আচ্ছনতা থেকে মানুষকে বের করে এনে পুঁজিবাদ বিকাশে সাহায্য করে । জার্মান 
স্বভাবতই প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তাকে মনোযোগী হতে হয়েছে। তার সমসাময়িক, 
_-জন্ম ও মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে, __বাঙলায় শ্রীচেতনাও আতুনিয়োগ 
করেছিলেন ধর্মের সংস্কার সাধনে ৷ সেই সময়ের ধর্মব্যবস্থা ও রাজ্য-শাসনের 
কর্তাব্যক্তিরা তার ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। তার ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন 
নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের মানুষ ৷ এই আস্থাকে সংগঠিত করলে মানুষকে নতুন প্রত্যয়ে 
উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হতো। সেই অবস্থায় মানুষকে শিক্ষিত করা জরুরি হয়ে পড়ে । 
তাই প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে চেতন্য বা তার অনুসারীদের আত্মনিয়োগ করবার 
কথা । কিন্তু তা হয়নি । কারণ চৈতন্য তো কোনো প্রত্যয় কি বিশ্বাস প্রচারের উদ্যম 
নেননি । তার লক্ষ্য ছিলো মানুষের ভেতর ভক্তিসঞ্চার ৷ ন্যায়রত্ব আর তর্কবাচস্পাতি 
করতে চাইলেন ভক্তির মোহের ভেতর । বিদ্যাচর্চা মানুষের ভক্তিকে কখনো গাঢ় 
বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে ঝজু হতে শেখে ৷ তাই যে মানুষকে ভাই বলে, একই কৃষ্ণের জীব 
উদাসীন ৷ তার তৎপরতা তাই ভক্তিগদগদ ভালোবাসায় বাঙলা কবিতায় প্ৰাণসঞ্চার 
করলেও সাধারণ মানুষের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভাব ফেলেতে ব্যর্থ হয়। প্রাথমিক 
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শিক্ষার স্থবির চেহারা আগের মতোই রয়ে গেলো। 
দানের রেওয়াজ মোগলদের সময়ও অব্যাহত ছিলো । কিন্তু দূরবর্তী প্রদেশে এ ধরণের 
আনুকৃল্য মেলেনি ৷ মোগলদের শাসনের অর্তৃভুক্ত হওয়ার পর কেন্দ্র আমাদের 
এখান থেকে মেলা পশ্চিমে, পূর্বের মুলুকে উচুনিচু সব শিক্ষাই সম্রাটের নজর 
থেকে বঞ্চিত প্রাথমিক শিক্ষাও চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে । সাম্ৰাজ্যের পতন, সাক্রাজ্যের 
উত্থান, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, রাক্ত-পরিবারের হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক পরিবর্তন এসব 
প্রাথমিক শিক্ষায় ভূমিকা পালন করতে পারলো না ৷ পাঠ্যসূচী যা ছিলো তাই রইলো । 
কিন্তু এ সত্তেও প্ৰাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কিন্তু থেমে ছিলো না, গ্রামে গ্রামে 
শুরুমশাইদের পাঠশালার সংখ্যা দিনেদিলে বেড়েই চলছিলো । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি, সূবে বাঙলায় মক্তব, পাঠশালা ও টোলের সংখ্যা বেশ কয়েক হাজার । 
এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সমাক্তরে হাতে ছিলো বলে এরকম 
বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। তা ছাড়া পয়সা বা ক্ষমতার জোরে কিংবা বিদ্যা ও বুদ্ধির 
ছিলো অপরিহার্য । এদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু পাঠশালা বা মক্তব প্ৰতিষ্ঠিত হয়। 
আবার অনেক মসজিদ ছিলো লাখেরাজ্ সম্পত্তির ওপর, মসজ্দি সংলগ্ন মক্তবের 
সংখ্যাও কম ছিলো না। এ সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত মুনাফা সংশ্লিষ্ট মসজিদ ও মক্তবের 
বাবদ খরচে করার শর্তেই খাজনা মাফ করা হলেও সম্পত্তির সিংহভাগ ভোগ হতো 
ব্যক্তিগত বা পারিবারিকভাবে ৷ দেবোত্তর সম্পত্তির হালও অন্যরকম হওয়ার কারণ 
ছিলা না ৷ কিন্তু এর মধ্যেও মক্তব, পাঠশালা ও টোলগুলি টিকে তো ছিলোই, এমন 
কি সংখ্যার দিক থেকেও বাড়ছিলো। সমাজে শিশুদের সম্পৃক্ত করার প্রবণতাই 
প্রধানত এইসব প্রতিষ্ঠান চালাবার পেছনে প্রধান প্রেরণা ৷ সমাজের বিবর্তন শ্নথ, 
বিকাশের গতি ধীর, তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও অপরিবর্তিত রয়ে যায় । সমাজের 
প্রতি রাষ্ট্র উদাসীন, সমাজও রাষ্ট্রীয় তৎপরতায় আগ্রহ বোধ করে না। প্রাথমিক 
শিক্ষাব্যবহায় এই উদাসীনতা প্ৰতিফলিত ৷ 

এই অনড় অবস্থায় আঘাত আসে ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের পর। তাদের 
বিচার, রাজস্ব প্ৰভৃতি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তৎপর হয়। তবে এখানে তাদের নীতি ও 
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আদর্শ সম্পূৰ্ণ আলাদা। নতুন রাষ্ট্র এখানে সম্পূৰ্ণ মনোযোগী হলো নিজেদের দেশ 
গ্রেট বৃটেন ও নিজেদের বাণিজ্যের স্বার্থরক্ষার দিকে। যেসব ব্যবস্থা নিজেদের দেশে 
নিয়োজিত ছিলো রাজতন্ত্রের আবরণে একটি সমাজকল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের জন্যে তাই 
এখানে ব্যবহৃত হতে লাগলো শোষণকে সংগঠিত করার কাজে ৷ নিজেদের দেশে 
সামস্তবাদের অবসানের পর গড়ে উঠছে নতুন বুর্জোয়া সমাজ, আর এখানে তখন 
থেকে ইংরেজ সরকারের নীট মুনাফা হলো একটি জমিদার শ্রেণী যাদের হাতে 
শাসনক্ষমতা বা বিচারক্ষমতা কিছুই রইলো না, জমিদার নামটি অৰ্জন করলেও 
সামস্তপ্রভুদের ক্ষমতা থেকে এঁরা বঞ্চিত। এঁদের কেউ কেউ রাজা, মহারাজা, নবাব, 
খান বাহাদুর, রায়বাহাদুর প্রভৃতি অলঙ্কারে ঝলমল করে উঠলেন; কিন্তু এ সবই 
গিল্টি গয়না; নবাব কি মহারাজা তো দূর কা বাত, আমলাদের ক্ষমতাও এঁদের 
দেওয়া হয়নি । ক্ষমতার অধিকার না পেয়ে এঁৱা যা পেলেন তা হলো লুষ্ঠনের 
সুযোগ । প্রকৃতপক্ষে এঁরা হলেন সরকারের খাজনা আদায়ের ঠিকাদার, বেতনের 
বদলে তারা পান কমিশন, তবে কমিশনটা যে যেভাবে পারুক আদায় করুক তাতে 
সরকারের কিছু এসে যায় না। এই স্বাধীনতা, বরং বলা যায় এই সুযোগ পেয়ে 
প্রজার রক্ত নিংড়ে নেওয়ার কাজে এরা সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন । তবে বেতনভূক 
খাজনা আদায়কারীদের সঙ্গে এঁদের তফাৎ এই যে এঁরা এই কাজে বহাল হয়েছিলেন 

ংশপরম্পরায়। তাই শোষণের মাত্রা ক্রমাগত না বাড়িয়ে এঁদের আর গত্যত্তর 
রইলো না। কারণ দিনে দিনে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এঁদের চাহিদা বাড়ে । ইংরেজ 
ছেলে-মেয়েরা থাকতে চায় শহরে, তাদের জীবন বিলাসবহুল । এঁদের খরচ জোগাতে 
গিয়ে গ্রামের প্রজারা একেবারে সর্বস্বান্ত হতে লাগলো । প্রথম খাঁড়াটা সরাসরি 
পড়লো চাষীর ঘাড়ে । জমিদারদের নায়েব গোমস্তারা বলতো, ‘চাষী বিনা কোই 
দাতা নেহি, জুতা বিনা উও দেতা নেহি” ।চাবীর চেয়ে বড়ো দাতা কেউ নেই:আবার 
পাদুকাপ্রহার ছাড়া তার কাছ থেকে আদায় করাও কঠিন । এই শেষ কম্মটি করতে 
জমিদারবাবুদের জুড়ি ছিলো না। নিরন্ন কৃষক মহাজনের কাছে ঘটিবাটি বন্ধক রেখে, 
গোরু বেচে জমিদারদের চাহিদা মেটাতো । আবার কিলাতি সামগ্ৰীর অবাধ আমদানির 
ফলে ধবস নামলো গ্রামের কুটির শিল্পে; তাতি, কামার, কুমার, ছুতোর সবাই নানাভাবে 
আর্থিক মার খেতে লাগলো । নতুন সমাজপতি জমিদাররা এই ধ্বস ঠেকাতে আগ্রহী 
নন, তারা বরং বিদেশী সামগ্ৰী ব্যবহারে নিজেরাও আগ্রহী । বিদেশী মনিবের পক্ষে 
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কিন্ত এক পুরুষ যেতে না যেতে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন 
দালানে পদার্পণ করতেন তো তাদের খাই মেটাবার দায় বইতে হতো এই অর্ধাহারে 
অনাহারে ক্রিষ্ট কালোকিষ্টি চাষাভুষোদেরই। নতুন সমাজপতিদের দায়িত্ব না থাকায় 
সমাজ ক্রমে অনাথ এবং তাদের শোষণে ক্ৰমে রিক্ত হতে লাগলো । এইভাবে মুখ 
থুবড়ে পড়লো সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থান দিনদিন 
খারাপ হতে লাগলো । এ্যাডামের রিপোর্ট অনুসারে বাঙলার প্রতি গ্রামে একটি 
এবং কোথাও কোথাও একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিলো উনিশ শতকের 
শুরুতেও । বিভিন্ন সরকারী দলিল ও মিশনারিদের প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য 
অনুসারে ম্যাকৃসমূলার জানান যে বাঙলা প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
৮০১০০০। সামাজিক ভাঙণের সঙ্গে এই সংখ্যা দ্রুত কমে আসতে থাকে। 
প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় তার নিয়ন্ত্ৰণ আশা করা স্বাভাবিক । কিন্তু তা হলো না। 

এর মানে এ নয় যে নতুন সরকার শিক্ষা বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলো । 
তারা তৎপর হয়। এ দেশে এই প্রথমবারের জন্য একটি ব্ৰাষ্ট্ৰনিয়ন্ত্ৰিত শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রবর্তনের উদ্যোগ চলে । হান্টার, ওয়ার্ড, ঞ্যাভাম প্রমুখ তাদের প্রতিবেদনে এখানকার 
শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্য, মতামত ও সুপারিশ রেখে গেছেন ৷ ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট 
হুইগ নেতা পার্লামেন্টারিয়ান, এতিহাসিক ও কবি টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলের ওপর 
এখানকার শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। 
শহরগুলিতে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয় এবং গত শতাব্দীর 
প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই সবগুলি জেলা একটি করে এই ধরনের স্কুল লাভ 
করা হয়। ১৮৫৭ সালে সমগ্র দেশে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন এলাকায় 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, শিক্ষক নিয়োগের নিয়মবিধি 
নির্ধারণ প্রভৃতি দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়৷ দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার 
ভার এভাবে রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত হলো । 
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স্বাৰ্থ অৰ্জিত হবে এ সম্বন্ধে ম্যাকলে নিশ্চিত ছিলেন ৷ তিনি মনে করতেন যে এই 
শিক্ষাব্যবস্থা এখানে অনেক কালো সাহেবের জন্ম দেবে। গায়ের রঙ পাশ্টানো না 
গেলেও নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা ইংরেজ স্বার্থ উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করবে বলে 
ম্যাকলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ স্বার্থ সাধনেই 
নিয়োজিত হয়েছে এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পর নতুন 
মধ্যবিত্তের একটি অংশ অস্তত সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি চর্চায় উৎসাহী হয়ে 
উঠেছিলেন ৷ এঁদের হাতে বাঙলা গদ্যের বিকাশ ঘটলো, বাঙলা গদ্য হয়ে উঠলো 
সৃজনশীল রচনা ও উচ্চচিন্তা প্রকাশের সফল বাহন। বাঙলা কবিতা মুক্ত হলো 
পয়ারের একঘেয়ে বন্ধন থেকে ।চাকরি- -বাকরিতে বাঙালি ভদ্রলোকেরা একটু একটু 
করে আসন পেতে লাগলেন । পাশ্চাত্যের আধুনিক বিদ্যার প্রভাবে ভদ্রলোক 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম বিশ্বাসে চিড় ধরলো । এমন কি নোভনিকভাবক আঘাতৰ রে 
ব্ৰাহ্ম ধর্মমত প্রচারের আয়োজন চলে তার অবলম্বন উপনিষদ হলেও প্রেরণা এসেছে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আরো পাশ্চাত্য রুচি থেকে। ফলে একটি এলিট গোষ্ঠী তৈরী 
হলো এবং ম্যাকলে এইটিই চেয়েছিলেন ৷ এই নতুন গোষ্ঠী দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মানুষ থেকে দূরে রইলেন তো বটেই, এমন কি নিজেদের ভিন্ন জাতের মানুষ গণ্য 
করতে লাগলেন । বাঙালিদের সম্বন্ধে ম্যাকলে যে কি নিচু ধারণা পোষণ করতেন 
তা মৰ্মে মর্মে বোঝা যায় ক্লাইভের ওপর লেখা তীর প্রবন্ধটি পড়লে । তার শিক্ষাব্যবস্থা 
দিয়ে এই জঘন্য জাতের একটি ছোটো ভাগের হিতসাধন তার উদ্দেশ্য ছিলো কি-না 
জানি না, তবে এ দিয়ে তৈরী ছোটো একটি অংশকে যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করা যাবে এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। এই দূরদর্শিতা নিঃসন্দেহে তার 
বিজ্ঞ এতিহাসিক ও বুর্জোয়া রাজনৈতিক মেধার পরিচয় বহন করে। কিন্তু প্রাথমিক 
শিক্ষা সম্বন্ধে তার সুপারিশ ও মন্তব্য থেকে ম্যাকলের নিশ্রমানের কবিসুলভ চালিয়াতি 
ধরা পড়ে যায় । তিনি বলেছিলেন যে নিশ্নবিত্তের মানুষের শিক্ষাদানের ভারটা তারা 
অনায়াসে এই নতুন এলিট শ্রেণীর হাতে ছেড়ে দিতে পারেন । এখানে শ্রেণী কথাটাই 
তিনি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত 
শিক্ষালাভ করে এই শ্রেণী তাদের জন্য মাথা ঘামাবে কেন? না, তারা মাথা বামাননি ৷ 
এঁরা কোনো জাতীয় বুর্জোয়ায় রূপান্তরিত হননি যে গোটা জাতের ন্যুনতম উন্নয়নের 
প্রেক্ষাপটে এই শিক্ষাব্যবস্থা এমন একটি শ্রেণীর জন্ম দিলো যে কোনো না কোনোভাবে 
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দেশবাসীর নিন্নবিত্ত শ্রমজীবী অংশকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা তাদের স্বভাবে পরিণত 
লক্ষ করি। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনিই এসেছিলেন গরিব 
অবধি কলকাতার এলিটদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে গেছেন। তো এহেন 
কাম্য হলেও ব্যয়বহুল বলে তা প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা বাস্তবোচিত নয়। পৌত্তলিকতার 
কুসংস্কার থেকে মানুষকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে আত্মনিয়োজিত ব্রান্দদের তৎপরতা 
সীমাবদ্ধ ছিলো কেবল ভদ্রলোকদের মধ্যেই। 

সমাজপতিদের উদাসীনতায় অনাথ এবং সমাজপতিদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় 
শোষণে রিক্ত হয়ে গ্রামের সমাজ ভেঙ্গে পড়লো, সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়লো প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রতিষ্ঠান । “শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পৰ্ক’ বইতে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্‌ লক্ষ করেন, 
“পাঠশালা যেখানে টিকে থাকল সে কেবল ব্যক্তিগত দায়িত্বে থাকল ___ ক্ষণতর ও 
দীনতর রূপে । দেশী বিদেশী শোষকদের নৃশংস লুঠতরাজ্ সত্ত্বেও কোথাও কোথাও 
গ্রামের পাঠশালা টিকে থাকল এ শুধু শোধিত-লুহ্তিত কৃষকদের শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠার 
পরিচায়ক ৷’ 

মক্তব ও টোলের শিক্ষা তো নতুন এলিটদের স্বীকৃতিই পায়নি, আরবি ফারসি 
কিংবা সংস্কৃত পণ্ডিতদের অশিক্ষিত বা বড়োজোর অৰ্ধশিক্ষিত লোক বলে গণ্য করা 
শুরু হলো। আর পাঠশালার শিক্ষকগণ হলেন ভদ্ৰলোকদের করুণা ও কৌতুকের 
পাত্র । ১৯১২/১৩ সালেও চাষীর ছেলে সীতারামের পাঠশালার শিক্ষক হবার *- 
আকাঙ্ক্ষা তার বাপের সানন্দ অনুমোদন পায়নি । পাঠশালা করতে গিয়ে ভদ্রলোকদের 
হাতে সীতারামের যে হেনস্তাটা হলো, শিক্ষাদান অব্যাহত রাখতে তার যে কি বৈরী 
অবস্থার মধ্যে পড়তে হলো “সন্দীপন পাঠশালা’ উপন্যাসে তার বর্ণনায় তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় এতোটুকু অত্যুক্তি করেন নি। 

তবু এর মধ্যে চাবীদের শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে বৈ কি। লর্ড কার্জন 
ভাইসরয় হিসাবে অনুভব করেছিলেন যে অধিক খাজনা আদায়ের লক্ষ্যে ফসলের 
উৎপাদন বাড়াতে হলে চাবীকে প্রাথমিক শিক্ষার জ্ঞান দেওয়া উচিত ৷ কিন্তু এ জন্য 
কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হলো না। চাবীকে লেখাপড়া শেখালেই তার চোখ খুলে 
যাবে, তাকে তখন ঠকানো কঠিন __ এই গভীর উপলব্ধি থেকে তাকে শিক্ষাদানে 
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সবচেয়ে প্রবল বাধা আসে দেশী ভদ্ৰলোকদের কাছ থেকে। 

এই শতাব্দীর প্ৰথম থেকে ক্ষীণভাবে হলেও প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের 
প্ৰয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হলে বিদেশী 
শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বাঁধে এবং ক্ষুব্ধ মানুষ নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন 
হয়ে ওঠে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে আয়ের ওপর কর ধার্ষের 
প্রস্তাব করেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে ৷ এই প্রস্তাবের সক্রিয় বিরোধিতা করা হয় 
বাঙলা থেকে। ব্যাপারটা এমন বিশ্রী পর্যায়ে গিয়ে একটি সাম্প্ৰদায়িক চেহারা নেওয়ার 
উপক্রম ঘটে। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ তার বহতে এ নিয়ে আলোকপাত করেছেন ৷ 
চাবীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান অনুপাত প্রায় সমান সমান হলেও জমিদারদের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। শিক্ষা প্রদানে জমিদারদের অস্বীকৃতিকে 
করলেন। ১৯০৮ সালে বগুড়ায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে এই কর আরোপের 
মুসলমানরাই এই কর দিতে প্রস্তুত । সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতারাও বলতে লাগলেন 
যে ব্ৰাহ্মণ ও বৈদ্য বর্ণভুক্ত অধিবাসীদের শতকরা একশো ভাগই শিক্ষিত, এই কর 
প্রবর্তন করলে লাভবান হবে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মূসলমান ৷ সুতরাং উচ্চবর্ণের 
হিন্দুদের ওপর এই কর-প্রয়োগ অন্যায় ৷ ব্যবস্থাপক পরিষদে এই নিয়ে যে তর্ক চলে 
তাতে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে আপত্তি জানিয়ে কয়েকজন সদস্য 
এমন আচরণ করেন যা কেবল গণবিরোধী নয়, বরং সামস্ত কি বুর্জোয়া দৃষ্চিতেও 
অত্যন্ত অমার্জিত ও অশোভন । 

কিন্তু দেশ তো এইসব নেতাদের সঙ্গে দাড়িয়ে ছিলো না। রাজনৈতিক 
পর এখানে মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটে ব্যাপকভাবে ৷ অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত 
আন্দোলন বাঙলার নিভৃত গ্রামেও সাড়া তোলে ৷ গান্ধী, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন 
দাশ প্রমুখ নেতা ঘরে ঘরে মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। গ্রামের 
ভাঙাচোরা পাঠশালাগুলোতেও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রূপার্তুরিত হতে 
শ্রেণীভুক্ত নেতৃত্ব আর উদাসীন থাকতে পারলেন না প্রাথমিক শিক্ষাব্যবসহ্থায় সরকারী 
অনুকূল হস্তক্ষেপের দাবী উঠতে লাগলো । 

১৯২৯ সালে হার্গোট কমিশন প্রতিবেদন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার করুণ 
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চিত্র প্রকাশ করেন। সোযমানে এ তথ্যও প্রকাশিত হয় যে এর আগের দুই দশকে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়েনি এবং সাক্ষরতার হার অপরিবর্তিত রয়ে গেছে এর 
পরের বছর বঙ্গীয় পল্লী প্রাথমিক শিক্ষা আইন গৃহীত হয়, এই বছরেই প্রাথমিক 
নেওয়া হয়। জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির মতো এটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান 
এবং মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বাইরে যাবতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়স্থণের 
ভার পড়ে এই প্রতিষ্ঠানের ওপর। জেলা স্কুল ইন্সপেক্টারের একজন প্রাথমিক 
বিদ্যালয়গুলি নিয়মিত পরিদর্শন করতেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হতো 
সরকারি ট্রেজারি থেকে, তবে স্কুল বোর্ডের মাধ্যমে ৷ শিক্ষকদের বেতন ছিলো খুব 
সবাই অন্য কোনো পেশার সঙ্গেও জড়িত থাকতে বাধ্য হতেন, এঁদের বেশিরভাগই 
কৃষক পরিবারের লোক। মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রীয় তত্তাবধানে গেলেও প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রতি সরকারের উদাসীনতা অব্যাহত রইলো । শিক্ষার্থীদের সিংহভাগ প্রথম শ্রেণী 
পর্যন্ত পড়ে তারপর বাপের পেশায় নিয়োজিত হলো । তবে পাঠ্যসূচি গোটা দেশ 
জুড়ে অভিন্ন রাখার আয়োজন চললো । 

১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট কমিশন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যথারীতি 
হতাশ মন্তব্য করেন । তারা সুপারিশ করেন যে ১৪ বছর বয়স পর্যস্ত সবার জন্য 
প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক । ৪০ বছর অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের মধ্যে এই 
প্রস্তাব যাতে কার্যকর করা হয় সে ব্যাপারে তারা বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। 

১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে 
যে অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি । বরং দেশভাগের পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
প্রায় ২০০০ হ্রাস পেয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫৭ সালে জেলা স্কুল বোর্ডগুলি বিলোপ 
করা হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্‌ সরকার প্রায় সবটাই নিজের হাতে গ্রহণ 
করেছে। কিন্তু স্কুলগুলি বেসরকারিই রয়ে গেছে। কেবল সেগুলির তত্তাববান করার 
কাজ সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে করানো হচ্ছে। শিক্ষকদের অবস্থার উন্নয়ন বা 
শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি অথবা পাঠদানের মান উন্নয়ন __ কোন ব্যাপারেই কার্যকর 
কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, এর প্রমাণ এই যে, এতো বাগাড়ম্বর, এতো হৈচৈ- 
এর পর ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৯৬৩৩ থেকে ১৯৭০ সালে নেমে আসে ২৯০২৯ টিতে | রাষ্ট্র 
যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহ পরিণাম নিয়ে মানুষকে ভয় দ্যাখাবার জন্য প্ৰতি 
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ছিলো কেন তা এঁ পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়। 

সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনেও প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি যথোচিত 
গুরুত্ব পায়নি । বিশের দশকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিক' 
পালন করতে শুরু করে | অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবন্তা 
বর্জনের লক্ষ্যে দলে দলে ছাত্র স্কুল কলেজ ত্যাগ করেছিলো । কংগ্রেস নেতাদের 
উদ্যোগে মেডিক্যাল স্কুল পর্যন্ত স্থাপিত হয়। তো এ সময় রাজনৈতিক নেতৃত 
অনেক অল্প ব্যয় বুল প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবেননি কেন? জমিদাৰ 
প্রতিষ্ঠিত অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ এখন নল জন 
তাদের পুণ্যাত্মা পিতামাতার নাম বহন করে চলেছে। নিজেদের এলাকার প্রাথমিক 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে তাদের উদাসীনতার কারণ কি? পূর্ব বাঙলায় পাকিস্তান 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, কলেজের সংখ্যা বেড়েছে বেশ 
কয়েক গুণ। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমে গেছে। রাজনীতিবিদরা এই 
কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা সাধারণ কলেজ করার দাবিতে আন্দোলন হয়, 
এইসব আন্দোলনে শরিক হন স্থানীয় নিম্নবিত্ত শ্রমজীবি মানুষ, এসব উচ্চ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে তাদের ছেলেমেয়ে কি লেখাপড়ার সুযোগ পাবে? নিজ নিজ এলাকায় 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন বা এর উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত হয় না। 
১৯৫৪ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসূচির দ্বিতীয় দফায় 
প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। 
কিন্তু এই কথা তো ইংরেজ আমল থেকে এমন কি ইংরেজদের আমলারাও বলে 
এসেছেন । প্ৰতিশ্ৰুতি রক্ষায় ইংরেজ আমলাদের সঙ্গে আমাদের রাজনী 
কোনো পার্থক্য দেখা গেল না। ১৯৬২ সালে ছাত্রদের শিক্ষা আন্দোলনে প্রাথমিক 
শিক্ষা বিশেষ কোনো গুরুত্ব পায়নি । এরপর ১১ দফা আন্দোলনের প্রথম দফাতেই 
কলেজশুলিকে বেসরকারি করার দাবি জানানো হয়। ১১ দফার কোথাও প্রাথমিক 
শিক্ষা সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই, অথচ তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্ৰমাগত 
হাস পেয়ে চলেছে। কেউ কেউ হয়তো মনে করেছেন বেস্বায়ত্ুশাসনই সব কিছুর 
সমাধান । স্বায়ত্তশাসন তো স্বায়ভশাসন, ১৯৭ ১ সালে স্বাধীন বাষ্ট পর্যস্ত অর্জিত 
হলো । এরপর প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থার কি দাড়িয়েছে দ্যাখা যাক। 

১৯৭৩ সালে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত 
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নেওয়া হলো। এর মানে যাবতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী প্ৰতিষ্ঠান, তবে রাতারাতি 
সব স্ুলকে.সরকারি করা সম্ভব নয় কিংবা একটি পদ্ধতির ভেতর দিয়ে কাজটি 
করতে হয় বলে সম্পূর্ণ সরকারীকরণ করতে কয়েক বছর সময় নেওয়া হয় । এই 
সঙ্গে প্ৰস্তাব করা হয় যে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৮৭৩-১৯৭৮) দেশে ৫০০০. 
নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরী করা হবে। ১৯৭৪ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন 
সুপারিশ করেন যে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৮ বছর করা 
হোক এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে এই ৮ বছরের প্রাথমক শিক্ষা সাৰ্বজনীন, 
বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হবে। 

রাষ্ত্রীয়করণের পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রায় পঁয়তাল্িশ হাজার, এর মধ্যে প্রায় আটত্রিশ হাজার হলো 
সরকারী এবং বাকিগুলো বেসরকারী । এইসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র প্রায় দেড় কোটি এবং 
শিক্ষক দুই লাখের কাছাকাছি। ১৯৮১ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্ৰ 
পরিদপ্তর স্থাপিত হয়, ১৯৮৭ সাল থেকে এটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বলে 
পরিচিত। প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক তত্তাবধান এই অধিদপ্তর করে থাকে, পাঠ্যসূচী 
প্রণয়নের নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের বিনামুল্যে বই ও অন্যান্য শিক্ষা 
উপকরণ সরবরাহ করার দায়িত্ব অধিদপ্তরই পালন করে। সরকারী মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের মতো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ো গবিধি, চাকুরীবিধি 
এবং বেতন নির্ধারিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমুন্যের তুলনায় এই বেতন অনেক 
কম হলেও স্বীকার করতেই হবে যে গ্রামের অন্যান্য পেশাজীবী মানুষের তুলনায় 
তারা এখন সচ্ছল । গ্রাম থেকে সচ্ছল ও শিক্ষিত পরিবারের লোকজন শহরের 
দিকে ধাবমান বলে গ্রামের ভাঙাচোরা সমাজে বিত্ত ও বিদ্যার অধিকারী বলে গণ্য 
করা হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের । প্রাথমিক শিক্ষকের পদ লাভজনক 
বিবেচিত হওয়ায় কেউ কেউ সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও এই চাকুরীর আশায় যথাস্থানে 
অর্থ বিনিয়োগ করেন ৷ বহুকাল ধরে এঁদের অর্ধাহারে জীবনযাপন করতে হয়েছে, 
তারা ছিলেন ভদ্রলোকদের করুণা ও কৌতুকের পাত্র । আজ তাদের এই ভাগ্যোন্রয়ন, 
শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ প্রভৃতি দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের 
আশান্বিত করে তোলে। 

কিন্তু স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর পড়াশোনা চালিয়ে জনক 
শিক্ষার্থী? তাদের ড্রপ-আউট বা ঝরে পড়ার হার এখনো আতঙ্কজনক। ১৯ 
সালের জুন মাসের পরিসংখ্যান অনুসারে লম Gd 
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শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২২৪ ৪৯২, সেখানে পঞ্চম শ্ৰেণীতে পড়ে ১১১২৫৪৫ 
জন ৷ এটা হলো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হিসাব বেসরকারী স্কুলগুলিতে 
এই হার আরো মারাত্মক। ইউনিসেফের সহযোগীতায় প্ৰস্তুত ভূমণ্ডল ও বাঙলাদেশের 
সুদৃশ্য মানচিত্র এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ খুব কমই ব্যবহার করা হয়। 
আসবাবপত্রের পরিমাণ বাড়লেও গ্রামের স্কুলগুলোতে প্রায় অর্ধেক ছেলেমেয়েকে 
ক্লাস করতে হয় মাটিতে বসে। শিক্ষা অধিদপ্তরগুলের গৃহনির্মাণ ও মেরামতের 
জন্য ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ তৈরি করা হয়েছে, প্রতি বছর এরা প্রচুর অর্থ ব্যায় করে 
চলেছে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয়ের ঘর ভাঙা, প্রাকৃতিক দুযোগে এগুলো 
কোনো কোনোটিতে জিপগাড়ী রয়েছে, ফ্যাসিলিটিজ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের 
উর্ধতন কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের আগ্রহ কম। 

সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানের দ্রুত অবনতি। 
গোটা শিক্ষার মান অধঃপতনে যাচ্ছে বলে সবাই আক্ষেপ করে, কিন্তু এ নিয়ে তর্ক 
উঠতে পারে । এমনকি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় পাঠ্যসূচিতে আগের চেয়ে 
অনেক বেশি বিষয় অত্তর্ভূক্ত হয়েছো কিন্ত পাঠ্যসূচি যাই হোক, প্রাথমিক 
ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় যেগুলিকে প্রাইমারি স্কুল বলা হয়, যেসব স্কুলে 
দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীরা বিদ্যালাভ করে, এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার 
মান উদ্বেগজনক পর্যায়ে নেমে এসেছে। 

উচ্চবিত্তদের কথা না বললেও চলে, তারা তো প্রায় বিদেশীদের পর্যায়েই 
পড়েন। উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমন কি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাকরা 
ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে চান না। এমন কি শহরে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী নিজের ছেলেমেয়েদের নিজের স্কুলে পড়ান না 
এরকম দৃষ্টাস্তের অভাব নেই ৷ এখন অভিভাবকদের লক্ষ্য কিন্ডারগার্টেন বা মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের নিচের ক্লাস। কেউ কেউ মনে করেন যে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলির 
প্রতি তীব্র আকর্ষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি মানুষকে বিমুখ করে তুলছে। ধারণাটি 
ঠিক নয়। ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো হয় এরকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সম্প্রতি একটু 
বাড়লেও এদের সংখ্যা এখন পর্যস্ত বেশ কম এবং বৃদ্ধির হারও ধীরগতি । ঢাকা কি 
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চট্টগ্রামে কয়েকটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল আছে, খুলনায় হয়তো থাকতে পারে। 
ঢাকার কোনো নাম করা স্কুলে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো হয় না । ক্যাডেট কলেজ বা 
কিলন্ডারগার্টেনের মাধ্যম বাঙলা ৷ বিষয়গুলো বাঙলাতেই পড়ানো হয়, তবে ইংরেজি 
একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয় এবং ইংরেজির ওপর একটু জোর দেওয়া হয় ।অভিভাবকদের 
ধারশা এই যে ওখানে পড়লে ছেলেমেয়েদের ইংরেজি ভিত্তি পাকা হবে, পোষাক 
পরিচ্ছদে তারা পরিপাটি এবং কথাবার্তায় স্মার্ট হয়ে উঠবে । এইসব স্কুলের . 
শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সম্বন্ধে সচেতন, এক প্রজন্ম 
আগের শিক্ষিত অভিভাবকদের চেয়ে হাজার গুণে বেশি সতর্ক। এরা ছেলেমেয়েদের 
খাতাপত্র সব দ্যাখেন, কোথাও কোনো গোলমাল দেখলে পরদিন স্কুলে সংশ্লিষ্ট 
শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করেন, অনেকে মোটা বেতন দিয়ে গৃহ শিক্ষক নিয়োগ 
করেন । এটা শুধু ঢাকা বা চট্টগ্রামে নয়, দেশের সব শহরেই, এমনকি উপজেলা 
কিল্ডারগার্টে স্কুল স্থাপনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। 

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি দেখতে দেখতে হয়ে পড়ছে নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত 
পরিবারের সম্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ড্ৰপ-আউটের হার দেখেই বোঝা যায় যে, 
অধিকাংশ শিক্ষার্থী এসব প্রতিষ্ঠানে শেষ পর্যস্ত পড়ে না, আগেই ঝড়ে পড়ে । শেষ 
পৰ্বস্ত কায়ক্লেশে যারা টেকে তাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ মাধ্যমিক স্কুলের 
দিকে পা বাড়ায় না। মাধ্যমিক স্কুলে যে কয়েকজন ঢোকে তাদের আবার অনেকে 
মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পর্যস্ত অপেক্ষা করতে পারে না, আগেই কোনো না 
কোনো পেশায় ঢুকে পড়ে । প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ 
কলেজেও ভর্তি হয়, কিন্তু স্নাতক পৰ্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় বা ইঞ্রিনিয়ারিং বা ডাক্তারি 
পড়ছে এমন শিক্ষার্থীদের মধ্যে তারা প্রায় নেই বললেই চলে । এখনো কিছু আছে, 
কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার যে হাল তাতে আগামী এক দশকে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা 
a পড়া ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কিনা 
সন্দেহ ৷ 


বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্ৰাইমারিস্কুলগুলির এই অবস্থা 
কেন? নিজেদের ছেলেমেয়েরা পড়ে না বলে এইসব স্কুলের দিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 
মনোযোগ নেই আবার শিক্ষিত পরিবেশ থেকে এখানকার শিক্ষার্থীরা আসে না 
বলে চৌকস ছেলেমেয়ে না পেয়ে শিক্ষকরাও পাঠদানে উৎসাহ পান না। তারা 
ঠিকমতো স্কুলে যান না, শিক্ষা উপকরণগুটিল ব্যবহারে আগহ বোধ করেন না। 
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তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার মতো শিক্ষাগত যোগ্যতা বা শ্ৰেণীগত অবস্থান 
অভিভাবকদের নেই। শিক্ষার্থীদের সাড়া এবং অভিভাবকদের চাপের আভাবে 
প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষণ পেয়েও শিক্ষকগণ পেশার গুরুত্ব বুঝতে পারেন না। যতোই 
দিন যায়, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধি না হয়ে তারা হতাশায় ক্লান্ত হতে থাকেন। _ 

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে আসার পর ব্যাপারটি আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। 
সমাজের তত্তবধানে যখন ছিলো তখন এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সমাজের যে 
অধিকার ছিলো এখন তা থাকার কথা নয়। 

"রাষ্ট্র এখন সমাজ তো বর্টেই ব্যক্তিরও অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছে । স্বামী- 
স্ত্রীর একান্ত কামরায় তার শাসন প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে, তাদের সম্ভানের সংখ্যা 
তৎপরতা বলে বিবেচিত ৷ এজন্য ওষুধপত্র, সাজসরঞ্জাম এবং টাকা পয়সার জন্য 
সরকারকে খুব বেগ পেতে হয় না। পশ্চিমের দাতা দেশগুলি এই উদ্দেশ্যে দেদার 
টাকা ছাড়তে রাজি। তবু এখন পর্যন্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ছাড়া ব্যাপক জনগোষ্ঠীর 
মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সাড়া তুলতে ব্যৰ্থ হাজার বক্তৃতা দিয়ে, পোস্টার বিলি 
করে এবং নগদ টাকা, লুঙ্গি ও শাড়ির লোভ দেখিয়ে নিন্নবিত্তের শ্রমজীবী মানুবকে 
পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করা যাচ্ছে না। জীবনযাপনে যাদের কোনোরকম 
পরিকল্পনা নেই, ভবিষ্যতের কর্মপঙ্থা নিরূপণে যাদের মাথাব্যথা নেই, সন্তান প্রজ্ননে 
তাদের কাছ থেকে নিৰ্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রত্যাশা করা অর্থহীন ৷ পরিকল্পনার জন্য দরকার 
জীবনযাপনের ন্যুনতম প্রয়োজন মেটাবার নিশ্চয়তা ।আগামীকাল কাজ জুটবে কি- 
না, পরশু কি খাবে, লুঙ্গিটা শাড়িটা ছিড়ে গেলে ফের কিনতে পারবে কি-না এইসব 
তথ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত থেকে পরিবার পরিকল্পনার মতো একটি ছক তৈরীতে 
মনোযাগী হওয়া কারো পক্ষে অসম্ভব । প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খারা ছেলেমেয়ে পাঠান 
তারা এ শ্রেণীভুক্ত মানুষ ৷ তাদের বর্তমান কাল অসহায়, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত । 
ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করিয়ে কি হবে সে সম্বন্ধে তারা কিছুই জানেন না। 
এমন কোনে প্রস্তুতিও তারা চারপাশে দেখতে পান না যাতে আজ না হলৈও একদিন 
না একদিন স্বাভাবিক জীবনযাপনের সম্ভাবনা আঁচ করা যায়। সুতরাং বইখাতা বিনা 
পয়সায় হাতে পেলে কিংবা এমন কি ছেলেমেয়েদের পড়তে দিলেই সরকারের 
লোক এসে হাতে দশটা করে টাকা গুজে দিলেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া অব্যাহত 
রাখা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় । 

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দারিদ্ৰ্যলাঞ্ছিত জীবন জিইয়ে রাখে যে 
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সমাজব্যবস্থা তাকে রাতারাতি ভেঙে ফেলা যায় না। কিন্তু দারিদ্র্য দূর করতে না 
অতি মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির পুরুষানুক্ৰমে ভোগের জন্য বিপুল বিত্তসৃষ্টির উদ্যোগে 
রাষ্ট্র তাদের আরো দুর্বিষহ জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন কেবল প্রাণে বাচা 
ছাড়া তাদের আর কোনো আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা সম্ভব হয় না। চিকিৎসার মতো 
শিক্ষাও তাদের কাছে বিলাসিতা । রাষ্ট্র মানুষের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাকে 
করছে। এইসব ফন্দি খুজে বের করার জন্যে মোটা বেতন দিয়ে আমদানি করা হয় 
বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ৷ পরিবার পরিকল্পনার মতোই প্রাথমিক শিক্ষাতেও বিদেশী 
টাকা আসছে। বিশ্বব্যাঙ্ক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, সুইডিশ আক্তর্জীতিক উন্নয়ন সংস্থা 
এবং ইউনেস্কা, ইউনিসেফ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাঙলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় নানাভাবে 
অর্থ দিয়ে চলেছে। এইসব সাহায্য কি ধরনের বিনিয়োগ তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হলেও ভিন্ন প্রসঙ্গ । তবে এইসব সাহায্যের সঙ্গে আসে শক্ত শক্ত সব শর্ত। বিদেশী 
বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে আমরা বাধ্য, সেইসব বিশেষজ্ঞ যে পরিমাণ টাকা নিয়ে 
যায় তা না হয় বাদই দিলাম, তাদের টাকা তারা নেবে এতে আর কি বলার আছে? 
এ নিয়ে কথা বলার মতো বুকের পাটা থাকলে ওদের ভিক্ষে ছাড়া চলার মতো শক্তি 
অর্জনের চেষ্টাই হয়তো করা হতো । কিন্ত মুশকিল হলা এইখানে যে এইসব বিশেষজ্ঞ 
আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের নামে কৰ্তৃত্ব করার ক্ষমতাটা হাতে তুলে 
নেন ৷ রঙবেরঙের নিরীক্ষায় ব্রতী হন তারা, তাদের নিরীক্ষাস্পৃহার কঠিন দাম দিতে 
হয় দেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশুকে । আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষায় এক একটি পদ্ধতি প্রচলনের উদ্যোগ নেন তারা, 
প্রায় সব সময়েই এগুলো ব্যর্থ হয়, কিছুদিন পর এগুলো বাতিল করে নতুন প্রেরণায় 
নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য তারা লিপ্ত হন নব পদ্ধতির উদ্ভাবনে । নিরীক্ষাস্পৃহায় 
করেন এবং সেগুলো এখানে প্রচলনের জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন। প্রাথমিক শিক্ষায় 
করা দরকার -__ এই কথাটি ঘোষণা করে তারা একটি বিরল আবিষ্কারের গৌরব 
অৰ্জন করলেন এবং বিশেষ একটি পাঠদান প্রথা প্রচলনের মাধ্যমে এই তত্ত প্রয়োগের 
বিপুল আয়োজন চললো কয়েক বছর ধরে । না, নতুন কোনো স্কুল তৈরী হলো না, 
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শুরু হলো। অন্য একটি দেশে এই পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা চলেছিলো, সেখানে 
সুবিধা করতে না পেরে বিশেষজ্ঞরা একটি ল্যবরেটরি বসালেন । কয়েক কোটি টাকা 
কয়েকজন নেটিভ দিয়ে মূল্যায়ণ করে দেখলেন যে ফলাফল শৃণ্য। ‘একবার না 
পারিলে দেখ শতবার’ -_ সুতরাং ফের নতুন আর একটি পদ্ধতি খোজো। এবার 
দ্রপ-আউটের গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করলেন আর এক মনীবী; -_ কি? - না, 
ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ফেল করে বলে স্কুল ছেড়ে গিয়ে বাপের সঙ্গে লাঙল চষে । _ 
করিয়ে দিলেই ছেলেমেয়েরা আর স্কুল ছাড়বে না। তাতেও কিছু হয় না। ড্রপ- 
আউট এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা যে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত __ এই সোজা 
কথাটি তাদের মহামূল্যবান ঝুনা করোটি ফুঁড়ে ঢোকাবে কে ? 

আমাদের দেশে দারিদ্র্য অশিক্ষা আকাশচুন্বি হলেও শিক্ষাদান ও শিক্ষা প্ৰশাসনে 
দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি এখানে একেবারে কম নেই। আমাদের শিক্ষক, ডাক্তার, 
থেকে আগত শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের তুলনায় এঁদের মান কম নয় । বরং যতোদুর জানি 
কোনো আক্তর্জতিক মানসম্পন্ন বিদেশী বিশেষজ্ঞ এখানে আসেন না। পাশ্চাত্যের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পশু মনস্তত্বের উচ্চ ডিগ্ৰি নিয়ে সেই যোগ্যতার বলে বিদেশী বিশেষজ্ঞ 
এখানে এসেছেন মানবশিশুদের লেখাপড়া নিয়ে নিরীক্ষা করতে ।নিজের বোলচাল 
ও বাখোয়াজির জোরে এবং দাতা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছায় তিনি মাসে লক্ষ টাকা বেতন 
নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল তৎপরতা চালিয়ে গেছেন বেশ কয়েক বছর। 
প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কখনো গণনার 
মধ্যেই ধরা হয় না, প্রবীণ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা প্রশাসকদের সতর্কতার 
সঙ্গে এড়িয়ে চলা হয়, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দাতাদের প্ৰভুত্ব সহ্য করবেন 
না বলেই এই ব্যবস্থ। রাষ্ট্রীয় কাঠামোই এমনভাবে তৈরী হচ্ছে যে, যে কোনো 
গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের সময় অযোগ্য ও আত্মসম্মানবোধশূণ্য ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার 
দেওয়া হয় যাতে প্রভুদের যে কোনো স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্ন করার প্রবণতা না থাকে। 
একটি বুর্জোয়া সমাজকাঠামো গঠনের জন্যে দক্ষতা ও প্রজ্ঞা যে অপরিহার্য এ 
কথাটি এঁরা মানতে চান না দেখে সন্দেহ হয় যে এঁরা কি দেশে এখনো গঁপনিবেশিক 
অবস্থা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর? দেশে সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনের প্রধান মনোনীত 
হয়েছিলেন এমন একজন শিক্ষাবিদ যিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে 
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নিজের অনভিজ্ঞতা ও অজ্ঞতার কথা প্রচার করতে গৌরব বোধ করতেন ৷ আত্মমৰ্যাদার 
করতে তার আনন্দ সবচেয়ে তীব্ৰ কিছুদিন আগে সংস্কৃতি কমিশনের প্রধান নিয়োগের 
সময়ও এই যোগ্যতা প্রাধান্য লাভ করেছে। 
- - প্ৰাথমিক শিক্ষাব্যবন্থায় বিদেশী বিশেষজ্ঞদের নিরীক্ষাস্পৃহা মেটাতে সাহায্য 
ক্ষরার জন্য কিছু নেটিভ উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয় । বিদেশী বিশেষজ্ঞদের উচ্ছিষ্ট 
যে পরিমাণে অর্থ দিয়ে এঁদের নিয়োগ করা হয় তাও আমাদের সরকারী কর্মকর্তাদের 
বেতনের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি । এঁদের বেশিরভাগই অবসরপ্রাপ্ত আমলা; 
- কয়েকজন মেরুদণ্ডহীন শিক্ষাবিদও মাঝে মাঝে সুযোগ পান ৷ অবসর নেওয়ার পর 
মোটা মাসোহারা নিয়ে এঁরা গোটা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে কখনো ‘ঢেলে সাজান, 
' মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ একই ভঙ্গিতে প্রাথমিক শিক্ষা 
ব্যবস্থার ওপর দিব্যি লাঠি ঘুরিয়ে চলেছেন। 

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা কয়েকজন ধুরন্ধর বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও তাদের দেশী 
ধান্দাবাক্ত মিলে নষ্ট করে ফেলছে--_- এই কথাটি বিশ্বাসযোগ্য নয় । দেশে প্রাথমিক 
শিক্ষক, বিদ্বান শিক্ষাবিদ ও দক্ষ শিক্ষা প্রশাসক কি অনেক বেশি শক্তি ধারণ করেন 
না? হ্যা করেন ৷ এদের অনেকেই বর্তমান অবস্থায় সুখী নন, কেউ কেউ বিরক্ত ও 
কেউ কেউ অসহায় ৷ কিন্তু সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তির পদপ্রান্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন লুটিয়ে 
পড়ে তখন শিক্ষাব্যবস্থাও তা থেকে রেহাই পায় না। দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ 
শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক জড়িত রয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদ 
ও'পনিবেশিক শক্তি সংহত করার লক্ষে একটি প্রধান আঘাত হানবে এখানেই । 
এখন তাই করছে। এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে গোটা প্রাথমিক 
শিক্ষাব্যবস্থাকে। রাষ্ট্রের স্বভাব, প্রকৃতি ও চরিত্রের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাথমিক 
শিক্ষা যখন সমাজের হাতে ছিলো তৎকালীন সামাজিক বৈশিষ্ট্য তার ওপর প্রতিফলিত 
হতে দ্যাখা গেছে। আজ রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এই শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর প্ৰতিষ্ঠিত 
হয়েছে, রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ তোবগ স্বভাব থেকে একে বিচ্ছিন্ন করা কি অসম্ভব 
নয়? 

কঠিন, নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ, তবে অসম্ভব কিছুতেই নয় । এই শিক্ষার 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই অনুভব করেন যে, সমস্যাটি মূলত রাজনৈতিক । কিন্তু সমাজ 
কাঠামোর পরিবর্তন যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় তা সময়সাপেক্ষ। সকলের 
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পক্ষে রাজনৈতিক সংগামে সরাসরি অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু রাজনৈতিক 
চেতনা নিয়ে যে কোনো ক্ষেত্রে কাজ করলে এই সংগ্রামকে সাহায্য করা হয়। 
প্রাথমিক শিক্ষক ও এর নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত শিক্ষাবিদগণ সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যের 
নামে নিয়ন্ত্রণের ফন্দি প্রতিহত করতে সচেষ্ট হবেন । অনেকে অবচেতনভাবে এই 
প্রতিরোধ করে চলেছেন, সৎ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষা প্ৰশাসক, 
হিসাবে তারা এই উদ্বেগজনক ও ভয়াবহ অবস্থাটি মেনে নিতে চাইছেন না ৷ প্ৰাথমিক 
শিক্ষা সম্বন্ধে, এর উন্নয়ন ও ব্যাপক প্রচলন সম্বন্ধে সবচেয়ে ওয়াকিবহাল হলেন 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রাথমিক শিক্ষকের পদটিকে লোভনীয় করা হয়েছে, 
কিন্তু আকষণীয় করার চেষ্টা হয়নি। উপযুক্ত মর্যাদা না দিলে তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ 
ঘটবে না। শিক্ষক নন __ এমন ধড়িবাজ টাউট ধরনের নেতৃত্বে তাদের তথাকথিত 
ট্রেড ইউনিয়ন থেকে উদ্ধার করতে পারেন সংস্কৃতি কৰ্মী, বুদ্ধিজীবী এবং কলেজ বা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং রাজনৈতিক কর্মী । 
পারে না প্রাথমিক শিক্ষক হবেন আস্তন শেখভের কল্পনার সেই শিক্ষক যিনি গ্রামের 
মানুষের যে কোনো সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারেন, দৈনন্দিন জীবনে তাদের সঙ্কটে 
তাদের মধ্যে আস্থা গড়ে তুলতে এগিয়ে আসেন। 

প্রাথমিক শিক্ষায় যে কোনো নতুন উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষকের মতামত 
সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করলে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সততা ও বিষয়ের গভীরে 
প্রবেশের ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া যাবে । তাকে সাহায্য করবেন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা 
প্রশাসকগণ ৷ নিজেদের নিষ্ঠা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যদি সচেতন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
সম্ভব। এই প্রতিরোধের সাহায্যে তারা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সাবলীল ও স্কতঃস্ফুর্ত 
গতি আনতে পারবেন, সমস্যার মূল উৎসের অনুসন্ধান করতে পারবেন ৷ তাদের 
এই প্রতিরোধ ও অনুসন্ধান প্রাথমিক শিক্ষাকে গতি দেবে এবং এই কাজের সাহায্যে 
তারা কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির সংগ্রামে সামিল হতে পারবেন। 


| ঢাকার বদরুঙ্গিন উমর সম্পাদিত “সংস্কাতি পত্রিকা থেকে] 
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দোয়াং নদীতে বিষের ছায়া 

(‘দোয়াং নদীতে বিষের ছায়া’ নাগাভূমির পটভূমিকায় একটি মৌলিক গল্প । শ্যামলিম পাহাড়, 
ঘন জঙ্গল, সৰ্পিল পথবীঘি ঘেরা উত্তর-পূর্ব সীমাস্তে নাগারাজ্যের পশ্চাদপটে লেখা এই কাহিনীটিতে 
স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা লোককণার আমেজ এসে গেছে। কাহিনীর মধ্যে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক এতিহ্য 
ও নাগা চরিত্র-বৈশিপ্য আপন স্বাতস্ত্ৰে উজ্জ্বল ৷) 

অভিরঙ্গবা অনেকদিন আগে জন্ম নিয়েছিল এক দরিদ্র নাগা পরিবারে। 
অভাবের সংসারে অভিরঙ্গবার জন্ম বইয়ে দিল আনন্দের জোয়ার ৷ কিন্তু জীবন 
নিষ্ঠুর বাস্তব। হঠাৎ একদিন ওর বাবা মারা গেল জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে। 
অভিরঙ্গবা তখন নিঃস্ব অনাথ শিশু। দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মা 
অভিরঙ্গবাকে বড় করে তুলতে লাগল । 

অভিরঙ্গবা বড় হলো একদিন, শক্তসমর্থ পরিপূর্ণ যুবক । অসীম শক্তিমান, 
দুঃসাহসী, দুর্জয় | সম্প্রদায়ের লোকেরা হারকিউলিসের নাম শোনে নি, নয়ত 
তার সঙ্গে হারকিউলিসেরই তুলনা দিত তারা। 

নতুন ফসল ঘরে তুলবার উৎসবের দিনে নাচের আসরে গ্রামের সবচেরে 
ধনী-মানীর কন্যা রূকোভিনোকে দেখে খুব ভালো লেগে গেল অভিরঙ্গবার ঃ 
প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম । কিছুদিনের মধ্যে গায়ের কারোরই আর জানতে বাকি রইল 
না তাদের ভালোবাসার কথা । পাহাড়ে পাহাড়ে প্ৰতিধ্বনিত হলো ভালোবাসার 
সে বার্তা । রুকোভিনোর মা-বাবার কানেও পোছলো সে কথা কিস্তু তাদের ইচ্ছে 
কল্পনার বাইরে । কিন্তু দোয়াং নদী দিয়ে এতদিনে বয়ে গেছে অনেক জল, কুবা 
পাহাড় থেকে ঝর্ণা নেমে গেছে অতল গভীরে, তাদের ভালোবাসায় ছেদ ঘটানো 
সহজ নয় এখন ৷ 

কিন্ত রূকোভিনোর বাবা কৃটকৌশলী আর চতুর। তাকে লাভ করবার 
পথে অভিরঙ্গবার উপর তিনি আরোপ করলেন কয়েকটি কঠিন আর দুঃসাধ্য 
শর্ত। তিনি স্বভাবতই ভেবেছিলেন __ এগুলি সমাধা করা অসম্ভব হবে 
অভিরঙ্গবার পক্ষে । 

তিনি প্রথমে অভিরঙ্গবাকে জঙ্গল থেকে দশটি বিখু গাছ আনতে বল্লেন 
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গায়ে লাগেনি কোনো ঝড় বা দাবাগ্নির দাগ। এই বৃক্ষ-দশক দ্বিয়ে সাজানো হবে 

অভিরঙ্গবা অরণ্যে গেল বিখু বৃক্ষ খুজতে আর দুই কাধে নিয়ে এল নিখুঁত 
দশটা বিখু গাছ রুকোভিনার মা-বাবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে। 

কিন্তু বিবাহের ব্যবস্থা না করে এবার তারা দ্বিতীয় শর্ত জানালেন __ 
পুরো এক খাং নোগাদের একপ্রকার পিঠে ঝোলানো বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি) ভর্তি 
শরীরে নীল চোখ মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। উঁচু গাছের সবচেয়ে 
উঁচু ডালে তাদের বাস। তাদের ধরতে চাওয়া বুঝি ঠাদেই হাত দেওয়া। কিন্তু 
করে নিয়ে এল খাং ভৰ্ত্তি তিডিস্তি পাখি, যাদের মাংসে ভোজ দেওয়া হবে তাদের 
বিবাহের উৎসবে। কিন্তু এবারেও রুকোভিনোর বাবা বঞ্চিত করলেন তাকে, 
আরোপ করলেন কঠিনতর অবাস্তব আর-এক শর্ত। 

সাংটুবি পাখি উড়ে বেড়ায় উৰ্দ্ধ আকাশে, তাকে ধরে জীবন্ত হরিণের 
শৃঙ্গে শৃঙ্খলিত করতে হবে। সমস্ত:শক্তি আর কৌশল প্রয়োগ করে গভীর বনস্থলী 
থেকে অভিরঙ্গবা আবদ্ধ করল ছুটস্ত মৃগ এবং ততোধিক প্রয়াসে উর্ঘগামী 
আকাশের সাংটুবি পাখি। বন্দী বিহঙ্গকে শৃঙ্খলিত করল চঞ্চল কুরঙ্গের শৃঙ্গে, 
তারপর আনন্দিত চিন্তে চলল দয়িতের পিতামাতার কাছে। বিস্ময়ে বাকস্ফুর্তি 
হস না তাদের ! অসম্ভব কাজকে কীভাবে সম্ভব করল অভিরঙ্গবা? কিন্তু 
অভিরঙ্গবাকে কন্যা সম্প্রদানের বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই তাদের, তাই আবার শর্ত, 
চতুর্থবার - যা যথার্থই রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে সম্পন্ন করা অসম্ভব। 

রূকোভিনোদের বাড়ির পেছনে রয়েছে পিতামহ বয়স্ক বহু বিস্তৃত এক 
বটগাছ। সপ্তাহকালের মধ্যেই তাকে ভূপাতিত করতে হবে শুধু একটা দাও কোটারি) 
দিয়ে যার কাঠের হাতল আবার ভাঙ্গা । যত শক্তিশালীই হোক না কেন - কোনো 
মানুষের পক্ষে এটা ছিল সত্যিই অসম্ভব কাজ। 

দিনে অভি সেই ভাঙ্গা-হাতল দিয়ে বটগাছ কাটতে শুরু করল, রাতে 
তার মা লম্বা বাশের পানপাত্রে নিয়ে এলো ‘মদু’, শ্ৰাস্তিহরণ দেশজ মাদক পানীয়। 
তার স্নেহকাতর মা ছিল ছেলের সফলতার জন্যে উৎসুক, তার অভিলাষ-পূরণে 
আগ্রহী । তাই সেই বাঁশের পানপাত্রের মধ্যে সে লুকিয়ে এনেছিল ছোট ধারাল 
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একখানি কুঠার। রাতের অন্ধকারে লোকের অগোচরে । রাতে অভি সেই কুড়াল 
দিয়ে গাছ কাটত আর দিনের বেলায় হাতল-ভাঙা দাও দিয়ে ৷ প্রাণাস্তকর প্রয়াস 
চলল তার দিনে-রাতে। রুকোর দীপ্ত দেহের দুর্নিবার আকৰ্ষণ তার প্রচেষ্টাকে 
রাখল অতন্দ্র। এবং কী আশ্চর্য! রুকোর বাবা-মায়ের সঙ্গে গ্রামবাসীরা সবাই 
দেখল - নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই বিরাট ন্যগ্রোধ ভয়ঙ্কর আৰ্তনাদে ভূতলশায়ী। 

নিশ্চয়ই এবার রুকোভিনো ঘরণী হবে অভিরঙগবার, প্রিয়া হবে জায়া। 
আর কোনো আপত্তি হবে না রকোভিনোর মা-বাবার ৷ কিন্তু না, তারা তার সঙ্গে 
মেয়ের বিবাহ দেবেন না ৷ মানুষের পক্ষে যা সম্ভব নয় সেই অসাধ্য সাধন করেছে 
সে। একবার নয় - বারবার, চারবার । নিশ্চয়ই শয়তানের ভর হয়েছে তার উপর, 
প্রেতাত্মার সঙ্গী এমন পাত্রের সঙ্গে তারা মেয়ের বিয়ে দেবেন কী করে? 

পিপাসার পাণপাত্র ওষ্ঠাগ্ৰে এসে এমনভাবে বিচ্যুত হবে - এটা ছিল অভির 
কল্পনার বাইরে । আশাভঙ্গের বেদনায় প্রথমে তার চোখে ঘনাল অশ্রু, তারপর 
বাষ্প হয়ে উড়ে গেল ক্রোধের উত্তাপে ৷ শর্তভঙ্গের নীচতায় সে হয়ে উঠল বিক্ষুব্ধ, 
ক্ষিপ্ত এবং উন্মাদপ্রায় । প্রতিহিংসার আগুন ধিকি-ধিকি জুলতে লাগল তার অন্তরে ৷ 
তার চোখের উদ্যান থেকে বিদায় নিল ঘুমের পরীরা, নিদ্রাহীন রাতে শুধু খেলে 
বেড়াতে লাগল দুঃস্বপ্নের দুষ্ট আত্মারা । তীব্র হতাশা আর প্রিয়া মিলনের ব্যর্থতায় 
সে প্রতিহংসা নেবার শপথ গ্রহণ করল। বাক্‌-ভঙ্গের বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত 
শাস্তি দেবার জন্যে সে এক পৈশাচিক পরিকল্পনা গ্রহণ করল, সে পরিকল্পনার 
বলি হল নিষ্পাপ বনজ এক অপরূপ কুসুম-কোমল কুমারী-জীবন। 

কুটিল অভিসন্ধি মনের মধ্যে নিয়ে অভি একদিন রূকোর কাছে গিয়ে 
প্রস্তাব করল --- “চলো, ঘন জঙ্গলে, কুবাং পাহাড়ের ঝর্ণাতলার কাছ থেকে 
তুলে নিয়ে আসি চিত্রল ফুল ।” 

মা-বাবার ব্যবহারে ক্ষকোর অস্তর ছিল ব্যাথিত, আপন ভালোবাসা দিয়ে 
সে অভির বেদনা মুছে দিতে চাইত। সানন্দে সে সঙ্গী হল তার। পথে যেতে 
যেতে তারা দেখল --- খুব উঁচু গাছের মাথায় ফুটে আছে মাঞ্চিফুল, স্বৰ্ণমৃগের 
বিভ্ৰম সৃষ্টি করে। অভি জানত - এই ফুল এমনই আশ্চর্য সুন্দর যে এর আকর্ষণ 
কোনো মেয়েই এড়াতে পারে না। রুকোর তীব্র ইচ্ছে হল এ ফুল পাড়বার। ঝজু 
গাছে উঠবার জন্যে তারা তৈরি হল। রুকোর গাছে উঠতে সুবিধে হবে বলে 
ঝোলানো দাও দিয়ে । খাজে খাজে পা রেখে রেখে রুকোভিনো উঠে গেল সেই 
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উঁচু গাছের মাথার। পিছু পিছু অভিরঙ্গবা। গাছে উঠে রুকো যখন ফুল তুলতে 
ব্যস্ত তখন অভি বল্ল __- “রুকো, তুমি এতগুলি সুন্দর ফুল তুলেছ, এগুলি তো 
হাতে করে গাছ থেকে নামতে পারবে না, পড়ে গিয়ে নষ্ট হবে। আমার খাং 
ফেলে এসেছি নিচে এক্ষুনি নেমে গিয়ে নিয়ে আসি আমি। তুমি ফুল তোলো 
তোমার খুশি মতো ।” 

- এই বলে গাছ থেকে নামতে লাগল আর নামবার সময়ে একটা একটা 
করে গাছে উঠবার সময়ে যে খাঁজগুলি কেটে দিয়েছিল, সবগুলি দাও দিয়ে চেঁচে 
চেঁচে সমান করে মিলিয়ে দিতে লাগল, আর কেটে দিল হাতের কাছের ছোটখাট 
ডালগুলিও । গাছের উপরে ফুল তোলায় ব্যস্ত রূকো কিছুই জানতে পারল না। 
মাটিতে নেমে অভি অট্টহাসি হেসে বল্ল - “রুকোভিনো, মনের মতো সারা 
জীবন এই গাছের উপরে বসে ফুল তুলে যাও। গাছ থেকে নামবার খাজ আমি 
তুলে দিয়েছি ঘসে ঘ'সে |... জঙ্গলের যতো হিংস্ৰ পাখিরা, সব উড়ে আলো । 
গাছের উপর এ ধনীর মেয়ের নরম মাংস ছিড়ে ছিড়ে খাও ।”’ 

প্রতিহিংসায় অন্ধ, উন্মাদ, হিংস্র অভি চলে গেল জঙ্গল থেকে । অসহায় 
রুকো কেঁদে কেঁদে চীৎকার করল সাহায্যের জন্যে । কিন্তু জনহীন জঙ্গলে কে 
আসবে সাহায্য করতে ? শুধু কয়েকটা পাখি সচকিত হয়ে উড়ে গেল আর অদূরে 
একটা ডালে ঝুলছিল এক অক্তগর, তার জিভটা লক্‌লক্‌ করে করে উঠল দু’বার, 
রুূকোর দিকে। 

ইতিমধ্যে অপরূপ ভোজের খবর পৌছে গিয়েছে বনভূমির হিংস্র পাখিদের 
জগতে । ঝাকে ঝাকে তারা উড়ে এল তাদের বিরাট কালো ডানা মেলে । রূকো 
তাদের আক্ৰমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণে চেস্টা করল ফুলের 
গুচ্ছ, কাছের ছোট ছোট ডাল ভেঙে ছুঁড়ে দিয়ে। তারপর শুর করল অলঙ্কার 
খুলে ছুঁড়ে মারতে, হাতের, গলার। এইভাবে দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলে সে 
একসময় আর কিছুই রইল না পরণের কাপড় ছাড়া । পায়িদের তাড়াবার জন্যে 
দেহের সে শেষ আবরণও সে খুলে ছুঁড়ে দিল রক্ত-লোলুপ পাখিদের দিকে। 
সবুজ-শ্যামলিম বনভূমিতে বৃক্ষ-শীর্ষে ঝল্‌সে উঠল অনুপম দেহের প্রতিমা ৷ কিন্তু 
সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ। কালো পাখিগুলি ঝাকে ঝাকে এসে ঢেকে দিল রূকোভিনোর 
স্বৰ্ণাভ নগ্রদেহ, তারপর তার অনাচ্ছাদিত অঙ্গকে খেতে শুরু করল ঠুকরে ঠুকরে, 
নক্ষত্ৰ # 550/151/% জানুঃ-মার্চ, ২০০১। 





লম্বা ঠোট দিয়ে । অসহায় মেয়েটির কাতর আৰ্তনাদের মধ্যে এক সঙ্গে মিশে বয়ে 
যেতে লাগল তার অশ্রধারা আর ক্ষত-বিক্ষত শরীরের রক্তসোত। এক সময় 
গাছে থাকবার শক্তিও আর রইল না, অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তার দেহ পড়ে গেল 
নিচের শক্ত মাটিতে । সমাপ্তি ঘটল সব যন্ত্রণার । 

রাত এলো । গভীর হ’লো। তবু রুকো ঘরে ফিরছে না। মা-বাবা খুব 
চিক্তিত। সারারাত কেটে গেল নিদ্রাহীন উৎকশ্ঠায়। পরদিন ভোরেই তারা বার 
হলেন মেয়ের খোঁজে এবং যার সঙ্গে দেখা হলো তাকেই জিজ্ঞেস করলেন মেয়ের 
কথা - শুধু অভিরঙ্গবাকে ছাড়া । অভির সংসর্গই তারা পরিহার করে চলতেন। 
তাছাড়া ব্যাপারটা তার কাছ থেকে গোপন করার ইচ্ছেও ছিল তাদের । 

রূকোভিনোর কোনো সন্ধান মিলল না। কেটে গেল দিনের পর দিন। 
একমাত্র কন্যা এইভাবে নিখোজ হ'য়ে যাওয়ায় জীবনের প্রতি কোনো আকর্ষণই 
আর তাদের রইল না। জীবন্মৃত হয়ে দিন কাটাতে লাগল রুূকোভিনোর মা-বাবার । 
ওদিকে অনুশোচনার তীব্র দহনে দগ্ধ হতে লাগল অভিরঙ্গবা-ও। প্রতিহিংসা সফল 
হবার উন্মাদনা শেষ হ'লে প্ৰকৃতিস্থ হ'য়ে যখন কৃতকর্মের কথা চিস্তা করল তখন 
সে দেখল __ কী নিদারুণ নিষ্ঠুর কাজই না সে করেছে! রুকোর তো কোনো 
দোষ বা দায়িত্ব ছিল না তার বাবার শর্তভঙ্গের ব্যাপারে । বরং সে ছিল তার 
মৃত্যুর মুখে ৷ কন্যাহারা মা-বাবার শোচনীয় করুণ অবস্থাও তার হৃদয়কে দ্রবীভূত 
করল । তখন আর কিছুই করার ছিল না শুধু মৃত্যু সংবাদটা দেওয়া ছাড়া । তাই সে 
দিতে মনস্থ করল গানের মধ্য দিয়ে। 

নিথর রাতের অন্ধকারে অদূরে গৃহপ্রান্ত থেকে বিনিদ্র রুকোভিনোর মাতা- 
পিতার কানে উদাস হাওয়ায় ভেসে এলো সঙ্গীতের সুর __ 

ক্লুকোভিনো এক সোনার মেয়ে 

মাঞ্চিগাছের উঁচু ভালে ফুলের মায়ায় 

সোনার মেয়ে মাঞ্চিগাছের উঁচু মাথায়, 

নামতে আর পারে না সে 

বাধার পিছল নামার পাথে। 

কালো পাখিরা আসে উড়ে 
নক্ষত্ৰ ও 25207/151/% জ্ঞানুঃ-মাৰ্চ, ২০০১। 


০১২৮ 


ft 





মিথুনের (মোষ-গরুর মিলনে সৃষ্ট জন্ত) পিঠে-চাপা গানের মূর্তি রাতের 
অন্ধকারে মিলিয়ে যায় । কিন্ত মুহূর্তে সচেতন হয়ে ওঠেন রুকোর মা-বাবা । তখনই 
তারা বেরিয়ে পড়েন মশাল হাতে নিয়ে মাঞ্চি গাছের উদ্দেশ্যে! গিয়ে দেখলেন - 
গাছের তলায় পড়ে আছে এদিকে ওদিকে কতকগুলি হাড় এবং তার আশেপাশে 
ফুটে আছে অসংখ্য স্বর্ণাভ ছত্রাক । রুকোর বাবা গায়ের নাগা-শাল খুলে তাতে 
তুলে নিলেন সেই ছত্রাক - যতগুলি পারেন। চোখের জলে লোনা হয়ে গেল 
বিচিত্র বর্ণের ছত্রাকগুলি রুকোভিনোর সোনার শরীর মেদ-মাংসে ফুটে ওঠা 
সোনালি উদ্ভিদ । 

পরের দিন রুকোর মা সেই ছত্রাকগুলি দিয়ে প্রচুর পরিমাণে খাবার তৈরি 
করে অভিরঙ্গবাকে নিমন্ত্রণ করালেন। অভি সহানুভূতিবশে সে আমন্ত্ৰণ গ্রহণ 
করল। জানত না নিয়তি তার জন্যে কী নিয়ে অপেক্ষা করছিল। 

স্বৰ্ণাভ সুস্বাদু ছত্রাকে তৈরি নানা রকমের খাবার সাজিয়ে দেওয়া হল 
অভির সামনে ৷ তৃপ্তির সঙ্গে আকন্ঠ ভোজন করল সে। কিন্তু আরও বেশি খাবার 
জন্যে রুকোর মা অনুরোধ ক'রে খেতে বললেন = 

“আজ আমার রুকো বেঁচে নেই। সে থাকলে কতো আদর-যতু ক’রে 
তোমাকে খাওয়াত। রুকোর নামে তুমি আর খানিকটা ছত্রাকের মাংস নাও ৷” 

তাকে আরও একবাটি ছত্রাকের মাংস পেটে পুরতে হল। কিন্তু তার পরেও 


ক্ুকোর মা অনুরোধ করেই চললেন -_ “ আর একটু খাও -_ আরেকটু ।” 


অভির । তবু রুকোর মা তাকে রেহাই দিলেন না, আবার সামনে সাজিয়ে দিলেন 
ছত্রাকের ঝাল চাটনি । তাও গলধঃকরণ করতেই হ’ল । অভি তখন দুর্দশার চরম 
সীমান্তে, নড়াচড়া করার শক্তিও নেই তার ৷ সে এক গ্রাস জল চাইল খাবার জন্য । 
রুকোর মা বল্লেন -- “তাই তো বাছা,.ঘরের জল তো একেবারেই ফুরিয়ে 
গেছে। তুমি বরং তোমাদের মোরাঙ্গের অবিবাহিত নাগা যুবকদের থাকবার 
ডরমিটারি ও ক্লাব) কাছে যে ঝর্ণা তার জল খাও গিয়ে । 

অতি ভোজনে ক্লিষ্ট স্থবির অভিরঙ্গবার উঠবার বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না। 


তবু প্রাণের দায়ে, কষ্টে উঠে সে ঝর্ণার কাছে চলল মাঞ্চি গাছের একটা ভাঙা 


নক্ষত্ৰ কফ ১0115 ]1/ *% জানৃঃ-মার্চ, ২০০১। 


৯২৯ 





ডালে ভর দিয়ে । ঝর্ণার কাছে গিয়ে, নিচু হয়ে অঞ্জলি ভরে জল খাবার সাধ্য তার 
ছিল না, সে উপুড় হয়ে জল খেতে গেল। ঝর্ণার এক পাশে ছিল সরু একখন্ড 
পাথর। যেই উপুড় হয়েছে জল খাবার জন্যে সেই তীক্ষ পাথরে লেগে অতি 
ভোজনে স্ফীত অভিরঙ্গবার উদর ফেটে গেল সশব্দে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল তার। 
রুকোভিনোর মা অনুসরণ করে আসছিলেন, দেখলেন অভিরঙ্গবার বাঞ্ছিত ও 
. পরিকল্পিত মৃত্যু । লম্বা একটি লাঠি দিয়ে তিনি বারবার আঘাত করতে লাগলেন 
খণ্ডিত সেই মৃতদেহের উপরে । তারপর ছিন্নভিন্ন অভিরঙ্গবার দেহকে টুকরো 
টুকরো করে ছড়িয়ে দিলেন সমস্ত জঙ্গলে । 

কিছুদিন পরে দেখা গেল --- অঙিরঙ্গবার খণ্ডিত বিখণ্ডিত অস্থি-মজ্জা 
মাংসের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য জৌক, আর আস্তে আস্তে সেই 
জৌকগুলি গুটি গুটি এগিয়ে লেকে লাগল গনি মালিতে অন্ধকার জঙ্গলের 


অভিমুখে । ৬ 


নক্ষত্র ফৰ কপেপ্ৰটে /151/ % জানুঃ-মার্চ, ২০০১। 
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আকাশের গৌসা হয়েছে। সন্ধ্যে থেকেই মুখ ভার ছিল। মাঝ রাতের 
কিছু পরেই শুরু হয়ে গেল তার বহিঃপ্রকাশ ৷ মেঘের প্রচণ্ড গর্জনে তারক ভট্টাচার্যের 
ঘুম ভেঙ্গে গেল। বালিশের পাশে রাখা টর্চ জ্বেলে দেওয়ালে টাঙানো ব্যাটারিতে . 
চলা ঘড়িটায় সময় দেখলেন একটা বেজে দশ মিনিট । যজমান বাড়ি থেকে দান- 
সামগ্রীর সাথে পাওয়া এই আধুনিক ঘড়িটার ওপর ভট্টাচার্য মশায়ের খুব একটা 
দিকের দেওয়ালে । গৌরহরি বন্ত্রালয়ের সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবিওয়ালা 
ক্যালেগ্ডারের পাশেই ঝুলছে লিমটন্‌ কোম্পানির পেগুলাম দোলানো ঘড়ি। প্রাচীন 
ওই ঘড়ির মালিক ছিলেন তারক ভট্টাচার্যের বাবা । দেশভাগের পরপরই তিনি 
এই মুসলমান অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রামে চলে এসেছিলেন সপরিবারে যে সামান্য 
কটি অস্থাবর সম্পত্তি ওদেশ থেকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন তার মধ্যে 
ওই দম দেওয়া দেওয়াল ঘড়িটা ছিল। প্রতি রবিবার তার নিজের হাতে ওই 
ঘড়িতে চাবি দিয়ে জীবনীশক্তি দেন। আর সেই শক্তির জোরে ঘড়ি বিশ্বস্তভাবে 
ছুটে চলে সপ্তাহভোর। তবে বয়সের ভারে দুর্বল ঘড়িটা সপ্তাহের শেষ দিকে 
খানিক পিছিয়ে পড়তে থাকে । তারকের হাতের টর্চের ফোকাস এখন এই ঘড়ির 
রঙচটা বুকের ওপর । ঘড়ির দুটো হাত জড়োসড়ো। সময় বলছে একটা কুড়ি। 
গেছে শনিবার। কৃষ্ণ পক্ষের শেষ শনিবার । এক যজমানের বাড়ি রক্ষে কালি 
পুজার ডাক পড়েছিল। ছোট ছেলে চিত্তপ্রসাদ সে পূজা করে এসেছে। তাই পরশু 
শনিবার হলে হিসাবমত আজ সোমবার। ইংরাজি মতে এখন মঙ্গলবার শুরু 
হয়েছে। ঘড়িতে দম দেওয়া হয়েছে মাত্ৰ দুদিন আগে । তাই দেওয়াল ঘড়িতে 
দেখা সময়ের সঠিকতা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হলেন ৷ কারণ ওই ঘড়ি ইচ্ছা করেই 
মিনিট দশেক এগিয়ে রাখা হয়। রাত একটা দশ, অর্থাৎ ভোর হতে এখনও 
অনেক বাকি। তারক ভট্টাচার্য তাই আবার ঘুমোবার চেষ্টায় চোখ বুজলেন। 

কিছুক্ষনের মধ্যেই মেঘের ডাকের সাথে শুরু হল বৃষ্টি। এমন তীব্রতা 
বৃষ্টির এ বছর এই প্রথম। গভীর রাত্রির নিস্তৰূৃতাকে কোন দূরদেশে বিতাড়ণ 
নক্ষত্ৰ * 52000/151/% আানুঃ-মার্চ, ২০০১। 
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ভট্টাচাৰ্য বিছানায় উঠে বসলেন ৷ কিছু সময় বসে থেকে আবার শুয়ে পড়লেন। 
বাড়ির আর তিনটি মানুষের ঘুমে বৃষ্টি পড়ার একঘেয়ে শব্দ যেন প্রাচুর্য এনেছে। 
ওরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বারান্দার কোণে ছোট্ট ঘরটাতে ঘুমিয়ে আছে মেজো 
নুক্জা, শণের দড়ির মত পাকানো মেদবর্জিত চেহারা | নিদ্রিত চোখে মুখে যেন 
পরিস্রার্ত। তারক ভট্টাচার্য আবার উঠে বসলেন । বৃষ্টির তীব্রতায় মনে হচ্ছে ধামসা 
ইদুরগুলো যেন টিনের জালে লাফালাফি জুড়ে দিয়েছে। কেমন যেন এক অজানা 
আশঙ্কা ওর চেপে বসতে চাইছে ।টর্চ জেলে পাশের চৌকিতে আলো ফেললেন। 
সবিতা এখনও ঘুমে বিভোর । সারাটা দিন সংসারটাকে তো একা হাতেই সামলান 
তিনি। শুধু বাসনপত্র ধোওয়া-মাক্তা আর গোয়াল ঘরের কাজটুকু করার জন্য 
অবশ্য আর একজন আছে । সে হচ্ছে জুলেখা ৷ বয়সে বোধহয় সবিতারও বড় 
সে। জুলেখা যখন তারক ভট্টাচার্যের বাড়িতে আসে তখন তার একমাত্র ছেলে 
আবুর বয়স বছর পাঁচেক হবে। আর তারক ভট্টাচার্যের প্রথম সন্তান সত্যপ্রসাদ 
তখন মাতৃগর্ভে । তারক ভট্টাচার্যের চোখের ঘুম চলে যায় 1বসে বসে তার জীবনের. 
গোড়ার দিককার কথা ভাবতে থাকেন । জুলেখা তার বাড়িতে কাজে লাগল । সে 
কত যুগ আগে ৷ তখন ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়িতে এক মুসলমান মেয়েছেলে কাজ 
করবে, এ প্রায় অপঙ্গনীয় ছিল। কিন্তু তারক ভট্টাচার্য বাস্তবে তা-ই ঘটিয়েছিলেন। 
সে গল্প অনেকবার তার ছেলেদের শুনিয়েছে। আসলে জুলেখাকে কেউ কাজে 
বহাল করেনি । সেদিন সন্ধ্যেবেলায় এমনই বর্ষা হচ্ছিল । জুলেখার মিঞা এরশাদ 
মাঠের আলে বাঁধ দিতে গিয়েছিল। বৃষ্টির জলের তোড়ে তার জমির আগে এক 
জায়গায় ফাটল দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছিল । অথচ চাষের জন্য জমিতে জল ধরে 
রাখার দরকার। সেই আলের বাধ ঠিকঠাক করে ফিরতে ফিরতে আঁধার হয়ে 
গিয়েছিল। একেবারে ঘরের দাওয়ায় পৌঁছতে তাকে কালসাপে কেটেছিল। 
জুলেখা’ বলে একটা চিৎকারই শুধু সে করতে পেরেছিল। মল্লিকপুর থেকে 
ওঝা ডেকে আনতে রাত কাবার। ওঝা পারেনি সে বন্ধ চোখ-জোড়া খোলাতে 
ছোট বাচ্চা নিয়ে জুলেখা পড়শি ঠাকুর বাড়িতে এসে আছড়ে পড়েছিল। তারক 
নক্ষত্ৰ #EXHI/151/# আনুঃ-মাৰ্চ, ২০০১ । 
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ভট্টাচার্যের পায়ে মাথা রেখে বলেছিল, ‘দা -ঠাকুর, এই তোমার পায়ে পড়ছি। 
তুমিই মোরে দ্যাখবা। এ্যহন বাঁচা-মরা সব তোমার হাতে ৷” 
সেদিন থেকে । আর জুলেখাও তার ঝণশোধ করবার জন্য মা ঠাকরুণের সেবায় 
নিজেকে নিয়োগ করেছিল। তার স্বামীর জমিজিরেতটুকু তার জ্ঞাতিরা কবেই 
নিজের করে নিয়েছে। এখন জুলেখার নিজের বলতে এক চিলতে জমি । যার 
ওপরে দীড়িয়ে আছে খড়ের ছাউনি দেওয়া একটা কাচা ঘর। যে বাড়ির বাসিন্দা 
জুলেখা ছাড়াও এক জোড়া বিড়াল। তার পরিজনবর্গ বলতে এখন এ দুটিই। 
জুলেখার ছেলে বিয়ে করে তার বিবিকে নিয়ে শহরে চলে গিয়েছে। সেখানে সে 
ভ্যান রিকৃসায় লোক বা মালপত্র বয় । এ ছেলে ঠিক তারক ভট্টাচার্যের বড় ছেলে 
সত্যপ্রসাদের মত। সেও পুবের হাতছানিতে সবাইকে ছেড়ে পাশের গ্রামে আলাদা 
সংসার পেতেছে ছেলে-বৌ নিয়ে । জুলেখার বিড়াল দুটো অনেক বড় হয়েছে। 
কিন্তু তারা ওকে ছেড়ে কোথাও যায় না। নিজের পেটের সন্তান তাকে ছেড়ে 
গেছে। কিন্তু এরা তাকে ছাড়েনি। 

জুলেখার কথা ভাবতে ভাবতে তারক ভট্টাচার্যের বোধহয় একটু তন্দ্রা 
মত এসেছিল । দেওয়াল ঘড়ির পেন্ডুলামের ঘন্টায় সে তন্দ্রা ভেঙে গেল । ঘরের 
মধ্যে ঘন অন্ধকার ৷ তারক চোখ খুলে আন্দাজ করার চেষ্টা করেন রাত পোহাল 
কিনা, কারণ ঘড়িতে বাজা সব কটা ঘন্টা তিনি শুনতে পারেন নি। টর্চ জ্রেলে 
একে একে ডেকে তুললেন স্ত্রী সবিতা, মেজো ছেলে আর ছোট ছেলেকে । 

মনে হয় একবারের জন্যও বৃষ্টির বিরতি ঘটেনি ৷ তারক ভট্টাচার্য দক্ষিণের 
মাঠের ভাঙা জমিটায় কতটা জল দাঁড়িয়েছে আর যে জলটা মাটিতে বসে গিয়ে 
কেটেছে। বীজতলার ধানের চারা এখনই পুঁততে না পারলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। 
কিন্ত আজ আকাশের যা হাল তাতে কোনও প্রাণীর পক্ষে বাইরে বেরোন প্রায় 
অসস্ভব। বাইরে বেরোনর কথায় তারকের আবার জুলেখার কথা মনে এল । যে 
রোজ ফজরের নামাজের পরই ঘর থেকে বেরিয়ে এ বাড়ি কাজ করতে আসে । 
সেকি আজ আর ঘর থেকে বেরোতে পারবে? কথাটা স্বগতোক্তির-মত কখন 
যেন তারকের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে । পাশেই দাড়িয়ে ছিল চিত্তপ্রসাদ। তার. 
নক্ষত্র 9 ?পেপেরা/ 151 / * আনুঃ-মার্চ, ২০০১। 


১৬৬ 





কানে কথাটা পোছায় ৷ সে বলে, এই বৃষ্টিতে কাক পক্ষী পর্যস্ত বেরুতে পারবে না, 
তা ওই বুড়িতো কোন ছাড় ৷ নিত্যপ্রসাদও শোনে সে কথা । সেও বলে, কিন্তু বুড়ি 
কাজে না এলে খাবে কী? 

জুলেখা ঠাকুর বাড়ীতে থাকে সারাটা দিন। সারাদিনে তার দু'বার চা 
মেলে এ বাড়িতে । একবার সাকলে আর একবার বিকালে ৷ এ ছাড়া দুপুরে মেলে 
ভাত, ভরপেট। শুধু নিজের পেট নিয়ে তার চিস্তা তা নয়। তার ঘরের বিড়াল 
দুটোর জন্য বুড়ি রোজ কিছু নিয়ে যায় - খানিক ভাত, মাছের কাটাকুটি ৷ বিড়াল 
দুটো খাবারের সন্ধানেও বড় একটা ওই ঘর ছেড়ে বেরোয় না। পেটে ক্ষিদে নিয়ে 
নিয়ে ৷ তারক ভট্টাচার্য একদিন জুলেখাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বুড়ি তুমি 
বিড়ালদুটো নিয়ে অত ভাব কেন বল দেখি? জব্বর উত্তর দিয়েছিল জুলেখা, 
আমার তো আপনার মত ছেলে পুলে ভরা সংসার না। ওই দুটোই আমার সবকিছু। 

ঠাকুর বাড়িতে বুড়ি একজন কাজের লোকর থেকেও বেশি কিছু। বেলা 
বেড়ে চলেছে। সকালে জল খাবার খেতে খেতে আবার বুড়ির প্রসঙ্গ ওঠে। 
কাজে না এলে হয়তো দুটো শুকনো মুড়ি চিবিয়েই কাটিয়ে দেবে। যা বৃষ্টি হচ্ছে 
ওর ঘরদোর ভেসে গেল কিনা কে জানে । চা খেয়ে একবার যা না, দেখে আয়। 
চিতুর বাবা বললেন, আর একটু দেখই না, তারপর না হয় চিতু যাবে । এবার 
পুক্করিণীতো প্লাবিত হয়ে গেল বোধহয়। আপলা জাল আর খলুইটা নিয়ে দুই 
ভাই যাও । দেখ, যদি দু'চারটে মৎস্য ধরতে পার। এমন আবহাওয়া চললে তো 
হাটবাজারও বন্ধ । 

দুই ভাই কিছু মাছ ধরে নিয়ে ফিরে এল ৷ ইতিমধ্যে জুলেখা এসে গিয়েছে। 
বুড়িকে দেখে চিতু বলল, কী গো বুড়ি এই বাদলার মধ্যেও চলে এলে? বলিহারি 
তোমার কাজের নেশা ! নাকি চায়ের নেশাই তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে এল? চিতু 
রান্না ঘরের দাওয়ায় গিয়ে মাকে ডেকে বলল, মা বুড়িকে চা দিয়েছো? বুড়ি 
বৃষ্টিতে ভিজে এল, তোমার কি একটু দয়ামায়াও নেই? অবশ্য এই অবেলায় বুড়ি 
চা খায় না। 

বুড়ি চিতুর কথায় মিটি মিটি হাসে। সে জানে ছোট ঠাকুর তার সাথে 
রসিকতা করছে। মা ঠাকরুণ তার জন্য চা করবেনই। চিতু আবার বুড়িকে নিয়ে 
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পড়ে। বলে, কি গো বুড়ি। তুমি কি সাঁতরে এলে? আমি তো খবর পেলাম 
ইদগার ময়দানে মানুষ-ডোবা জল হয়েছে। তা তোমার কাপড় তো দেখছি শুকনো । 
তাহলে তুমি সাঁতরে আসনি। তবে তোমাকে নৌকায় পার করে দিয়ে গেল কোন 
মিঞা? | 

এবার বুড়ির মুখে কথা ফুটল। বলল, মিঞা থাকলি পর তোমাগো কাজ 
করতি আসতাম বুঝি? বুড়ির গলার স্বরে কেমন যেন দুঃখ মেশানো অভিমান । 
চিতু পরিবেশটা স্বাভাবিক করার জন্য বলে, বুড়ি আর রয়ানি শুনে যেত কিন্তু। 
আজ লখিন্দর বেঁচে উঠবে। 

শ্রাবণ মাস ঠাকুরবাড়িতে মনসা মঙ্গল পাঠ হয় ৷ আশেপাশের বাড়িগুলো 
থেকে জনাকয়েক মহিলা সে পাঠ শুনতে আসে । জুলেখাও রোজ দাওয়াতে 
হাতজোড় করে মন দিয়ে শুরু থেকে শেষ অবধি সে পাঠ শোনে । পাঠ শুনতে 
শুনতে বিভোর হয়ে যায় সে। কখনও কখনও নীরবে অশ্রুপাত করে । ভাবে সে 
কেন বেহুলার মত তার সাপে কাটা বরকে নিয়ে সোনাই-এর জলে ভেলা ভাসিয়ে 
চলে গেল না! একদিন সেও হয়ত তার মিঞাকে বাচিয়ে তুলতে পারত । বেহুলার 
মত সেও স্বর্গের দেবতাদের তুষ্ট করতে পারলে মা মনসা তার মিঞ্াকে জিইয়ে 
দিত। সেও তবে মা মনসার পুজা দিত। জুলেখার সেদিনের কথা ভেবে কষ্ট হয়। 
সে তার জ্ঞাতিগুষ্টিকে সেদিন বুঝিয়ে উঠতে পারেনি । লোকগুলো তার মিঞাকে 
অস্ততঃ হাসপাতালে একবার নিয়ে যেতে পারত । তা না ওঝা জাগাতে না পারার 
পরই লোকটাকে তারা গোর দিয়ে দিল। জুলেখা বিশ্বাস করত আসান বিবি তার 
দুর্দশা থেকে মুক্তি দেবে। পরপর ক’বছর সে আসান বিবির ব্রতপালন করেছে 
নিষ্ঠা সহকারে । আসান বিবির কৃপায় বালিকার মৃত বরও বেঁচে উঠেছিল । জুলেখা ' 
এখনও মাঝে মাঝে আপন মনে সে ব্রতকথা সুর করে গায় __ 

এত বলি সবাকারে শুনাল তখন - 

“আসান বিবির” কথা করিয়া বৰ্ণন! 

বরযাত্রী তৎক্ষণাৎ মানসিক করে 

মুস্কিল আসান হোক তবে যাই ঘরে। 

বিবির কৃপায় বর বীচিয়া উঠিল 

বধূসাথে নিয়া তারা জোড়া পূজা দিল। 

দুপুর পার করে বেলা যখন প্রায় বিকালের দিকে পা বাড়িয়েছে তখন 
নক্ষত্ৰ 7% 370/151/% জানুঃ-মার্চ, ২০০১ ৷ 





কাধা উচু একটা স্টিলের থালা ভৰ্তি ভাত নিয়ে। থালার বাঁ দিকে এক ভাগ 
ভাতের ছোট কুয়োতে ডাল আর ভান দিকে আর একটা কুয়োতে মাছের ঝোল । 
আর একটা মাঝারি মাপের ভাতের টিলার ওপরে কয়েকটা মাছের টুকরো ৷ জুলেখা 
বেশ ভাল করে ভাতে-ডালে মেখে মুঠো ভরে গ্রাস গিলতে লাগল । এরকম 
. খাওয়ার সময় ওর মুখমণ্ডলের ক্ষতবিক্ষত, ভাজপড়া অঞ্চলগুলোতেও কেমন 
যেন একটা খুশির ঝিলিক লাগে । চিত্ুপ্রসাদের এমন ঝিলিক দেখতে বেশ লাগে । 
সে একটা কী কাজের ছুতোয় জুলেখার উল্টোদিকে দাওয়ায় বসে তাকে দেখতে 
থাকে । তবে আজকের থেকেও একবার চৈত্রমাসে পুকুর থেকে ধরা কুচে মাছের 
ঝোল দিয়ে জুলেখার ভাত খাওয়াটা ছিল দেখার মত। জুলেখা অবশ্য নিজেও 
সেবারে দুটো মাছ ধরেছিল । চৈত্র-বৈশাখে পুকুরের জল যখন অনেক নিচে নেমে 
যায়, তখন ধামসা ইঁদুরের গর্তগুলো জলের ঠিক ওপরে দেখতে পাওয়া যায়। 
কুচে মাছগুলো তাদের সাপের মত চেহারা নিয়ে অনেক সময় সে গর্তে ঢুকে বসে 
থাকে। এই গর্ত খুঁড়ে কুচে মাছ বের করে ধরা হয় । এভাবে মাছ ধরার কায়দা 
জুলেখারই আবিষ্কার। সেবারে একটা জ্যান্ত কুচে মাছ সে তার পরিজনবর্গের 
জন্য নিয়ে গিয়েছিল ৷ খলুইতে একটা ছোট কুচে মাছ আজ ধরা পড়েছিল নিজে 
খেয়ে উঠে বুড়ি প্রাস্টিকের ব্যাগে তার বিডালদের জন্য খাবার গুছিয়ে নিল। 
চিতু তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার বডটা এখন কেমন আছে বুড়ি ? ওর পায়ে 
তো চোট লেগেছিল। এখন ঠিক আছে তো? বুড়ি বলল, ছোট ঠাকুর, তোমাগো 
আশীৰ্ব্বাদে এ্যহন ঠিকই আছে। তবে বড় দুষ্টু। কি জানি এই জল ঝড়ে আবার 
কিছু বাধায়ে বইস্ল কী না। ওডা বড় অস্থির পিক্কিতির। ইর্দিকি আবার নিজের 
হাতে খাওয়ায়ে না দিলি পরে তিনি খাতি চান না। 

খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই একটু গড়িয়ে নিল। বুড়িও বাসন মেজে-ধুয়ে 
বারান্দায় গুছিয়ে রেখে গামোছাটা পেতে শুয়ে পড়ল । অবশিষ্ট বেলাটুকু ফুরিয়ে 
যেতে লাগল খুব তাড়াতাড়ি । দক্ষিণের বারান্দায় চারপাঁচ পাঠ-শ্রোতা ইতিমধ্যে 
হাজির ৷ রয়ানি যখন শুরু হল তখন বৃষ্টিও আবার পড়তে শুরু করেছে মুষলধারে। 
ওঠার আনন্দে পাঠক এবং শ্রোতাদের চোখে জল দেখা দিল । জুলেখার চোখের 
কোণেও জল । আঁচলের খুঁট দিয়ে সে জল মুছে জুলেখা উঠে দীড়াল। ঠাকুরবাড়িতে 
অনেকগুলো ছাতা ৷ চিতু বলল, মা বুড়িকে একটা ছাতা দিয়ে দি। এই অবেলায় 
নক্ষত্র কর 25501/151/7% জানুঃ-মার্ছ, ২০০১ । 


১৩৬ 





বৃষ্টিতে ভিজলে বুড়ি অসুখে পড়বে। 

চিতু ছাতাটা খুলে বুড়ির হাতে দিল। বুড়ির অন্য হাতে একটা প্রাস্টিকের 
ব্যাগ। সেই ব্যাগে তার বিড়াল দুটোর জন্য খানিক ভাত আর মাছের কাটাকুটি। 
বুড়ি বলল, দা ঠাকুর চলি গো। 

তারক ভট্টাচার্য বললেন, হ্যা এসো । সাবধানে যেও । কাল আসবা তো? 
আপনেগো আাহানে আলি পর ওগুলানের জন্যি চাডিড দানা মেলে । খিদেয় মরে 
গেলিও ওগুলো আর কোথাও যায় না। আর এমন বৃষ্টি হলি তো যাবেই না নে। 
না খেয়ে মরবে । তাই আমারি আসতিই হবে। 

জুলেখা বুড়ি সাবধানী পদক্ষেপে পথে নামল । পথে প্রবলবেগে জলের 
ক্রোত বয়ে চলেছে। তারক ভট্টাচার্য চৌকিতে বসে তার দূরে সরে যাওয়া মূর্তির 
দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তিনি যেন বিশাল দরিয়ার বুকে ভেসে থাকা এক 
জলযানের যাত্রী। এ জলযান কোন অনাদিকাল থেকে ভেসে চলেছে। তার মনে 
একটা প্রশ্ন আজ আবার নতুন করে উকি দিচ্ছে । জুলেখা বেহুলার মত দরিয়ার 
বুকে ভেসে যাবে আর কতদিন? তার লখিন্দর ফিরে আসবে না! কিন্তু তার প্রিয় 
পরিজন দুটিকে বাচিয়ে রাখতে তাকে ভেসে থাকতে হবে চিরটাকাল। * 


নক্ষত্ৰ ক্ৰ‘ কপ্েকদ্ৰেছে/ 151/ *% আনুঃ-মার্চ, ২০০১। 


১৩৭ 





বিমলেন্দু পাল 


গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলা। শুধু শ্রমিক নয়, শুধু কৃষক নয়। শ্রমিক কৃষকের 
যৌথ আন্দোলন । শান্তিপূৰ্ণ নয়, সশস্ত্র বিপ্লব । চীনের মত। শ্লোগান হলো দেওয়ালে, 
এক উন্মাদনা, আশার আলো । সত্তরের দশক হবে মুক্তির দশক । পাড়ায় পাড়ায় 
গুণ্ডা-মস্তান বাহিনী সব রাতারাতি উধাও । রকের ছেলেরা, মেয়েদের উত্যক্ত 
করার ছেলেরাও বেপাত্তা। সেই সময়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন যারা দেখেছিলো 
তাদের এক তাত্ত্বিক নেতার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল । হাতিবাগানে এক পুরানো 
ভাড়াবাড়ির ছোট ছোট চারটে ঘরে ছিল আমাদের একান্নবর্তী সংসার । মধ্যবিত্তের 
আমাকে বলেছিলেন, কেন এনার্জির অপচয় করছেন। নতুন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা 
কায়েম হলেই জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কিছু থাকবে না ৷ রাষ্ট্রই সব ব্যবস্থা 
করবে। বেকারী থাকবে না দারিদ্র দূর হবে। বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থার বদলে গণমুখী 
শিক্ষাব্যবস্থা চালু হবে। স্বাধীনতার আগে স্বরাজের কথা আমরা শুনেছিলাম। উনি 
এক রূপকথা শুনিয়েছিলেন আমাকে । আমার মধ্যবিত্ত মানসিকতার জন্য লজ্জিত 
হয়েছিলাম । একটা মাথা গৌজার ঠাই। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা লাভের জন্য চিন্তায় 
আমার মধ্যে হীনমন্যতাবোধের সৃষ্টি করেছিল । 
- তারপর অ-নে-ক গুলো বছর কেটে গেল। আমি একজন চাকুরে। 
পদোন্নতি হয়েছে । হাউস-বিম্ডিং লোন নিয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে সম্টলেকে একটা 
ফ্ল্যাট কিনেছি। চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে ভাইদের । একটা বোনের বিয়ে 
হয়নি । থিতু হয়নি বলে কোন ভাই বিয়ে করে নি। এখন কাগজে দলবাজি, গদির 
জন্য লড়াই, পণের জন্য বধুনিৰ্যাতন ও হত্যা, খুন, রেপ্‌, নেতাদের ঘুষ ইত্যাদি 
ছাড়া সংবাদপত্রে আর কিছু থাকে না। সুদিন আসতে আসতে কোথায় যেন 
হারিয়ে গেল। 

আমার এক বন্ধু গণত্কার ৷ হাত দেখে আর কোষ্ঠী-বিচার করে প্রতিকারের 
জন্য প্রতিবিধান বাতলে দেয় । ওর কাছে দিনকালের জন্য, সুদিনের আশায় অনেকে 
আসে। পশার ভাল । গরীব, মধ্যবিত্ত, ধনী, নানা পেশায় নিযুক্ত লোক, নারী- 
নক্ষত্ৰ কৰ 5000/151/% জানুঃ-মার্চ, ২০০১। ৷ 
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পুরুষ ওর চেম্বারে ঠাসা। শীততাপনিয়স্ত্রিত কামরা, অগ্ৰিম বুক্‌ করতে হয়। ওকে 
একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, সুদিন বলতে কি বোঝে লোকে। কি আশা করে। ও 
খানিকটা ভেবে বলল, সুদিনের অর্থ এক একজনের কাছে এক একরকম ৷ সবাই 
ব্যক্তিগতভাবে সাফল্য, সুদিন চায় । বেকার চায় চাকরি, চাকুরে চায় আরো অর্থ। 
জমি-জমা, বাড়ি-গাড়ি, মেয়ের বিয়ে, সম্তানহীনার সম্ভান, অসুখের প্রতিকার সব 
জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। কেউ কেউ আবার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আসে। 

__ এসব পেলেই কি মানুষ সুখী হয়। সুদিন আসে জীবনে । 

__ দ্যাখ্‌, অতৃত্তিবোধ, কামনা-বাসনা সব চিরস্তন । পিপাসা মেটার কোন 
শেষ নেই। তাই আপাত সুখী হলেও কেউ সুখী নয় । সুদিন অধরাই থেকে যায়। 

“সুদিন” কথাটাকে বোঝানো খুবই মুশকিল । বিষয়টাকে কেবল নানা দিক 
থেকে ঘুরে ফিরে দেখে, আলো ফেলে বিচার করা যেতে পারে । সে বিচারে তর্ক 
এসে যায় । তবে এক একজনের কাছে এক এক রকম অর্থ । সবাই বলে, দিনকাল 
ভাল নয়। সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। যা কিছু আয়ত্তের মধ্যে নয়, তার 
জন্য একটা চেষ্টা ও আশা থাকে । যেই সেটা অর্জিত হল, অমনি ওটা তার আবেদন 
হারালো । 

আমার নিজের কথাই বলি । তখন সদ্য অফিসার পদে প্রমোশন হয়েছে। 
সণ্টলেকে একটা লিজডু ফ্ল্যাট পেলাম। কোয়ার্টার পেলাম না। আমার বদলির 
চাকরি। তাই পরিবারের জন্য একটা আস্তানা না করলেই নয়। তখন সকাল 
শ্রার্ত-ক্রাস্ত দেহে বাড়ি ফিরতাম । ডালহৌসি থেকে উল্টাভাঙ্গা পর্য্যন্ত বাসে । তারপর 
সাইকেল রিকৃসা। উপনগরী তখন সবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। সুন্দর বাংলোর 
মত ছোট ছোট সব একতলা বাড়ি । তখন অৰ্ধসমাপ্ত কিংবা একেবারেই জমিতে 
হাত দেওয়া হয়নি এমন প্লটের সংখ্যা নগন্য নয় । তখন কোন জানলা দরুজারই 
পর্দা ঝোলানো থাকত না। রিক্সায় যেতে যেতে নজরে পড়ত খোলা জানলা 
দিয়ে ভেতরের ঘরের আভাস। 

টিভি, ফ্রিজ, সোফাসেটে বসে থাকা ছোট পরিবার । কথা, হাসির টুকরো, 
গানের কলি ভেসে আসত। ছোট বাগানে ফুটে থাকত সুবাসিত ফুল যা মরশুমী 
ফুলের রংবাহারও চোখে পড়ত । কারো বা টু-হুইলার বা লাল মারুতি। খুব রাগ 
হত তখন। আমার তখন প্রায় নেই কিছুই। ওদের শান্ত, নিরুদ্দিগ্ন জীবনযাত্রায় 
ছবি যেন ফ্রেমে আঁটা সুখী ঘরের ছবি। সব নষ্ট করে দিতে ইচ্ছে হত । সবাই যখন 
নক্ষত্র % XXX1/151/# আনুঃ-মার্ড, ২০০১। 


১৩৯ 


রতি ০৯২০২ 
চু রি 
দোঁ 
9 LIBRARY 


সুখে নেই, তখন ওদের সুখে থাকার অধিকার নেই। 
ৃ এখন সময়ের রাখুধানে আমিও হয়ে গেছি সণ্টলেকে এক ফ্ল্যাটের মালিক। 
আমার ঘরেও ফ্রিজ, কাল।র টিভি, সোফাসেট, দ্বিচক্ৰযান ৷ সবই হয়েছে। যেভাবেই 
হোক । এখন আমার ভেতরে কোন রাগ নেই। আমি এখন এদেরই একজন ৷ 

আমি কি সুখী ৷ জানি না। স্বাচ্ছন্দ্য আর সুখ এক নয়। একটা 
নিরাপত্তাহীনতার বলয় আজকাল সবাইকে ঘিরে রয়েছে। নিজেকে নিয়ে কেউ 
সম্পূর্ণ নয়। পরিবার আছে, পরিবারের বাইরে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী আর 
এক বৃহত্তর সমাজ । 

একসময় আমরা সভা-সমিতি, মিছিলে গিয়েছি। হাজার কন্ঠে শ্লোগান 
তুলেছি সামনে আরো জোর লড়াই, জোট বীধো, তৈরী হও ।” সেই জোর লড়াইটা 
হলো না। যুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ সব কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে । এখন আর 
কেউ দিনবদলের কথা বলে না। 

স্বপ্নের দেশে যাব বলে যাত্রা শুরু হয়েছিল । পথের নিশানা দেওয়া ছিল। 
লক্ষ্য ছিল স্থির ৷ কিন্তু যারা সেই দেশে পৌঁছে গেছে বলে দাবী করেছিল, তারাই 
একদিন সমস্বরে বলল এ সেই কাঙ্খিত দেশ নয়। সেই দেশ কোথাও নেই। 
কোনদিনই হয়ত সেখানে আমিনো যাবে না। 
পড়েছিল । পড়াশুনোয় ইতি । তারপর আন্দোলন যখন থিতিয়ে এল, গণহত্যায় 
বদলা নেওয়া হল তখন পুলিশ ও অন্য দলের ছেলেদের ভয়ে কলকাতা ছেড়ে 
পালিয়ে গিয়ে বাইরে রইল দু বছর ৷ তার কলকাতায় ফিরে পুলিশের কাছে মুচলেখা 
দিয়ে পড়াশুনো করে যখন গ্র্যাজুয়েট হলো তখন চাকরির বয়স পার হয়ে গেছে। 
অনেকদিন বেকার থাকার পর দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানীতে অল্প 
বেতনে চাকরি পেল । সুতপা বড় মেয়ে এবং ভাল চাকুরে এই সুবাদে সংসার 
টেনে যেতে লাগল । বিয়ে হ’ল না। 

এরকম সুতা তো এখন ঘরে ঘরে। 

একদিন সুতপাকে জিজ্ঞেস করলাম, সুদিন কাকে বলে। 

-__ হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? 

_ সুদিন কি সত্যিই আসবে আমাদের? না সেই “ইউটোপিয়া” 
‘এলডোৱরাডো ৷’ 





আমাদের অফিসের বয়স্ক সহকর্মী খুব পণ্ডিত লোক। রাজনীতি, অর্থনীতি, 


নক্ষত্ৰ ক 250/151/% জানুঃ-মার্চ, ২০০১। 
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দাৰ্শনিক তত্ত্ব নানা বিষয়ের ওপর মোটামোটা বই পড়েন। কাজ প্রায় করেন না। 
তবে ওনার কথা শুনতে ভালো লাগে। একবার শুরু করলে তো কথাসরিৎসাগর। 
থামতে জানেন না। তবু ওর কাছে আমি মাঝে মাঝে গিয়ে বসি লাঞ্চের সময়ে । 
গাড়োলের মত সব প্রশ্ন করি। বালখিল্যসুলভ এই সব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উত্তর 
তিনি দেন। আমি আর সুতপা একদিন ওর কাছে গেলাম । আমাদের দেখে উনি 
হেসে বললেন, কি ব্যাপার! এরকম যুগলে আগমন। _. 

উনি অরবিন্দের উপর লেখা বেশ মোটা এবং খটোমটো বিষয় নিয়ে 
একটা বই পড়ছিলেন। আমাদের প্রশ্ন শুনে তিনি উত্তর দিলেন, সুদিন কথাটার 
সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যক্তিগত সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য । সমাজকে বা সমষ্টিকে বাদ দিয়ে 
ব্যষ্টি নয় । তিন রকমের দুঃখ আছে __ আধিভৌতিক, আবিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ৷ 
দুঃখ পেতেই হবে। দুঃখ ছাড়া কোন কিছুর উন্মেষ ও পরিণতি হয় না। কবির 
ভাষায় “দুঃখ যদি না পাবে ত দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ।” দুঃখ ঘোচাবার জন্যই 
দুঃখ ভোগ প্ৰয়োজন ৷ তাই দুর্দিনের অন্ধকার ঘুচে গিয়ে দেখা সুদিনের আলো । 

-_- কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন আশাই মিলছে না ৷ মানুষের দুঃখ, দূৰ্দশা, 
দুর্গতির অস্ত নেই। 

___ এটাই স্বাভাবিক ও প্ৰত্যাশিত ৷ রাত্রি শেষ হবার ঠিক আগেই অন্ধকার 
সুদিন। তখন জীবন হবে অন্ধকারের বদলে আলোকিত, ব্যর্থতার বদলে সার্থকময়, 
বদলে নির্ভয়তা, হতাশার বদলে পরিপূর্ণ ভরসার জীবন । ব্যভিচার, মিথ্যা, দুণীতি 
দূর হবে । দেহে, মনে, প্রাণে পরিপূর্ণতা আসবে। দিব্যজীবন লাভ হবে। 

বুঝলাম সদ্যপঠিত অরবিন্দভাবে বিভোর হয়ে আছেন । তবু প্রশ্ন করলাম, 
এটা কবে হবে। 

--_- ধৈৰ্য ধরতে হবে। 

__ আমাদের জীবদ্দশায় হবে তো । 

--- সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষরা সব বলে গেছেন। 

আমরা কেউই আশান্বিত বোধ করতে পারলাম না। 

সুতপার ছোট এক ভাইয়ের সাথে দেখা হল'একদিন। অভিজ্ঞতার ভারে 
একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছে। ওর ছোট না বড় এ নিয়ে অন্যের দ্বিধা হতে পারে। 
সুতপার পরিবারের সকলে আমার সম্বন্ধে বিরূপ, সন্তুষ্ট নয়। যদি দিদি এই 
নক্ষত্র # 35501 151] / *% জানুঃ-মাৰ্চ, ২০০১। 
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বয়সেও বিয়ে করে ফেলে । একটা নিরাপত্তাহীনতার বোধে ওরা আক্রাস্ত। এমনি 
কিছু কথাবার্তা চালানোর পর ওকে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম । 
দিনবদল কি হবে না। সুদিন কি আসবে না। 

ওর প্ৰায় কোটরাগত চোখ দুটো জ্বলে উঠল । বলল, সবাই অজ্ঞাতবাসে 
আছে । সব অস্ত্রশস্ত্র শমীবৃক্ষে লুকোনো আছে। প্রয়োজনে নামিয়ে নেব। 

কিছুক্ষণ বাদে একটু যেন বেদনার্ত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর । নতুন করে 
আবার সবকিছু শুরু করতে হবে ।ভুল হয়ে গেছে।অস্ততঃ একবার একটা সুযোগ 
চাই। 

সুতপাকে আমি পছন্দ করি। ও বোধহয় আমার সাহচর্য ভালবাসে । 
একসঙ্গে টিফিন ভাগাভাগি করে খাওয়া, ছুটির পর একসঙ্গে খানিকটা হাঁটা। 
শনিবার দিন সিনেমা কিংবা ছবি প্রদর্শনী । আকাদেমী অব ফাইন আর্টস কিংবা 
বিড়লা আযকাদেমী। একটা না একটা হয়েই চলেছে। শীতের সময় যত মেলা। 
মাঝে মাঝে আমরা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে যাই। প্রথম প্রথম আমাদের নিয়ে 
আলোচনা হস্ত। কিন্তু দুজনাই অবিবাহিত বলে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত হই 
নি। সহকর্মীদের কথায়, ইশারায়, ইঙ্গিতে একটু শালীনতার সীমা যে অতিক্রম 
করে নি তা নয়। তবে এখন আর কেউ কোন উচ্চবাচ্য করে না। এখন বরং তারা 
সহানুভূতিশীল ৷ 

সুদিন মানে কি কেবল সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য! সুখ ত ধারণা মাত্র । মনের এক 
বিশেষ অবস্থা । কেউ সামান্য অবস্থায় সুখী । কেউ সবকিছু পেয়েও অসুখী ৷ কারো 
সঙ্গে দেখা হলেই আমরা সাধারণতঃ জিজ্ঞাসা করি, ভালো তো । উত্তরে ভালই 
বলি। কেন ভালো কেউ বলে না। ভাল নয় বললেই কেন ভাল নয় সেটা জানাতে 
হয়। আজকাল ভাল থাকা খুব মুশকিল । সবাই মন্দে আছে। ইংরেজী নববর্ষের 
শুরুতে অনেক গ্রিটিংস্‌ কার্ড পেলাম। চারদিক থেকে শুভেচ্ছা এল। ভালো 
থেকো’, ‘নতুন বছরে উন্নতি হোক’, ‘সুস্বাস্থ্য বজায় থাকুক, __ সুবাতাসের মত 
কথাগুলো মনকে নাড়া দিয়ে গেল। তবু নতুন বছরকে ঘিরে আশা, আকাঙ্খা 
আর স্বপ্নের পাশাপাশি থাকে শঙ্কা, ভয়, অনিশ্চয়তা ৷ কি লেখা আছে কপালে কে 
জানে । সবাই প্রায় নিয়তিবাদী এখন ৷ কারো বা সম্বল শুন্যবাদ। শুভেচ্ছা ছাড়া 
আমরা পরস্পরকে আর কিইবা জানাতে পারি । আসলে আমরা সবাই খুব খারাপ 
সময়ে আছি। তাই ভাল থাকা খুব মুশকিল । 

যেখানে যাবার কথা সেখানে যেতে পারলাম কই। লক্ষ্য হ’ল, পথ সব 
নক্ষত্র ক্ৰ 500/151/% জানুঃ-মার্চ, ২০০১ 


৯৪৭ 


ESD: 
© ৰ; 
রর 


গুলিয়ে গেছে। গতকালও যারা বলেছে, এই সেই পথ এবং এই পথের শেষে 
প্রত্যাশার পরিস্ফূরণ। আজ শুনি এটা সে পথ নয়। চলতে চলতে পথ পেয়ে 
যেতেও পার । হয়ত সব পথই গেছে সেই দিকে কিংবা কোনটাই যায়নি । সেখানে 
পোঁছেও মনে হতে পারে এই সেই কাঙ্খিত প্রাপ্তি নয়। 

সুতপার সঙ্গে আমার সম্পর্ক একইরকম অবস্থায় আছে সম্পর্ক যেমন 
গড়ে ওঠে। আবার জোড়া লেগে ভেঙে যেতেও পারে । গভীর সম্পর্ক তৈরী 


' হতে সময় লাগে, ভাঙতে বেশী নয়। সম্পর্কে জোয়ার ভাটা খেলতে পারে। 


ইদানীং ওকে খুব মনমরা মনে হয় । বয়সটা গড়িয়ে এমন জায়গায় যাচ্ছে, মাতৃত্বের 
ক্ষমতা লুপ্ত হবে। শেষ জীবন কেমন ভাবে কাটবে ৷ পেনসন থাকতে হয়ত অর্থকন্টে 
পড়বে না। কিন্তু ভাইদের সংসারে বসে __ নিঃসঙ্গতাবোধ ও একাকীত্তের যন্ত্ৰণা 
যদি গ্রাস করে । সুতপা আমার কাছে একদিন ব্যক্ত করেছিল। 

সুদিনের কথা ভাবতে গেলেই ব্যক্তি গত প্রসঙ্গ এসে পড়ে আর তার 
লেজুড় ধরে সুতপা। 

আমার এক প্রতিবেশীর কোন কিছুরই অভাব ছিল না। আর্থিক স্বচ্ছলতা 
বাড়ী, গাড়ী সব বিধাতা ঢেলে দিয়েছিল । একমাত্র মেয়ে, নাম পূর্ণিমা লেখাপড়ায় 
ভাল ও সুন্দরী । সুখী সংসার। মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে মেয়েটি ডাক্তারদের সব 
প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে চলে গেল। প্রতিবেশীর ঘরে এখন অন্ধকার। আর কিছু 
চাইবার নেই। জীবন জুড়ে অমাবস্যা । 

আমরা কয়েকবন্ধু মিলে একবার হলুদপুকুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। 
সিগারেট । দোকানী জীবনে হলুদপুকুরের বৃত্তের বাইরে পা রাখেনি । হলুদপুকুরে 
কিছু টিলা আছে, আছে গাছ-গাছালি। কিন্ত কোন নদী নেই। কোন জায়গায় নদী 
না থাকলে আমাদের মনে হয় সে জায়গাটা বড় দুঃখে আছে, বিশাল নদী না 
হোক, বালুচর নিয়ে পড়ে থাকা শীর্ণ তোয়া এক নদী । দোকানীকে জিজ্ঞেস করতে 
সে বলল টাটার কাছে গঙ্গা নদী আছে. কিন্ত ওত সুবর্ণরেখা । সে কিছুতেই মানবে 
না। ওর অনস্ত বিশ্বাস যে এ নদীর্টিই আসল গঙ্গা। বন্ধুর সঙ্গে তর্কাতর্কি জমে 
উঠল। বন্ধুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে চললাম, তর্কের কি দরকার । ও তার বিশ্বাস 
নিয়েই থাক। সুবর্ণরেখা না গঙ্গা তাতে আমাদের কারো কিছু যায় আসে না। 
আমরা নিজেরাও ত কতরকম বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকি। যেতে যেতে একদিন 
হয়ত গন্তব্যে পোঁছে যাব - এরকম একটা ধারণা নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু 
নক্ষত্ৰ কণ X2৫ 2৯৯01/151/7# জানুঃ-মার্চ, ২০০১। 





করেছিলাম। পথের নিশানা জানা ছিল না। যেতে যেতেই পথ তৈরী করে নেব 
ভেবেছিলাম। সেই যে চলা শুরু হয়েছিল তা আজও থামেনি । যেতে যেতে নানা 
বাধা আমরা পার হয়ে গেছি। নতুন নতুন পীচিল এসে দাড়িয়েছে সামনে ৷ তবু 
চলা থেমে থাকেনি । গম্তব্যের কাছাকাছি এগোচ্ছি না সম্পূর্ণ উল্টেপথে চলেছি 
তা জানি না। গোলকধাধায় ঘুরে মরছি কিনা সেটাও সংশয়াতীত নয়। সুদিনের 
লক্ষ্য কবে পূৰ্ণ হবে জানি না। 

কেউ কেউ জীবনে যা কাম্য তা অল্গয়াসে পেয়ে যায়। জন্মকুণ্ডলীতে কি 
যে গ্রহনক্ষত্রের খেলা ৷ তাদের লগ্ন কিংবা রাশি নিশ্চয়ই ভাল । সাফল্য, সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য বা সুদিন __ যেভাবেই আমরা বলি না কেন কিছু লোকের ভাগ্যে মেলে । 
মাঝে নিজেকে প্রবাসী মনে হয় এই সংসারে । বেমানান, যেন জন্মে তাই বলেই 
বেঁচে থাকতে হবে আমৃত্য । তাই মাঝে মাঝে ব্যাকাসের হাত ধরে চলে যাই 
আর্কিডিসিয়াতে। সুতপা অনুযোগ করে। বড্ড ভুল ভাবে বেঁচে আছি আমি। 
আমার মত অনেকে । মেনে আর মানিয়ে চলতে চলতে জেনে গেছি এর শেষ 
নেই। প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের নিশান নমিতা । চারদিকে এত দ্বন্দ, এত.ভুলভুলাইয়া । 
মুষ্ঠি বদ্ধ হাত প্রসারিত কিংবা ঝুলে থাকে দেহের দু'পাশে । সুতপা প্ৰবোধ দেয়। 
বন্ধুত্ব। জলের উপর যেমন জেগে থাকে জলজ লতাপাতা, শ্যাওলা, কচুরিপানা । 
সেইজন্যই আকাশ এখনও মাঝে মাঝে নীল, এখনও দারুণ শীতে নরম রোদে 
ঘাসফুল ফুটে থাকে। জ্যোৎস্না, তারাভরা আকাশ চেয়ে থাকে অনিমেষে ৷ এসব 
না দেখে যেন আমি অসাধ্য অসুখে ভূগি। যা পেয়েছি আমরা, তাই বা কম কি। 

আমাকে অআ্যান্টিডিএসান্ট ও ঘুমের ওষুধ খেতে হয় রোজ। 
দেয় না।-নত্র, ভদ্র, শোভন ব্যবহার বিরল। সবাই সবসময় রেগে থাকে । তুচ্ছ 
কারণে ঝগড়া, দলাদলি, গালাগালি, হাতাহাতি । কেউ কাউকে প্রাপ্য সম্মান দেয় 
না। তোয়াক্কা করে না কেউ কাউকে । কিভাবে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে হয় 
জেনে গেছে সবাই। কাউকে কিছুর জন্য জবাবদিহি করার নেই। সময় তাদের 
দেখিয়ে দিয়েছে সব -__- দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখম, বলাৎকার ও ধর্ষণ, মাস্তানী, 
_ ড্রাগস্‌, ইভটিজিং, নীলছবি __ কত কিছু। 

সুদিনের জন্য সেই ছোটবেলা থেকে মন খারাপ করে আছি। জ্যোতিষীর 
নক্ষত্ৰ %2550/151/% আানুহ-মার্চ, ২০০১। 
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কাছে গিয়েছি। আমার দশ আঙুলে দশটি আংটি । দীক্ষা নিয়েছি- জপতপ, প্রাণায়াম। 
নেতার কাছে গিয়েছি ৷ সবাই একগাল হেসে অভয় দিয়েছে। সুদিনের স্বপ্ন বেচেছে। 
সবাই বলে। 

গতবার পৌষমেলায় কেঁদুলিতে এক বৃদ্ধ বাউলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ৷ 
বয়সের ভারে জীর্ণ। কোটরাগত চোখ, মুখে অজস্ৰ রেখার আঁকিবুকি। অথচ 
মুখে হাসি। ফোক্‌লা মুখে এগাল থেকে ওগালে মুড়ি চালান করছিল। তাকে 
সুদিনের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে প্রত্যুত্তরে বলেছিল, এই দিনগুলোকেই 


সুদিন ভাব। 
এক ইংরেজ কবি বহুদিন আগে লিখেছিলেন, “৬৮০ look before and 
after and pine for what 15 not”. আমরা অতীত কিংবা ভবিষ্যতের কথা 


ভাবি। বর্তমানকে নিয়ে কেউ সন্তুষ্ট নয়। যার অস্তিত্ব নেই তার পেছনে ছুটে 
বেড়াই। 

যদি আবার জননীর গর্ভদেশে ফিরে যাওয়া যেত। এমন ত হওয়ার কথা 
সহমর্মিতায়, ভালোবাসায়, সরল সহজ জীবন যাপনে । 

সুন্দর সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের স্বপ্ন নিয়ে যদি মরে যাই তাই এপিটাফ্‌ 
লিখে রাখি। 

শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য স্বমহিমায় বিরাজ করুক জীবনে। 
বন্ধুরা বন্ধুবংসল হোক । প্রেমিকেরা সত্যিকারের প্রেমিক। বৃক্ষেরা যেন না হারায়। 
আকাশ যেন তার সুনীল চাদোয়া টাঙিয়ে রাখে । পাখীরা যেন ডাকে ৷ সময়ে বৃদ্ধি 
হোক। বসুন্ধরা হোক শস্যপূর্ণ। যুবকেরা যেন বেকার না থাকে । কোন মেয়েই 
যেন কুমারী না থাকে। ঘুমের বড়ি আর মনখারাপ দূর করার ওষুধ চিরতরে দূর 


নক্ষত্র # 501 1512/% জ্ঞানুঃ-মাৰ্চ, ২০০১। 
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নিবারণ চক্রুবতী 


ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল রাত্রি তিনটে বাজে। বসে-আঁকোয় পুরস্কার পাওয়া 
টেবিল ঘড়িটা ছেলে বাবাকে দিয়েছে। সুনীলু এক গ্রাস জল ঢকঢক করে খায় । 
পেটটা চো চো করছে খিদেয় । দুপুর দু’টো নাগাদ ভাত তারপর রাত্রি এগারোটায় 
তিনখানা রুটি । শুধু রুটি, মাঝখানে বার চারেক চা খেয়েছে। খুব খিদে লাগছে। 
একটা বিডি ধরায় । মৌতাত করে টানতে থাকে । ঘুম 'মাসছে না। অতএব, আরো 
ক’খান পাতা প্রুফ দেখা স্থির করলো । কালো কালো অক্ষরের মধ্যে নিজের 
শাপত্রষ্ট জীবন যেন আরো ক্রটিমুক্ত করে চলেছে সুনীল । ঘড়িটা টিক্‌ টিক্‌ করে 
ঠিক এগিয়ে চলেছে। আর অল্পক্ষণ পরেই পুবদিকে রঙ ধরবে । মরচে লাগা রঙ। 
সূর্যোদয় দেখার ইচ্ছে আজকাল সুনীলের হয় না। কোনটা রাত্রি কোনটা দিন 
এসবে তার খুব একটা যায় আসে না। 

গত চার মাস হলো বেকার ৷ এক বন্ধুর মাধ্যমে একটা বানিজ্যিক কাগজের 
পুজো সংখ্যার প্রুফ দেখছে। মহালয়ার বেশি দেরি নাই। বোধন । অকালবোধন। 
সুনীল বিড়বিড় ক'রে বলে আকালবোধন। প্রত্যেকদিন ৷ প্রতি পলে । সুনীল কালো 
কালো অক্ষরের পাপে নাকি প্ৰায়শ্চিত্তে মগ্ন হয়ে যায়। শ-পাচেক টাকা পাওয়া 
যাবে। দিন কয়েকের ভাল, ভাত, রুটি। 

পাশের ঘরে মা ও ছেলে ঘুমে কাতর। সুনীলের হিংসে হয় । অথচ ওর 
ঘুম আসে না। একটানা সারারাত জাগতে পারে । মানে জেগে থাকা ছাড়া উপায় 
নেই ৷ ওই সারা দিনটা তখন ক্লাত্ত-অবসন্ন লাগে এই যা । স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই! 
সম্পর্ক রাখার প্রাথমিক শর্তগুলি পালন করতে গিয়ে সুনীলের প্রাণ এখন 


ব্রন্নাতালুতে এসে ঠেকেছে। যে কোন সময় মাথার খুলি ফেটে ছত্রখান হয়ে পড়তে. 


পারে । সুনীল ভয়ে কুঁকড়ে যায়। মনে হয় অনেকগুলো বিষধর সাপ ফণা তুলে 
রয়েছে। ছোবল মারতে উদ্যত। ইদানিং তাই কার্বলিক আসিডের দমবন্ধ করা 
নির্জনতা ছড়িয়ে নিজের চারদিকে মস্ত উঁচু পাঁচিল তুলে দিয়েছে৷ মাসখানেক 
হলো সন্ধ্যার সাথে আলাপ হয়েছে। সুনীল কারচুপি করেনি । একটা ব্যার্থ মানুষ 
ডুবছে। সবাই তীরে দাড়িয়ে দেখছে। মজা পাচ্ছে। জিজ্ঞেস করেছিল ডুবতে 
থাকা জাহাজের সওয়ারী হতে চাইছো কেন? 

সন্ধ্যা বলেছিল - আমিও ডুববো। মানে ডুবতে ভাল লাগবে নিশ্চয়ই। 

নক্ষত্র # 25270/151/% আনুঃ মার্চ, ২০০১। 
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সুনীল শ্লেষ মিশিয়ে বলে রোমান্স নাকি? সন্ধ্যার জৈবিক সত্তা কি চায় তল পায় 
না সুনীল। সন্দেহের ঝোপঝাড় বিস্তার হচ্ছে ক্ৰমশ। সুনীল বাড়িতে চুপচাপ 
থাকে। ছেলের সঙ্গেই যা দু’চার কথা বলে । অবশ্য গভীর রাতে কতো কথোপকথন, 
কে পাশে থাকে, কেই বা শোনে, কে জানে! হেঁকে হেঁকে হিসেব করতেও শোনা 
যায়। হিসেব মেলে না । অথচ স্বপ্ন ছিল । আকুলতা ছিল । দীড়ের টিয়া শুধুদানাপানি 
খায় কি না খায় আর চুপচাপ ঠায় বসে থাকে । শেখানো বুলিও ভুলে গেছে 
বুঝিবা। মুক্তির জন্য ডানা ঝাপটানোর শব্দে অভিনয়ের অভ্যাস । আজকাল তাও 
নেই। 

বাজারে ধার দেনা অনেক । কতজনের কত দায়। কতো দাবী। সুনীল 
অস্থির হয়ে ওঠে । কি করবে ভেবে পায় না। বাবা-মা ছাড়া ওর এখন কাউকে 
বিশ্বস্ত মনে হয় না। কি ঘরে কিবাইরে সবাই শুধু সব কিছু ছিনিয়ে নেয় । কেড়ে 
নেয় । আর ও আত্মসমর্পণ করে বসে । নিজেকে জিজ্ঞেস করে এ কোন তাওক্ষণিক 
সুখ কি না। প্রশ্ন বাতাসে ঠোক্কর খেতে খেতে ফিরে আসে । ফিরে আসে চাবুক 
হয়ে । সারাদিন ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় । উদ্দেশ্যহীন । অবশেষে অন্ধকারে ঘরে ফিরে 
এসে টের পায় সেই সব চাবুকের দাগ। বড় কষ্ট হয়। চুরচুর ভাঙতে থাকে । 
দুরমুশ শরীর থেঁতলে যায় । দু'একটা কাজের ফিরিস্তি আছে। তবে কবে ম্যচিউর 
করবে কে জানে । 

ঘড়িটা বেজে চলেছে টিকটিক। প্রুফ দেখা রেখে আলো নিবিয়ে শুয়ে 
থাকে । ঘুম নেই। এমনি শুয়ে থাকা । ভোরের পাখিরা ডাকতে শুরু করেছে। 
চরাচর। আবার একটা বিড়ি জ্বালায় সুনীল । আর কিছুক্ষণ পরেই শোনা যাবে 
জোরালো তোড়জোড় । এই দীত-মাজা, পড়তে বসা, খাওয়া ইত্যাদি । তারপরে 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রকে প্রিপজিশন্‌ শেখানোর হব্বিতন্বি। এবং ভুলগুলো বিশ্রংসী 
না হয়ে পত্র পুষ্পে বিন্যস্ত হতেই থাকবে । তখন ছেলের দিকে তাকালে বড় কষ্ট 
হয় সুনীলের । এইসব থেকে পরিত্রাণ পেতেই হয়তো শুয়ে থাকা। কোনো 
কোনোদিন ঘুমিয়ে পড়ে । দেরি হয় উঠতে । উঠেও দ্যাখে জ্যাক দেরিদা হওয়ার 
কি কুৎসিত সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কে ভীত বালক । জমকালো সারা মুখে পিঠে ভাঙা 
চোরা আচড়ানোর দাগ। সুনীলের মনে প্রশ্ন আসে এরা সবাই বিদ্রোহ করে না 
কেন ! 
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শুয়ে থাকতে থাকতে একটা কবিতা এলো ৷ তড়াক করে উঠে পড়লো। 
এক্ষুনি না লিখে ফেললে হারিয়ে যাবে ধূসর রোদে, ধূসর ও লোভী মানুষের ভীড়ে। 

সম্পর্কের স্বপ্নে ভোর হলে 

আগুন পাখির ঠোটে 

একমুঠো সৌরালোক 

অথচ কাচের চুড়ি ভেঙে যাচ্ছে 

অথচ এয়োতি চিন্তে মগ্ন পরবাস 

ভাঙনের রূপশালী তোড়জোড়। 

খাতা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে আবার । সৃষ্টি সুখের শ্রাক্তি 
হয়তো। এখন চোখের পাতা ভারী মনে হচ্ছে সুনীলের । চোখ বন্ধ হতে চাইছে। 
হয়তো এত ভাঙনের কোলাহল! তাই! 

আজকাল ছেলেও খুব কম কাছে আসে ৷ বোধহয় জেনে গেছে তার ভাগ্য 
বিড়ম্বিত পিতার দেওয়ার মতো কিছু নেই আর ৷ অথবা রক্তচক্ষু দেখিয়ে অবশিষ্টটুকু 
কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা, কি ভাবে এই বছর ছয়েকের বালক খুব জিজ্ঞেস 
করতে ইচ্ছে করে সুনীলের । বোধহয় সেও হিসেব চাইবে । সুনীল ঘুমের মধ্যে 
গুটিয়ে যেতে থাকে । লুকিয়ে পড়তে চায়। পালিয়ে যেতে চায় । কিন্তু কোথায়? 
ঠাহর করতে পারে না। অন্ধকারে পরশমণি খুঁজে ফেরে । নয়তো চোরাবালিতে 
মুখ থুবড়ে পড়ে । আড়াল থেকে লুকিয়ে আত্মজকে দেখে । আর সারা বুক হু হু 
করে ওঠে । মনে মনে বলে __ এই এতটুকু শরীর তার, অথচ মাথায় কত ভার। 
নুয়ে পড়ছে। কুঁজো হয়ে যাচ্ছে। ভূমিষ্ঠ হয়েই মাথার উপর ঝণের বোঝা । অপুষ্টি, 
অনাহারে থাকা কচি ছেলেটার শরীরও যে সক্ষম নয় ততো । কি করে যে বয়ে 
বেড়াবে এতো দেনার দায়। যত বয়স বাড়বে এই ঝণও বাড়বে তত। শুধু কি 
তাই? যুদ্ধের খরচ, বোমাবাজি, উৎসবের খরচ, আরো কত কি? সবই বয়ে 
বেড়াতে হবে। 

স্ত্রীর তীক্ষ্ম চেচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায় সুনীলের। “খেতে দেবার সুরোদ 
স্ত্রীর কন্ঠস্বর । অনেকদিন পর স্বপ্নের পাখিরা বিদ্রোহী বাতাস পেয়ে উড়ে যায়। 
উড়ে যায় গেরিলা বাহিনী দিয়ে ঘেরা মূক্তাঞ্চলে ৷ সুনীল ধড়মড় করে উঠে বসে, 
সুষ্টিভিক্ষা নয় নতজানু হয়ে নয় সরাসরি, মুখোমুখি অস্বীকার করতে হবে এই 
পাজিপুধি, দেনার দায় । পুরুবানুক্রমের এই প্রেমের ভান ইরেজ করে দিতে উদ্যত 
বজ্ৰ ৮ +220/ 1511/7 জানুঃ-মার্চ, ২০০১। 
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কৃষ্ণেন্দ্দু বিশ্বাস 
ডাক্তার চেম্বারে । শেষ রুগী চলে যাবার পর কাগজটা খুলে বসে। ভেজানো 
দরজার ওপাশ থেকে কম্পাউন্ডার শিবু বলে, স্যার, সুমস্তবাবু এসেছেন ।” 
‘ওকে বলে দাও, আমি নেই ৷’ :, 
কিছুপর শিবু দরজার ফীকে মুখ গলায়, ‘আপনার গলা শুনেছেন ৷ বলছেন, 
আপনার সাথে দেখা করবেন। খুব জরুরী । 
ডাক্তারের মুখ বাংলার পাঁচ । “আমি ব্যস্ত । বলে দাও, দেখা করতে পারব 


মা।’ 

কিছুক্ষণের মধ্যে শিবুর মুখ আবার দরজার ফাঁকে, “উনি বলছেন, দেখা 
না করলে চেম্বারে আগুন ধরিয়ে দেবেন ।’ 

“খচ্চর আপদ কোথাকার ৷” বিড়বিড় করে ডাক্তার । ‘আসতে বল!’ 

দরজায় সুমস্ত। পরনে সাদা পোশাক । মুখে সরল অভিব্যক্তি __ এই 
অভিব্যক্তি দুঃখী ও সর্বহারা মানুষের ৷ আছাটা দাীড়িগোফ । অনুমতি ছাড়াই 
ডাক্তারের মুখোমুখি বসে। ডাক্তার একবারের জন্যও কাগজ থেকে চোখ সরায় 
না। 

“আকাশ কি গুমোট রে বাবা!” সুমস্ত ফিস্ফিস্‌ করে। 

ডাক্তার সামান্য ঝাকুনি খায় । বুঝতে পারে, সত্যিই আজ গরম পড়েছে। 
চোখ তবু কাগজে । 

কাগজে আর কি থাকবে? চুরি-ধর্ষণ-পালানো __ কত কি। দেশের 
সর্বনাশ । মানুষ কি করে বাঁচবে? খুব চিন্তিত মুখে নিজেকে বলে সুমন্ত । 

পর পর পাঁচ দিন ঠিক এই সময় সুমস্ত হাজির । প্রথম দিন বলেছিল, 
“জানেন ডাক্তারবাবু, আমার ঘাড়ে খুব ব্যথা । মনে হচ্ছে, স্পণ্ডি লাইটিস। চেক 
করে দেখুন ৷” 

সমস্ত পরীক্ষার পর ডাক্তার গভীর, “কিছু নয়। পেন কিলার দিচ্ছি। সেরে 
যাবে।, 

টি মল তলা রানির নিল 


‘খুব যন্ত্রণা ৷” 


ডাক্তার যথারীতি ওষুধ দিল, ‘সব ঠিক হয়ে যাবে।’ 
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তৃতীয় দিন সুমস্ত উপস্থিত। আবার ৷ ‘মনে হচ্ছে ঝাপসা দেখছি। চোখ কি 
খারাপ হয়ে যাবে?’ 

‘ও’ খুব মুষড়ে পড়ল সুমন্ত। 

চতুর্থ দিনে সুমন্তের হাজিরায় ডাক্তার বিরক্ত । ‘কি চাই” চোখ তুলে তাকান 
মাত্র, সুমস্ত গরগর, বিরাগ রিজিরারা ত ক 

“কোথায় ?’ 

বুকের ডানদিক দেখাল সুমন রাগের মধ্যেও ডাক্তার সুচকি হাসল। 

এমন সময়, ডাক্তারের কাছ থেকে এ সামান্য হাসিও সুমভ্ত আশা করে 
না। নিজেকে অসহায় লাগল । আর্তনাদ করল, ‘আমি আর বাঁচব না ডাক্তারবাবু।, 


আজ পঞ্চম দিন ৷ সুমস্তের আবার আসায় ডাক্তার রাগে পাথর । 
সুমন্ত উশখুশ, "আমার খুব খারাপ অবস্থা ।* 


ডাক্তার কথাটা কানের পাশ দিয়ে যেতে দেয় । এইরকম উত্কটের পাল্লায় 
জীবন ও পেশা দফারফা হতে বেশি সময় লাগবে না। সুমন্তের দিকে না তাকিয়ে 
শুধায়, আপনার কি শরীর খারাপ? 

না!’ এতক্ষণে ডাক্তারের সচেতনতায় সুমস্ত খুশি। 

“তাহলে আসলেন কেন?’ 

ভুল করছেন। আমি উকিল নই। আসতে পারেন ৷’ ডাক্তার একই রকম 
জেদী।” 

আমার খুব খারাপ অবস্থা । বিশ্বাস করুন!’ ডাক্তারের হাত চেপে ধরে, 
যেন ডাক্তার কপূর হয়ে যাবে। 

ডাক্তার সুমন্তের হাত দেখে । নিজীবি ফ্যাকাশে হাত। হাতের লোম যেন 
এইমাত্র সাফ করা হয়েছে। মৃদু ঝাকুনি দিয়ে হাতটা সরিয়ে নিতে অক্ষম হয় 
ভাক্তার। এই আপদটাকে বিদায় করার জন্য কতটা পাশবিক হওয়া দরকার? 

আমাকে দয়া করুন!” প্রার্থনার ঢঙে সুমন্ত নড়ে ওঠে। 

দয়া?’ 

"অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি! 
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ডাক্তারের এখন প্ৰয়োজন স্নান। সত্যিই গরম পড়েছে। ঘরের বাতাসও 
গুমোট। এই প্রথম সুমস্তের চোখে চোখ রাখে। ওর চোখে পাঁচ রাতের নির্ঘুম 
মরিয়া ভাব। ডাক্তারের মুখের পেশী আপাততঃ কমনীয় । নির্ভাবনায় সুমভ্‌ একটু 
হাসে । হাসিটা ফেরত দেয় না ডাক্তার । 

‘বলুন ৷” ডাক্তার গলা খাদে নামায় । 

. এবার ডাক্তারের হাত ছাড়ে । ‘আমার মনে হয়, আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। 

আর বাঁচব না।’ 

‘বলে যান।” ডাক্তার একইরকম ভাবে বলে। 

‘কেবল স্বপ্ন দেখছি, ডুবে যাচ্ছি। চারদিকে জলের রঙ কালো। উফ্‌ !” 
দু'হাতে রগ ধরে সুমত্ত। . 

চোখ বন্ধ ভাক্তারের। এ অবস্থাতেই কিছুক্ষণ উৎসাহে চোখ খোলে, 
আপনি কি বিবাহিত?’ 

‘হ্যা। পাঁচ বছর হল বিয়ে হয়েছে। এখনও পৰ্যস্ত সন্তান আসে নি। শারীরিক 
ব্যাপারেও স্ত্রীর কাছে আমি কেন্নো ছাড়া কিছু নই. এখন তাই ভাবছে।” . | 
সমস্যায় অঙ্ক থাকে। অঙ্কটা কঠিন ডাক্তার আলোর রশ্মি পায়। 

‘আমার স্ত্রী পাঁচ দিনে ... অসম্ভব বদলে গেছে। ভীষণভাবে আমার 
ভয় করছে।” সমস্ত দীর্ঘ কারাবাসে ছটফট । 

EE ENE dh ও তার PATE UE ভাৱা] 
একদম নিরুপায় । ‘আপনার বাড়িতে কে কে আছে?’ 

“আমি, স্ত্ৰী আর ড্রাইভার । ড্রাইভার একতলায় থাকে। বেচেলার ছেলে 

“আপনার স্ত্রী ও ড্রাইভারের বয়স কত?’ 

স্ত্রী তিরিশ । ড্রাইভার পঁয়ত্ৰিশ।’ 

ডাক্তার আবার মনে মনে হাসে। সুমস্ত একটা ব্যাঙ। ওর জন্য একটাই 
ওষুধ । অবশেষে টিটি উরি রানীর দাগ দারা গার 


. ভালোবাসেন?’ 


“আমার থেকেও ৷’ 

জাহান্নামে যান ।” ডাক্তার ঘাড়ের ঘাম মোছে। “আপনার স্ত্রীর দ্বিতীয় 
বিবাহ সমর্থন করেন?’ 
“না সুমস্তের গলায় আর্তনাদ । 
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ডাক্তার হাসে। নিঃশব্দে । অঙ্কের উত্তর জানা হয়ে গেছে। পরম আগ্রহে 
শুধায়, “মৃত্যু না পাগলা গারদ __ কোনটা পছন্দ করেন?’ 

“কোনটাই নয়। সুমন্ত বেজার 

অবশেষে ডাক্তার টেবিলে বৌকে। প্যাডের ওপর কলম ধরে । অনেকটা 
ঘুমের ওষুধ যাতে কিনতে পারে, সেরকম প্রেসক্রিপশন ৷ এই ব্যাঙের হাত থেকে 
স্ত্রীর মতো সেও মুক্তি চায় । ডাক্তার নিশ্চিত, কয়েকদিনের মধ্যে এই ঘুমের ওষুধের 
কল্যাণে সুমস্ত ছবি হয়ে যাবে। 

প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে ডাক্তারের পারিশ্রমিক দেওয়ার কথাটা মনে পড়ে 
সুমস্তর, আপাততঃ সে খুশী । টাকা এগিয়ে ধরে। 

আগাম মৃত্যুর জন্য টাকাটা নেওয়া কি উচিত? বাস্তবিক ডাক্তার এখন 

মহাভাবনায়। ৬ 


শ্রদ্ধাজ্ঞাপন __ নেপাল মজুমদার 


নক্ষত্র পত্রিকার প্রবীণ উপদেশক -_ সুলেখক ও বিখ্যাত বরবীন্দ্ৰ- 
গবেষক নেপাল মজুমদার দীর্ঘ অসুস্থতার পর সম্প্রতি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেছেন । তার প্রয়াণে নক্ষত্র একজন বিশিষ্ট লেখক ও ঘনিষ্ট 
পরামশদাতাকে হারালো তাই নয়, আমরা একজন শ্রদ্ধেয় ও অত্তরঙ্গ 
সাথীকে চিরতরে হারালাম ৷ ঘটনাটি নক্ষত্র এর এগিয়ে চলার পথে হোঁচট ৷ 
তো বটেই 

ড. মজুমদারের মৃত্যুতে বিয়োগাতুর অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ও 
গুণমুঞ্ধদের প্রতি পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী সশ্ৰন্ধ সহমমিতা জ্ঞাপন 
করছেন। খ 
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রমেন আচার্য 


খাবার আগে হাত ধুয়ে নিই, কিন্তু 

কবিতা লেখার আগে? 

ধূপের ধোয়া ঘরের আনাচ কানাচ থেকে : 
খুচিয়ে দুর্গন্ধ বের করে দেয়। কিন্তু 

কি ভাবে আসবে কবিতা? 


সুগন্ধী ধূপকাঠি যখন স্বর্গের দিকে প্রণাম পাঠায় 
ধূপদানির নিচে খসে পড়তে থাকে ছাই, 
অহঙ্কার, পাপ ও স্বীকারোক্তি। 

সেভাবে পুড়তে পুড়তে শুদ্ধতার প্রণামটুকু রেখে যাবো। 


যদি কখনো তা পৌঁছে যায় কবিতায়। 
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দুটি কৰিতা 
শিশির সামস্ত 


এই ধর্মশাসন পৃথিবীতে আর্তসেবাকেও বিঘ্নিত করে, 
সেইসব ঘটনার কাপাসতুলো মাথাকে আরাম দেয়নি; 
আমার মাথা গিয়ে পড়েছে, এরপর তো ধবংস। 


পৃথিবীতে রেড ক্ৰশ একটা চিহ্ন আর্তসেবার জন্য৷ 
জলছবি হয়ে যদি ফুটে ওঠে ত্ৰিশূল, তবে সামনে 
হু হু করে যাওয়া সেবা গাড়ির পথের উপর পাথর । 


এক রোগীর মতো গোগানীতে ছটফট করছে সময়। ৰ 


রোশনাই | 
খননের তর্ক করো, খুঁড়ি এসো নিজেকে, প্রাক্তন দিনকে। 
গুলি ভরা পিস্তল, রাত্রি জানে, পাড়ায় পাড়ায় হিমস্রোত, 
আঙ্গুল গলিয়ে তার শক্ত করে ‘চোপ শালা! দেখ এই শ্বেত সন্ত্ৰাস’। 


অতিকথনের সূত্রে নয়, সেদিন পথেই নিয়ে গেলো আমাকে ষড়যন্ত্ৰ 
হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে, দড়ি বেঁধে, হাতে হ্যাণুক্যাপ, সমস্ত শরীর ফোলা 
প্রি ডিগ্রিতে, তার হাতে আমারই মুণ্ড রাখা, প্রাক্তন দিন 

তুমি কাদো। তার হাতে রাখা মুণ্ড আমার হাতের আজ ক্ষেপনাস্ত্র 
এখন সন্তান উশখুশ করে খোজ্দে দেশলাই, জ্বালাবে রোশনাই। 
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গেলা 


তিনটি কবিতা 
সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য 
পাপপ-পুণ্যের পাঁচালি 


নদীর জলে পাপ খুঁজতে 

যেও না, ভেসে যাবে তলিয়ে যাবে। 
আগুনের মধ্যে পাপ খুঁজতে যেও না 
পুড়ে যাবে, ছাই হয়ে যাবে। 
তাণ্ডব বাতাসে পাপ খুঁজতে যেও না 


একমাত্র লালসা-চতুর মানুষের কাছে যেও 
পাপ খুঁজে পাবে 

পাপ খুঁজে পাবে 

মিথ্যাবাদী মানুষের কাছে যেও 


কিছু পাপ পেয়ে যাবে। 


হিংস্ৰ রক্তের অপবিত্র দাগ 


এগারো বছরের কিশোরীর বুকবাগানে 

মাতৃম্নেহের দুটি কুসুম কুঁড়ি ফুটে আছে। 
একদিন প্রথম কাকডাকা ভোরের 

এক ভদ্র মানবশেয়াল কৃষ্ণগোপাল . 
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চোখ-ওণ্টানো ঘোলাটে কিশোরীর গৌরাঙ্গ হাটুর 
অভাবী শরীরে দাত-বসানো হিংস্র রক্তের অপবিত্র দাগ। 


অদ্ভুত আধার থেকে মোবাইলে ভেসে আসে 
গোপনীয় নির্দেশের কঠিন কমাণ্ডো কণ্ঠস্বর, 
‘হ্যালো 123.4567, হ্যালো!! যৌন সাংবাদিক 
সাধুমস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার ডাকুন 

এই কালো দৃশ্য রোদ-চশমা পরে দেখুন, 
তারপর একটা দশদগে নান্দনিক ফিচার 
এখনো বেঁচে আছে, মুখে সূর্যের আলো । ' 


সম্তান শুন্য দম্পতির কথা 

সবুজ মাঠে ফুলে ফুলে হাওয়ায় দোলে 

কোমল বিকেলে কমলা রোদে দোলন ফুলে। 
উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে স্নেহে মমতায় এই 
পার্কে, মেরুনে হলুদে ফুলে পরিপূর্ণ মাঠ জুড়ে ৷ 
অশাস্তগতির ডানায় দুলে দুলে ছুটিতেছে 
ফুল-বালিকারা সব, ছোট হাতে মাটি ছুঁয়ে যায়। 
আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে 
এভাবে ফুল-শিশুরা খেলিতেছে কাদিতেছে। 


পরিত্যক্ত শ্যামা মাঠে নিঃসঙ্গ একাকী পার্ক কাদে। 
অন্ধকারের ছাতা খুলে এক দম্পতি শুনশান পার্কে 
তখনো বসে, ফুলশুন্য মাঠের কান্না শুনিতেছে। 
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জল ঢাকা, জল চাপা 
পদ্মনাভ দাশগুপ্ত 


জলোচ্ছাস ঢেকে দেয় আদিশগত্ত পথ 
উচু বাধ বেয়ে ওঠে মহাবোধি রথ । 


চিন্তায় মুড়ে যায় অমিতাভ মন 
বহুমুণ্ড পৌতা এ নাবাল আবাদ 
নর্মদা নদীতীর সন্ধ্যা নিরসন। 


ভূমিহীন গাছেদের তীব্ৰ রোষানল 
জ্বলে যায় অংকুর বীজ আদিবাসী যোনি 
ছাই ওড়ে, নতশির কাদাঘোলা জল 
জল বীচে,জল বেচে ভেজাব না বেণী। 


বেজন্মা অপশন ওড়ে ইথার সাগরে। 
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পৃথিবী নামক একটি গ্রহে 20585 
প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন বা ঠিকানা আমরা জানি না 
সাদ্দাম হুসেনের নামে চিঠি অথচ আমাদের নাম 
অন্য গ্রহ থেকে প্রেরিত হলে ক্ৰমিক সংখ্যা নিয়ে 
শুধু পৃথিবী লিখলেই চিঠি ১৬৮৯৯ 
তারা পেয়ে যাবেন লেখা আছে 

ওদের কলোনিগ লোকে 


সুকুমার চৌধুরী 


বাড়িয়ে দিয়েছি হাত। অন্য কোন ভূমিকা ছিলো না 
সেই ছন্ন সন্ধ্যেবেলা 
কতটুকু কাছে গেছি কতটুকু দূরে 
শুধু স্বপ্রে 
| গেছি এতদিন। 


মৃদু হেসে ফিরিয়ে দিয়েছো হাত অন্য কোন ভূমিকাও 


হয়তো বা সহন ছিলো না 
খুব পরিশ্ৰুত ভোরবেলা এই হাত মেলে দিয়ে 


ভেবেছি আমিও 


তবুও সহন হাত উঠে আসে, নামে 
হাত কি সমাজ বোঝে, সংবিধান বোঝে 
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দিলীপ মুখোপাধ্যায় 


(নাজিম হিকমতকে মনে রেখে) 

তোমার সংগে দুটো কথা বলি- _কিন্তু 

সে সুযোগও অজাকাল পাই না। আমি বুঝতে পারি 
আমার নিঃশ্বাসের নীচ দিয়ে যে গোপন সুড়ঙ্গ 

তা এখন শকত্ৰর দখলে । 

ওদের চোখগুলো ভীষণ ক্ষুধার্ত বাঘের মতো চক্‌ চক্‌ করে 
আমাকেই সন্দেহ। 


এখন ভাতফোটা গন্ধের কথা খুব মনে পড়ে। 

স্ায়ুতে স্নায়ুতে আবীর রঙের মাতাল সময় 

হয়তো তখন বুঝিনি ূ 
অলি গলি পার হয়ে ঢেউগুলি কত বীভৎস হতে পারে 
এখন এক দণ্ডও দাড়াতে দেয় না- কেননা 

আজ মাথার উপরে শকুনের স্বৈরাচারী শাসন 

অনেক উপর থেকে চিলের নগ্ন দস্যুবৃত্তি 

আর সমগ্র সমতল জুড়ে 

ওদের বেলেল্লাপনার হইহল্লোড। 


কাল রাতে গোলকের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত 
আমি রামধনুর স্বপ্ন দেখেছি 

ছিলা-টান টান 

সমস্ত ঢেউ আছড়ে পড়ছে মাথা ভাঙা রোদ্দুরের উপর 
সেখানে ওদের মৃত্যুঘণ্টা, 

হাওয়া বদলের ইঙ্গিত। 

বুড়ি ছৌবার আগে পৃথিবীটাকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করলাম 
পাহাড়ের কোলঘেষা ঝর্ণার দিকে 

অথচ 

কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পারছে না। 
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মৃত্তিকা খোজা 


স্মরজিৎ বসু 


যেতে হবে, তাই যাব বহুদূরে জানি না কোথায় । 
কিছু কাজ ছিল অন্য অনেক কাজের মাঝে। 
অসমাপ্ত রয়ে গেল, অন্যতর এ-এক যন্ত্রণা । 
কুরে খায় সহস্ৰ বৃশ্চিক। 

সামান্য প্ৰলেপ দিতে প্ৰিয়জন আতঙ্কিত হয়। 


বহুদিন দেখি নাই তাহাদের মুখ। 

পাথর গলানো সুখ যদি পাই কোনদিন 

আদর বা অনাদর সবটাই অলস নদীর উপাখ্যান। 
পদ্মফোটা বিস্ফোরণে তবু শুনি 

মৌনমূখী প্রেমিকার মৃত্তিকা বৌজার গান। 


ইচ্ছে ও আশাকে 


শু সেন শুধু ঘুরে ফিরে দেখা 


ভেবেছিলাম যাব-_ শুধু, 
হয়নি যাওয়া । নিঃসঙ্গতার পরিবেশ-__ 
জীবন যায় যায় 


তাই কথা বলা 
যা-_তা, 
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CENTRAL LIBRARY 


অপরাধ 
দিলীপ সামস্ত 


৩ 
ভালো কি আছো ভারতবাসী £ 


শত কোটি বিবেক ভীষণ বোকা আজ 

শুধু জুল জুল নয়নে নগরায়ণের সম্পূর্ণ বৃত্তে 
সম্পন্ন নও তবু, নও স্বাভাবিক, কেবলই খণ্ডিত বাঁচা 
দণ্ডদাতা প্রভুদের কৃপাধন্য সবাই। অযথা 

লালা ঝরাই কার্গিল দ্রাসে। 


ক্ষোভ ঘৃণা বয়ে আত্মঘাতী ঘুমে অচেতন 
সে কী তার প্রিয় মাতৃভূমিকে ভালোবেসে? কী জানি 


কর্তব্যে অবহেলা অমার্জনীয় অপরাধ । 
তাই ব্যস্ত হয়তো 
সে অপরাধ নাকি দেশব্রতী দায়বদ্ধতা? 


তার চেয়েও ঢের পাপ দুঃস্থ সেনানীর রিলিফ তহবিলের সঞ্চয়ে জমা 

এক আনি দু আনি ভরে দিচ্ছো যারা দেশাভিমানী 

রাজার প্রতি প্রশ্ন রাখো অনুগত জিজ্ঞাসা! ছিঃ! 

তাই সশ্রম কারাদণ্ডের পরিবর্তে পাতে মারা 
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তবুও, কী আনুগত্য মোহে 
কেন জীবন বাজী রেখে পাতকী হবে? 


২ 


ঢের বেলা গেল 
ঢের বার বাতাস দিক ভুল উদ্ভ্রাস্তের মতো উড়াল এখনো 
ঢের বার অনিচ্ছাকৃত মৌসুমী সম্ভাষণে 
নিজেকে মিথ্যা প্রমান কোরে 
আজ বুঝিবা ক্রদ্ধবাক। অমন 
ঝড়ের পূর্বাভাষ, বিজ্ঞুয়ী চমকানো আলোর বন্যায় থতমত! 
তাই হঠাৎ তুষারপাত কিম্বা সাইক্লোন 
কখনো কখনো তীব্র কুয়াশার উন্টোপিঠে 
হঠাৎ উধাও তারপর 
কারা কখন অশুচি স্পর্শে 
নতজ্জানু হয়ে, বলেই চলে ক্ষমা করো হে বধির বাতাস 
আর তক্ষুণই সব অভিমান ভুলে 

পাতায় পাতায় ঘাসের আগায় 
মৌসুমী মেঘ ঝড় বৃষ্টি রোদ্দুর হয়ে নাচে 
সে নাচে স্বতঃস্ফর্ততার অভাব ঘটেনি কখনো 


শুচি স্পর্শেও শিহরীত নয় সে 
প্রশ্থাসহীন প্রদাহ ছড়ানোর ক্রুর সংকেতে তাই কাপছে 
চরাচর এই 
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পাণ্ডুরৱ জলা জঙ্গল উপড়ে 
কিংশুক বৃক্ষের গোড়ায় ঢেলেছে অবিরল শীতলতা 
অবিরত তছক্লপ তিন তাস টাকা বিবি গোলাম দেখিয়ে 
বাজিমাত করেছে আপন বজ্জাতিকে! ৃ 
শ্যামলিমা সবুজের মিথ্যা অহঙ্কারে 
লুটোপুটি কৃষকের পায়ে 
নদীকেও ঘুঙুর ঘ্রাণের ভালোবাসায় বাচাতে চায়__ 
তবু নদী আর নদী নেই 
নদী বুঝিবা জেনে গেছে কৃষক কেন কেদে মরে 
কৃষকেরাও জেনে গেছে নদীর বুকে কেন নেই শুশ্রাষা স্ৰোত 
শুধু হেথা হোথা ভগ্ন স্তুপ অসহ্য শস্যের 
শুধু হেথা হোথা বন্ধ জলে ব্যাঙাচির মত্ত কোলাহল 


অসহ্য ধোয়া ধুলোর বিবরণ সত্ত্বেও 

ঢের ঢের মাংস্যন্যায় চিলচক্ষুর মতো দেখেও 

সেইসব পাখিরা বিশ্বাসী কুজনে অবিমৃষ্যকারিতা ভুলে 
আমাদের এই সুখ স্বপ্ন জড়ানো উঠোনেই ঝাকে ঝাকে উড়াল 
করতল থেকে খুঁটে খেত খুদ কুড়ো 


কেন যে আকাশ পথে 
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দুপুরের ঝলোমলো রোদ্দুরে দিনাস্তের আঁধার ছড়িয়ে 
চিৎচোর, চামুণ্ডা অভ্যাসে নগ্ন, 

মুখোমুখি তাম্বুল রঙে রাঙি তাই 

এবং শঠতার উৎসমুখ, মুর্খ সূর্যকে পাখনায় ঢেকে 

নীহারিকা বলয়ের অবিকল প্রতিরূপ ছুঁতে আমরা মহা পথিক 


সুখে বা শাস্তিতে নয় 
অসহ্য ভারী ভোরের ঘুমের শিহরণ ছিড়ে জাগাবো সম্বিত। 


দহন 
কৃশানু সার 


আজ তোমার চোখে দেখেছি আগুন 

দাউ দাউ জ্বলে লকলকে লেলিহান, 
বাড়িগুলোর মতো স্টাতসেঁতে আমাদের জীবন 
তোমার আঁচেতে রোদ পোহায়। 


পারো যদি আজ পোড়াও দেখি 

পঙ্গু জীবনের বিষাক্ত ভাইরাস 

আমিও তবে পুড়তে পারি 
আমার অসুখ নিয়ে; 


পৃথিবীর সব অসুখ পুড়িয়ে দিতে 
চাপা-পড়া প্রমিথিউস সেদিন 
আবার গাইবে আগুন-জ্জালার গান 
একা কিম্বা কোরাসে। 


194 নক্ষত্র XX%X1/151 জ্ঞানু.-মার্চ 2001 





যখন সে মৃত, বন্ধুরা তার জন্য বেদনার গান গায় না 
যে গাছে ফুল নেই, ছায়ার অযোগ্য 

তাকে মাথার কাছে রেখো না। 

কবরের উপর মখমলের ঘাস পুঁতে দিও 

ইচ্ছামতো বৃষ্টির জলে কিংবা শিশিরে ভিজিয়ে দিতে। 
ইচ্ছা করলে ভুলে যেতেও পার। 

সে ছায়াকে দেখবে না, বৃষ্টিকে অনুভব করবে না 
শুনবে না কোকিলের বিষাদ 

অনস্ত কাল নক্ষত্রের নীচে শুয়ে 

সম্ভবত ভুলে যাব। 


= পরা ৪৮ 


দিগন্তের পারে 
কাব্যশ্রী বক্‌সী (ভট্টাচার্য) 


এবার ফেরার পালা 
উৎসারিত ধারাজল গাহনের নিভৃত উল্লাসে 
ভেসেছে যে বালিহাস মন্দগামিনী, মেঘমালা 
এই সুন্দর ছুঁয়ে অসীমতা ছুঁয়ে 

জেগে ওঠা প্রথম ভোরাই। 


আর তবে দেরী নয় 

উন্মুক্ত নীলের এই তাবুর নীচেয় জমে ওঠে মহোৎসব 
মজে ওঠে মহুয়া রসালো 

গভীর অরণ্য থেকে তুলে-আনা নির্জণের সুর 

গভীর অরণ্য থেকে ছিড়ে আনা সজীব সতেজ 


মন্দ XX X1/151 জান মাচ 9ম { 


কিছু কিছু কিশোরীর হাসি। 

যা রয়েছে দুটি হাত ভরে 

মনসা কাজল চোখে আলো হয়ে ওঠা প্ৰতিমাটি 
শেরামের কিছু থান, সজারুর পুজারিণী পায়ে 
নেচে ওঠা দেবদাসী | 
সূর্যের আচম্বিত ঘুম ভেঙ্গে ওঠে বসা নাওয়ে 


গুণ্তচরী তৎপরতায়, 

সুফি, সম্ভরা বাণী দেন গভীর আধ্যাত্ম চেতনায় 
বেলা অবেলায়। 
করে, সন্দেহের যুযুধান দৃষ্টিদান। 
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, কবি পরিচিতি £ কবি এজাজ আফজল (জন্ম ১৯৩৬) বর্তমান উর্দুসাহিত্যের শক্তিমান, 
, শ্রগতিশীল-জনশ্রিয় কবি। তার সমাজমনস্কতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটি সংবেদনশীল মন। 
_ দেশের দুর্দশা দেখে তিনি ব্যাথাহত। তার কবিতার বই ‘জখম্‌-ই-সদা' (১৯৭৪) এবং ‘আন্পত্‌ 
আঁধি' (১৯৮০) উর্দু্ভাষী পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলেছিল । বাংলা করলে এদের অর্থ দাড়ায় 
“আহত কণ্ঠস্বর” এবং “নিরক্ষর ঝড়”। 
কবি উর্দু সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। কবি তার উল্লিখিত কাব্যের 
জন্যে উত্তরপ্রদেশ উর্দু একাডেমি পুরস্কার” এবং “সারা ভারত মীর একাডেমি পুরস্কারে" ভূষিত 
হন। বিখ্যাত প্রগতিশীল উর্দু দৈনিক 'আব্সার (ঝর্ণা) পত্রিকায় তিনি রোজ একটি করে কবিতা 
লেখেন। কবি এজাজ আফজল কলকাতা শহরে আপার চিৎপুর রোডের বাসিন্দা। সফদার 
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পায়ের তলায় ফোস্কা পড়েছে সামনে প্রাচীর খাড়া, 
মাথা ঠুকে তবু এগিয়ে যেতেই হবে, 
অত্যাচারের প্রাচীরে প্রাচীরে চিড় ধরে গেছে কবে 
এই তো সময়! দাও প্রচণ্ড নাড়া! 


দুনিয়ার যত ঘরছাড়াদের শক্ত হয়েছে ঘাড় 
তাই দেখে আজ খুনীদের হাত, হাতের অস্ত্রভার 
থরথর ক'রে কাপছে কেমনতর। 

প্রাণ কুরবানী দেবার সংখ্যা দিন দিন যত বাড়ে 
কসাই খানার সাহস ততই কাডে। 


আজকে আধারে ব্যর্থ হবে না ভোরের স্বপ্ন দেখা 
ঘুমভাঙা চোখে লেগেছে সোনার আলো 
ফাসির বৃক্ষে এত ফল ঝুলে আছে।_ 
নি গা 
বেবাক হচ্ছে ভুল। 
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যে দিকে তাকাও কাশ্মীর থেকে বাংলা অবধি আজ 
প্রতিটি গলিতে, গ্রামে ও গঞ্জে, হাটে ও বাজারে দেখ 
প্রাণ কুরবানী দেবার জন্য কী প্রচণ্ড সাজ। 


প্রাণ থেকে প্রাণে যখনই জ্বলবে চৈতন্যের আলো 
প্রতিটি তরুণ শিল্পী তখনি সফদার হাসমিতে 

| নতুন জন্ম নেবে-- 
মহান মৃত্যু সেই কথাটা জানালো। 


মূল 2 পাও-কে-ছালে না গিনিয়ে, সর্‌ পটাক্‌তে জাইয়ে 

অব্‌ দরাড়ে পড় গয়ি হ্যায়্‌ জুল্ম-কি দীয়ার্-মেঁ 
১" কে-সাহারা গৰ্দানো-কি ইস্তেকামৎ দেখ্‌ কর্‌ 

দস্ত এ-কাতিল্‌-মে হ্যায় রাশা কপ্কপি তলোয়ার-মে 
রফ্‌তা রফৃতা দিল্‌ বুঝা জাতা হ্যায়্‌ কুরবান্-গাহ্‌কা 
কিৎনি গর্মি আ-গয়ি হ্যায় জাজ্রা-এ-ইসার্-মে 
তিরগি-মে রহেগা জ্ঞাতা নাহি খ্বাব্-এ-সাহর্‌ 
আ-গয়ি হ্যায় সব্‌ উজালে দিদা-এ-বেদর্-মে। 
কিস্কো তোড়ে কিস্কো ছোড়ে বাগ্বান্‌ হয়রান্‌ হ্যায় 
কৈসে কৈসে ফল্‌ লগে হ্যায় আজ্‌ নখ্ল্‌-এ-দার্-মে 
জিস্-তরফৃ-ভী দেখিয়ে কাশ্মীর সে বঙ্গাল তক্‌ 
সর্-ফরোশো-কা মাজ্মা কুচা-ব-বাজার্-মে 
দিল্‌মে জব্‌ বেদর্‌ ইহস্যাস্‌-এ-খুদি হো জায়েগা 
হর্‌ নয়া ফন্কর্‌ সফ্দার হাস্মি হো জায়েগা। 


শব্দার্থ $ পাঁও-কে-ছালে- পায়ের ফোস্কা; না গিনিয়ে- গ্রাহ্য কোরনা; সর্‌-__শির, 
মাথা; সর্‌ পটাকৃতে জাইয়ে- মাথা ঠুকে যাও; দরাড়ে_ ফাটল, চিড়; জুল্ম-কি- 
দীওয়ার-মে-_অত্যাচারের প্রাচীরেঃ বে-সাহারা__ঘরছাড়া; গর্দানো-কি-ইস্তেকামৎ 
দেখ কর্‌- ঘাড় অনড় বা শক্ত দেখে; দত্ত -হাত; দর্ত-এ-কাতিল-_ঘাতকের হাত; 
রাশা কপ্কপি- হাতের কাপন; কপ্কপি-_ কাপছে; রফৃতা রফ্তা- হীরে ধীরে; বুঝা 
জাতা হ্যায়-_নিবে যাচ্ছে; কুরবান-গাহ্‌- প্রাণ বলিদানের স্থান, হত্যাশালা, ফাসির মঞ্চ; 
তির্গি-মে- অন্ধকারে; খ্রাব্এ-সাহর্‌-_ভোরের স্বপ্ন; দিদা-এ-বেদর- জাগ্রত চোখে; 
বাগ্বান্ বাগানের মালিক; নখল্‌্-এ-দার্‌- ফাসির গাছ; সরফরোশো-কা- প্রাণ 
বলিদাতাদেরঃ মাজমা-__ভিড়; কুচা-ব-বাজার্-__গলি খুঁজি, গঞ্জ ও বাজার; দিদা-এ- 
বেদর্‌_ চোখের আলো; ইহ্সাস্-এ খুদি-_আত্মচেতনা, Self-Consciousness; 
হর্ প্রত্যেক; নয়া ফনকর্‌- নতুন শিল্পী। ফন্কর- শিল্পী । 
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ফিচার 
একুশে ফেব্রুয়ারির এতিহাসিক তাৎপর্য 


জিয়াদ আলি 


বাংলা দেশের নবজাগৃতির স্মৃতি সুত্রে একুশে ফেব্রুয়ারির একটা ইতিহাসগত 
তাৎপর্য আছে। কোনো জাতির জীবনে কোনো ঘটনাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোন 
একক অভিধা নয়। আজকের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠান যে গণ-জাগরণে সারা দেশটাই 
অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল আগে-_১৯৪৮-এ ঢাকার রেস কোর্সে পাকিস্তানের 
অন্যতম স্রষ্টা কায়েদে আজমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিক্ষোভ বিরোধিতায় । 

সৃষ্টির তমদ্দ্ুন ভাবনার মোহগ্রস্ত আবেগ-চেতনা তখন থেকেই 

কুরাশা-কাটা তাবনা সচেতনতার জয়ার নই সঞ্চারিত হচ্ছিলো সাধারণ মানুবের 
মনে ৷ পাকিস্তান ভাবনাটাই যে পুরোপুরি একটা প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ প্রণোদনা এই 
মহান উপলব্ধিতে মানুষ উচ্চকিত হতে শুরু করলো । আর সেই মোহগ্ৰস্ত আবেগ- 
ভাবনা বিপ্রব-মুখীন অভিঘাতে ফেটে পড়লো সেই উনিশ শো বাহান্নর মহান 
একুশে ফেব্রুয়ারির মাহেন্দ্রক্ষণে। 

জমাট বাঁধা বিক্ষোভের বিস্তৃতি জনিত বিস্ফোরণ স্বাভাবিকভাবেই মানবিক 
আবেগের আশ্রিত প্রকাশ হলেও সমাজ বিজ্ঞানের সৃত্রানুসারী একটা পটভূমিই যে 
এই আন্দোলনমুবী বিস্ফোরণের দ্যোতনা সৃষ্টি করে সে কথা অবশ্যই স্বীকার্য। 

কেন না, সুখ ও শাস্তির সুনিবিড় আবাসের সন্ধান দেবেন বলে যে সস্তা 
স্লোগানে পাক-ভারত উপ-মহাদেশের মুসলিম ধর্মীয় জনসংখ্যাকে সহজ কিস্তিতে 
একত্র করার বাজীমাতী কৌশল তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতারা গ্রহণ করেছিলেন 
সেই শ্লোগান সৰ্বস্ব রাজনীতির ফাকিবাজী ও চতুরতা দিয়ে সামস্ততাস্ত্রিক ও 
ধনবাদী সংকটের আসল চেহারাটাকে ঢেকে রাখা গেল না। 

জনগণের জীবনে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে বেঁচে থাকবার 
ন্যুনতম দাবি হিসাবে ভাত, কাপড়, শিক্ষা, বাসস্থান প্রভৃতি সমস্যার আশু 
সমাধানের নীতিই অনিবার্ধভাবে সরকারী দায়িত্বের মধ্যে এসে বর্তীয়। 
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কিন্তু সরকার সেই প্ৰাথমিক দায়িত্ব পালনের সম্ভাবনাকে (তো তুবাম্বিত 
কারনই নি, উপব্রস্ত অসম উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করে, একই ‘দেশের মাধ্য একাংশ 
নিজেদের স্বার্থ চেতনার প্রবল করে তুললেন আর এক অংশে উপনিবেশবাদী 
কৌশলে উৎপাদন ব্যবস্থায় নিজের কবভ্া শক্ত করে উৎপাদনশীল যুনাফাকে 
অপর এক অংশে চোরাই চালানের পন্থা গ্রহণ করলেন। 

ফলে একই দেশে বিজাতীয় বৈষম্য ভাবনার অঙ্কুর উদগমনে পাকিস্তান 
সাধারণ মানুষের জীবনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের 
(বোঝাগুলি ক্ৰমাগতই ভারী হয়ে উঠতে লাগলো । মানুষ এ কথা বুঝতে শিখলো 
যে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংকটের সমাধাসূত্র পাকিস্তান সৃষ্টির 
মধ্যে নিহিত নেই, বরং সস্তা ধর্মীয় স্লোগানে এক শ্রেণীর লোকের প্রশাসনিক 
বাঁটোয়ারা দখলের এক ঘৃণ্য চক্রাত্তই হলো পাকিস্তান সৃষ্টির আসল প্রেক্ষাপট । 

এই কারণেই যে আর্থ-সামাক্তিক সমানাধিকারের ভিত্তিতে জন-জীবনে 
উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায়, সেই সব মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রগুলি যখন 
ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে লাগলো তখন স্বাভাবিকভাবেই জন-জীবনের 
বিক্ষোভ বলিষ্ঠ বলয়ে দানা বাঁধতে থাকলো । 

পাথিবার সমস্ত হাতিহাসেহ এভাবেই ছান্ডিক বস্তুবাদী নিয়েমেহ শাসক ও 
শোষিত শ্রেণীর দ্বন্ব-ভাবনা পরিপুষ্ট হয়। 

এই সব শোষণতাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সকল ক্ষেত্রেই শোষক দল শোষিত 
শ্রেণীর ওপর চাপিয়ে দেয় তার নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে । কেন না, ভাবা ও 
সংস্কৃতিগত প্রভাবে একটা জাতিকে বিমোহিত করতে না পারলে সে জাতির 
মেরুদণ্ডকে কন্ডায় রাখা কষ্টকর হয় এবং অর্থনৈতিক নিম্পবণের ওুঁপনিবেশিক 
কৌশলকে স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখা যায় না। 

বৃঢিশ ভারতে হংরেজ জাতি তখনহ সাম্রাজ্যবাদের খুঁটিকে মজবুত করে 
তুলতে পেরেছিল, যখন মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মানসিকতায় ইংরেজী ভাষা ও 
তির চালানকে স্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো । 

আশার কথা, পাকিস্তানী প্রশাসকদের এই ভাষাগত ও সংক্কৃতিগত সাম্রাজ্যবাদ 
প্রতিষ্ঠার কৌশলকে বাংলাদেশের মানুষ সঠিকভাবে চিনতে ভুল করেননি । আর 
তা করেননি বলেই ১৯৪৮ এ রেসকোর্সে যে আওয়াজ উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল 
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উর্দু প্রতিষ্ঠার একচেটিয়াবাদের বিরুদ্ধে সেই আওয়াজ ১৯৫২-তে বিপ্রবমুখীন 
অভিহ্বানিত ‘কোট ড়িনুলা মৌলিক অহবিকাতরর লাবিতেই। 

একুশের সেই দাবি যদিও সাংস্কৃতিক চিতনারহ মূল প্রেরণা তবুও মী 
কালেই লৰাৰ লা জনন লাল ৰি এ 
রাজনীতিক চেতনা প্রবাহের দ্যোতনা সৃষ্টি করলো । 

তাই একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য একটা ভিন্নতর দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিত বয়ে 
আনে, যাকে ইতিহাস চেতনার সংজ্ঞ'য় নাম দিতে পারি বাংলাদেশের রেনেসীস 
বা বাংলার নব-জাগুতি । 

একুশের সে আন্দোলন আপাত বিচারে মাতৃভাষার স্ব-শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার 
সাংস্কৃতিক অভিঘাত মনে হলেও, ব্যাপকতর বিচারে এ আন্দোলন বাংলাদেশের 
ভাবনার সমূহ মূলোৎপাটনের মধ্য দিয়ে মানুষ অতীতের সংকীর্ণতা-মুক্ত 
সচেতনতায় এক নতুন সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়ে যে মুসলমান একটি জ্ঞাতি নয়, 
বাঙালীই একটি জাতি মুসলমান হলো একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় মাত্র । 

আর এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রের জন্ম তা অপ্রিয়, অমূলক এবং 
বাস্তবতা বিহীন এক উন্মাদ প্ররোচনা মাত্র । ভাবা আন্দোলনের ঘটনার মধ্য দিয়ে 
এই য়ে বস্ততান্ত্রিক চেতনার দ্যোতনা বিকশিত হয়, তা কতকগুলি নতুন বৈশিষ্ট 
বিশ শতকের পৃথিবীর ইতিহাসকে সুচিহিত করে 

কেননা ইতঃপূর্বের উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পরিমণ্ডলে যে 
(রেনেসাসের জন্ম তার ইতিহাস সূত্রের ব্যাখ্যায় দেখা যায়, সমস্ত ব্যবহার ভাঙ্গনের 
মধা দিয়ে সেই জ্ঞাগৃতি ভাবনা সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিজীবী 
ভাবনার মধ্যে স্পর্শকাতরতা সৃষ্টি কারে। 

অপর পক্ষে বাংলাদেশের ক্ষেত্ৰে এহ নব-জাগৃতির নায়ক গুধু কিছু 
উপরতলার বুদ্ধিজীবীরাই নয়, এর নায়ক সমাজের নিস্সসারির কৃষক-মজ্ুর প্রভৃতি 
খেটে-খাওয়া মেহনতি মানুষ ও মধ্যবিত্তরাও বটে । ইউরোপে যে নবজাগুতির শুরু 
উপরতলা থেকে বাংলদেশে সেই নব-জাগুতির সুচনা নীচুতলার মান্ষের মধ্যে 
থাকে । বাংলাদাশের ভাষা আন্দোলনের গুণগত স্বাতন্্য এখানেই । 

দ্বিতীয়ত, ভাষা- আন্দোলন যদি বলি একটা সংস্কৃতিক আন্দোলনের অঙ্গ, 
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তাহলে এ-ও বলা যায় যে, কোনো দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিপ্লবমুখীন 
সমাধা সাধিত না হলে শোবণ-ব্যবস্থা সমন্বিত সমাজ কাঠামোর সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন কোনো বৃহত্তর সাফল্য অর্জন করতে পারে না। কেননা উৎপাদন 
কাঠামোয় উৎপাদক ও উৎপাদনকারীর সম্পর্ক-সূত্রে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
না এলে সেই সম্পর্কেরই উপঃকাঠামো হিসাবে সাহিত্য বা সংস্কৃতির পরিবর্তন 
অর্জিত হতে পারে না। এ দিক থেকেও বাংলাদেশের ইতিহাস কিছুটা স্বতন্ত্র এতিহ্য 
রাজনৈতিক ওলট-পালট জাতীয় আমূল পরিবর্তন সমাধার আগেই এখানে এমন 
এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সফল স্বীকৃতি তারা আদায় করেছেন। 
করে তোলে। 

তৃতীয়ত, ভাষা আন্দোলন একটা জাতীয় ভাবনার প্রচণ্ড আবেগ-তাড়িত 
সচেতনতার জন্ম দিয়েছে যা পরবর্তীকালে আস্তর্জাতিক রাজনীতি-চেতনার 
পটভূমিতে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণৃধিকার প্রশ্নের সংগ্রামে সমগ্র জাতিকে যুখবদ্ধ 
করার প্রেরণায় উত্তীর্ণ করেছে। যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রশ্নের মুখোমুখী লড়াইয়ে 
তথাকথিত পুর্ব পাকিস্তান-ড্লেতনা বাংলাদেশ-চেতনার অত্যুজ্জল আলোকে 
হয়েছিল বলেই বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য এতো ব্যাপক বিস্তারে 
বাংলাদেশের জাগ্রত চেতনার চিত্রে গভীর রেখায় অক্কিত। 
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ফিচার - এক ১ * থর বই ওটা হাতিয়ার” 


অকবিতার মধ্যে কবিতা | 
নিবারণ চক্রবর্তী 
অনেকেই কবিতা লেখেন তার মধ্যে কারো কারো কবিতা কবিতা হয়ে 
ওঠে । এই হয়ে ওঠাদের মধ্যে অন্যতম স্মরজিৎ বসু। দীর্ঘ চার দশক ধরে কবিতার. 
রি রা রানির রা রান ররর 
গ্রন্থের কবিতাগুলিই তার প্রমাণ। 
আহকাল (5 আয়মীক নী রি যার হর রা টি 
কেন এমন হয় £ মোটা দাগে যদি তার উত্তর দেওয়া যায় তবে তো দেখতে পাবো 
এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে যারা তথাকথিত ভাঙনের মধ্যে আসলে নির্মাণের 
স্বপ্নে বিভোর ৷ আর এই নির্মাণের স্বপ্রবিলাসে লেখনী যদি মধ্যপস্থার আবর্তণে 
ঘোরাফেরা করে তবে পাকের মধ্য থেকে মণিমুক্তো নয় দূষণে ভরে উঠবে এই 
চরাচর। সেই চরাচরে আমার মতো পাঠকেরা যে আতকে উঠবেন, অকবিতার 
সার্থকতায় কেঁপে উঠবেন, তা তো বলাই বাহুল্য । আবার এই পাঠকেরা আশান্বিত 
বা উৎসাহিত হবেন যদি এই অজস্র অকবিতার মধ্যে স্মরক্তিৎ বসুদের মতো 
দু'একজনকে পাওয়া যায়। 
যেমনভাবে কবি বলেন, “বিষাক্ত সাপের আড্ডা ভয়ানক ; হিংস্র প্রাণী 
বুঝি/ নিয়ন্ত্ৰিত ওদাসীন্য না মেনে গভীর অগ্নিমুখর প্লাবন” অথবা “তবু আমি 
আলো জ্বালি বুকের শোনিতে,/বিদীর্ণ ডানার শব্দে ঘুম ভাঙিরেছে ;/ তাই, আলো 
জ্বালি, পথ দেখি ।” কিংবা “আত্মগোপন করতে গিয়ে জামায় রোদের দাগ ।/ দাগ 
ংবা বেদাগ জানি না/ উপলব্ধি তো বটেই ।/ ব্যর্থতা থেকে আবার নতুন/ 
ইতিহাস, নতুন পথের খৌজে/ অন্যতর বিপুল প্ৰচেষ্টা। মানুষের প্রতি তার 
অবিচল আস্থা আছে বলেই তিনি বলেন __ “তোমরা মধ্যাহ্নের মতো উগ্র/ 
মুক্তির লোভে বহুমানুষ/ অস্ত্রে শাণ দেয়/ আমাদের মত |’ আবার জাতীয় বুর্জোয়ারা 
তার নিৰ্মোহ-দ্ৰস্তিতে ‘আজ পনেরোই আগষ্ট, তিরানববুই সাল/ সকালবেলায় 
চটাস করে / চড় মারার শব্দে খবরের কাগজ/ বারান্দায় এসে পড়ল 1/ চিত্রায়িত 
চেতনার মধ্যে বলে ওঠেন “সাগরের জলে সদ্যন্নাত আমার জননী/ দু'পায়ে আলতা 
নক্ষত্ৰ % 50115 1/ *% আনুঃ-মাৰ্চ, ২০০১। | 
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পরে রক্তচিহ্ন মোছে।/ দুটি পেলব বুকের মাঝে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে/ 
কুমড়োফালির মত একটুকরো চাদের আশা ৷/ আশানিরাশা ভালবাসার স্থলপদ্ম ।’ 
অথবা ‘পাথুরে মাটিতে ফুল ফুটছে, অৰ্কিড ৷/ চারপাশে পাহারায় সুদৃঢ় পাইন ৷/ 
এক দুই তিন করে জমছে মানুষ/ নতুন মানুষ ৷’ আবার সেই মানুষদের স্বপক্ষে 
অকম্পিত গলায় বলেন ‘ঢাক ডুগডুগ বাদ্যি বাজে/ যুদ্ধের বাদ্যি।/ দুর্গার বুকের 
মাঝখানে/ বিধিয়ে ঝা চকচকে ব্ৰিশূল।/ ফিনকি দিয়ে গড়ায়/ আমার মায়ের 
হৃদয় ।/ মা আমার দুহাতে বুক ধরে/ পাহাড় থেকে সাগরে/ ছুটে বেড়ায় ।/ 
দুচোখে কাঙালী আশা/ শোধ নিবি না বাপ?” 

এবার নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে আমার মতো অশিক্ষিত কবিতা পাঠকেরা 
কবিতার মধ্যে কী চাই, কেন চাই এবং কোন কবিতার মধ্যে আমাদের ধ্বনি 
প্ৰতিধ্বনিত হচ্ছে বুঝতে পারি। এই কবিরা কবিতাকে বাহন করে অর্থ বা যশের 
মুখাপেক্ষী নন বলেই তাদের কবিতা আমার কাছে গ্রহণীয় বাণী হতে পারে । আর 
যাঁরা অর্থ ও যশের মুখাপেক্ষী তাদের শব্দদ্রম মধ্যপন্থায় শাস্তি খোজে বলে তা 
হয়ে ওঠে শ্মশানের শাস্তি। তুলসী মঞ্চ থেকে তারা পবিত্র প্রদীপের আলো এক 
ফুঁয়ে নিভিয়ে অকবিতা, খেউড় কবিতা বা সস্তা চটকের পিণ্ডি চটকানো পংক্তিতে 
সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনকেই কলুষিত করে তুলছে। 

স্বদেশ স্বকাল ও ঘৃণার স্বরলিপি" কবি স্মরক্তিং বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ । 
হোক প্রথম বা একমাত্র তাতে কী? হাবিজাবি দু’শো চারশো থেকে ঢের বেশি 
ওজনদার ৷ ঝকঝকে ছাপা, সুন্দর কবিতা নির্বাচন গ্রন্থের মাত্রা যে গাম্ভীৰ্যের স্বাক্ষর 
রেখেছে ততো বেশি ম্যাডম্যাড়ে গ্রন্থটির প্রচ্ছদ । যেন এলিটদের কবিতার মতো 
দুর্বোধ্য। 
স্বদেশ স্বকাল ও ঘৃণার সরলিপি -- লোকায়তিক প্রকাশনী সংস্থা । বি/ই/২৫/৫, দেশবন্ধু নগর, কলি-৫৯। 

সুল্য-২০ টাকা। 
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| ফিচার - দুঁই 


সাধনায় পৃথিবা দেখা 
স্মরজিৎ বসু 


কাব্য সমালোচনার এক্তিয়ার থাকা চাই। তবেই তো তার ওজন ৷ ভারহীন 
কাব্যরসিকের কাব্য সমালোচনা কেমন হবে জানি না। অনুরোধে আমার টেকি 
গেলার অবস্থা । হাতে লোকায়তিক প্রকাশনী সংস্থার কাব্যগ্রন্থ “রণাঙ্গণের অদূরেই' 
-_- কবি দিলীপ সামস্ত ৷ মূল্য ৪ ২৫ টাকা। 

পৃথিবী দেখা মোটেই সহজসাধ্য নয় । এই অসাধ্য সাধনের পথে দিলীপের 
ছড়িয়ে সূর্যের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা । দিলীপের কাব্যের মূল সুরটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদের সুর । যদিও কখনো বলে ওঠেন __ “আজকাল কারো জন্যে আর 
অপেক্ষা করি না/ কারো জন্যে আর কৃষ্ণচূড়ার রঙ চুরি করি না” কিংবা ‘শিউলির 
ঘ্রাণ ছুতে গিয়ে পাকে ডুবে মরি ।” তবু এটাই মূল প্রতিপাদ্য নয় । কখনো অভিমান 
ভরে বলেন -_ “ আমার অনাহার হেতু কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই।” এই 
অভিমান হতাশার সাময়িক পিছুটান কাটিয়ে কবির কন্ঠে উচ্চারিত হয় __ “দিব্যি 
শুনতে পাচ্ছি/ পাখিদের ঘর বাধবার শব্দ,/ ফুলেদের ফুটে উঠবার খস খস লঘু 
স্বর,/ নদী চলেছে ছুটে মৃতদেহ নিয়ে মহাপ্রবাহের দিকে, ” কখনো উচ্চারিত হয় 
-_- “বৃত্তটা ছিড়ে ফেলবার মরণপণ প্রয়াস/ অন্তৰ্মুখী চাপে বিন্দু থেকে বিন্দুতর/ 
চুয়াত্তরের শাক্ত পোখরান আজ/ নিশ্বাস প্রশ্বাসহীন নির্জন ।” কবি নিজেই হতাশার 
উৎস খোঁজেন “একেকটা সময় এরকমই/ চারিদিকে ঘন কুয়াশায় ঢাকা,” তার 
কবিতায় সহজেই এসে যান লেনিন, গঞ্জালো, রূপ কানোয়ার, সীতা, বৃহন্নলা, 
রত্বাকর, রূমানিয়া, যুগোশ্নাভিয়া, কিউবা, তিউ নিশিয়া, চীন, রাশিয়া । 
আত্তর্জাতিকতাবাদে দীক্ষিত কবির যাতায়াত সর্বত্র -_ “ যে ঘরে কান্নার গুমোট 
ব্যাকরণ/ যে ঘরে বৃহন্ললার আশ্চর্য সম্ভার হেতু/ এক এবং অদ্বিতীয় না পাওয়ার 
তীব্ৰ বেদনা/ যে ঘরে অত্যাশ্চর্য দেবশিশু স্বপ্নে বিভোর/ যে ঘরে দম্পতির 
অমলিন হাসাহাসি/ যে ঘরে মানুষের ছবি লক্ষ্মীর কুলুঙ্গীতে 1” 

সভ্যতার পোষাকের নীচেই অশ্লীল বর্বর জীবন থাকে । তাই রূপ-কানোয়ার 
তাকে উদ্বেলিত করে --- “নাভীমূল থেকে কেউ না কেউ সরাবে বিষাক্ত সাপের 
ছোবল/ কেননা তুমি তোমার জন্য, আমাদের অনিকেত বসতবাটি/ দাউ দাউ 
চিতায় দেখো ঝরে পড়ছে আগামী শতাব্দীর/ আকুল কুল কুল ঝর্ণার গয়নাগাটি ।” 
নক্ষত্র 1% 2001 1511/% আনুঃ-মার্চ, ২০০১। 
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পৃথিবী জুড়ে সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে লেনিনের লড়াইকে এনেছেন 
সচেতনভাবে __ “সংশোধনবাদীদের জার্সিগুলির ফ্যাকাশে বর্ণ চিনে চিনে তিনি 
এসেছিলেন নিশ্চয়ই/ এই ভারতবৰ্ষেও; এই বাইশে এপ্রিলেই _” 

দিলীপ স্বভাব কবি । শব্দ নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় না। অনায়াসে 
বৈদিক যুগ থেকে সাম্যবাদী যুগে চলে যান ৷ মাঝখানে ঝড় ঝাপটায় থামতে হয় 
না। তার কবিতার ভাষা কখনো উন্মাদনা সৃষ্টি করে, কখনো বা নৈসর্গিক চিত্ৰকল্প 
তৈরী করে সহজেই, কখনো অনায়াসে চলে যান গ্রাম্য বধূর একান্ত নিজস্ব লক্ষ্মীর 
কুলুঙ্গীতে ৷ এখানেই তার কবিতার সাফল্য । কবিতার ব্যাকরণ মেনে চলা তার 
ধাতে নেই। তবু পড়তে গিয়ে হৌচট খেতে হয় না। একটি কবিতা লিখতে গিয়ে 
তিনি বহুদিকে ছুটে বেড়ান। তাই বহুক্ষেত্রেই কবিতার অকারণ দৈর্ঘ্য পাঠকের 
ধের্যচ্যুতি ঘটাতে পারে । কিছু কিছু শব্দের উপর তার অকারণ বাৎসল্য আছে যা 
বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়েছে। এসব ক্ৰটি সামান্যই। মূলতঃ দিলীপ আবেগপ্রবণ 
কবি। আবেগহীন কবির কবিতা তো মনের কাছেই পৌঁছায় না। এখানেই দিলীপের 
কবিতার বেশিষ্ট্য। 


“রণাঙ্গনের অদৃরেই"' __ দিলীপ সামস্ত -লোকায়তিক প্রকাশনী সংস্থা । মূল্য-২০ টাকা। 


নক্ষত্ৰ কর কপেপঠ্মু্‌/ 151 / * আানুঃ-মাৰ্চ, ২০০১। 
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নারী জগৎ 
দোয়েল মিশ্র 


“নারী” শব্দটি দুই অক্ষরের, অথচ অর্থ অনেক গভীর । “নারী”” বলতেই 
হৃদয়ের কোণ থেকে ভেসে ওঠে একটু কর আবেগের স্পর্শ। নারীই সমাজের 
ধাত্রী, সমাজের উর্বর ভূমি । 
ওঠে । তাই বর্তমান সমাজে নারীর অস্তিত্ব উদ্ঘাটনে বলা যায়, বর্তমানে নারীজাতি 
এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। 

এইটুকু মাত্র জানি যে, রাষ্ট্রসংঘ ৮ই মার্চ দিনটিকে “নারীদিবস” হিসাবে 
ঘোষণা করেছে। নারীর অধিকার, ক্ষমতা, বিকাশ, স্বাধীনতা এইসব কিছু নিয়েই 
লড়াই, বাকৃযুদ্ধ চলেছে বহুদিন ধরেই । সারা বিশ্বে তো বটেই, ভারতবর্ষে তথা 
বাংলায় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে । 

সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে সমাজটাকে ধারণ করে রেখেছে নারীজাতি ৷ 
আৰ্য আগমনের পূর্বে আদিম সমাজে নারীজাতির অস্তিত্ব তেমন সুদৃঢ় ছিল না। 
আর্য আগমনের পর থেকেই সমগ্র ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। 
আর্ধসমাজে নারীদের স্থান ছিল যথেষ্ট উচ্চে। গার্হস্থ্য জীবনের পাশাপাশি তাদের 
সামাজিক মর্যাদাও ছিল যথেষ্ট পরিমানে ৷ আর্যসমাজে আমরা লীলাবতী, খনা, 
গাগী, মেত্রেরী প্রমুখ বিদুবীদের উল্লেখ পাই ৷ ধীরে ধীরে তৎকালীন সমাজ পরিবর্তিত 
হওয়ায় পুরুষদের আধিপত্য বৃদ্ধির সাথে সাথে নারীজাতির স্বাধীনতা সঙ্কুচিত 
হতে থাকলো । এ হেন পটভূমিতেও নারীজাতি অভ্তঃপুরচারিণী হয়ে নিজেদের 
ক্ষমতা, মর্যাদা মোটামুটিভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। এরপর ইতিহাসের পাতায় 
মুসলমান শাসনের গৌড়ামির চাপে নারীজাতির সম্মান মর্ধাদাকে লুণ্ঠিত করে 
এক অসহায় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। প্রাচীন যুগের পর বেশ কয়েকটি 
বছর ইসলামী শাসনে ভারতে ঘটল ব্রিটিশদের আগমন ৷ ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ 
ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পুরুষজাতি নারী মহাযোদ্ধা 
হিসেবে পাশে পেতে চেয়েছে এবং বহু নারী সৎ-সাহসের পরিচয়ও দিয়েছেন - 
জীবনে বাচার আগ্রহ ও চিস্তাভাবনাকে প্ৰতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে । যতদূর জানি, 
ব্রিটিশদের পরাধীনতার শৃত্খলে আঙ্টেপৃত্তে বাধা ভারত ভূমিতে নারীর একটা 
নক্ষত্র 2 ১0000 151/% জানুঃ-মার্চ, ২০০১। ৰ 
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ভূমিকা ছিল ৷ হয়তো নায়ীজাতি গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে বন্দী থেকেও নিজ কর্তৃত 
নিয়ে বিরাজ করতো । বহু প্রচেষ্টার পর অৰ্জিত স্বাধীনতা দেশের মানুষ ঘথেচ্ছভাবে 
ব্যবহার করতে থাকে। স্বাধীনতার পর থেকে থেকে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন শহর শহর্তলী এমনকি গ্রামাঞ্চলও আধুনিকতার রঙে নিজেদের রাডিয়ে 
নিয়েছে। ইতিমধ্যে সম্তর-এর দশকে অন্যতম উপহার বিদ্যুতের অনুপ্রবেশ এবং 
দূরদর্শন দেশবাসীকে এক নতুন চমক দিয়েছে। গৃহে গৃহে দূরদর্শনের অবাধ প্রবেশ 
চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ রমণীদের মনে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। এক 
একটি বছরের ব্যবধানে যুগ অগ্রবর্তী হওয়ার সাথে সাথে আধুনিকতার সংজ্ঞার 
একটু একটু করে পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে বিশেষত নারীদের স্বাধীন চিত্তাবারা, 
আদর্শের কতকাংশ খণ্ডিত হয়ে উচ্চাকাঙ্খার খোচায় শহর ও মফঃস্বলের দূরত 
ঘুচে গিয়ে আধুনিকতার নামে আধুনিক ফ্যাশানের প্রভাবটা নারীকে প্রলুৰ করেছে 
এবং এইভাবেই ধীরে ধীরে অর্থলোলুপতার জাল বিস্তারে বিজ্ঞাপনের পদসঞ্চার । 

একথা আমাদের সকলেরই জ্ঞাত যে, সুপ্রাটীনকাল থেকে সুন্দরীদের সঙ্গে 
যুদ্ধের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ৷ গ্রীসের সুন্দরী হেলেনকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত 
যুদ্ধের কেন্দ্রভূমি ছিল সীতা ও দ্রৌপদী। কিন্ত আক্তকের এই আধুনিক যুগে 
ব্যবসায়িক এই যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে সুন্দরীদের । 

নারী আজ বিজ্ঞাপনের পণ্যসামশ্্রী। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, পুরুষ- 
সমাজ এটাকে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করলেও নারী ও আজ তাকে সাদরে গ্রহণ 

বেশ কিছুদিন যাবৎ পৃথিবীর সর্বত্র একটা প্রতিযোগিতা ব্পকভাবে ছড়িয়ে 
পড়েছে। “বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা” কিংবা “বিউটি কনটেস্ট” । শুধুমাত্র 
অর্থলোলুপতায় আর উচ্চাকাঙ্খার চরম যৌনানলে আত্মাহুতি দিয়ে কিছু প্রসাধন 
ও পোষাক প্রস্তুতকারক কোম্পানী এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের খেলার পুতুলে পরিণত 
হয়েছে। আচ্ছা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এটা কি এক ধরনের শোষণ নয় £ 
শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এটাই সম্ভব! 
সঙ্গে রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজ হঠাৎ যেন শরীরী চেতনায় জেগে উঠেছে। 
উচ্চাকাঙ্থায় তাড়িত হয়ে আকাশচুম্বী হতে গিয়ে সৌন্দর্য, মাধুৰ্য, নৈতিকতা, রুচি, 
চিস্তাদর্শ সকল কিছুর আবরণ খসিয়ে দিয়ে কিছু প্রখ্যাত আধুনিক মনস্ক শিল্পী বা 
নক্ষত্র # কপ্েংপেঁদা/ 151 / * জানুঃ-মাৰ্চ, ২০০১। 
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অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিভাবকত্বে বে-আক্র আধুনিকতার রঙে সজ্জিতা হচ্ছে, আর 
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের ওপর হামলে পড়েছে নামী-দামী কিছু কোম্পানীরা। 
আচ্ছা এইসব সুন্দরীরা কাদের সম্পত্তি? দূরদর্শন নামক একটি জড় পদার্থের অবাধ 
প্রবেশের ফলে এহেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি কর্মব্যস্ত মানুষের এবং স্কুল কলেজ পড়ুয়া 
কিশোর কিশোরী বা তরুণ তরুণীদের অবসর সময়টুকুকেও আকর্ষণ করে নিয়েছে 
চুম্বকের মতো ৷ আর এই সকল অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা চিন্তাভাবনা যুক্তি-বির্সজনের 
অন্তরালে স্বপ্নের মায়াজাল বুনতে বুনতে কামলোলুপতায় মত্ত হয়ে জগংটাকে উপভোগ 
করতে গিয়ে দৈনন্দিন খবরের কাগজের শিকারে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে 
সমাজটাকেও অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করছে। 

উচ্চাকাহ্ধা চরিতার্থতার পাশাপাশি কিভাবে অর্থপ্রাপ্তির উচ্চ-শিখরে ওঠা যায়, 
নিজেদের পাস্টে ফেলছে বছর শেষের ক্যালেণ্ডারের মতো। নিজের দেহ থাকতেও 
অপরের দেহে বেঁচে থাকার মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ কারো মুখ, কারো চোখ, কারো বা টোল 
পড়া হাসি, কারো নিতম্ব, কারো বা বক্ষ ধার করে বেঁচে থেকে স্বর্গসুখ লাভ করে বাসনা 
আর প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় চলেছে। “নারী” সম্পর্কে আমাদের যে সনাতন ধারণা 
ছিল: অর্থাৎ কোন এক গাঢ় সন্ধ্যায়, লাল পেড়ে শাড়ীর ঘোমটায় অবগুঠিতা হয়ে 
সীমান্তের আলপথটা লাল সিঁদূরে রাঙিয়ে প্রদীপ দেওয়ার দিন কি তবে চলে গেল? 
নারী যে মূলত জননী, তার উর্বরতা, স্নিঞ্ধতা, মাধুর্য সবই কি আধুনিকতার তলায় ছাইচাপা 
আগুনের মতো ঢাকা পড়ে গেল £ এর জন্য দায়ী কারা £ শুধুই কি পুরুষ শাসিত সমাজ, 
নাকি নারী নিজেও + 

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের মানসিকতা, চিন্তাধারা সবকিছুই একটু 
একটু করে উন্নতির দিকে এগোয়। আদিম সমাজও একটু একটু করে উন্নত হয়েছে। 
নগ্রতার আবরণ খসিয়ে পোষাক পরে সভ্য হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কি এমন যুগ এলো 
চলেছে। সভ্যতার অগ্রগতির পাশাপাশি মানসিকতার পরিবর্তন” এহেন যুক্তির অস্তরালে 
আধুনিকতার রঙ মাখতে গিয়ে কি আমরা অতীতের সবটুকুকেই ভুলে যাবো? তবে যে 
বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এরা যে নারী চরিত্র প্রকেছেন, এ সবই কি মিথ্যে? 

সুতরাং অর্থ উপার্জনিটাই বদি জীবনের-মূল কথা হয়, তবে তো পেশা বা বৃত্তির 
ক্ষেত্রে এমন শ্রেণীবিভাগ থাকাটাই উচিত নয়। তবে তো একজন অধ্যাপিকা এবং 
বারবনিতাকে সমগোত্র বলে ধরে নিতে হবে । তবে কি সব আলো নিভে গেল? 

বোধহয় নয়। কেননা, মুষ্টিমেয় কিছু জনসাধারণ এই মানসিকতার শিকার হলেও 
বিশ্বের কোন স্থানে বর্তমানে নগ্ন আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। 


বেশ কিছুদিন আগে সারাদিনের ব্যস্ততার পর সেদিন রাত্রে টি.ভি-টা খুলতেই ডি 
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চোখে পড়ল একটা টায়ারের বিজ্ঞাপন, আর সেখানেও কোন সুন্দরী রমণীর প্রায় নগ্ন 
> দৃশ্য । তখন নিজেকে একজন নারী ভেবে যে কতটা নীচ আর ছোট মনে হয়! আচ্ছা, এ 
বোধ কি এদের মধ্যে কোনদিনই জাগ্রত হবে না? 
ব্যসদেবের মহাভারতে দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণের জন্য কৌরব বংশ ধ্বংস হয়েছিল, 
অথচ একবিংশ শতাব্দীর মহাভারতে কৌরবরা আহান আর অভিনন্দন জানিয়ে ভারতের 
আদর্শ, দর্শন, রুচিবোধ, নৈতিকতাকে ধ্বংসের খালে বইতে সাহায্য করছে। 
| ১৯৫৩ সালের ৮ই মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত আর কিছুদিন নারী জাতির শক্তি, 
সাহস ও মুক্তি চেতন বোধ কতখানি অগ্রসায়িত£ আমার তো মনে হয় যে এমনই 
সামান্য যা বলা যায় না। 
আচ্ছা এর কি কোন প্রতিকার নেই £ আর কিছুদিন আগেই ৮ই মার্চ “আস্তর্জাতিক 
কোন একটা বিশেষ দিনকে শ্ৰদ্ধাজ্ঞাপন করে লাভ কি? আজ থেকে বহুকাল আগেই 
< রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন যে, 
“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার 
কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা %”” 
বিশ্বজুড়ে নারীজগতে যে মহাসঙ্কট দিনে দিনে সর্বগ্রাসী পদ সঞ্চারে এগিয়ে 
আসছে -__ তাকে প্রতিরোধ করবে কে? নারীকেই করতে হবে। ব্যবসায়িক বুদ্ধির 
হবে না। 
পরিবর্তনশীলতা বাঞ্ছনীয়, কিন্ত যে পরিবর্তনশীলতা ব্যাধির শিকার সেটা নিশ্চয় 
গ্রহণীয় নয়। | 
আমি বলছি না, নারীকে উনবিংশ শতকে ফিরে যেতে হবে, কিন্তু আধুনিকা 
ঞ হয়েও তো নারী গৃহশ্রী হয়ে উঠতে পারে । ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও চিরকাল 
মধ্যবিত্ত সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সমাজ সকল সুস্থ আদর্শকেই ধারণ করে রেখেছিল। 
বিভ্রান্ত -_ এই বিভ্রার্ভিই নিয়ে চলেছে মহাসঙ্কটের অন্ধকার গুহার । আচ্ছা, এই অন্ধ 
আবেগে চলার গতিপথ থেকে যুক্তির সন্ধান দেখাবে কে? 
আমার বিশ্বাস প্রতিবাদী নারী সমাজই এই মুক্তির সন্ধান দিতে পারে। 
তাই একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় আজ নারীকে এই শপথ নিতে হবে যে = 
আমরা নারীকে পণ্য হতে দেবো না -নারী বসুন্ধরার প্রতীক -সকল শ্রী, সৌন্দর্য, সম্মান 
- নারীই সমাজকে দিতে পারে এহেন চিত্তের উদ্বোধন, নারী জাগরণ, নারীকে সক্কটাপন্ন 
অস্তিত্বের মুক্তিপথ দেখাতে পারে। 


মন নক্ষত্র # 250300/151/র% জানুঃ-মার্চ, ২০০১। 








সত্যের প্ৰতিষ্ঠাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে তা মিথ্যার মাধ্যমে অৰ্জন করা 
সম্ভব কিনা একথা ভাবার অবকাশ আমরা পাইনি ৷ খুব কাজের সময়, গত দেড়শত 
বৎসরের ইতিহাস এই কথাই বলে । গত দেড়শত বৎসরে স্বাৰ্থত্যাগ ও আত্মদানের 
উদাহরণ সেই, এমন নয়। তথাপি জাতিগতভাবে আমরা যে বড় কিছু করে 
উঠতে পারিনি তার কারণ এই অসত্যের আশ্রয়ে বড় কিছু করতে চাওয়ার মধ্যে 
নিহিত আছে। গত সংখ্যায় এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করেছি যে দেশের 
এককালের শ্রদ্ধেয় নেতারা অপ্রয়োজনে কিংবা তুচ্ছ কারণে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে 
সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তা সম্ভব হয় নি। হওয়ার কথাও ছিল না! 
সংগ্রামের সময় কৌশলগত কারণে হয়ত মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় । যদিও তা 
অসত্যই। আর লক্ষ্য পূরণে অসত্যের আশ্রয় নেওয়া কখনই মান্য হতে পারে 
না। 
ব্যক্তি যখন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে, যার সাহায্য এবং সহায়তা 
নিয়ে মিথ্যার সত্যরূপ দেওয়া এবং আত্মরক্ষা যখন সম্ভব হ’ল পরে অনুকূল 
পরিবেশে তাকে মিথ্যাবাদী বলে গাল পাড়া হয়, তখন একথা অবশ্য মান্য যে, 
মিথ্যার আশ্রয় নিছক কৌশলগত কারণেই নেওয়া হয় নি। জাতীয় স্বার্থের দোহাই 
দিয়ে তা ছিল আত্মরক্ষার ঘৃণ্য কৌশলমাত্র ৷ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বহু সংগ্ৰামী 
নেতার মধ্যেই মিথ্যার আশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একারণেই, 
উত্তর-স্বাবীন ভারতবর্ষ দ্রুত এবং কার্যত বিনা বাধায় বিশ্বের অন্যতম প্রধান অসাধু 
দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। আদর্শ, নৈতিকতা, সততা এবং সম্মান বিসর্জন দিয়ে 
যারা বরণীয় হয়েছিল, তারা কোন অধিকারে অপরকে নীতিনিষ্ঠ হতে কিংবা সৎ 
থাকতে বলবে? আর বললেই তা মান্য হবে কেন? অপরপক্ষে, স্বাধীনতার সময় 
ংবা তাৰ অনতিপরে যে প্ৰজন্ম বেড়ে উঠেছিল তারা, পূর্ব প্রজন্মের বহু নেতার 
অস্বচ্ছ জীবনধারা দেখে, অসাধুপস্থা গ্রহণে বিন্দুমাত্র কুপ্ঠিত হয় নি। অসাধু জীবন- 
যাপনে অকুপ্ঠিত ৯ প্রজন্মের উত্তরসূরীর বর্তমানে নীতিবোধ বিবর্জিত গলিত 
আমার এই হতাশা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে ব্রন্মাগোপাল দত্ত লিখিত, 
স্বামী নির্মলানন্দ - তুলসী মহারাজ ও ডাইরেক্ট ডিসাইপেল” বইটি পাঠ করে। 
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ধৰ্মীয় অনুভূতি সমৃদ্ধ করার জন্য বইটি আমি পড়িনি । রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
সেবামূলক কাজের প্রতি গভীর আগ্রহ থাকায় আমি এই বইটি পাঠে আগ্রহী হই। 
বইটি পাঠ করে বহুদিনের সেবাধর্মে নিবেদিত এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কেবলমাত্র 
হতাশ হয়েছি বললে কমই বলা হয় । ভাবছি, স্বাভিমান রক্ষার তাগিদে, স্বার্থ বা 
আত্মরক্ষার তাগিদ ছাড়াই, এমন একটি মান্য প্রতিষ্ঠান কত সহজেই না সত্যের . 
পথ পরিহার করতে পারে যদিও ধৰ্মীয় প্রতিষ্ঠান মাত্রেই “ঘোষণা করে থাকে 
যে, সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ 
করা যায় না। ব্রন্গমাগোপাল দত্ত মহাশয় কেবলমাত্র এই সামান্য কথাটা প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন যে, স্বামী নির্মলানন্দ বা তুলসী মহারাজ রামকৃষ্ণ দেবের সাক্ষাৎ 
শিষ্য ছিলেন ৷ একথা প্রমানিত হলে রামকৃষ্ণ মিশনের উপর আকাশ ভেঙে পড়বে 
তা নয়। তথাপি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষ মুক্তির পথ পরিহার করে কেবলমাত্র 
সাক্ষাৎ শিষ্য নন, তিনি বিবেকানন্দের শিষ্য । তুলসী মহারাজ রামকৃষ্ণদেবের 
সাক্ষাৎ শিষ্য হলেও, তিনি আজ তার কোন জাগতিক সুবিধার অধিকারী হবেন 
না। কেননা তার দেহাস্ত হয়েছে পূর্বেই । তুলসী মহারাজ বা স্বামী নির্মলানন্দ যে 
রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য এ সম্বন্ধে ব্ৰহ্মদত্ত মহাশয় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ৷ 
দু-একটা উদাহরণ তুলে দিচ্ছি। 

১) ১৮৮৭ সালে হাওড়া জেলার বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়িতে 
নাম পরিবর্তনের অনুষ্ঠানে নির্মলানন্দ ছিলেন। 

২) ১৯০৯ সাল বেলুড় মঠ ট্রাস্টি, রামকৃষ্ণ মঠ ও আশ্রমের হয়ে বিভিন্ন 
স্থানে যে-সকল শাখা খোলেন বাঙ্গালোর শাখাটি তার অন্যতম প্রধান । ওখানে 
প্রধান সন্যাসীরূপে তুলসী মহারাজকে নিয়োগ করা হয়। 

৩) ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত মিশনের সমস্ত প্রচার পুস্তিকায় তুলসী মহারাজকে 
রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যরাণে প্রচার করা হস্ত। 

৪) অভেদানন্দ যখন ইংল্যান্ড যান (১৮৯৬) তখন জাহাজঘাটায় 
রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের (যারা উপস্থিত ছিলেন) একটি গ্রুপ ফটো নেওয়া 
হয়। তাতে তুলসী মহারাজ আছেন। 

এখন মঠের প্রচারে তুলসী মহারাজকে বিবেকানন্দের শিষ্য বলা হয়। 
এর কারন কি? ব্ৰহ্মদত্তের বহয়ে একটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে। 

ভাঙা মঠের আত্মকথা £ ১৯২৯ “সালে ০০০ বোর্ডের 
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সংখ্যালঘিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা একটি নৃতন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন ৷ নাম দেওয়া হয় শ্রীরামকৃষ্ণ 
সারদা মঠ এবং বিবেকানন্দ মিশন। বেলুড় মঠের কর্তারা এর নাম দেয় ভাঙা 
মঠের দল । এই ‘ভাঙামঠের’ প্রতিষ্ঠানে তুলসী মহারাজ সভাপতি হন ৷ এটি একটি 
গুরুতর বিচ্যুতি বলে বিবেচিত হতে পারে । এই অপরাধে তুলসী মহারাজের নাম 
ও ছবি রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের ইতিহাস এবং অন্যান্য প্রচার পুস্তিকা থেকে মুছে 
দেওয়া হতে থাকে --- যার চূড়ান্ত পরিণতি হল মহারাজকে রামকৃষ্তদেবের শিষ্যত্ব 
থেকে বর্জন করা। প্রকৃত সত্য হ’ল, তুলসী মহারাজ দলত্যাগী রামকৃষ্ণ শিব্য। 
এটা বলাই সত্য হত । তা না বলে তার অবদান এবং অধিকার অস্বীকার করা তো 
এক ধরণের মিথ্যাচারই। এটা যারা করলেন তারা সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী সত্য প্রতিষ্ঠার 
এ এক চূড়াস্ত উদাহরণই বটে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন বিবেকানন্দ। 
যিনি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এলে প্রণত হয়ে স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ বলেছিলেন, 
‘জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাতা গুরুবৎ গুরুপুতব্রেসু*। প্রত্যুত্তরে বিবেকানন্দ আভূমি নত হয়ে 
ব্রন্মানন্দকে শ্রদ্ধা জানান এই বলে,“জ্ঞেন্টভ্রাতা সম পিতা!’ 

বিবেকানন্দ সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। বলেছিলেন, শু stand for ths truth. 
Truth will never alhy itself with falsehood. Even if all the world 
should be against me, Truth must prevail in the end”. শেষ খুব 
দূরের কিছু। আমাদের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছতে পারে না। বর্তমানে আমরা মাখামাখি 
হয়ে আছি। সেখানে সত্য আপন অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান এটা বলতে পারছি না। 
এই বলতে না-পারা বড় কষ্টের ভাবনারও ৷ অনাগত দিন ও শিষ্যদের কথা যখন 
ভাবি। এভাবেই চলবে? চলতে আমরা দিতে পারি। 
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‘নক্ষত্ৰ’ পত্ৰিকা এই সংখ্যা থেকে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের আত্মপ্ৰকাশের ও 
আপন মনের মাধুরী প্রকাশের এক চিলতে অবলম্বন ছোটদের বিভাগ ‘ধ্ৰুবনক্ষত্ৰ’। 
শিশুদের বিষয়ে বড়দের এবং তাদের নিজেদের লেখালেখিতে আশা করা যায় অচিরেই 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে ‘ধ্ৰুবনক্ষত্ৰ’। 

সম্পাদক 


ওগো মাৰ্তণ্ড 
অর্ণব সামত্ত 
তৃতীয় শ্রেণী, চিত্তরঞ্জন কলোনী হিন্দু বিদ্যাপীঠ 


গভীর পারাবার থেকে উদিতেছে, 
সোনার তপন। 

গায়ে তার লাল বেশ। 

সে ছড়াইয়া দিয়াছে তার কেশ-_ 
এই ভারতের সীমানায় সর্বশেষ । 
ওগো ভাস্কর এটাই কি তোমার দেশ? 


সরা ELEC er আগর Nf [ঘৰ 


Ld 


তাড়াতাড়ি 


সুচেতনা গোস্বামী 
বেগম রোকেয়া স্মৃতি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়, চতুর্থ শ্রেণী 
তাড়াতাড়ি করে নিই প্যাণ্ডেল, 
এক্ষুনি যেতে হবে ব্যাণ্ডেল 
পায়ে গলিয়ে নিয়ে স্যাণ্ডেল 
দৌড়ে গিয়ে ধরি বাসের হ্যাণ্ডেল। 


দুটি কবিতা 


প্ৰিয়দৰ্শিনী রায় 
পাঠভবন বিদ্যালয়, দ্বিতীয় শ্রেণী 


সৌম্য মামা 


আজ বাদে কাল সৌম্য মামা আসবে এখানেতে 
নামটি তার বড্ড বড় বলতে পারা যায়না যে। 


খিচুড়ি 
জিরাফের ডানা নেই ভাল নয় মন তো 
হরিণের শিং আছে তাই কত আনন্দ। 
সিংহের শিং নেই এই তার কষ্ট 
বাঘের কেশর ওই দেখা যায় পষ্ট। 
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শহরে এখন আরও অনেক ভীড় 
এখনো যদি রাস্তা পেরোই একসাথে 
ধরবি হাত আগের মত! 
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জীবনে এখন আরও অনেক ভীড় 
নানান মানুষ মানুষ, না-মানুষ 
এখনও যদি রাস্তা চলি একসাথে 


যে ঢেউয়ে ছিটকে গেল অনেক কেউ 
এখনও যদি দোলায় উঠি নামি 
ধরবি হাত এখনও-_ আগের মত? 


অজয় সেনাপতি 
প্রত্যাশায় সিঞ্চিত লতা স্বাধীন থাকা বেজায় কঠিন 
বিবর্তনে পুষ্ট হয়ে তার চাইতে আরো কঠিন 
পল্লবিত চায় যে হতে। তবু পারবে সে ঠিক থাকতে খাঁটি। 
শ্রমের স্বেদ ঝরছে ঝরুক যুক্তি দিয়ে বলবে কথা 
কাউকে না সে আকড়ে ধরে আবেগটুকুও থাকবে সাথে 
চলতে পারে নিজের মতে। বেতস যেমন দাড়িয়ে সোজা । 
চোরা বালিতে পা না রেখে চোখে পড়ে কই তেমন মেয়ে 
সহিষুঞতায় খুঁজবে হেসে সহ্ক্ান্দের দোড়গড়াতে 
পায়ের তলায় শক্ত মাটি। চলছে যেন তারেই খৌজা। 


মৌপিয়াসা 


সৌম্যত্রী বসু 
সপ্তম শ্ৰেণী, লোরোটো স্কুল, 


আমাদের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। কিছু সুখের কিছু দুঃখের। অনেক 
ঘটনা আছে যা আমরা ভুলতে পারিনা তাদের আমরা স্মরণীয় ঘটনা বলি ৷ সব মানুষের 
জীবনেই একটা না একটা স্মরণীয় ঘটনা থাকে! আমার জীবনের একটা স্মরণীয় 
ঘটনার কথা আক্ত আমি বলব। 

আমি লরেটো ডে স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী । ওহ্‌! আমি ‘তো আমার নামটাই 
বলতে ভুলে গেছি। আমার নাম 'সৌম্যশ্রী। আমার বন্ধুরা আমাকে আদর করে সৌম্য 
বলে ডাকে । আমাদের ক্লাসে মোট ৫৩ জন ছাত্রী । ছোটবেলা থেকে আমরা একে 
অপরকে ভালভাবে জ্রেনেছি, বুঝেছি। আমরা সবাই সবাইকে খুব ভালবাসি ৷ বন্ধু 
বলেই তো আমরা সুখ দুঃখের কথা একে অপরকে বলি । আমি ছোটবেলা থেকে শুরু 
করছি। আমাদের এক বন্ধু ছিল তার নাম ছিল মৌপিয়াসা । ওকে আমরা আদর করে 
মৌ বলে ডাকতাম । প্রত্যেক ক্লাসে আমরা বন্ধুরা মিস্দের সঙ্গে ফটো তুলতাম ৷ সব 
কিছুই ঠিকঠাক চলছিল ৷ হঠাৎ সব যেন এলোমেলো হয়ে গেল যখন আমরা তৃতীয় 
শ্রেণীতে পড়ি তখন দেখি মৌ আর স্কুলে আসছে না। শুনলাম ওর নাকি এক কঠিন 
অসুখ । পুরো এক বছর ও স্কুলে এল না। ওর দুই বোন, মধুছন্দা ও ঝতুপ্পর্ণা। ওরাও 
আমাদের স্কুলে পড়ে । ওদেরও দেখতে পেলাম না। ভাবলাম ওরা তিন 'বানই (বোধহয় 
স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে ওর কথা মনে পড়লে দুঃখ হত । ও আমার সঙ্গে 
বসে অনেক চার্ট করেছিল. তার মধ্যে কয়েকটা আমার কাছে আছে। দেখতে দেখতে 
আমরা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী হলাম ৷ সে বছরেও ও এল না। মাঝে মাঝে ভাবতাম কি 
এমন কঠিন অসুখ হয়েছে যে ও আসতে পারছে না? তারপর ভেবেহিলাম ও বোধহয় 
আমাদের ভুলে গেছে । কত প্ৰশ্ন যে আমার মনে জেগেছিল- কিন্তু আমি তা প্রকাশ 
পারবে না। এবার আমরা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী হলাম। তখনো ও এল না হঠাৎ 
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ওকে পেখে যে আমার কতটা আনন্দ হয়েছিল, ভা আর লিখে (বোকাতে পাব না 

বড়দিৰিমণি বললেন ও নাকি অনেক চিঠি পাতি, আমরা সবাই তখন খুব 
বেগে গেলাম 1 আমাদের আগে জানানো হয়নি যে ও ডিঠি পাঠত: যাইহোক, ও'কে 
যখন ফেরত পেয়েছি আর কি চাই? রাগ তখন নিমেষের মধ্যে চালে গেল আমরা 
সবাই ওকে হুবহর ধরে আমাদের জমা কথা বললাম ও আমাদের আনেক কথা 
বলল । ও হ্যা, ওর একটা বিশেষ গুণ ছিলি । আমাদের ক্লাসে সবচাইতে ভাল হাতের 
লেখা ছিল মৌয়ের ৷ ও আসার পর দেখলাম ওর নাকের ওখানে একটা সাদা কাপড় 
বাঁধা । ও বলল ডাক্তার ওটা বেঁধে দিয়েছে নাকে ধুলো না ঢোকার জন্য । শুনলাম ওর 
গালে নাকি খুব ব্যাথা: গলাটাও বেশ ফুলে গেছিল - কিছুক্ষণ পর ওর মা, কাকিমা 
কেঁদে উঠল। আমি শুনেছি এই রোগ হলে নাকি মানুষ বাঁচে না। ওর মুখের দিকে 
তাকালে ভীষণ কষ্ট হত ৷ মৌ ভীষণ মিষ্টি ছিল । আমরা কাকিমাকে জিজ্ঞাসা করলাম 
ও এতদিন কোথায় ছিল ? কাকিমা বললেন ও মুম্বাই গেছিল চিকিৎসার জন্য শুনলাম 
ও নাকি শুধু আমাদের কথা বলত । হঠাৎ দেখি কাকিমার চোখে ভল। কাকিমা করুণ 
মুখে তাকিয়ে আছেন । মৌ দু বছর ধরে পড়াশুনা করতে পারেনি । তাহ ও আমাদের 
থেকে বইগুলির নাম নিল। ওর হাতের লেখা কিন্ত একদম বদলায়নি । আমাদের 
সঙ্গে কিছুদিন ক্লাস করবার পর ও আবার স্কুলে আসা বন্ধ করে দিল । কাকিমা এসে 
বলে গেলেন যে ওর রক্ত পাশস্টাতে হবে, তাই ওকে আবার মুম্বাই নিয়ে যেতে হাবে। 
আমাদের সবার মুখটা কালো হয়ে গেল । ও একাঁদন স্কুলে এসে আমাদের সঙ্গে কথা 
বলে চলে ‘গেল । একনিন ক্লাসে বসে আছি হঠাৎ মিস্‌ বললেন, মৌ আর এই পৃথিবীতে 
নেই | ও সারাজীবনের মত আমাদের ছেড়ে চালে গেছে! নিজের গায়ে চিমটি কেটে 
কিন্তু মিসের চোখে যখন জল দেখলাম তখন বুঝলাম খা শুনেছি সবই সত্যি আর 
এর সঙ্গে আর কোনদিন কথা হবে না এই কথাটা ভাবতেই গায়ে কাটা দিয়ে উঠল 
একে অপরকে জড়িয়ে ধরে অনেকে কাদল । আম শুধু কীদিশি কারণ আম জানতাম 
এভাবে ভেঙে পড়লে উপরে মৌ বুঃখ পদবে । ঈশ্বর আমাদের থেকে মৌটকে ছিনিয়ে 
নিয়েছে তারপর ভাবলাম সত্যকে তো সত্য বলে মেনে নিতেই হবে । কিন্ত আমি 
আর থাকতে পারিনি বাড়িতে এসে খুব কেঁদেছিলাম ‘সদন ভাতও খাইনি আর 


আমার জন্য ও একীদন মিসের কাছে বকা হেয়োছিল | তখন ও আমাকে ভিসা 
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করেছিল আমি বন্ধু মানে জানি কিনা। তখন হয়ত মৌ'কে আমি এ প্রশ্নের উত্তর 
দিতে পারিনি, তবে এখন আমি জানি বন্ধু কাকে বলে। বন্ধু হল সে, যে পরস্পরের 
উপর বিশ্বাস, আস্থা রাখে। বন্ধু হল সে, যে দুঃসময়ে নিঃস্বার্থ ভাবে। ওকে হারিয়ে 
আমি বুঝতে পেরেছি যে বন্ধু আর প্রাণের মধ্যে কোন তফাৎ নেই ৷ আমার কাকিমার 
জন্য খুব কষ্ট হয়। কাকিমা বলেছিলেন যে মৌকে বাঁচান যাবে, কিন্তু শেষ পর্যস্ত আর 
কথা রাখতে পারেনি । মাঝে মাঝে ওর করুণ মুখটার কথা মনে পড়লে দুঃখ হয়। 
মৌয়ের ডাক নাম ছিল ডোনা ৷ কাকিমা বললেন স্কুল ছুটির পর সিঁড়ি থেকে আমরা 
যখন নামি তখন কাকিমার মনে হয় আমাদের সঙ্গে মৌও নামছে । আমি আমার অন্য 
বন্ধুদের কথা জানি না, কিন্তু আমি যতদিন জীবিত আছি আমি ওকে ভুলতে পারব 
না। আমি ওকে এখনো আমার আশেপাশে অনুভব করি, যদিও এটা আমার মনে 
ভুল। ঈশ্বর যদি মৌয়ের জায়গায় আমাকে নিয়ে নিত আমি অনেক খুশী হতাম। বন্ধু 
হারান যে কত বড় দুঃখের কথা তা আর লিখে বোঝাতে পারব না। ও সত্যি এক 
অনুভব করতে পারবে । আগেই বলেছি ওর দুই বোন। ওরা ওদের দিদিকে যেমন 
ভালবাসত তেমনি ওরা আমাদেরও ভালোবাসে । আমার কোন বোন নেই। আমি: 
ওদের খুব ভালবাসি । দিদির অভাব হয়ত পূর্ণ করতে পারব না, তবে চেষ্টা করতে 
ক্ষতি কি? সেদিন মধুছন্দার জন্মদিন ছিল। ও পুরো মৌয়ের মত দেখতে হয়েছে। 
মুখটা দেখলেই প্রাণটা জুড়িয়ে যায় । আমি মাঝে মাঝেই ঈশ্বরকে বলি মৌকে ফিরিয়ে 
দিতে, যদিও এটা সম্ভব নয়। কাকে বলব? কে শুনবে আমাদের কথা? পারবে কি 
কেউ মৌকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে? সবই বৃথা। 

মাঝেই মনমরা হয়ে বসে থাকি । আমি কিন্তু মৌয়ের সঙ্গে ঝগড়াও করেছি, এখন 
মনে হয় কেন করেছিলাম? তাই এখন কেউ ঝগড়া করলেই আমার খুব রাগ হয়। 
এই হল আমার জীবনের এক কাহিনী । এই হল এক বন্ধুর গল্প যে বিশ্বাস করত 
“ভালবাসাই বন্ধুত্ব” । 
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আমার সুন্দরবন ভ্ৰমণ 


টোৌড়ি ঘোষ 
পঞ্চম শ্রেণী, লেকটাউন গার্লস স্কুল 


এবার আমরা সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েছিলাম । লঞ্চে মাত্র দুদিন ঘোরার কথা 
হয়েছিল । আমরা অনেকে গিয়েছিলাম প্রায় ৪৫ জন মতো ৷ সেই লঞ্চেই আমাদের 
খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমার অনেক বন্ধুও গিয়েছিল। 
আমরা গেছিলাম ২৮শে ডিসেম্বর । আগের দিন রাত্রে তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়েছিলাম। 
কারণ ভোরেই ক্যানিং-এ যাবার ট্রেন। ২৮ তারিখ ভোরে উঠে স্নান সেরে সকালের 
খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম ক্যানিং-এর উদ্দেশে । সেখান থেকেই সব ছাড়ে। 
আমাদের লঞ্চটাও সেখান থেকে ছেড়ে ছিল । ট্রেনের টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসলাম। 
বিশাল বড় মাঠ। ছোট ছোট বাড়ি ঠিক যেন ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন বহু গ্ৰাম এইসব 
দেখতে দেখতে কখন পৌঁছে গেলাম বুঝতে পারলাম না। তারপর ক্যানিং থেকে 
ভ্যান ধরে মালপত্র তুলেছিলাম। ভ্যান আগে যাচ্ছিল তারপর আমরা হেঁটে হেঁটে 
দিল । তারপর আবার কিছুদূর হেটে লঞ্চে গিয়ে বসলাম । আমাদের লঞ্চের নামটা 
ছিল ভারী অদ্ভুত “বীর হনুমান’ ৷ সকাল ১০.৩০ মিনিটে যখন মাতলা নদীতে জোয়ার 
এল তখন আমাদের লঞ্চ ছাড়লো । জলের উপর দিয়ে যখন লঞ্চটা চলছিল তখন 
ভারি আনন্দ লাগছিল । আমাদের সঙ্গে আরো অনেকগুলি লঞ্চ ছাড়ল । আমরা লঞ্চের 
উপর গিয়ে বসলাম । নদীর উপর প্রকৃতির সুন্দর রূপটা দেখতে ভারী ভাল লাগছিল। 
চারপাশের বন জঙ্গলও সুন্দর । কিন্তু বাঘ দেখতে পেলাম না। এটাই দুঃখ । 
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সংহতিই অগ্রগির ভিউ 


হাজার পাথরের টুকরোই তৈরি হয় 

একটি প্রাসাদ । প্রাসাদটি দৃঢ়, মজবুত। 

বহু জাতি, ধর্ম ভাষা এবং আচারের 

সমাহার আমাদের দেশ। আচরণে 
| পৃথক--কিন্তু বিশ্বাসে এক। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


স্যার: নং 1316/2000/ভুথ্য ও সংস্কৃতি 


| ই তাং 30.3.2001 
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১১০ বর্ষ __ _' বৈশাখ-আশ্বিন-১৪০৮ 
২য়-৩য় সংখ্যা April—Séptember 2001 
উপদেশক মন্ডলী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় * কল্পতরু সেনগুপ্ত * রাম 


বসু * মৃণালিনী দাশগুপ্ত '* ধনঞ্জয় দাশ * চিত্ত 
ঘোষাল * বিশ্বজীবন মজুমদার * জ্যোতির্ময় ঘোষ 
# সুশান্ত হালদার « * অমিত্ৰসূদন ভট্টাচার্য ” ॥ কণিকা 
ঘোষ * অজয় কুমার ঘোষ * প্ৰণব চট্টোপাধ্যায় * 
শ্রীহীর ভট্টাচার্য * অয়লকাস্তি ওহ। 


সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি কৃষ্ণ ধর 


সম্পাদকমন্ডলী _ বীরেন্দ্রমোহন * রবি দত্ত * নন্দিতা ঘোষ * সুন্নাত 
‘দাশ * ঈশিতা মুখোপাধ্যায় 

সহসম্পাদক বীরেন্দ্রমোহন 

মালাৰ দীপক মুখোপাধ্যায় * দিলীপ সামন্ত 

কৰ্মাধ্যক্ষ তুহিন বাগচি* সুবত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রচার ও বিপনন __ স্রল মুখোপাধ্যায় « কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত ॥ 
লোকেশ হোমরায় * অপূর্ব কর * নীলিম 
গঙ্গোপাধ্যায় ৰ 

কাৰ্যালয় পি 119. সি. আই. টি. রোড়, কলকাতা 700 010 


শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ # XXX0152-153#8# এপ.-সেপ,, 2001. 


অবশ্যই কপি রেখে রচনা পাঠাবেন, কারণ অমলোনীত রচনা ফেরৎ 
দেওয়া সম্ভব নয়। 


বিক্ৰয় (এজেন্ট) 

পাচ কপির কম এজেন্ট হওয়া যায় না 
উনিশ কপি পর্যন্ত কমিশনের হার 25% এবং 
কুড়ি বা তার বেশি কপির কমিশন 333 % 


আর, এন. 24573/72 
ব্রেমাসিক 

শ্ৰীযুক্তা মণিমঞ্জুবা বসু 

বিএ , প্রফুল্ল কানন (পশ্চিম) 
কৃষ্ণপুর, কলকাতা- 700 10] 
ফোন £ 576-6947 


বীরেন্দ্রমোহন 
পি-199, সি. আই. টি. রোড 
কলকাতা- 700 0190 


ূ আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে বর্ণিত সকল তথ্য আমার 
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এক শিক্ষা ও সংস্কৃতির গেরুয়া খোলস 


দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গেরুয়াপস্থীদের অনুপ্রবেশ 
যেভাবে ঘটছে তাতে মুক্তবুদ্ধি মানবতাবাদী নাগরিকরা গভীর 
উদ্বেগ বোধ করবেন এটা স্বাভাবিক । এর প্রতিবাদ জানিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্ৰী বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য গত ২ সেপ্টেম্বর 
দিল্লিতে অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমস্ত্রীদের এক 
কনভেনশন আহান করেছিলেন । তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বারোটি 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী প্রমুখ আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন । 
বামপন্থীদের সঙ্গে এ বিপদে কংগ্রেস এবং জম্মু ও কাশ্মীরের 
ন্যাশনাল কনফারেন্সও সামিল হয়েছিল ৷ এমন কি বিজেপির 
নিয়স্রাণাধীন এন.ডি:এ.-র শরিক অঙ্কের মুখ্যমন্ত্রী তেলেগুদেশমের 
নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু শিক্ষা ও সংস্কৃতির তথাকথিত হিন্দুত্বকরণের 
অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন । এই ষড়যন্ত্র 
সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রথমেই সরব হয়ে দেশবাসীকে 
সতর্ক করে একটা জাতীয় কর্তব্য সাধন করেছে। শিক্ষানীতি 
নির্ধারণে কেন্দ্ৰ ও রাজ্য উভয়ের সম্মতি দরকার । সংবিধানে তা 
স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। বি.জে.পি. এবং তার আত্মার 
আত্মীয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (যার সদস্য নাুরাম গডসের 
গুলিতে গান্ধীজী নিহত হন), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ দল 
ইত্যাদি গোড়া থেকেই সুপরিকলিতভাবে তরুণ প্রজন্মের মগজ 
ধোলাইয়ের জন্য (নাৎসিদের মতো) ভারতের ইতিহাস বিকৃত 
করার কাজে লিপ্ত । 

শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের ছক অতিপরিচিত। 
তাদের হিন্দুত্ববাদ প্রচারের পর্বনজির মিলবে হিটলারের 
নাতসিবাদের মধ্যে যারা বিশুদ্ধ আর্ধরক্তের গরিমা প্রতিষ্ঠার 
জন্য ইহুদিদের গ্যাসচেম্বারে পাঠিয়ে ব্যাপারটার চুড়ান্ত সমাধান 
বা ফাইন্যাল সলিউশন করতে চেয়েছিল বিগত শতাব্দীর ত্ৰিশ 
ও চলিশের দশকে । বি.জে.পি.-র অনুশাসন প্রণালীর সঙ্গে 
নাৎসিবাদের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় । 

এরা ক্ষমতা পাবার লোভে কিছু শরিক জুটিয়ে গালভরা নামের 
জাতীয় গণতান্ত্িক জোট বা ন্যাশনাল ভেমোক্রযাটিক এলায়েনস্‌ 
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ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পাটি বা জাতীয় সমাজতন্ত্ৰী দল। 
বি. জেপি. নিয়ন্ত্রিত মঞ্চের অন্যন্য শরিকদের অন্ধকারে রেখেই 
(কিংবা এই সব ক্ষমতালোভীদের নীরব সমর্থনে) শিক্ষাক্ষেত্রে 
পশ্চাদগামী চিক্তাভাবলা প্ৰসূত কতকগুলি নীতির প্রয়োগ করতে 
শুরু করেছে। বিজ্ঞানচৰ্চার পরিবর্তে অবৈজ্ঞানিক জ্যোতিযবিদ্যা 
পড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চাপ দিচ্ছে । আর্ধরা যে 
বহিরাগত জাতি হিসেবে ভারেত প্ৰবেশ করেছিল এই এতিহাদিক 
সত্য তারা অস্বীকার করছে এবং সেইভাবেই স্কুলের পাঠ্যবই 
পুনলিখিনের নির্দেশ দিয়েছে । মহেনজোদারো হরপ্পার সভ্যতা 
যে প্রাক-আর্য জনজ্াতির সৃষ্টি এই তথ্যও সনাতন হিন্দুত্ববাদীরা 
অস্বীকার করছে এবং তা পাঠ্যসুচিতে নতুনভাবে পরিবেশনের 
নিদেশি প্রচার করছে । স্বভাবতই ভারতের বহুতুবাদী জীবনদশন 
ও সমাজকাঠামোর উপর হিন্দুত্ববাদের আসলে ব্রাহ্মন্য বাদ) 
স্টিম রোলার চালিয়ে বিশুদ্ধ সনাতন ধর্মারনুসারী বৈদিক সংস্কৃতি 
প্রচার ও প্রসারের এই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ না করতে পারলে 
ভারতের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। এর বিরুদ্ধে 
বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতিকমী ও সচেতন সাধারণ মানুষ সমবেত হয়ে 
দেশের এতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসবেন এই আশা আমরা করি। 


স্মরণ ৪ সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার 


বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী কথাশিল্পী অমিয়ভষণ মজুমদার 
গত ৮ জুলাই ২০০১ প্রয়াত হয়েছেন। প্রচারের আলোর বৃত্তের 
বাইরে কোচবিহারে বাস করেও তিনি তার স্বকীয়তায় বাংলা 
গদ্য সাহিত্যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন । লেখায় এবং 
জীবনদর্শর্নেও অমিয়ভুষণ ছিলেন আপস বিরোধী । বস্তুত এত 
বড় মাপের শিল্পী হওয়া সত্বেও তিনি মিডিয়াব্যবসায়ীদের কাছে 
মাথা নোয়াননি ৷ সাহিত্যপত্রিকাগুলিতেই তিনি লিখতেন, লিটল 
ম্যাগাজিনের সহমমী লেখক ছিলেন তিনি ৷ রবীন্দ্র পুরস্কার 
এবং সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার দিয়ে তাকে সম্মানিত করা৷ 
হয়েছিল বেশি বয়সে ৷ এসব পুরস্কারেকে তিনি বিশেষ আমল 
দেননি । নিজের শিল্পকর্মের প্রতিই ছিল তার অবিচল আনুগত্য । 
স্রোতে গা ভাসিয়ে চলার মানসিকতা ছিলনা তার । ‘গড় শ্ৰীখণ্ড’, 


শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ # XXXU/152-153# এপ .-সেপ., 2001: 





‘নীল ভূঁইয়া’, ‘রাজনগর’ প্রভৃতি উপন্যাস ও অজশ ছোটগল্সে 
শিল্পী ও চিজ্ঞাবিদ অমিয়ভূষণ বেঁচে থাকবেন যতদিন শিল্পীর 
সততা ও জীবনবাদী দশন তার যথার্থ সমাদর পাবে পাঠকদের 
কাছে। আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে জানাই গভীর শ্রদ্ধা । চিরজীবী 
হোক তার শিল্প ও সাহিত্যকৰ্ম । 


রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ডাঃ শৈলেন দাস ও 
পীযুষকাস্তি সরকার 


সঙ্গীত জগতের দুই খ্যাতিমান শিল্পী ডাঃ শৈলেন দাস ও পীযুষকান্তি 
সরকারের মৃত্যু গভীর শোকবহ। ডাঃ শৈলেন দাস নিহত হয়েছেন 
আততায়ীর হাতে দমদমে তার বাড়ির সামনে গত ১৩/৮/০১ 
তারিখে । তিনি ছিলেন একজন জনদরদী চিকিৎসক এবং উত্তর 
লোক ছিলেন না তিনি । জনসেবার প্রেরণাতেই পুরসভার দায়িত্ব 
গ্রহণে তিনি সম্মত হয়েছিলেন ৷ আজকের রাজনীতি এতটাই 
কলুষিত হয়েছে যে একজন দরদী ভালো মানুষ ও খ্যাতিমান 
রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীকেও প্রাণ দিয়ে তার মুল্য দিতে হয় । ডাঃ 
শৈলেন দাস সঙ্গীতের শেষ অনুষ্ঠান করেন এবছর ২২ শে 
শ্রাবণ রবীন্দ্রসদনে কবির স্মৃতি তপণ অনুষ্ঠানে । বাতায়নিক 
নামে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ছিলেন 
তিনি ৷ তার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকাহত । 
তার উপযুক্ত স্ম্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা হোক, 
রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগীদের ও সুস্থ সমাজনুরাগীদের কাছে এই 
আবেদন রাখাছি। 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আলোড়নসূষ্টিকারী শিল্পী পীযুষকাস্তি 
সরকারের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা শোকস্তক । হাসপাতালে 
তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং ভালো হয়ে উঠছিলেন। কীভাবে 
মৃত্যু এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তা বিস্ময়কর । আমরা 
জানি এই ক্ষতি সহজে পূরণ হবার নয় । শিক্ষক ছিলেন তিনি । 
সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি গভীর অনুরাগকশত তিনি আসেন 
সঙ্গীতের জগতে । বেশ বয়সে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের আ্যালবাম 
প্রকাশের সুযোগ পান । তার ব্যতিক্ৰমী কণ্ঠ এবং পারিবেনা- 
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পদ্ধতি রবীন্দৰসসীতের মমহহল স্পৰ্শ করতে পেরেছিল। তার 
গানে যেন নতুন দ্যোতনা প্ৰতিভাত হত । প্ৰতিবাদী শিল্পী হিসেবে 
তিনি রবীন্দ্রনাথের গানকে নিয়ে গিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের 
মাঝখানে ৷ মিছিলে ও মঞ্চে, সর্বত্রই পীযুষকাতি ছিলেন 
অসাধারণ । তবু ব্যক্তি হিসেবে এবং শিল্পী হিসেবে তিনি ছিলেন 
সাধারণ মানুষেরই পাশে । তাদেরই আপনজন ছিলেন তিনি । 


“.. পীযৃষকাত্তির কঠহরে গাওয়া কবিগুরুর গানই তর প্রকৃত স্মৃতি 


তপণি ৷ চিরজীবী হয়ে থাকুন তিনি মানুষের স্মৃতিতে । 


প্রতিত্রীয়াশীল সার্থবাদীদের কাছে সুযোগ এলে প্রথমেই আক্রান্ত 
হয় সে দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি ৷ ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি 
বাঁকা নজর অনেকের এবং অনেকদিনের । কয়েক বছর আগে 
সমালোচিত হলেন ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার 
বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ / খুশবন্ত সিং ও নীরোদ সি. চৌধুরী 
রবীন্দ্র কবিতা ও রবীন্দ্র সংগীতের অপব্যাখ্যা করে পরম শরদ্ধেয় 
শুরুকবির অপমান করেছেন ৷ আবার সে-দিন তমোনাশ রায় 
{বি জে পি (?)/ কবি নজরুলকে বললেন-__ ‘মুসলমান কবি’ 
আর কবি সুকাত্তকে বললেন ‘চতুথ-শেণীর কবি” । 
যাঁদের কোন সৃষ্টি বিশ্বচরাচরের কোন মানবমনকে একটু সচেতন 
করে, উদ্ধুদ্ধ করে, জীবনের প্রেরণা দেয় তারাই তো নমস্য-_ 
প্রাতঃস্সরণীয় । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-নজর্ল ইসলাম-সুকাম্ড ভড্টাচার্য- 
এর কবিতা এবং গান শুধু বাঙালি নয়, শুধু ভারতবাসী নয়-_ 
সমগ্র বিশ্ববাসীকে উজ্জীবিত, উদ্দীপিত ও প্ৰাণীত করেছে। 
আজও, যখন আফগানিস্তানে যুদ্ধ, আমেরিকার দাপটী সন্ত্রাসে 
. চতুর্দিকে নৈরাজ্যের ঘোর ঘনঘটা এবং বিশ্বজুড়ে মানবতা বিপন্ন 
হয়- তখন প্রতিবাদের ভাবা খুঁজতে, প্রতিরোধের প্রেরণা পেতে 
স্বরণ করতে হয়, পৃথিবীর অনেক কবির সাথে, নজরুল-সুকাস্তের 
সৃষ্টিকেই । এরা বিপুলায়তনের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আশ্রয় 
ও ত্ভ। এঁদের রচনা মুক্তি-সচেতন বঙ্গভাষীর প্রাণ । 
কবি নজরুল এবং কবি সুকা্ প্রসঙ্গে মজব্যগুলি তাদের সৃষ্ট 
কাব্যের শিল্পরস বিচারের অজ্ঞতা ও অপূৰ্ণতা ৷ ইতিহাস চেতনার 
অভাব এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনে হওয়াই স্বাভাবিক । 
তাই শ্রীযুর্ত-রায়ের এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করছি বজ্ৰকণ্ঠে । 
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মার্কিন সাম্ৰাজ্যবাদকে প্রতিরোধই শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ 





ব্ৰাটুক্ডি রাসেল 


বর্তমান বিশ্বে শান্তি ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তৎপর ক্রমবর্ধমান 
সংখ্যক মানুষের দৃষ্টিতে সকল ক্ষেত্রেই সাম্ৰাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র শান্তি ও ন্যায়বিচার 
ধ্বংসকারী হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে! অনেকের কাছেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কথাটা 
একঘেয়ে গতানুগতিক কারণ এটা তাদের অভিজ্ঞতার অংশ নয় । আমরা, পশ্চিমের 
বাসিন্দারা সবসময়ই সাম্রজ্যবাদের উপকারভোগী ৷ যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ আমাদের 
অভিজ্ঞতার অংশ নয় তাই প্রেসিডেন্ট আইনজেনআওয়ারে ইইন্ডান্টিয়াল মিলিটারী 
কমপ্লেক্স -এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির সাথে আমাদের অভ্যস্ততা 
গড়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের শক্তির প্রকৃতি বিবেচনা করা যাক। 

মিসাইল ও পারমাণবিক বোমা নিয়ে দুনিয়া জুড়ে ৩৩০০ টি মিলিটারি বেস 
এবং বিশাল নৌ-বহর পৃথিবীর ৬০ ভাগ সম্পদে মার্কিন পুঁজির নিয়ন্ত্রণ ও 
মালিকাকা রক্ষা করছে। পৃথিবীর ৬০ ভাগ সম্পদের মালিক মাত্র ৬ ভাগ 
মানুষ ৷ যুক্তরাষ্ট্রের এই সাম্রাজ্যবাদী চেহারার রসদ যোগাতে সাধারণ মানুষকে 
প্রতিবছর ১ লক্ষ ৪০ হাজার বিলিয়ন/ডলার অথবা প্রতি ঘন্টায় ১৬ লক্ষ 
রপ্তানির আয়কেও তা অতিক্রম করেছে। আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমারিক খাতের বাৎসরিক বাজেট প্রায় ৬০,০০০ মিলিয়ন 
ডলার। একটা এটলাস ক্ষেপণাস্ত্রের দাম ৩০ মিলিয়ন যা দিয়ে বাৎসরিক 
৭০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নাইট্ৰোজেন সার প্লান্ট নিৰ্মাণ করা 
যেতে পারে। | 

এ প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাজ্যের সামরিক শক্তির কয়েকটি দিক উদাহরণ 
হিসাবে উল্লেখ করা হলো ঃ একটি বাতিল মিসাইল সমান ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়, 
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একটি টি এস আর-২ সমান ৫টি আধুনিক হাসপাতাল, ভূমি থেকে আকাশে 
নিক্ষেপণযোগ্য একটি মিসাইল সমান ১ লক্ষ ট্ৰাক্টর। 

বিগত ১৪ বছরে যুক্তরাষ্ট্র ৪০০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে কৃষি খামারের 
উদ্বৃত্ত ক্ৰয়ের জন্য । লক্ষ লক্ষ টন গম, বাৰ্লি, ভুট্টা, মাখন এবং পনির সংরক্ষণ 
করে নষ্ট করা হয়েছে শুধু মাত্র বাজরে কৃষি পণ্যের উচ্চ মুল্য ধরে রাখার 
জন্য। ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে১২৫ মিলিয়ন টন রুটি তৈরীর শস্য গুদামে রেখে 
পচানো হয়েছে যা দিয়ে ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের এক বছরের খাদ্যাভাব 
মেটানো যায়। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র পরি বৈ মুনাফা এবং 
বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখতে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্য পচিয়ে 
ফেলে । জাতিসংঘের মহাসচিব দ্যাগ হ্যামারশোল্ড-এর মতে বিশ্বে খাদ্য শস্যের 
মূল্য ৫ শতাংশ কমলে বিশ্বব্যাংকের সকল বিনিয়োগ এবং জাতিসংঘের সকল 
বহুপাক্ষিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ৫ শতাংশ নয় শিল্পোরত 
দেশগুলো ৪০ শতাংশ মূল্য গরীব দেশগুলোর বিপক্ষে পরিচালিত করেছে। 
শিল্লোন্নত পুঁজি এ ধরনের কর্ম তৎপরতা পরিচালিত করে এজন্য নয় যে অভাব 
ক্ষুধা চিরস্থায়ী হোক বরং তাদের মুনাফা বাড়ানোর জন্যই তারা এটা করে 
থাকে। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় ১০ হাজার শিশু বছরে মারা যায় পাকস্থলীতে আস্তিক 
প্রদাহের জন্য । মাত্র ৫ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে বিভিন্ন আক্রান্ত দেশের বসম্তরোগ 
দূর করা যায়। আফ্রিকায় প্রায় ১০০ মিলিয়ন মানুষ ইওজ রোগের (সংক্ৰামক 
চর্মরোগ) চিকিৎসা করতে পারছেনা ৫ পেনিরও কম মূল্যের পেনিসিলিনের 
জন্য। আফ্রিকা মহাদেশের ৬০ শতাংশ শিশুই প্রোটিনের অভাবে বেরিবেরি, 
পেলিগ্রা জাতীয় রোগে আক্রান্ত যার পলে চামড়ার চিড় বা মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা 
এটা করে এজন্য নয় যে এর ফলে মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাবে এবং তারা 
এভাবেই পৃথিবীর সম্পদ মুষ্টিমেয় কর্তৃক ধ্বংস, অপচয় ও চুরি হয়, ব্যবহৃত 
হয় মানুষ হত্যায়। পৃথিবী জুড়ে ৩৩০০ মিটিলারি বেস এই নৃশংস ব্যবস্থা 
টিকিয়ে রাখছে। 

উদাহরণ হিসাবে আমেরিকার যুদ্ধান্ত্র শিল্পের ভূমিকা বিবেচনা করা যেতে 
পারে। ১৯৫৪ সালের হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের নিজস্ব সম্পদের 
মূল্য ১৬০ বিলিয়ন ডলার, বর্তামেন এই সম্পদ দ্বিগুণ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রতিরক্ষা দপ্তর হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। পেন্টাগনের নিজস্ব সম্পদ 


শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ র ১১০১1/152-1538 এপ.-সেপ., 2001. 





10 





2) : 
টপ 
CENTRAL LIBRARY 


হিসাবে রয়েছে লক্ষ লক্ষ একর জমি। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে রয়েছে 
৩২০ লক্ষ এবং বিদেশে রয়েছে ৩০ লক্ষ একর জমি। পেন্টাগন ভবনটি এত 
বড় যে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা পরিষদ ভবন সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে পেন্টাগন 
ভবনের যে- কোন এক পঞ্চমাংশ । ১৯৬২ সালের বাজেটে মহাকাশে সামরিক 
কর্মসূচির বাইরেই ৫৩ বিলিয়ন ডলার অস্ত্রের জন্য ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 

এভাবে, ১৯৬২ সালে প্ৰত্যেক ডলারের মধ্যে ৬৩ সেন্ট ব্যয় করা হয়েছে 
অন্ত ও মহাকাশ গবেষণা খাতে। এর পরও ৬ সেন্ট ব্যয় করা হয়েছে সামরিক 
খাতে এবং আরো ৮ সেন্ট সুদ হিসাবে ব্যয় করা হয়েছে সামরিক খাতে ঝণের 
জন্য। প্রতেষক ডলারের ৭৭ সেন্ট ব্যয় করা হচ্ছে অতীতের যুদ্ধ, শীতলযুদ্ধ 
খাতে ব্যয়ের মধ্য দিয়ে পেন্টাগন শক্তিশালী হলেও তা প্রভাবিত করছে 
আমেরিকানদের জীবন যাত্রা । 

আমেরিকার সামরিক সম্পদ বিশ্বের বৃহৎ একচেটিয়া কারবারিদের মোট 
সম্পদের তিনগুণ অথবা যুক্তরাষ্ট্রে স্টিল, মেট্রোপলিস জীবনবীমা, আমেরিকার 
টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ, জেনারেল মটরস্‌ এবং স্ট্যান্ডার্ড ওয়েলের মোট সম্পদ 
থেকে বেশি। বিশ্বের এই সমস্ত বড় বড় কোম্পানিতে মোট নিযুক্ত লোকের 
চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরে তিনগুণ বেশি লোক কাজ করে। 

বিশ্বের এই বিশাল সামরিক শক্তি ও সম্পদ সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের বৃহদায়তন 
পুজিতন্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। পেন্টাগনের বিলিয়ন ডলারের টেন্ডার আমেরিকার 
বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান পেয়ে থাকে । ১৯৬০ সালে ২১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় 
করা হয়েছে সামরিক পণ্যের জন্য। ১০টি বড় কর্পোরেশন পেয়েছে ৭.৫ 
বিলিয়ন ডলার, ৩টি প্রতিষ্ঠান ১ বিলিয়ন/ডলার এবং অন্য ২টি প্রতিষ্ঠান ৯০০ 
মিলিয়ন ডলার পেয়েছে । এই কর্পোরেশনগুলোতে মেজর পদমর্যাদার উর্ধে 
প্রায় ১৪০০ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা কাজ করে। এর মধ্যে ২৬১ জন 
জেনারেল এবং ফ্ল্যাগংর্যা-কের অফিসার। সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান জেনারেল 
ডাইনামিক্ক-এ ১৮৭ জন সামরিক কর্মকর্তা রয়েছে, এর মধ্যে ২৭ জন নেজারেল, 
আ্যাডমিরাল ও প্রাক্তন সামরিক সচিব। মার্কিন নীতি ও সামরিক বেসগুলি 
পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ক্ষমতার এক বিশাল নেটওয়ার্কের স্বার্থ রক্ষা করে, যার 
সমগ্র অর্থনীতি জুড়েই এই সামরিক ক্ষমতা যুক্ত। যুদ্ধাস্ত্ৰ নির্মাণকারী বড় 
প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকাংশ শহরে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাবকন্ট্ৰাক্ট দিয়ে 
থাকে যার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত। প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ 
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দ্বিগুণ; ১২ বিলিয়ন ডলার বেতন প্রদান করা হয়ে তাকে এদেরকে। এছাড়াও 
আরো ৪০ লক্ষ আমেরিকান যুদ্ধাস্ত্ৰ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। আমেরিকার 
সামরিক অভিযানের সাথে সম্পর্কিত আরো ৮ মিলিয়ন মানুষ বিভিন্ন কাজ 
করে থাকে । সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ মিলিয়ন কর্মজীবী মানুষ আমেরিকার 
সামরিক শক্তির সাথে সম্পর্কিত। সান ডিয়াগো এবং ক্যালিফোর্নিয়ার শিল্প 
উৎপাদন খাতের ৮২ শতাংশ কর্মজীবী মিসাইল নির্মাণে নিযুক্ত, ক্যানসাসে ৭২ 
শতাংশ। শতাংশের কর্মসংস্থান সামরিক কন্ট্রক্টের সাথে সম্পর্কিত। লস্‌ 
এনজেলস-এ প্রায় ৬০ শতাংশের কর্মসংস্থান অস্ত্র প্রতিযোগিতার উপর নির্ভরশীল 
সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র মোট সরকারি ব্যয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ সামরিক খাতে 
ব্যয় করে থাকে। 

আমেরিকার এই বিশাল বিনিয়োগের সাথে শোষণ ও আধিপত্য জড়িত। 
তার যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত। এটাই বিশ্বের সাম্ৰাজ্যবাদী ব্যবস্থার 
অৰ্ন্তনিহিত রূপ। আরো একটি সংস্থা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স আমেরিকার কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দা সংস্থা, সি আই এ) আমেরিকার সামরিক শক্তির সাথে সম্পর্কিত। সি 
আই এর বাজেট আমেরিকার সকল কুটনৈতিক কার্যক্রমের ১৫ গুণ বেশি। 
এই সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামরিক ও পুলিশ কর্মকর্তাদের ক্রয় করে 
বিশ্বের অনেক জনপ্রিয় নেতাদেরকে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে সরিয়ে দেয় । অনেক 
যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে । অনেক দেশে অনধিকার হস্তক্ষেপ করে থাকে । 

লাতিন আমেরিকায় একদল প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেল সি আই এ-ও ব্রাজিলে 
মার্কিন রাষ্ট্রদূত লিংকন গর্ডন-এর উ্কানিতে সে দেশের 3০৪০ Goulart- 
এর গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করেছে। আর্জেন্টিনায় মার্কিন ট্যাঙ্ক ফুর্নাদিসি- 
র বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করেছে, কেননা মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্বকারী 
এই সরকাররের ভূমিকা মার্কিন পুঁজির জন্য সন্তোষজনক ছিল না। 

“নৃশংস সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে ইকুয়েডর, বলিভিয়া, গুয়াতেমালা 
এবং হন্ডুরাসে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও নীতিগত সমর্থনের জোরে প্রায় 
একদশক ক্ষমতায় থেকেছে আধুনিক যুগের সবচেয়ে বর্বর এবং আদিম শাসকের 
একজন ট্রুজিলো €(711199)। যখন ট্ৰুজিল্লো আর তাদের স্বার্থকে রক্ষা করতে 
পারছিল না তাকে নগো ডিন দিয়েম এর ভাগ্য বরণ করতে হয়। তারপরও 
যুক্তরাষ্ট্র ডোমিনিক প্রজাতস্ত্রের জনগণের শক্র হয়েই রয়ে যায় যা উন্মোচিত হয় 
১৯৬৫ সালের সাহসী বিপ্লবী অভ্যুত্থানে যুক্তরাষ্ট্রের ওদ্ধত্যপূৰ্ণ সামরিক 
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হস্তক্ষেপের মধ্যে দিয়ে, দমন তৎপরতায়। 

জাতিসংঘ যে এই নগ্ন আগ্রাসন দেখেও দেখলো না, এবং জাতিসংঘ 
চার্টারের বড় ধরনের লংঘন সত্ত্বেও যক্তরান্ট্রকে জাতিসংঘ থেকে বহিঃক্কার করা 
যক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। 

কঙ্গোতে বেলজিয়াম ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষায়, বৃটেনের নিৰ্লজ্জ সমর্থনে, 
ভাড়াটে সৈন্যদল ভয়াবহ নৃশংসতায় পথ চলতি প্রতিটি গ্রামের বাসিন্দাদের হত্যা 
করেছে। মার্কিনী সমরবাদের হয়ে এই নৃশংস কাজ করে দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার 
ভাড়াটে সৈন্য আর কিউবান প্রতিবিপ্রবীরা। 

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ও ইউরোপীয় তেল স্বার্থ সেখানকার জনগণের ওপর 
চাপিয়েছে নিষ্ঠুরতা আর দারিদ্র। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও 
আর্থিক সহায়তায় এডেনের জনগণের উপর নাপাম ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 
বোমা বৰ্ষণ করেছে গণআন্দোলনকে দমানোর জন্য । 

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে রেডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার তাস্ৰখনি অঞ্চলের 
বিপুল সম্পদ তুলে নেওয়া হচ্ছে এবং ফ্যাসিস্ট সালাজার ও ভারউয়ার্ড ন্যাটোর 
সামরিক সহায়তায় সেখানে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
মালেশিয়াতে প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য সেখানকার পুতুল শাসক এবং ইন্দোনেশিয়াতে 
আর দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চলের প্রতিটি দেশপ্রেমিক ও র্যাডিকালকে নিৰ্যাতন 
ও হত্যা করছে সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তি । মাঘরেবে- ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তারা দস্তোক্তি 
করছে। খোলাখুলিভাবে সকল জাতীয় সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনা ঘোষণা 
করছে। 

এইবাবেই সাম্রাজ্যবাদ তার লুঠন চালায়; এবং বর্তমানে তা আরো নৃশংস 
ও তীব্র হয়েছে ভিয়েতনামে ৷ কেমিক্যাল ও গ্যাস, ব্যাক্টেরিওলজিক্যাল বলপূৰ্বক 
যুদ্ধান্ত্র, ফসফরাস, নাপাম এবং রেজর বোমা দিয়ে নাড়িভুঁড়ি সহ ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে 
মানুষ, বলপূৰ্বক শ্রম, ক্যাম্প এবং নির্যাতন আরো বাড়ানো হচ্ছে ভিয়েতনামে ৷ 
এ সবকিছুই ভিয়েতনামে হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা । ক্রনিক, স্বাস্থ্যনিবাস, 
হাসপাতাল, স্কুল আর গ্রামের পর গ্রাম তীব্র বোমা বর্ষণের মাধ্যমে ধবংস করা 
হচ্ছে এবং তারপরও ভিয়েতনামের জনগণ প্রতিরোধ তৈরি করছেন। প্রায় ২৫ 
বছর ধরে তারা তিনটি বৃহৎ শিল্প-শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ 

ভিয়েতনামের জনগণ বীরোচিত, তাদের সংগ্রাম মহাকব্য সমান, আদর্শ 
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উদ্ধুদ্ধ মানুস কি সুবিপুল ক্ষমতা ও উদ্দীপনা ধরে তার এক চিরস্থায়ী উদাহরণ 
সৃষ্টি করেছেন তারা । আমরা সবাই ভিয়েতনামের জনগণকে শ্রদ্ধা জানাই। 

ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে পূর্বেও অসংখ্য নৃশংসতা, লুঠনকারী 
সাম্ৰজ্য ছিল, ছিল সাম্ৰজ্যবাদী শোষণ । কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদিতা এবং 
তার মত বিন্যাসিত শক্তির উপস্থিতি কখনোই ছিল না। এটাই নিপীড়নের এমন 
একটা ব্যবস্থা তৈরি করেছে যা শাস্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে এবং এটাই 
পারমাণবিক যুদ্ধের আসল উৎস। 

আমি শাস্তিপুর্ণ সহ-অবস্থানকে সমর্থন করেছি এ ধারণা থেকে যে পারমাণবিক 
যুগের যে কোন সংঘর্ষ শুধু ধবংসই ডেকে আনবে । এই নীতিকে দাড় করানো 
সম্ভব হতে পারে তখনই যখন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট 
রাষ্ট্রগুলো একটি চুক্তিতে উপনীত হবে এবং তা অনুসরণ করবে । কিন্তু এটা 
এখন খুবই পরিষ্কার যে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র এটা কখনোই অনুসরণ করতে 
পারবে না কেননা তাহলে তাকে আক্রমণ, শোষণ ও নৃশংসতার সমাপ্তি চাইতে 
হবে। বর্তমান বিশ্বের প্রত্যেকটি যুদ্ধ ও নিপীড়ন-নির্যাতন, মানুষ রোগাক্রান্ত ও 
দুৰ্ভিক্ষ পীড়িত সেখানেই জনগণের ওপর চেপে বসা শক্তির উৎসমূল ওয়াশিংটন ৷ 

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তাই যুক্তরাষ্ট্রকে সদাচরণের উপদেশ দিয়ে অর্জিত 
হতে পারে না। যাদের ক্ষমতা ও শক্তির উৎস শোষণ বজায় রাখা এবং 
ক্রমবর্ধমান হারে সামরিকায়নের ওপর নির্ভরশীল তাদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর 
করে শাস্তি অর্জিত হতে পারে না। যে ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে পৃথিবীর 
মানুষের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে তা সুসংহত এবং শক্তিশালী, কিন্তু ঘৃণাপূৰ্ণ ও 
নিপীড়নমূলক এবং বিভিন্নভাবে পৃথিবীর মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে 
তুলছে। 
এই শোষণ এবং আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক এক্যবদ্ধ ও সুসংহত প্রতিরোধ 
গড়ে তুলতেই হবে । নিপীড়িত মানুষের লড়াই সম্পদের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
নিয়ন্ত্ৰণ হটাবে এবং এর ফলে খোদ যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যত্তরে সেই সব মানুষেরা 
শক্তিশালী হয়ে উঠবেন যারা প্রথমত সাম্রাজ্যবাদের নৃশংসতা অনুধাবন করার 
চেষ্টা করছেন এবং দ্বিতীয়তঃ যে শাসকেরা দেশে দেশে বিপ্লবকে ও সরকারকে 
উচ্ছেদ করেছে তাদের আধিপত্য ভেঙ্গে দেবে। আমার দৃষ্টিতে এভাবেই শাস্তি 
নিশ্চিত হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যাধীন থাকার অবসান হবে, যা কোন 
মানবিক মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। 

যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন শাস্তির প্রত্যাশায় কাজ করছে যা প্রশংসাযোগ্য 
কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে হাস করা বা বিরোধিতা করা, জাতীয় স্বাধীনতা এবং 
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সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই ছাড়া শাস্তি ও ন্যায় বিচার অর্জন সম্ভব হবে না। 
যুক্তরাষ্ট্রের সাম্ৰাজ্যবাদ তার সকল তথ্য প্ৰযুক্তি ও চর্চার কারণেই আমাদের জন্য 

এ শর্ত তৈরি করেছে। বিশ্বের সকল মানুষই এর প্রত্যক্ষদর্শী । 
মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধ এবং নিপীড়নের একটা বড় ইতিহাস রয়েছে। 
সংগ্রাম ছাড়া এ অবস্থা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। বিদেশী আধিপত্য ও শোষণমুক্ত, 
সৌভাতৃত্ব ও শান্তিময় বিশ্বের জন্য সকল মহাদেশের সকল নাগরিককে লড়াই 
করতে হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই আমাদের এ শিক্ষা দেয়। শিক্ষাটা কোন 
সুখকর নয়, কিন্তু একে এড়িয়ে বা বাদ দিয়ে কোন কিছুই অর্জন করা যাবে না। 
যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিকে ভয় পেয়ে পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদকে প্রতিহত করা 
যাবে না। বিপরীত দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বর্বর শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মধ্য 
দিয়ে, তাদর নীতিকে বাতিল এবং তার আইনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেই 
আমরা পারমাণবিক যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ এড়ানোর পথে সফল হতে পারি । মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদ অলীক কল্পনা করছে যে পারমাণবিক যুদ্ধের এই অস্ত্র দিয়ে জনগণকে 
পরাজিত করবে। কিন্তু যখন পেরু, গুয়াতেমালা, ভেনিজুয়েলা, কলোস্বিয়া, 
ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, কঙ্গো, ক্যামেরুন, যুক্তরাষ্ট্র আর বৃটেন এর জনগণ 
সকল মানুষ_ সংগ্রাম এবং প্রতিরোধ তৈরি করবে তখন পারমাণবিক শক্তি 
কোনই কাজে লাগবে না। পারমাণবিক শক্তির অধিকারীকেই তা ধ্বংস করবে। 
আসুন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লড়াইয়ে সকলে যোগ দিই। 
অনুবাদ ঃ হানিফ মাহমুদ 
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পল সুইজি 


গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন নিয়ে গত ক’বছরে অনেক লেখালেখি হয়েছে। 
এ বিষয়ে লেখার সংখ্যা বুদ্ধি কারার ইচ্ছে আমার নেই। পুঁজিবাদের ইতিহাস 
আমি যেভাবে বুঝি, সেই প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশনকে বোঝার 
জন্য এ লেখা। 

বিশ্বায়ন কোন শর্ত নয়। ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য কোন ঘটনাও নয়। এ হচ্ছে একটি 
প্রক্রিয়া । বহুদিন ধরে চলছে এ প্রক্রিয়া । সেটা প্রায় চার-পাঁচশ বছর ধরে। 
(পুঁজিবাদের জন্ম তারিখ খুঁজে বের করা বেশ মজার সমস্যা । তবে বর্তমান 
আলোচনার ক্ষেত্রে তা প্রাসঙ্গিক নয়)। পুঁজিবাদের ভেতরে এমন অবস্থা রয়েছে 
যে, তা সবসময় ছড়াচ্ছে বা সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ সম্প্রসারণ ঘটে পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থার ভেতরে ও বাইরে । পুঁজিবাদের এ বৈশিষ্ট্ট বোঝা গুরুত্বপূর্ণ । 
প্রাসঙ্গিকও বটে। পুঁজিবাদ শেকড় গেড়ে বসার পরে তা বৃদ্ধি পার। বিস্তারও 
ঘটে। পুঁজিবাদের এ দুমুখো সঞ্চালনের চিরায়ত বিশ্লেষণই হচ্ছে কার্ল মার্কসের 
‘পুঁজি’ গ্রন্থ 

গোটা দুনিয়ায় পুঁজিবাদ পুরোপুরি বিস্তৃত হলে, অৰ্থাৎ, অ-পুঁজিবাদী স্থান 
আর না থাকলে, তা টিকবো কি-না, সে প্ৰশ্ন মার্কস কখনো তোলেননি। তার 
কারণ, তিনি আশা পোষণ করতেন যে, পুঁজিবাদ স্থানগত দিক থেকে শেষ 
সীমানায় পৌঁছানোর আগেই তা উচ্ছেদ হবে এবং তার স্থান নেবে অন্য সমাজ 
ব্যবস্থা। তাই কেবল অভ্যন্তরীণ সম্প্রদসারণের মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিকশিত 
হওয়া ত’ দূরের কথা, গোটা দুনিয়ায় বিস্তৃত পুঁজিবাদ টিকে থাকতে পারবে কি- 
না মার্কস সে প্রম্নটিও তোলেন ৷ এ কারণে সে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করার 
প্রশ্নই আসে না। 

এ প্রশ্নটি এবং এর সাথে জড়িত অন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর খোজার দায়িত্ব 
তাই মার্কসের অনুসারীদের ৷ এ উত্তর অনুসন্ধানের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং কোন 
কোন দিক থেকে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রচেস্টা ছিল রোজা লুক্সেমবার্গের বিখ্যাত 


16 শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ ৯011 52 [53% এপ-সেল. 2001. 


== 





বই দি একুমুলেশন অব ক্যাপিটাল (পুঁজির পুঞ্জিভবন)-এ ৷ বইটি ১৯১২ সালে 
লেখা ৷ তিনি তত্ত্ব দেন যে, সৃচনালগ্ন থেকে পুঁজিবাদ টিকে থেকেছে চারপাশের 
অ- পুঁজিবাদী স্থানে বিস্তৃত হয়ে। কেবল এভাবেই পুঁজিবাদটিকে থাকতে পারে। 
এ তত্ব থেকে তিনি একটি উত্তরও প্রদান করেন। তিনি বলেন যে অ-পুঁজিবাদী 
স্থান দখল করে টিকে থাকার মাধ্যমে পুঁজিবাদ তার চুড়ান্ত সংকট ডেকে 
আনবে । আর এই চুড়ান্ত সংকট থেকে তার পরিত্রাণ নেই। 
একক বা ইউনিটের সমাহার হিসেবে, যেখানে অপেক্ষাকৃত সবল ইউনিটগুলো 
পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে । অবশিষ্ট অ-পুঁজিবাদী এলাকাগুলো 
এবং পুঁজিবাদের দুর্বল ইউনিটগুলোর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য এ প্রতিযোগিতা 
চলে। এটিই হচ্ছে তার “ সাহ্রাজ্যবাদ ঃ পুঁজিবাদের সৰ্বশেষ পৰ্যায় ” গ্রন্থের 
মূল বিবয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বইটি লেখা হয়। সেই বিশ্বযুদ্ধ লেনিনের 
বক্তব্যের সমর্থনে অনেক প্রমাণ হাজির করল । প্রধান-প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
মধ্যে এই লড়াই সার্বিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দুর্বল করে এবং নীচ থেকে 
বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায়, বিশেষ করে রুশ বিপ্রবের পথ প্রশস্ত করে। রুশ বিপ্লব 
পুঁজিবাদের টিকে থাকার পথে হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা 
পরিস্থিতি সামলে ওটে ৷ মহাযুদ্ধের পরপরই সাম্রজ্যবাদী শক্তিগুলো পরস্পরের 
সঙ্গে আত্মঘাতী সংঘাতে লিপ্ত হয়। একটি অ-পুঁজিবাদী বৃহৎ শক্তির অবস্থানের 
কারণে তাদের এ অস্তর্কলহ হয়ে ওঠে জটিল। নতুন করে সাভ্রজ্যবাদী 
শক্তিসমূহের মধ্যকার সংঘাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চূড়ান্ত রূপ নেয়। নতুন কয়েকটি 
দেশে বিপ্লব সংঘটিত হয়। এর মধ্যে চীন বিপ্লব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
একক বহৎ শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে । পৃথিবী বিভাজিত হয় 
দুভাগেঃ মার্কিন আধিপত্যাধীনে পুঁজিবাদী অংশ আর সোভিয়েট ইউনিয়ন ও 
চীনসহ অপুঁজিবাদী অংশ। এ দু’অংশের মধ্যে শুরু হয় বিরোধ । এ বিরোধ 
ননায়ুযুদ্ধ নামে পরিচিতি পায়। সাধারণত স্নায়ুযুদ্ধকে দু'দল রাষ্ট্রের মধ্যকার 
সংঘাত হিসেবে গণ্য করা হয়। এ স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বড় 
সপ গেরিলা লড়াই, বিপ্লব প্রচেষ্টা ও সফল প্রতিবিপ্রব__-। সবই 

| 

বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোটা দ্বিতীয়ার্ধ ধরে চলে স্নাযুযুদ্ধ। বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের মধ্যে দিয়ে এর অবসান ঘটে। তবে স্নাযুযুদ্ধের এ 
ফলাফল চিরাচরিত সীমানার মধ্যে বা বাইরে পুঁজির স্বচ্ছন্দ বিস্তার নয়। তা অন্য 
কিছু। বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা এ ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করে। সাবেক 
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অ-পুঁজিবাদী দেশগুলোর বিশাল এলাকায় পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়, 
তাকে বৈধরূপ দেয়া হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দাঁড় করানো হয়। 
কিন্ত এসব এলাকায় পুঁজিবাদ শেকড় গাড়তে পারবে এবং “স্বাভাবিক” পন্থায় 
বিকশিত হবে- সে- নিশ্চয়তা মোটেই নেই ৷ তাছাড়া, পুঁজিবাদ তার পুরাতন 
ঘাঁটিতে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও সাবেক 
উপনিবেশসমূহ) পরিপক্ক রূপ লাভের সাথে সাথে পুঁজিবাদের ভেতরেও পরিবর্তন 
ঘটেছে। এর ফলে গুরুতর প্রশ্নটি হচ্ছে, স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের 
অব্যাহত বিস্তার কোন অর্থ বহন করে? 

পুঁজিবাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রবণতা দেখা 
গেছে। পুঁজিবাদের সাম্প্রতিক এই ইতিহাসের শুরু ১৯৭৪-৭৫ সালের মন্দার 
সময় থেকে। প্রবণতা তিনটি হচ্ছে £ (১) প্রবৃদ্ধির সার্বিক হার ধীর হয়ে পড়া, 
(২) একচেটিয়ামুখী বহুজাতিক কর্পোরেশনের বিশ্বব্যাপী বিস্তার, এবং (৩) 
পুঁজি-পুঞ্রিভবন প্রক্রিয়ার এমন রূপলাভ, যাকে লগ্লিকরণ বলা হয়। এ সময় 
দুনিয়া জুড়ে পুঁজির দ্রুত বিস্তার ঘটে । যোগাযোগ ও পরিবহণের উন্নত মাধ্যম 
এ ঘটনার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে । তবে উল্লেখিত প্রবণাতা তিনটি বিশ্বব্যাপী 
বিস্তারের কারণে ঘটেনি ৷ বরং প্রবণতা তিনটির উৎস পুঁজি _ পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ার 
অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত। এর শুরু প্রায় শত বছর আগে । তখন 
পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও সংহত রূপলাভের শুরু । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও 
বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে । সে সময় পুঁজিবাদ আদি 
রূপ (প্ৰতিযোগিতামূলক) থেকে পক্ষ রূপ (একচেটিয়ামূলক) পায়। এ ক্ষেত্রে 
বিঘ্ন ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ও তার পরবতীতে। রূপাস্তরের এ ধারা পরিপূর্ণ 
শক্তিতে আঘাত হানে ১৯৩০ এর দশকে মহামন্দার সময়। সেখান থেকে 
পুজিবাদ নিজ শক্তিতে উদ্ধারলাভ করতে পারেনি । তখন থেকে পুঁজিবাদের 
স্থবিরতা ও অবনতি পর্বের আরম্ভ । আবারো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনাবলি 
ও স্নায়ুযুদ্ধ উদ্ধার করে পুঁজিবাদকে । দেখা দেয় পুঁজিবাদের এমন পর্ব যাকে 
বলা হয় পুঁজিবাদের “হ্বর্ণযুগ”। সে পর্ব ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত 
বিস্তৃত। ১৯৭৪-৭৫ সালের মন্দার সময়ে এ পর্বের অবসান ঘটে। সেই 
প্রবণতাগুলো আবার দেখা দেয় এবং জোরদার হয়। অর্থাৎ ধীরে প্রবৃদ্ধি 
একচেটিয়ামূলক প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাওয়া এবং পুজি-পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ার 
লগ্নিপুজিকরণ । 

এ প্ৰবণতা তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত। একচেটিয়া হয়ে ওঠার পরিণতির 
মধ্যে অন্তর্বিরোধ রয়েছে। একদিকে, তা মুনাফা বৃদ্ধি ঘটায়; অপরদিকে, 
ক্রমবর্ধমান হারে নিয়ন্ত্রিত বাজারে অতিরিক্ত বিনিয়োগের চাহিদা হ্রাস পায়। 
অর্থাৎ, আরো মুনাফা; আবার লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ ক্রমে কমে আসা। 
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এর ফলে পুঁজি পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়া ধীর হয়ে পড়ে । পরিণতিতে ধীর হয় 
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। কারণ পুজি পুঞ্জীভবনই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির শক্তি যোগায় ৷ 

১৯২০-এর দশকে এমন ঘটেছিল । এ দশকে শিল্পের পর শিল্পে উৎ্পাদিকা 
ক্ষমতা অব্যবহৃত রয়ে যায় এবং অব্যবহৃত থাকার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে 
থাকে । তা চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯২৯-৩৩ সালের ধসে । সে সময় মুনাফা অর্জনের 
ধারাটি ছিল ব্রববর্ধমান। কিন্তু তা প্রকৃত পুঁজি গঠনের ক্ষেত্রে লাভজনক পথ 
খুঁজে পাচ্ছিল না। ফলে তা চালিত হয় আর্থিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফটকাবাজির 
পথে। তাই ১৯২০-এর দশকের শেষভাগে স্টক মার্কেটে নাটকীয় তেজিভাব 
ঘটে আর তারপর নামে ধস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ -পরবতীকালের কয়েক দশক 
জুড়ে পুঁজিবাদের “'স্বর্ণযুগে’* প্রকৃত বিনিয়োগের অনিশ্চয়তা ও ক্রমবর্ধমান 
লগ্নি পুঁজিকরণের এ একই দ্বিমুখী প্রক্রিয়া ঘটে। তা আরো জোরদার হয়ে 
এখনো চলছে। 

এসব ঘটছে বিশ্বব্যাপী পুঁজির বিস্তারের প্রেক্ষাপটে ৷ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর এর প্রভাব পড়ে ৷ তবে বিশ্বায়ন স্বয়ং কোন চালিকা 
শক্তি নয়। ইতিহাসের আধুনিককাল বলতে আমরা যে সময়টুকু বুঝি, তার 
পুরো পর্ব ধরে বিশ্বায়ন ছিল। এখনও তোমনই আছে। এ হচ্ছে সর্বদা পুঁজির 
০০০০০ প্রক্রিয়ার বিস্ফোরণ ৷ 


[মাহলি রিভিউ থেকে ভাবষাস্তর £ আজিজুল হাকিম ] 
(এ লেখাটি ভাষাস্তর ও পুনঃমুদ্রপের জন্য মাহলি রিভিউ পত্রিকার অনুমতি রয়েছে) 


> বিনিয়োগের দুটি ধরন £ প্রকৃত ও লগ্নি। এ দুটি পরস্পরের সঙ্গে সমর্কিত। তবে অর্থনীতির প্রধান 
ধারাটি যেভাবে সরলভাবে ব্যাপারটি ধরে নেয়, সেভাবে নয়। অর্তনীতির প্রধান ধারার এই সরল 
ব্যাখ্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুল। এসব প্রক্রিয়া সম্পর্কে পুর্ণ আলোচনার জন্য দেখুন হ্যারী ম্যাকভফ 
ও পল সুইজির বই স্ট্যাগনেশন এন্ড দি ফিলাঙ্সিয়াল একসপ্লোশন । 


সৌজন্য স্বীকার £ সংস্কৃতি ঢাকা। 


শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ ক XXX1/152-153# এপ. সেপ,, 2001. | 19 


বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচাৰ্য ঃ এখনো আমার মনে 





ধনঞ্জয় দাশ 


রবীন্দ্ৰোত্তর বাঙলাকাব্যে সুকাস্ত ভট্টাচার্য নিঃসন্দেহে এক অবিস্মরণীয় নাম। 
মাত্ৰ একুশ বছর বয়সে ১৩৫৪ সালের ২৯ শে বৈশাখ, রাজব্যাধির কঠিন 
আক্রমণে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ষ্টার জীবনদীপ নিৰ্বাপিত হয়। আমার 
থেকে মাত্র কয়েক মাসের বড় সুকাস্ত বেঁচে থাকলে আজ পঁচাত্তর বছর পূর্ণ 
করতেন ৷ সুকাস্তের মৃত্যুর পর চুয়ান্ন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অতিক্রান্ত এই 
চুয়ান্ন বছরের মধ্যে আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছি যে, বাঙলাদেশ সুকাস্তকে 
বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, তার কবিতাকে অধিকতর ভালোবেসে তাকে হৃদয়ের 
সিংহাসনে ক্ৰমান্বয়ে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। সংস্করণের পর 
সংস্করণ সুকাস্তের কাব্যগ্ৰন্থগুলি যেভাবে নিঃশেষিত হয়েছে, সে-দিকে লক্ষ্য 
করলে তার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে নিহসংশয় হওয়া যায়। 

অথচ কত স্বল্লায়ু ছিল সুকান্ভর জীবন! তার কবি-জীবনের পরিধিও ছিল 
সময়ের হিসেবে কত ছোট ! এই ক্ষীণায়ু জীবনে সুকান্ত হয়তো তার কাব্যসাধনার 
শ্রেষ্ঠতম ফসল আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্ত এ কথা 
নিদ্দিধায় বলা যায় যে, বাঙলার কাব্যগনে পুর্ণ পরিণতির স্বীকৃতি নিয়েই সুকাস্ত 
আবিৰ্ভুত হয়েছিলেন। তার মধ্যে শুধু ভবিষ্যতের সম্ভাবনাই লুকিয়ে ছিল না, 
ছিল সুনিশ্চিত পরিণতির সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি । সুকাস্তের মতো অল্প বয়সে দেশ- 
বিদেশের বিদক্ষ সুধী-সমাজের কাছ থেকে এতখানি সাফল্যের স্বীকৃতি এ- 
দেশের অন্য কোনো কবি আজও অর্জন করতে পারে নি বলে আমার বিশ্বাস। 

সত্যিই, বাঙলার কাব্য-সাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়েই সুকান্ত 
এসেছিলেন। তার অলৌকিক কবিত্বশক্তি চল্লিশের দশকে একটা নতুন যুগেরই 
সূচনা করে। তিরিশের দশকে তার পুর্বসূরী কবিরা স্নান মানবিক মূল্যবোধ, 
জীবনসম্পর্কে সংশয় ও নৈরাশ্য, আত্মসস্তষ্টির বিরুদ্ধে শ্লেষ ও ব্যঙ্গকে আশ্রয় 
করে প্রায় নেতিবাদী এক ব্যাক-পরিমণ্ডল সৃস্টি করেছিলেন। সুকাস্ত প্রায় এর 
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এসপি এ 


দেশজ কাব্য- এ্রতিহ্য গ্রহণের সদিচ্ছা, আঙ্গিকগত উৎকর্ষতা অপেক্ষা 
বিষয়গৌরবের প্রাধান্য ইত্যাদি__ চল্লিশের কাব্য-আন্দোলনের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি 
সবেচেয়ে সার্থকভাবে জীবস্তরূপ পরিগ্রহ করল । এই সব ক্ষেত্রে সুকান্ত তার 
সমসাময়িক কবিদের যে শুধু অতিক্রম করেছেন তা নয়, অনেক সময় তাদের 
পর নির্দেশকের ভূমিকাও পালন করেছেন ৷ মোট কথা, আমরা দেখলাম, সুকান্তের 
সমাজ-সচেতন দৃষ্টি, সদাজাগ্রত মন, গণমুখী সাধনা অর বজ্বকঠোর লেখনী 
বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে সংযোজন করল একটি নতুন অধ্যায় । 
সুকান্তের কবি-মানসকে বুঝতে হলে এই সময়কার জাতীয় এবং আন্তৰ্জাতিক 

ঘটনাস্রোতকেও কিঞ্চিৎ অনুধাবন করা প্রয়োজন । কারণ আমরা জানি, সাহিত্যে 
চিরকাল একটি নিদিষ্ট যুগের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের 
ভাবাদশই প্রতিবিশ্বিত হয়ে থাকে । সুকাস্তের কাব্যে আমরা তার যুগের 
ভাবাদর্শগত প্রতিফলন স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পারি। বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের তাণুব, পৃথিবীব্যাপী ফ্যাশিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে মুক্তিকামী জনতার সংগ্রাম, 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশে গণ-অভ্যুত্থান, দুৰ্ভিক্ষপীডিত নিরন্ন বাঙলার 
হাহাকার, সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে মেহনতী মানুষের 
মধ্যে নতুন সংগঠন ও চিন্তা ভাবনার বিস্তার-_এর সব কিছুই সুকাম্তের কবি- 
মনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই একদিকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তৰ্জাতিক 
চেতনা যেমন তাকে উদ্ধুদ্ধ করেছিল, অন্যদিকে তেমনি স্বদেশভূমির আশা- 
আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনাতেও তার কবি-মন বারংবার উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল ৷ 
তার কাব্যগ্রস্থগুলি পাঠ করলে যে-কোনো সহৃদয় কাব্য-পাঠক বুঝতে পারবেন 
যে, তৎকালীন বাঙলার মর্মান্তিক বেদনা তার কণ্ঠে ভাবা যুগিয়েছিল, শাসকগোষ্ঠী, 
কাঠিন্য এবং বর্বর পাপের ও শ্রেণী-বৈষম্যের দুৰ্ভেদ্য দুর্গ ভেঙে নতুন সমাজ- 
ব্যবস্থা পত্তন করার দুর্জয় বিশ্বাসই তাকে করে তুলেছিল বিদ্রোহী ৷ মৃত্যুর সঙ্গে 
সংগ্রাম করে যে শ্রমিক-কৃষক অমৃতময় ভবিষ্যৎ রচনা করতে চায় সুকান্ত 
পি সা, পপি বিসিক 

‘প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত, 

দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত; 

তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি, 

তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।, 

সুকাস্ত কাব্য-বিলাসের সহজ-সরল প্রচলিত পথে মুক জনতাকে কোনোদিন 
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রক্তে সুকান্ত লিখে রেখে গেছেন নতুন যুগের নতুন ইতিহাস সুকাস্ত-পূর্ববর্তী 
কবিদের মধ্যে যে প্রয়াস ক্ষীণধারা ফন্মুর মতো বদ্ধ মরু-মৃত্তিকায় প্রকাশের পথ 
খুঁজছিল, সত্যিকথা বলতে কি, সুকান্তই তাকে দিলেন নতুন পথের সন্ধান ৷ তার 
উপস্থিত হল। ব্যাপ্তিতে সামান্য হলেও সুকাস্তের কাব্য-সাধনা তাই তাৎপর্য 
দীপ্তিতে ভাস্বর; বিরাট তার আবেদন, বিপুল তার সম্ভাবনা । 

আমরা জানি, বাঙলা-কাব্যে সুকান্তের এই আবির্ভাব আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা নয়। দেশ-কাল ও সাহিত্য-পারম্পর্ষের অবিচ্ছিন্ন সূত্র ধরেই সুকাত্ত- 
প্রতিভার অভ্যুদয় । সুকান্তের মৃত্যুর পর কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কেও 
তাই বলতে হয়েছিল ঃ ‘যুগের দাবিকে কেন্দ্র করিয়া সুকাস্তের কবি-প্রতিভা 
জন্মলাভ করিয়াছিল; তাই রবীন্দ্রযুগের নজরুল প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির আবির্ভাবের 
ন্যায় সুকান্ত-প্রতিভাও অত্যন্ত স্বাভাবিক, মোটেই আকস্মিক নয় । বাঙলার আত্মিক 
প্রতিভার ইহা এক নতুন স্ফুরণ।’ 

শাস্তি ও সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতন শ্যামল বাঙলার অপর্যাপ্ত সম্পদের 
শীৰ্ষচূভ়ায় দাড়িয়ে বুকভাঙা বেদনায় একদা সুকাত্ত বলেছিলেন 2 

_ ‘এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম 
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম!” 

. এই দুটি পঙ্ক্তির মধ্যে শুধু ব্যক্তি সুকান্তের দারিদ্য-পীড়িত জীবনের হাহকারই 
ধবনিত-প্রতিধ্বনিত হয় নি, পরাধীন ভারতের প্রানিময় জীবনের যন্ত্রণাকেও 
তিনি ব্যক্ত করেছেন ব্যঙ্গের শাণিত ভাষায়। ব্যক্তি-জীবনের বঞ্চনার রিক্ত বেদনায় 
সুকান্ত তার সমাজ ও শ্রেণীর বেদনাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি কেরেছিলেন বলেই 
তথাকথিত চিরাচরিত প্রথায় প্রিয়া, ফুল, প্রেম আর কুমারী মেয়ের মদির যৌবনের 
মধ্যেই কাব্যের সৌন্দর্যলোক খুঁজতে চেষ্টা করেন নি; বরং এই পথে হাটতে 
কড়া” ও ‘পূৰ্বাভাস’-এর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ তার 
জীবন-সায়াহে বে “মাটির কাছাকাছি, কবির আবির্ভাব কামনা করেছিলেন, 
কাব্যালোচনায় অগ্রসর হলে এ-কথার সত্যতা স্পষ্ট হবে বলেই আমার বিশ্বাস। 

১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৮৪৭ সাল-_-এই পাঁচটি বছরই সুকান্তের কবি- 
প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের কাল। ১৯৪৩-এর শবসমাকীর্ণ বাঙলার মহাশ্মশানে 
যুদ্ধ আর মন্স্তরের বিভীষিকার মধ্যে তার যাত্রা শুরু, আর ১৯৪৭ সালে 
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৯২০: 
মু 


বিদেশী শাসকদের কুটিল চক্রান্তে ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামের আহেতুক রক্তপাতের 
মধ্যেই আমরা দেখলাম সুকাস্তের কবি-জীবনের অকাল সমাপ্তি । এই পাঁচটি 
বছরে আমারে সচেতন ও অবচেতন মনে যে কয়টি সঞ্চারী ভাব মুখ্য হয়ে 
উঠেছিল-__সুকাস্তের প্রতিটি কবিতায় আমরা শুনতে পাই তারই অনুরণন ৷ যুগ- 
সত্যকে তুলে ধরার জন্য রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল আশাবাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী 
হয়েও ১৯৪৩ সালে তাই তাকে বলতে হয়েছিল £ 
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্ত পাতে, 
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে!’ 
এরপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে সুকাস্ত যখন ১৯৪৩ সালের ব্যথা-করুণ 
ইতিহাসের পর্যালোচনা করলেন তখন তার বিস্মিত ভাব কেটে গিয়েছে, তাঁর 
মনে জন্ম নিয়েছে ক্রোধ আর ক্ষোভের অগ্নিজ্বালা । যে মজ্ুতদার-চোরাবাজারীর 
দল ১৯৪৩ সালে সারা বাঙলার দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ, জনগণের কবি সুকান্ত 
জনগণের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে জানালেন রোদ্রজ্বলা ভাষায় চ্যালেঞ্জ £ 
“শোন্‌ রে মালিক, শোন্‌ রে মজুতদার। 
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়__ 
হিসাব কি দিবি তার? 


আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই 
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের 
চিতা আমি তুলবই।’ 

কবি সুকান্ত এই চেতনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাঙলার আর্তিকেই 
সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। জনতার সঙ্গেই তিনি এখানে একাত্ম । তার এই 
‘আমি’-র অর্থ বিরাট জনতার অপরিসীম শক্তি সম্পর্কে বিপুল আত্মসম্বিত, 
সর্বস্বহারানো জনতার ক্রোধই যেন বিরাট রোষে এখানে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। 

আমরা পূর্বেই বলেছি, সুকান্ত ছিলেন যুগ-সচেতন কবি। নতুন দিনের যুগ- 
দেবতার আগমন-রথ-ঘর্থর শুনতে পেয়েছিলেন বলেই আগামী বিপ্লবের জয়শঙ্খ 
বাজাবার বিরাট গুরুভার তিনি স্বেচ্ছায় কাধে তুলে নিয়েছিলেন ৷ সুকান্ত জানতেন, 
আসন্ন যুগের সেই নব জাতকের দল জন্ম নিচ্ছে মিলে-ময়দানে, গ্রাম-বাঙলার 
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পৰ্ণকুটিরে, বস্তি-এলাকার অন্ধকার বদ্ধঘরে ৷ এদের উদ্দেশে অভিনন্দন জানিয়ে 
সুকাস্ত নিৰ্দ্ধিধায় তাই অঙ্গীকার করেন 2 
‘এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান; 
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যৰ্থ, মৃত আর ধ্বংসস্থূপ-পিঠে 
চলে যেতে হবে আমাদের। 
চলে যাব-_-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ 
প্রাণপণে পৃথিবীর সবার জঞ্জাল, 
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য কবে যাব আমি-- 
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার!” 
অকৃত্রিম মানবপ্রেম ও অপূৰ্ব সমপ্রাণতা সুকান্ত-কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। 
সুকান্তের পূর্ববর্তী আধুনিক কবিদের কাব্যে ব্যষ্টির দুঃখকে সমষ্টির সামগ্রিক 
বেদনায় রূপায়িত করার দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল । সুকাস্তের কবিতায় এই মানবপ্রেম 
অমৃতের আম্বাদ বহন করে এনেছে। ‘প্ৰাৰ্থী’ কবিতাটি এরি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । 
পাই। বঞ্চিত জীবনের রিক্ততা যে কত গভীর ও বেদনাদায়ক এই কবিতায় 
সুকান্ত তা আশ্চৰ্য শিল্প-নৈপুণ্যে ব্যক্ত করেছেন। রাত্রির নৈঃশব্যকে কম্পিত 
করে ক্ষুধিত রানার রাজ্যের “মেলে” তুলে দিচ্ছে। দিন যায়, রাত আসে। 
রানারের চিঠির বোঝাও বেড়ে যায়। কত গ্রাম, কত বন-্্রাস্তর পেরিয়ে তার 
রাতের পাড়ি চলতে থাকে । রাতের পর রাত সে অন্ধকারে প্রেতের মতো 
দুনিয়ার সংবাদ বহন করে চলে । কত সুখে, প্রেমে আবেশে-স্মৃতিতে, কত দুঃখে 
ও শোকে নর-নারী তাদের প্রিয়জনদের উদ্দেশে চিঠি লেখে আর সেই চিঠি, 
সেই খবর রানার পৌঁছে দেয় ঘরে ঘরে_ এ সংবাদ সুকান্ত যেমন রাখেন 
তেমনি তিনি গভীর বেদনায় লক্ষ্য করেন ঃ 
‘এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে। 
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে!” 
সুকান্ত কর্মের জোয়ালে-বাধা রানারের এই ব্যর্থ-পরিত্রমার কথা অতুলনীয় 
দরদের সঙ্গে কাব্যের মাধ্যমে রসোতীর্ণভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ 
ক্রাস্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে 
জীবনের বহু রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে। 
অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমান, অনুরাগে, 
ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে । 
রানারের অভিশপ্ত জীবনের এই ট্রাজেডির মধ্যে বিশ্বের সমস্ত বঞ্চিত মানুষের 
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ব্যথা নিখিল মানুষের সার্বজনীন বেদনার সঙ্গে মিশে অপূর্ব এক কাব্যালোক 
সৃষ্টি করেছে এখানে ৷ সুকান্ত এক্ষেত্রে সত্যিই একক ও অনন্য । অস্তত রবীন্দ্রোত্তর 
বাঙলাকাব্যে তার এই স্থান পূর্ণ করার মতো দরদী কবি এখনো অঙ্গুলিমেয় ৷ 
প্ৰতীকধৰ্মী যে-সব কবিতা সুকাস্ত লিখেছেন তার মধ্যেও আমরা পাই এমনি 
কবিতা রূপে বাঙলা-কাব্যে চিরস্থায়ী আসন পাবে বলে আমি অস্তত বিশ্বাস 
করি। 

সুকাস্ত আ-মৃত্যু শুভ কর্মপথে নিৰ্ভয় গান গেয়ে আমাদের কানে কানে নতুন 
যুগের উদ্বোধন-বাণী শুনিয়ে গেছেন একদিকে তিনি গেয়েছেন জীর্ণ পুরাতনের 
ভাঙনের গান, অন্যদিকে জানিয়েছেন_ - বাৰিত মাটির পথে পথে নুতন সভ্যতা 
গড়ে পথ’। 

সুকান্তের সহযাত্রী ভারতবর্ষের মজুর চাষী অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে 
চলেছে। সুকাস্ত যখন বলেছিলেন, “বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে”, তখন তার 
একথা আর নিরর্থক মনে হয় না। দেশের নিচের তলার অবজ্হাত মানুষ 
সুকান্ত প্রদর্শিত পথেই যেন ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে। শপথ-কঠিন রক্তের 
অক্ষরে হয়তো একদিন লেখা হবে এই শোণিতক্ষরা সংগ্রামের কাহিনী। 
এঁতিহাসিক সংগ্রামের নিষ্ঠাবান কবি-সৈনিক সুকাস্তের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল 
ভবিষ্যতের এই চিত্র একথা যেন আমরা ভুলে না যাই। একদা জনতার 
মিছিলে দাড়িয়ে তিনি জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন বিপ্রব-মন্ত্রের সেরা ঝত্বিকের 
মতো। একদিন তিনিই তো বন্ধুদের উদ্দেশে ‘ঠিকানা’ জানিয়ে লিখেছিলেন ঃ 


এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা ক'রো।। 
স্বাধীনতার চুয়ার বর পরে ‘মুক্ত স্বদেশে’-র এই ঠিকানা কি আমরা আজও 
খুঁজে পেয়েছি? যদি না পেয়ে থাকি তবে এই ঠিকানায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত 
থাকাই হবে বাঙলার বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতি তার উত্তরসূরীদের 
শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম উপায় * 


* রচনাটি কবি ধনঞ্জয় দাশের পূর্বেকার একটি লেখার সংশোধিত রূপের পুনরু্রণ। 
_সম্পাদক। 
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একুশ শতক মাৰ্কিন শতক । বিগত এক দশক ধরে, ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান এবং 
সোভিয়েত মডেলের সমাজ ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল, 
আগামী দুনিয়া মাৰ্কিন শতক হওয়ার পক্ষে আর কোন অন্তরায় নেই রাজনৈতিক- 
সামরিক দিক থেকে এক মেরুকৃত বিশ্বে একমাত্র সুপার পাওয়ার হিসেবে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি নিজের আদলে দুনিয়া গড়তে চায় তাহলে কোথা থেকেও 
বাধা আসার কোন সম্ভাবনা নেই। 


মার্কিন শতকের স্বপ্ন প্রথম দেখেছিলেন রাষ্ট্রপতি ক্রিন্টন । তার দেশবাসী ও 
পশ্চিম দুনিয়ায় তার বন্ধুজন এবং অবশিষ্ট দুনিয়ায় তার অনুগত ও সহযোগীদের 
ব্যভিচার এবং কেলেক্কারী সত্ত্বেও তাই ক্লিন্টন তরুণ সমাজের কাছে প্রায় “রোল 
মডেল’ হয়ে উঠেছিলেন। ক্লিন্টনের আদর্শ ছিলেন জন কেনেডি । মেরিলেন 
মনরো সহ বহু সুন্দরী নারীর সঙ্গে যৌন স্বেচ্ছহাচার কেনেডি অবশ্য চেপে 
রাখতে পেরেছিলেন । ক্রিন্টন তার নায়কের চেয়ে বেপরোয়া । কেনেডি ও 
ক্রিন্টনের মধ্যে কালগত ব্যবধান তিন দশকের। এর মধ্যে দুনিয়া বদলে গেছে 
বিস্তর । ষাটের দশকে মার্কিন সমাজ যে মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিতও, নিয়ন্ত্রিত 
হতো, নব্বইয়ের দশকে তা কার্যত বাতিল হয়ে গেছে। লাগামছাড়া ভোগবাদ 
মানসিকতার শিকার করে তুলেছে। তারই চরম পরিণতি মানবিক মূল্যবোধের 
চূড়ান্ত অবক্ষয়। 
এই ভোগবাদ, মানবিক মূল্যবোধের নিদারুণ অবক্ষয় এক মেরুকৃত বিশ্বে 
ছড়িয়ে পড়েছে, অন্য দেশেও । তৃতীয় দুনিয়ায় ভারতে সেই প্রবণতা খুবই 
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আত্মমগ্নতা-- নিৰ্লিপ্তি, একটা প্ৰায় কল্পস্বর্গের মতো! শিক্ষার একমাত্ৰ লক্ষ্য 
মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেওয়ার ছাড়পত্র সংগ্রহ ৷ গণমাধ্যমে ভোগসুখের চোখ 
ধাধানো প্রচারে, বিজ্ঞাপনের টকে আর চমকে চাপা পড়ে থাকে মার্কিন সমাজের 
জীবনধারার সমাস্তরাল আরেকটা দিক, যেখানে দ্বন্দ্ব আর সংঘাত, দুঃখ আর 


যন্ত্রণা বহু মানুষের রোজকার অভিজ্ঞতা ৷ একুশ শতক মার্কিন শতক হয়ে ওঠার 


পথে যে সব বাধা মার্কিন সমাজের মধ্যেই গড়ে উঠেছে। তার কথা প্রচারিত 
হয় কমই । অবশিষ্ট দুনিয়া তার আসল চেহারা ভালোভাবে জানতে না পারলেও 
সেটা মিথ্যা হয়ে যার না। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ নিউ ইয়র্ক আর ওয়াশিংটনে 
সন্ত্রাসবাদী আঘাত এই আড়ালে-থাকা জীবনটাকে সকলের চোখের সামনে 
প্রকট করে তুলেছে। 

এক অতি দক্ষ, অতি কুশলী সন্ত্রাসবাদ অপ্রতিরোধ্যভাবে আঘাত হেনেছে 
এক মেরুকৃত বিশ্বের নায়ক মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান তিন সংগঠনের উপরে। 
বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের দুই টাওয়ার মার্কিন অর্থনৈতিক শক্তির সর্বাধুনিক প্রতীক, 
পেন্টাগন মার্কিন সামরিক ক্ষমতার অন্যনাম, এবং শাসনক্ষমতার প্রতীক হোয়াইট 
হাউসে । আঘাতে প্রথম প্রতীক বিধ্বস্ত, দ্বিতীয় প্রতীক আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত, তৃতীয় 
প্রতীক অক্ষত রয়েছে। বিধ্বস্ত যাই হোক না কেন সম্পূর্ণ কিম্বা আংশিক, 
সেগুলি সবই প্রতীকে ঘটেছে। তাই ক্ষতি যাই হোক তার ক্ষমতার বনিয়াদ 
তাতে ভেঙ্গে পড়েনি । কিন্তু মার্কিন দেশের অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক 
হলো মার্কিন নাগরিকদের মনোবল ৷ অজেয়ত্ব আর দুর্ভেদ্যতার ধারণা বিপর্যস্ত 
ও নিশ্চিস্ততার একটা বলয়ে বাস করতো । সেই বলয়টা ভেঙ্গে গেছে সন্ত্রাসবাদের 
ভোগবাদে আকৃষ্ট করে। সারা দুনিয়ার বাইরে একটা insular ব্যবস্থার মধ্যে 
তাসের ঘরের মতো হঠাৎ ভেঙ্গে পড়বে গত ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটা তাদের 
অভাবনীয় ছিল। 

ঘটনার পর বুশ প্রশাসনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় একটা ভয় পাওয়া বিমুঢ়ভাব 
ছিল। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে রাষ্ট্রপতির সেনার্থাটিতে সাময়িকভাবে হলেও 
পালিয়ে যাওয়া প্রমাণ করে যে সন্ত্রাসবাদ তার সুপার পাওয়ারের দস্তকে ভেঙ্গে 


দিয়েছে। তার পরেই কিছুটা ধাতস্থ হয়ে সুরু হয় হুমকীপর্ব_যে কোন মূল্যে 
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এই সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করা হবে। কিন্তু সেই মূল্য কি এবং কতোটা তার 
কোন ধারা মার্কিন প্রশাসন কিম্বা জনগণ, কারো জানা নেই। সরাসরি যুদ্ধে 
আগ্রাসনকারী প্রতিপক্ষের পাণ্ট আঘাত হানার ক্ষমতার একটা আগাম মুল্যায়ন 
করতে পারে। তার জন্যে প্রস্তুতিও নিতে পারে। এখানে শক্রর চেহারা ও চরিত্র 
অজানা । তাই ওসামা বিন লাদেন এবং তার আশ্রয়দাতা তালিবানদের কথা 
এতোবার বলা হচ্ছে যাতে তালিবাদনদের মধ্যযুগীয় কাজকর্ম সম্পর্কে এযাবৎ 
জানা ও শোনা ঘটনা দিয়ে প্রতিপক্ষের ছবিটা স্পষ্ট করে তোলা যায়। শত্রুকে 
জানা গেলে তাকে মোকাবিলা করার জন্যে সরকার ও জনসাধারণ নিজের 
মতো করে একটা পাণ্টা ব্যবস্থার ধারণা গড়তে পারে। 

মার্কিন দেশের মানুষ ঘটনার আকম্মিকতার প্রথম ধাক্কায় একটা মরীয়া 
মনোভাব থেকে প্রতিশোধের দাবি তুলেছিল। বুশ নিজেও বলেছিলেন--- যারা 
সন্ত্রাসবাদী এবং যারা তাদের আশ্রয় দেয়, সকলের বিরুদ্ধেই চলবে মার্কিন 
অভিযান । সন্ত্রাসবাদীদের নিৰ্মূল করা হবে _ কথাটা বোঝা যায়, যেহেতু তারাই 
হলো প্রাথমিকভাবে এই ধ্বংস ও মৃত্যুর জন্যে দায়ী। তাই চরম শাস্তি তাদের 
প্রাপ্য। কিন্ত সেখানে মুখে যাই বলা হোক একথা এখনও অস্বীকার করা 
যাচ্ছেনা যে, ওসামা বিন লাদেন সন্দেহের তালিকায় এক নম্বর নাম হলেও, 
সেটা এখনও পর্যস্ত সন্দেহই রয়েছে। কোন অকাটয প্রমাণ এখনও বুশ হাজির 
করেননি । সুতরাং ওসামা বিন লাদেনকে প্রধান অপরাধী মনে করে তার বিরুদ্ধে 
অভিযান চালানোর চেষ্টা হলে অন্য যেসব সমস্যা মাথা তুলে দাড়াবে সেটা 
বিশ্বাসযোগ্যতা থেকে সুরু করে সন্ত্রাসের দায়ভাগ বন্টন পর্যস্ত গড়াতে পারে। 
ওসামা মার্কিন দেশ কিম্বা তার জোটভূক্ত কোন দেশ কিম্বা বোঝাপড়া আছে 
এমন কোন দেশে নির্দিষ্ট কোন এলাকায় আছে জানা থাকলেও অন্য কথা ছিল। 
সেখানে থেকে তাকে চাপ দিয়ে হোক কিম্বা কম্যান্ডো এ্যাকসান করে ধরে আনা 
যেত। তাই ওসামা বিন লাদেন আছে কিন্তু নেই। এখন অবশ্য শোনা যাচ্ছে 
তালিবানদের মুখে যে ওসামা আফগানিস্তানেই এবং তার ঘাঁটির খবর 
তালিবানদের অজানা নয়। 

বুশ ওসামাকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করেছেন ৷ না হলে ফল মারাত্মক হবে 
সেকথাও বলেছেন । তালিবানরা প্রথমে অরাজী হলেও তাদের উলেমা পরিষদ 
সিদ্ধান্ত করেছে যে অতিথি ওসামাকে তারা কোন নিরপেক্ষ তৃতীয় মুসলিম 
দেশের হাতে তুলে দিতে পারে। যেখানে শরীয়তি বিধি অনুযায়ী তার বিচার 
হতে পারে। তালিবানদের এই ঘোষণার পর বুশ প্রশাসন প্রচুর হুমকী দেয়। স্থল, 
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মহড়া সুরু হওয়া মাত্রই কয়েকটি ঘটনা অতি দ্রুত ঘটে যায়। তাতে সমগ্র 
পরিস্থিতির চালচিত্ৰটাই বদলে যেতে বসেছে। সংক্ষেপে সেগুলি হলো--_ 

(১) সন্ত্রাসবাদী হামলার মোকাবিয় বিশ্ব জনমত যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল, 
মার্কিন সামরিক অভিযানের মহড়া দেখে সেই ক্ষোভ সংযত করে যুদ্ধের 
মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার বদলে অন্য পদ্ধতি গ্রহণের কথা বলছে। 
সন্ত্রাসবাদের যে কোন সামরিক সমাধান নেই- এখন বিশ্বজনমতের গরিষ্ঠতম 
অংশ সেই মতের সমর্থন । 

(২) ন্যাটো জোটের যেসব সদস্য বুশ প্রশাসনের মন মেজাজ অনুযায়ী কাজ 
করতে অভ্যস্ত তারাও আফগানিস্তানে সামরিক অভিযানে অংশ নেওয়া থেকে 
বুশের পাশে ন্যাটো জোটের অন্য কোন দেশ নেই। শুধু উত্তেজনা থিতিয়ে 
যাওয়ার জন্যে মনোভাব বদলে গেছে মনে করলে ভুল হবে। যুদ্ধের ফলে 
আস্তর্জাতিক সম্পর্কে এমন একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটবে বলেই সকলের 
আশংকা, যেখানে ইউরোপীয় দেশগুলির ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি৷ 

(৩) পশ্চিম এশিয়ার যেসব মুসলিম দেশ পরিচিত মার্কিন সহযোগী তারাও 
ওসামার জন্যে একটা সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণার নীতিতে সায় দিতে পারছে না। 
তারা অনেকেই প্রকাশ্যে এবং কুটনৈতিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে তাদের নিজেদের 
দেশে সংগঠিত জনগণের মধ্যে মার্কিন বিরোধী মনোভাবসম্পন নেতৃত্ব ও 
কর্মীর কোন অভাব নেই। ফলে আফগানিস্তানের উপর হামলা হলে, তাদের 

(৪) সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আতমীরশাহী যারা তালিবানি সরকারের 
সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে, 
অর্থাৎ তালিবান শাসন প্রতিষ্ঠার দিন থেকে__তারা কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ 
করলেও মার্কিনীদের সামরিক অভিযান মেনে নিতে পারছে না। এমন কি, যে 
পাকিস্তান ভক্তিতে নয় ভয়ে, মার্কিন ব্যবস্থা সমর্থন করবে বলে ঘোষণা করেছিল, 
তারাও চলতি পরিস্থিতিতে সামরিক হামলা সমর্থন করতে পারছেনা । সেক্ষেত্রে 
প্রশাসন কাৰ্যত নির্বান্ধব হয়ে পড়ার মুখে এসে পড়েছে। 

(৫) প্রথম দিনের প্রতিশোধ-সংকল্প, যা সামরিক অভিযান ছাড়াও অন্য 
কোন ভাবে সুরু হতে পারতো, পরিস্থিতি তার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে 
পড়েছে। এখন প্রতিশোধের সংকল্প আর স্পষ্টভাবে পশ্চিমী জোটের কোন 
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কাজের পিছনে তাদের সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়া স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে 
করছে না। এটা এ ১১ সেপ্টেম্বরের পরে পরিস্থিতির মূল্যায়নে নতুন কিছু 
মাত্রা যোগ করেছে। 

(৬) ইতালীর প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জানিয়ে দিয়েছেন বুশের 
তৎপরতা আসলে “সভ্যতার সংঘাত" এর অন্য নাম। এখানে ইসলামের : 
বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের আক্রমণের সমতুল্য একটা একুশ শতকীর ক্রমেডের মহড়া, 
যাতে ইতালীর সামিল হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। গত সপ্তাহে ইতালী ও 
বিরুদ্ধে ইউরোপে জনমত যেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, সেখানে বুশের পক্ষে 
সামরিক অভিযান দ্রুত সুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন ৷ পশ্চিম এশিয়ার নানা 
জনমত কেবল সংগঠিত হচ্ছে তাই নয়, যুদ্ধ হলে তার প্রতিক্রিয়া যে ভয়াবহ 
হতে পারে তার ইঙ্গিত স্পস্ট । 

মার্কিন প্রশাসন একটা সময় পর্যন্ত ওসামা বিন লাদেহসহ সমস্ত “ওসামা” 
সমর্থক এবং তার পৃষ্ঠপোষক তালিবানদের বিরুদ্ধেও আঘাত হানার পরিকল্পনা 
করে অগ্রসর হচ্ছিল। গোড়ার দিকে এমন কথাও শোনা গিয়েছিল যে পাকিস্তানও 
মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে সমদৃষ্টি সম্পন্ন । মুশারফ দুবার কান্দাহারে তালিবানদের 
সঙ্গে আলোচনার জন্যে বিশেষ প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন। সেটা যে অনেকটা 
লোক দেখানো ব্যাপার, পর্যবেক্ষকরা তা সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন। দ্বিতীয়, 
কান্দাহার থেকে ফিরে এসে সুশারফের সঙ্গে বৈঠকের পর পাকনীতি প্রায় 
১৮০০ ঘুরে যায়। পাকিস্তান গোড়ায় বলেছিল বুশের সঙ্গে তাদের পূর্ণ এক্যমত্য 
আছে। সুতরাং ওসামার আত্মসমর্পণ কিম্বা গ্রেপ্তার এবং তালিবানদের উচ্ছেদ, 
দুটো কাজেই তারা মার্কিন সহযোগী হতে প্ৰস্তুত দ্বিতীয়বার ফিরে এসে তার 
ওসামাকে ধরার ব্যাপারে আগের অবস্থান পুনর্ধোষণা করে পারে জানায় যে 
তালিবানদের বিরুদ্ধে অভিযানে তার সায় নেই। বিস্ময়ের কথা হলো, ওসামাকে 
হাতে পেলে বুশ প্রশাসনও আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে 
তালিবানদের অন্যন্যদের সঙ্গে অংশগ্রহণে তারা অসম্মত নয়। 

আসলে প্রচুর আলোচনা ও বিশ্লেষণের ভিড়ে একটা কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে, 
সেটা হলো ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে রব্বানির সংকারকে হাটিয়ে আফগানিস্তানে 
রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান এক যোগে তালিবানদের 
সমর্থন করে, ওস্ামাকে উত্তরের জোটের বিরুদ্ধে সব রকমের রসদ যোগান 
দিয়ে, এই (জোটকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে বেনামীতে মদৎ দেয় । তালিবান 
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ও ওসামা বরাবরই ছিল মার্কিন প্রশাসনের বিশ্বস্ত হাতিয়ার। সুতরাং এই মধ্যযুগীয় 
না। পাক নেতারা স্পষ্টতহই বলেছেন-__তালিবানদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থার 
তারা ন্যস্ত দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত পালন করার আগে তার এঁতিহাসিক মিশন শেষ 
হতে পারে না। পাক নেতারা স্পষ্টতিঃই বলেছেন- তালিবানদের বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবস্থায় তারা অংশ নেবে না, এবং ওসামাকে ধরার ব্যাপারে তালিবান সহায়তা 
ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই। মুশারফ-তালিবান ও ওসামাকে সামনে রেখে 
পাক-মার্কিন সম্পর্ককে যে সুরে বাধতে পারলে তার শাসন ক্ষমতা নিশ্চিন্ত হয় 
তার কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছেন। পাক সমর্থন ও সাহায্যের রণনৈতিক গুরুত্ব 
ঘোষণা করেছেন ৷ মুশারফ বিলক্ষণ জানেন--কোন ইসলামিক দেশের সক্রিয় 
সমর্থন না পেলে বুশের পক্ষে আফৃগানিস্তানে একক সিদ্ধান্তে কোন মারাত্মক 
পদক্ষেপ নেওয়া কার্যত অসম্ভব। সেখানে পাকিস্তানের সমর্থন পাওয়ার জন্যে 
বুশ প্রশাসন অনেক কিছুই ছাড়তে রাজী ৷ মুশারফ সেটাই আদায় করে নিয়েছেন 
কূটনৈতিক দক্ষতায় । মুশারফের লক্ষ্য ছিল ঃ 

প্রথমত, আন্তৰ্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধীতার কোন কর্মসূচিতে ভারতকে 
সরাসরি যোগ দিতে না- দেওয়া, কারণ তাহলে পাকিস্তানের অভ্যত্তরে যে সব 
জঙ্গীর্ঘাটিগুলি কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ চালায় সেগুলি ভারতের চাপে বন্ধ করে দিতে 
হবে। সুতরাং এই বিরোধিতার কর্মসূচিতে ভারতের ভূমিকার যতোটা সম্ভব 
প্রাস্তিকীকরণ ঘটাতে হবে । এটা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, ভারতের 
নীতি ও অবস্থানের এখন আর কোন আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতি নেই। 
তৎপরতা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও পরিস্থিতি বুঝে তারা যথারীতি কাজ 
করতে পারবে। 
থাকেত পারে, কারণ তালিবানদের বাদ দিয়ে কোন সরক মার্কিন সামরিক চাপে 
কিম্বা কৌশলে সেখানে ক্ষমতায় এলে পাকিস্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ 
হবে বলেই পাক সরকারের স্বার্থে তা হতে দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ পাকিস্তান 
আফগানিস্তানকে যেভাবে নিজের Sphere of inf৷॥en০e- এ পরিণত 
করেছে, তা হাতছাড়া করা যাবে না; যেহেতু রণনৈতিক দিক তেকে তাতে 
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পাকিস্তানের গুরুত্ব কমে যাবে। এবং আরো বড়ো কারণ পাক শাসকশ্ৰেনী ও 
সেনাবাহিনীর সবচেয়ে লাভের কারবার ড্রাগ ট্র্যাফিক তাতে বন্ধ হয়ে যেতে 
পারে। এই নিবন্ধ লেখার দিন (২৯ সেপ্টে স্বর) পর্যন্ত পাকিস্তানের সবকটি 
লক্ষ্যই পূরণ হয়েছে। এই নিবন্ধকারের মতে মার্কিন প্রসাসন পাক পরমানবিক 
শক্তি পরীক্ষার পর যে সব বিধি নিষেধ জারী করেছিল সেগুলি প্রত্যাহার করা 
খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতির ভরকেন্দ্র বরাবরই 
পাকিস্তান ছিল এবং আজো তাই আছে। সেটাই মুশারফের শক্তির জায়গা, যা 
শক্তিশালী করতে পেরেছেন। 
সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলার ভারতের আগ্রহ অকৃত্রিম, কারণ মার্কিন সরকার 
নিজের দেশে তার প্রথম আঘাতেই সবেমাত্র দিশেহারা হয়েছে, যেখানে ভারত 
বিগত দেড় দশক ধরে প্রায় দৈনিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমেণর শিকারে হয়েছে। 
এহেন পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে বিশ্ব প্রতিক্রিয়া যেভাবে তার অনুকূলে টেনে 
আনা সম্ভব ছিল উগ্র হিনদুত্ববাদ ছারা তার সমস্ত সম্ভাবনাই খুইরে বসে আছে। 
বাজপেরী সরকারসহ সংঘ পরিবার ধরে নিয়েছিল বুশ প্রশাসনের সন্ত্রাসবাদ 
মোকাবিলার সংকল্পকে তারা কাজে লাগাতে পারবে পাকিস্তানকে কোনঠাসা 
neutraliseকরতে। তাহলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর উদ্ধার করা যাবে এবং 
খর্ব করার মাধ্যমে এদেশে হিন্দু জনমতকে নিজের অনুকূলে আনা 
যাবে। তাই পরিস্থিতি খতিয়ে না দেখে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তারা 
বুশকে কেবল নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেনি । দেশের মাটি এবং 
সৈন্যবাহিনীকে মার্কিন সেবায় নিয়োগ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিল । এমন 
স্কুলবুদ্ধি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যে কোন সাফল্যেই লাভ করতে পারেনা, সেই 
ধারণা পর্যন্ত নেতাদের ছিল না। বুশ ভারতের নিঃশর্ত সমর্থন ও সাহায্য 
ঘোষণাকে আমল দেননি এই জন্যই যে ভারতের পাক বিরোধী রাজনীতির স্থূল 
দিকগুলি সেখানে প্রকট হয়ে উঠেছিল। সংঘ পরিবারের ক্ষুদেও মাঝারি মাপের 
ফৌটাকাটা নেতারা হঠাৎ ঘটনার আবর্তে আন্তৰ্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ হয়ে 
উঠেছিলেন ৷ মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা দিয়ে অনুচর ও অনুগতদের বাহবা পাওয়া 
যেতে পারে, আজকের জটিল পরিস্থিতিতে সেই দৃষ্টিকোন কোন আন্তৰ্জাতিক 
স্বীকৃতি ও গুরুত্ব পেতে পারে না। আফগান তালিবানরা অন্তত বাস্তব পরিস্থিতি 
বোঝে, কিন্তু হিন্দু তালিবানরা হিন্দুত্ব ছাড়া কিছু বোঝে না। 
এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে একদিকে যখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে দুনিয়ার 
দেশে দেশে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে, যখন দাবি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে তালিবানদের 
মতলব আছে, তখন ভারতের প্রতিক্রিয়ায় এমন অদ্ভুদ ধরনের সংকীৰ্ণতা প্রকাশ 
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পেয়েছে যা কাৰ্যত নেতৃত্বের নীতি ও মান তাও সীমাবদ্ধতাই প্রকট করে। 
ভারত যদি আগাগোড়া সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার নামে যে কোন আন্তৰ্জাতিক 
উদ্যোগ সমর্থন করার সময় 0).খ.এর সক্রিয়তা দাবি করতো, তহলে কাশ্মীরে 
সন্ত্রাসবাদী হামলাকেও তার সঙ্গে যুক্ত করে পাকিস্তানের অপকৌশল রুখতে 
পারতো । কারণ .1.এর পক্ষে সন্ত্রাসবাদের হামলায় বিগত দেড় দশকের 
ভারতীয় ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে গিয়ে কাজ করা সম্ভব হতো না। ভারত চেয়েছিল 
ওসামা তথা তালিবান বিরোধিতাকে একই সঙ্গে পাকিস্তানের মোকাবিকলায় 
ঘুরিয়ে দিতে। সেখানেই তার চরম ব্যর্থতা । 
বুশ প্রথম থেকেই মার্কিন জাতীয় স্বার্থে কাজ করেছেন বলে দাবি করছেন। 
? অভিযান চালানো অথবা স্থগিত রাখা, সরাসরি আক্রমন না করে নর্দান 
এ্যালায়েন্সের মাধ্যমে হামলা চালানো, অথবা আরো কিছুদিন চাপ ক্রমাগত 
বাড়িয়ে তালিবান তথা লাদেনের পক্ষে অবস্থা দুঃসহ করে তোলা, যে পদক্ষেপহ 
নিক না সেটা নিতো মার্কিন জাতীয় স্বার্থে। পাকিস্তান আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা 
করে ওসামা এবং তালিবানদের প্রকাশ্যে ও গোপনে কোন ধরণের সম্পৰ্ক 
বজায় রাখবে, সেটাও করবে জাতীয় স্বার্থে। এই দুই জাতীয় স্বার্থের মধ্যে 
বোঝাপড়া সহজে সম্ভব, কারণ ওসামা বিন লাদেন ও তালিবান, এই দুই শক্তি 
মার্কিন প্রশাসনের সৃষ্টি, যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা করেছে পাকিস্তান। 
সুতরাং পাক-মার্কিন স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় তাদের পক্ষে যে-ধরণের বোঝাপড়া 
গড়ে তোলা সম্ভব, সেখানে ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার সামান্যতম সুযোগ 
থাকতে পারে না। পাকিস্তান এই উপমহাদেশে এযাবৎ যে নীতি অনুসরণ করে 
এসেছে, তার বেশির ভাগটাই কাশ্মীর কেন্দ্রিক, তাতে মার্কিন সমর্থন পেয়েছে 
অকুগ্ঠভাবে। রাতারাতি তার পরিবর্তন ঘটবে আশা করা বাতুলতা। 
ভারত সরকার ভেবেছিলেন খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সন্ত্রাসবাদের দ্বরা 
আক্রান্ত তখন তার সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অবস্থান নিশ্চয়ই সব সন্ত্রাসবাদের 
মোকাবিলায় নামবে । আর সেখানেই পাওয়া যাবে কাশ্মীরী জঙ্গীদের মোকাবিলা 
করার জন্যে মার্কিন সহযোগিতা, যা পাকিস্তানকে বাধ্য করবে নীতি পরিবর্তনে । 
ভারত সরকার যে চিন্তা করেনি তা হলো-_ সারা দুনিয়ায় যারা এতোকাল 
বিনা বাধায় খুশি মতো সন্ত্রাসবাদী হামলা করে এসেছে, তারা নিজেরা আক্রান্ত 
হলেও তাদের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী নীতি সিলেকটিভ হতে বাধ্য । কাশম্মীরী 
জঙ্গীদের দমন করা মার্কিন প্রশাসন ও পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের বিচারে 
অগ্রাধিকারের তালিকায় পড়ে না। বাজপেয়ী সরকার মার্কিন প্রশাসনের কাছে 
আত্মসমর্পনের নীতিতে এমনই বিচার শক্তি হারিয়েছে যে বুশ-মুশারফের মধ্যে 
বনিবনার সমস্ত সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে না দেখে বুশের ঘনিষ্ঠ হতে গিয়েছে। 
মার্কিন প্রশাসন আত্মঘাতী না হলে বাজপেয়ীর নীতি যে সফল হবে না, এই 
হিসেবটাই করা হয়নি । তার ফলই হয়েছে ভারতের সকরুণ অবস্থা যেখানে তার 
আন্তর্জাতিক মর্যাদার তালানিটুকুও আর বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। 
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বাংলা আগন্তক শব্দাভিধান ঃ একটি খস্ড়া পরিকল্পনা 


ড. অজয় কুমার ঘোষ 





‘নক্ষত্ৰ’ পত্রের ১৪০৭ নববর্ষ সংখ্যায় ‘বাংলা ভাষায় আগন্তুক শব্দের 
অৰ্থাৎ বাংলা ভাষা ভান্ডারে তৎসম, তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দ ছাড়া যেসব শব্দ 
(যথা ঃ বিদেশী ও অনাৰ্যমূল দেশী এবং আৰ্যমূল প্ৰাদেশিক শব্দ) এসেছে, তার 
একটা সংকলন-গ্ৰন্থের প্রথম অংশ অৰ্থাৎ অ-বৰ্ণ আদ্যক্ষর দিয়ে যে-সকল অ- 

ংলা শব্দ এসেছে, তার একটি নমুনা প্রকাশিত হয়েছিল ৷ বর্তমান-সংখ্যায় এর 
দ্বিতীয় কিস্তি অর্থাৎ আ-বর্ণ যোগে অ-বাংলা শব্দের একটি তালিকা (অসম্পূর্ণ) 
প্রকাশিত হ’ল । ভাবাপ্রেমী বিদক্ধজন যদি কোন উপদেশ, নির্দেশ ও পরামর্শদান 
করেন তবে উপকৃত বোধ করবে। 


আইমা আই + মা) বি. মা, দিদিমা [ তামিল আয়-মা, আয়ম্মা; 
সং আৰ্থ্যিকা মাতা? ] 
আইডিন, আইওডিন [ ন্‌ ] বি. ক্ষতস্থানে বা কাটা- 
ছেঁড়ায় লাগাবার একপ্রকার 
প্রতিষেধক ওষধ; ভিন্ন 
বানান £ আয়োডিন [ ইং ] 
আইডিয়া বি. মনে উদিত ভাব বা 


একটা আইভিয়া এসেছে।) [ ইং dea] 


কানুন (কানুন দ্রঃ) 
যথা ঃ আইন অনুযায়ী, 

আইনগত, আইন-সংক্রাস্ত, 

আইন-গত সমস্যা । - [ আ. আইন, ] 
আইনী [ ঈ] বিণ. আইন-বিষয়ক, 

| আইন-সম্পর্কিত। 
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১৪ 


আইন-জীবী [ ন্‌ ] 


আইন্-ব্যবসায়ী [ন্‌ ] 
আইনজ্ঞ [ নো্‌গগোঁ ] 
আইনতঃ [ ত ] 


আইন-সঙ্গত 
আইন-সম্মত 
আইন-সংগত 
আইন-মাফিক 
আইন পাশ করা 


পাচ আইন 


আউওল, আওল [ ল] 


আউট [উট] 


আউট-হাউস [ট, স] 
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যথা 2 আইনী-ব্যবস্থা ৷ 





[ আইন + ঈ ] 
379৮ মোক্তার, 
সলিসিটার ইত্যাদি [ আইন + জীবী ] 
এ, ব্যবহারজীবী 
বি. বিণ, যিনি আইন জানেন [ আইন + জ্ঞা ] 
বি. বিণ, আইন অনুসারে 
according to law [ আইন + তস্‌ ] 
[ আইন + সঙ্গত ] 
এ [ আইন + সন্মত ] 
এ [ আইন + সংগত ] 
এ [ আইন + মাফিক ] 
এ [ আইন + মোতাবেক ] 
ক্রি. সরকারী বিধিপ্রবর্তিত 
করা। যথা £ বিধানসভায় 
আইন পাশ হ’ল। 
[প দ্রঃ] 
বিণ. যা উৎকৃষ্ট, সৰ্বোৎকৃষ্ট 
বা প্রথম শ্রেণীর । [ ফা. আৱল] 


যথা £ঃ আউওল; আওল জমি-_ 
সবরকম ফসল হয় এমন জমি। 
বিণ. বাহির [Out] 
১. বাংলায় সংশোধনের বা শাসনের অতীত । 
গোল্লায় গেছে এমন অৰ্থে, যথা £ঃ এ ছেলে 
একেবারে আউট্‌ হয়ে গেছে। 

অধিকার হারালে বলা হয় ‘আউট্‌’ হয়ে গেছেন। 
৩. কাউকে আসনচ্যুত করলে বলা হয়, 
একেবারে ‘আউট’ করে দেওয়া হয়েছে। 
৪. গেট আউট । --বদ ছেলেটাকে গেট আউট 
করে দাও তো! 

বি. ধনী গৃহে বাড়ীর বাইরে 
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চাকরদের থাকবার ঘর ইং ০out-house | 
বি. বাইরে যাওয়া, ভ্রমণ 

(ক’দিন আউটিং করে এলাম)[ ইং ০uting] 
বি. কোন দ্রব্যের পরিমাণ 

বিশেষ (১ আঃ = ৪৮০ গ্রেন) [ ইং০০7৷০০] 
বি. স্ত্রীলোক, নারী, পত্নী [আরবী] 


বি. শব্দ বা ধ্বনি; টিজার নূরী 

সূচক বা S109, জিগির, বন্দুকের 

আওয়াজ, বোমা বা পটকা ফাটার আওয়াজ । 
[ফা. আবাজ] 


আওয়াজ দেওয়া [ -জ্‌- ] সভা-সমাবেশে টিট্কারী দেওয়া, বিদ্রপাত্মক 


শব্দ করা। 


আওলাত, আওলাদ [ -তৃ-দ্‌ ] বি. গাছপালা, জমি প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি, 


আউড়া/আউড়া-লো 


সম্ভান সম্ভতি [আ. আরলাদ] 
ক্রি. মি (তামিল ওড় = উচ্চারণ/ 


আবৃত্তি করা 
আওসৎ, আওসত | -ত ] এলপি তালুকদারি ফা. অওসৎ] 


আকাল [ ল্‌] 
আঁট [ টু] 
আঁটিকুড় [টু ভূ) 


আতাত [তু] 
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বি. দুৰ্ভিক্ষ, খাদ্যভাব সং আকাল [ তেলুগু 

আকাল, তীব্ৰক্ষ্ধা] 
বিণ. জমাট, দৃঢ়সংলগ্ন কন্নড় অট্ট = নিকট 
সংবদ্ধ, সংলগ্ন) 


বিণ. সম্ভানহীন, নিঃসন্তান, স্ত্ৰীং আঁটকুড়ী, 


সম্ভানহীনা, বন্ধ্যা, বীজা [দেশী] 
বি. গুচ্ছ, গোছা, (ঘাসের, খড়ের, কঞ্চির) 
বাণ্ডিল [দেশী] 


বি. বিভিন্ন ব্যক্তি/ব্ৰাষ্ট্ৰের মধ্যে পরস্পর সন্তাব 

ও সহযোগিতা/ আধু বাংলায় গোপন ও অশুভ 

বোঝাপড়া বা যোগসাজস অর্থে (ইং nexus.) 
| [ করা, Entente] 
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বি. উৎকট সাহেবিয়ানা, অত্যুগ্ন সাহেবিয়ানার 
উৎকট অনুকরণ প্ৰিয় খ্ৰীস্টানি / শ্রীস্টান (ব্যঙ্গ) 
[ইং Andrews-Pedro] 


অন্ধলোক, দৃষ্টিহীন [হিন্দী অন্ধেলা] 
[ দেশী] 


, র; কৃর্‌ ] ক্রি. বিণ. সর্বদা, হামেশা, সাধারণত, 


আখেরী চাহার শুস্বা 


সচরাচর ।(সে আকছার মিথ্যা কথা বলে) 
[ আ. অক্সর্। 
সম্রাট আকবরের আমলের অথবা 
আকবর সম্পর্কিত বা তার নামাঙ্কিত 
যথা ঃ আকবরী মোহর [ আ.আকবর + বাং ঈ] 
বিণ. নিরেট, অত্যন্ত, মহামূর্খ [দেশী] 
যথা £ অকাট মুখ্য 
বি. কাণ্ডজ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, 
(ইং Common sense) [আ. আকুল] 
বি. হতবুদ্ধি 
বি. পূৰ্ণ বয়সে উদগত দাত 
বিণ. বিজ্ঞ, বিবেচক [আ. আকুল + বাং মন্ত] 
বি. মূৰ্খতা বা বুদ্ধির দোষে বা অনভিজ্ঞতার 
ফলে প্রাপ্ত শাস্তি বা লোকসান দেওয়া 
বি. মুসলমান-বিবাহে বর-কনের পরস্পরকে 
স্বীকার করে নেওয়া [আ.] 
বি. ফরাসী ভাষার শিক্ষক [ফা.] 
[তুঃ খোন্দকার দ্র] 
বি. পরিণতি, পরিণাম, অস্ত, শেষ, ভবিষ্যৎ 
[ আ. আখীর্] 
যথা 8 আখেরে সক বোঝা যাবে/ জানা যাবে। 
[ আ. অখের্‌ + ঈ] 


পূর্ববর্তী বুধবার (শুস্বা = বুধবার) এবং সেই 
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আড়ং ঘাটা 





উপলক্ষে মুসলমানদের পালনীয় পর্ব বিশেষ; 
আখেরী সাল; (অস্তিম হিসাব/বছর/সাল অৰ্থে) ৷ 
বি. কেয়ামতৃ বা প্রলয়ের পূর্ববর্তী যুগ কলিযুগ, 
শেষ যুগ। | 
আবোল তাবোল, অর্থহীন বাজে কথা, প্রলাপ । 
[ হিন্দী. অগড় - বাগড়] 
বি. অর্থহীন বাজে কথা, অসংলগ্ন প্রলাপোক্তি 
যথা ঃ কি আগড়ম-বাগড়ম বকছে! 

[ হিন্দী. অওড়ম্‌ - বাওড়ম্‌] 
বি. ফল বিশেষ, দ্রাক্ষা, Grapes [ফা.] 
চাপকানের মতো দীর্ঘ জামা।  |[ফা-আচ্‌কন্‌] 
বি. টক, ঝাল তেল সহযোগে প্রস্তুত মুখরোচক 
চাট্‌নি/খাদ্য বিশেষ, Sauce, Pickles. 

[পোর্ড achar; ফা. আচার্] 
বি. আবাসস্থল, গল্পগুজব করার জায়গা । 
[কুই অড্ড = আবাস গৃহ; 
কন্নড় অভড্ডল = লুকোবার জায়গা] 
বি.আড়াআড়ি, কোণাকুণি 

[কন্নভ অড় আড়াআড়ি তু. 

(সং অৰ্ধ.) অভ্ঢ আড়] 
বি.মাছ বিশেষ আড়মাছ)। 
[তা. আরে = আড় মাছ] 


. বি. নদীর ঘাট (তামিল, আরু = নদী, তেলুগু 


এক = নদী] 


আজগবী, গুবী, গবি,-গশুৰি [ জ্ব ] বিণ. অদ্ভুত্ত অবিশ্বাস্য, অসম্ভব; 


আজৰ্‌ [ ব্‌] 
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[ফা. অজ + আ. গায়েব্] 
আজগুবী কাহিনী/গল্প। 
বিণ. অদ্ভুত | 
“আজব চিড়িয়া’--অদ্ভুত পাখি বা অদ্ভুত 
স্বভাবের লোক বোঝাতে। [আ. আজব] 


শাহী লক্ষন ১8৪০৮ # ৯১০৯০115215 এপ--সেপল,, 2001, 


ৰ 


আঞ্জুমান [ন্জু, ন্‌] 


(আঁটোসাটো) [ টু] 





বিণ. স্বাধীন, মুক্ত [ফা.] 

মুক্তি, স্বাধীনতা [ফা.] 

যথা ঃ আজাদীর জন্য লড়াই 

স্বাধীনতার যুদ্ধ, Struggle for 
freedom, মুক্তি - সংগ্রাম 


বি. অজুরা (অ বর্ণমালা দ্রঃ) 

বিণ, নানাধরনের বাজে কথা, 

কাজ, জিনিশ; আজেবাজে কথা, 

জিনিশ; লোক । [দেশী] 
বি. সভা, সমিতি, মজলিস্‌ [ফা. আন্জুমন্] 


বিণ. শক্ত, tight [দেশী সৌওতালী 2)] 


আটক, আটকা, আটকানো [-ট্‌ টট ] বিক্রি. অবরোধ, অবরুদ্ধ [দেশী] 


আড় [ড়] 
আড়, আড়ঙ্গ [ঙ | 


আড়ং-্ছাটা [ড়] 


আড়ং-ধোলাই [ড়] 


আড়কাঠি, টি [ভূ] 


আড় সোলা | ড্‌ ] 


বি. ট্যাংরা জাতীয় বড় মাছ [দেশী ] 
বি. মূল অর্থ 8 গঞ্জ, হাট, গোলা, 

যথা £ আড়ং ঘাটা গঞ্জের ঘাট। [দেশী ] 
বিণ. অল্প ছাটা চোউল) 

বিণ. কোরা কাপড়ের মাড় ও রং উঠিয়ে ধোয়া 
বা কাচা ধোলাই [হি] আল, প্রয়োগ £ আপাদমস্তক 
পিটিয়ে শাস্তি দেওয়া, যথা $ পকেটমারদের ধরে 
আচ্ছা করে আড়ং ধোলাই করা হ'ল। 

বি. সৈন্যবাহিনীর, কল-খারখানার, চা-বাগানের 
জন্য লোক বা মজুর সংগ্রহকারী ব্যক্তি; জাহাজ 
ঘাটার পথ প্রদর্শক বা পথ নির্দেশক, Pilot. 


মাক আল. প্রয়োগ... খুব চতুর ব্যক্তি, দালাল 
(আরসুলা দ্রঃ) _ [ দেশী সীওতালী)] 
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আড়ত, আড়ৎ [ত] বি. গোলা, গুদামঘর, গঞ্জ, 


বেচাকেনার স্থান । [হিন্দী আঢ়ৎ?] 
আড়তদার [তু ব্‌] বি. যে ব্যক্তি অন্যের পণ্যসামগ্রী নিজের গেলায় 
রাখে এবং দস্তুরি বা দালালি নিয়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করে। 
আড়তদারি/দারী [ ত] বি. আড়তদারের পেশা, পেশা-সংক্রাস্ত। 
আড়া আড়ি [ই] বি. বিবাদ ঝগড়া । . [ দেশী/সীওতালী?] 
আড়ানি [ই] 'বি. বড় ছাতা, বড় পাখা। [দেশী] 
আড্ডা বি. জায়গা, বাসস্থান, মিলনস্থল আগড়া, বৈঠক 
[দেশী] 
আড্ডা গাড়া ক্রি. বাসা বাঁধা । [কুই. অড্ড = আবাস গৃহ] রি 
[কন্নড-অড্ডল = লুকোবার জায়গা] 
আড্ডা দেওয়া, মারা ক্র. দল বেঁধে রং-তামাসা-গল্প-গুজব করা। 
আড্ডাধারী বি. আড্ডা বা বৈঠকের বা দলের প্রধান ব্যক্তি, 


পরিচালক, যিনি নিয়মিত আড্ডায় যান এবং মুখ্য 
স্থান অধিকার করেন। 
আড্ডাবাজ [ জ্‌] বিণ. আড্ডায় যে আলস্যে সময় কাটায়। 

[বাং আড্ডা + ফা. বাজ্] 
আতর [ তর্‌] বি. সুগন্ধ পুষ্পনিৰ্যাস, পুষ্পসার। [আ. ইত্র্] 
আতরদান, দানি [ তর্‌, ন] বি. আতর রাখার পাত্র । [আ. ইৎর্‌ + ফা. দানি] 
আতশ, আতস [ তশ্‌, তস্‌] বি. আগুন, উত্তাপ । [ফা আতশ্‌, আতিশ্‌] * 
আতশ্-বাজি [ তশ্‌] বি-অগ্নি-উদ্‌গিরক বাজি €তুবড়ী, হাউই ইত্যাদি) । 

[ফা. আতশ্‌ + বাজি ( = খেলা)] 


আতশী/আতসী বিণ. আগ্নেয় যথা ঃ অতশী/সী কাচ, সূর্যের আলোর 
আতা বি. ফল বিশেষ [ পর্তৃত Ata ] 


(এ ফলটি আগে এদেশে ছিল না, ১৫শ/১৬শ 
শতকে পৰ্তুগীজরা এ ফল নিয়ে আসে। 





আতেল [ তেল] বি. যাল্‌ শব্দের বিকৃত রূপ (ব্যঙ্গ) 
[ই Intellectual] 
আতেল্‌-পনা বি. Intellecitualism -এর উৎকট বাড়াবাড়ি ডি 


(বাঙ্গ)। 
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আথাল [ থাল] গোহাল, গোয়াল, গোশালা। [দেশী] 
যথা £ আথালের গরু, আথাল ভরা গরু । 


আতীাৎ [-তাঁৎ ] জোট, সংযোগ। [ফরাসী entente] 
আদত [দত্‌ ] বিণ. আসল, খাঁটি, গোটা, সমগ্র, আস্ত আদত 
জিনিস, নকল নয় (মূল অর্থ ৪ স্বভাব, প্রকৃতি, 
অভ্যাস, আচার)। [ফা- আদদ্‌ ] 
আদতে . অর্থ 2 বাস্তবিক পক্ষে, আসলে। 
আদব [-দব্] বি. শিষ্ট সমাজের চালচলন ও ভদ্ররীতিনীতি। 
[আং.] 
আদব-কায়দা [দব্‌, কায়] বি. এ 
আদম [দম্‌] বি. ইহুদী, খ্ৰীষ্টান ও মুসলমান শাস্ত্রে বর্ণিত মানবের 
আদি পুরুষ । [ইং Adam, আ. আদম্‌] 
আদমি [দ্‌] বি. মানুষ, ইন্সান্‌, 17917. পুরুষ, মরদ, স্বামী 
অৰ্থেও ব্যবহৃত হয়। [ হিন্দী, উৰ্দূ ][আ. আদম্‌] 
আদাড় [দাড়] বি. আস্তাকুড়, জঞ্জাল বা আবর্জনা ফেলার জায়গা, 
[ দেশী, সাওতালী] 
আদাড়ে বিণ. নোংরায় জন্মে এমন, যথা £ আদাড়ে কচু । 


আদাড়পাঁদাড় [ডড] বি. অস্থান কুস্থান, আস্তাকুড় 
[ সং.-অদণ্ড-পাদদণ্ড £ (সুনসান)] 


আদাৰ [দাব্‌] (মুসলমান রীতিতে) নমস্কার, সেলাম, অভিবাদন, 
সম্মান জ্ঞাপন €....আদাব জানিয়েছেন)। [আ.] 

আদায় [দায়] বি. প্রাপ্য বস্ত/অর্থ সংগ্রহ, realisation, উশুল, 
দেয় অর্থঃ যথা ঃ আদায় দেওয়া । [ আ.অদা] 

আদায়ী বিণ. আদায় করা হয়েছে এমন, সংগৃহীত, আদায়- 
সংক্রান্ত; যথা ৪ আদায়ী (আজনা)। (বিপ. আনাদারী 
খাজলা)। 

আদালত [-লতু] বি. বিচারালয়, কোর্ট, Court [আ.] 

আইন-আদালত [-লত্ আইন ও আদালত 

আদালতী [ঈ] বিণ. আদালত সংক্রান্ত, সম্বন্ধীয়। 

আঁধি [ই] বি. ধুলি-ঝড়, ধুলায় অন্ধকার হয় যে বাড়ে [হিন্দী] 


আধিক্যেতা [-ধিক্‌ কে-] অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ৷ 
[ভুল সং. ‘আধিক্যতা' থেকে জাত কথ্য বাঙলা] 
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আনকোরা [ন -] 
আনচান [-ন্‌-ন-] 
আনচান-কানাচ [-চূ-চ্‌ ] 


আনাজ [-জ ] 
আনাডি-পনা 
আনার [-র|] 
আনার-কলি [-র্] 
আনারস [স্‌] 
আন্দাজ [-জ্‌] 
আন্দামান [-নৃদা-ন] 
আপ (-প] 


আপদ [-দ] 


আপস, আপোস [-স্-] 


আপসোস্‌ [-প-স্‌ ] 


আপিল/আপীল [-ল্‌-ল্‌-] 


রি রি ত 
ধুতি a) 
coil (98 


বিণ. আধোয়া, না ধোয়া, নতুন, টাট্‌কা, অমলিন 


অব্যহত ৷ [হিন্দী] 
(‘অনভিজ্ঞ’ অর্থে আনকোরা লোক’) 
বিণ. চঞ্চল, ব্যকুল, অস্থির ।  [হি. আন্‌চৈন্‌] 


“মা বলিতে প্ৰাণ করে আনাচান চোখে আসে জল 
ভরে।’'__রবীন্দ্রনাথ 
বি. গৃহের প্ৰায়ান্ধকার সংকীর্ণ স্থান। গলিঘুঁজি, 
কোন অঞ্চলের/শহৱের অচেনা সংকীৰ্ণ স্থান; 
যথা £ শহরের আনাচ-কানাচ [দেশী সৌওতালী 2)] 
বি. কাচা তরকারি, আমান, শাকসবজি । - 
[ তু-সং.অনাদ্য £ ফা. আনাজ্‌] 
বিণ. অনভিজ্ঞ, মুর্খ, অপটু, অদক্ষ, অশিক্ষিত। 

[ দেশী, সাওতালী ?] 
বি. আনাড়ির বা অনভিজ্ঞের মতো কাজ বা ব্যবহার 
বি. ডালিম, দাড়িম্ব, বেদানা । [ফা.] 
বি. ডালিম ফুল, ডালিম ফুলের কুঁড়ি, কচি ভালিম। 
বি. টক-মিষ্টি স্বাদের সরস ফল বিশেষ শ্রীম্মের 
শেষে বর্ধার প্রারভ্তে ফলে । [পর্ত Ananas ] 
বি. অনুমান; বিণ. আনুমানিক আন্দাজ ১ঘন্টা)। 

[ ফা. আন্দাজ ] 
বি. [মূল মালয়ী শব্দ হিন্দ্মান/হিন্দুমান্‌ 
(অৰ্থ হনুমান থেকে জাত ।) ] 
সৰ্ব. নিজে, খোদ, স্ব, আপনি । (আপ ভালা তো 
জগৎভালা, আপ্না হাত জগন্নাথ)। [হি] 
বিপদ, ঝঞ্রাট, অবাঞ্ছিত বিপদ ব্যক্তি 
(এ আবার কি আপদ এসে জুটল)[ফা. আফতু] 
বি. মীমাংসা, রফা, উভয় পক্ষ থেকেই ত্যাগ স্বীকার 
করে একটা বোঝাপড়ায় আসা, ফেরৎ। 

[ফা. ওয়াপ্স্] 

বি. অনুতাপ, অনুশোচনা, দুঃখ, খেদ। 

(ফা. আফুসোস্্‌] 
আদালতে আবেদন করা। [ইং. Appeal] 
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আপিস [-স্‌ ] বি. কাৰ্যালয়, কাছারি, কৃত্যগৃহ [ইং. Office | 


শাস্ত_ সুকুমার রায়) 
আপেল [-ল্‌ ] এক জাতীয় সুস্বাদু সুপুষ্ঠিকর ফল [ইং. Apple ] 
আফগান [- ফ-ন্‌ ] বি. বিণ. পাঠান, পাখ্তুন্‌, আফগানিস্তানের অধিবাসী 
বা আফগানিস্তান সংক্রাস্ত। 


আফগানিস্তান [- ফ-স্ ন্‌ ] উঃ পঃ সীমাভ্ত প্রদেশ [ফা. আফ্‌গান-ই-স্তান] 
আফিম্/আপিং [-৬-ম্‌ ] বি. পপি গাছের রস থেকে প্ৰস্তুত একধরণের 
নেশা মোদক)-দ্রব্য, অহিফেন । 
[আ. আফয়ুন, ইং Opium] 
আবওয়াব [-ব্-ব্‌ ] বি. নিৰ্দিষ্ট বা নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত দেয় 


কর। [ফা. বাব (৬৬৭০) শব্দের বহুচন] 
আবকার/গার [-র্‌-র্‌ ] বি. মদ ইত্যাদি মাদক দ্রব্য প্ৰস্তুতকারক। [ফা.] 
আবখোরা [-ব্‌ ] বি. জলপান করার পাত্ৰ। [ফা. আব্খোর্] 
আবজুশ [-ব্-শৃ ] বি. কৃবি, চাষি। [ফা. আব্জোশ] 
আবকারী/গারী [-ব্] বিণ. মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত; [ফা.] 


যথা £ আবগারী ওল্ক, আবগারী বিভাগ 
| (2156 deptt.) 
আবদার [-ব্-র্‌ ] বি. স্নেহের দাবি, বায়না ৷ [হি. আব্দা] 
আব্দার/আবদার [- র্-দ্‌ ] বিণ. প্রায়ই বায়না ধরে বা আব্দার করে, 
যথা 2 আব্দারে/আন্দেরে (ছেলে। 


আবরু/আক্র [- ব্‌ -] বি. আড়াল, পর্দা, নারীর সন্ত্রম। [ফা] 

আবলুস [-ব্-স্] বি. কালো রঙের এক প্রকার কঠিন কান্ত 
বিশেষ। [ফা.আব্লুস্‌] 

আবহাওয়া [-ব্-] বি. জলবায়ু, 01707319 [ফা. আব্‌ জেল) + 


ফা. হাওয়া ৷] তু শুলাব্‌ গোলাপ) গুল + আৰ] 


আবাদ [দ্‌-] বি. চাষ, কৃষি, [ফা J 
ফলতো সোনা ৷’--ব্লামপ্ৰসাদ 
[স্থানের নাম ঃ ধানবাদ (ধন + আবাদ )] 
তু. চাষাবাদ = (চাষ + আবাদ) 
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আবাদী [-ঈ-] 





বিণ. চাষের উপযুক্ত, চাষযোগ্য 
যথা ঃ আবাদী জমি, 
[আবাদ + ঈ] 


আকবোল-তালোব [-ল্‌-ল্‌] বি. অর্থহীন প্রলাপ, অসংলগ্ন কথা [দেশী] 


মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়। __সুকুমার রায় 


আব্বা, আব্বাজান [-ব্-ব-ন্]পিতা, বাবা [আ.] 
আম [-মৃ-] বিণ. সাধারণ, 0917191সর্বসাধারণের জন্য [আ.] 


আমদানী [ম্‌] 


আম-মোক্তার (-ম্‌-র-া 


আমলা [-ম্‌। 
আমল [ল্‌] 
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যথা £ আম জনতা, আম দরবার [বিপ. খাস 


দরবার] 
বি. অন্যস্থান বা দেশের বাইরে থেকে 
মাল আনা, Import [ফা] 
বিপ. রপ্তানি (রপ্তা মানে বাইরে যাওয়া, 
চলে যাওয়া) [ফা. রফ্তা] 


নিযুক্ত প্রতিনিধি [ফা. আম্‌ + ফা. মুখতার] 
আম-মোক্তার নামা-বি. আমমোক্তারের নিযুক্তিপত্র 
বা অধিকার প্রদান-পত্র, Power of attorney. 
বি. কর্মচারী, কেরাণী [আ. আমিল] 
বি. রাজত্বকাল, শাসনকাল, বিশেষ কাল, Period, 
age (মুঘল আমল) আমল দেওয়া (ল্‌) ক্রি. 
প্রশ্রয় দেওয়া, পাত্তা দেওয়া, গ্রাহ্য করা। 
বি. আমলা নিয়ন্ত্রিত / আমলাপ্রাধান্য যুক্ত শাসন 
ব্যবস্থা, Bureaucracy ব্যেরোক্র্যাসি দ্রঃ) 
বি. জমা, গচ্ছিত [আ. আমানত] 
যথা ঃ ব্যাঙ্কে একলাখ টাকা আমানত আছে; 
বিণ. আমানত্/গচ্ছিত রাখা হয়েছে এমন, 
আমানতৃ-সংক্রাস্ত। [আ. + ঈ] 
প্ৰাৰ্থনা পূৰ্ণ হোক/তাহাই হোক/ তথাস্ত অর্থে । 
[আ. আমীন-তু ইং amen] 
বি. যে জমির মাপজোক বা জরিপ করে, 
কর্মচারী বিশেষ । [আ. আমীন] 
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১৫ 


আমির/আমীর [-র্] 


আমীর ওমরাহ !-র্ম্হ্] 
আমীরী [ই] 


আমেজ [-জ] 


আয়না [-য়্‌-] 
আয়মা (-য়্‌-] 


আয়মাদার (-য়্‌-ব্] 


আয়া বি. শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পালনের জন্য নিযুক্ত 
পরিচারিকা। [পোৰ] 
আয়ন [-ন-] বি. ব্লাধার স্বামী অভিমন্যু বা আইহন 
[তা. আয়ন্‌ = রাখাল, তা. আয়্র্‌ = গোপালক 
জনগোষ্ঠী] 
আরক [-ক্‌] বি. কোন বস্তুর সারনির্ধাস, ৪5581808, যথা 
Arrack Shopআরকের দোকান, জোয়ানের 
আরক (Aqua ৮৮৬০1০000০5) 
আরগিন তেরগান) [-ব্-ন্] বি. বাদ্যযন্ত্র বিশেষ Organ [ইং] 
আরজি/আর্জি [-র্‌-] বি. আবেদন, অনুনয়, দরখাস্ত, আপীল appeal, 
[ফা. অর্জ] 
আরদালি/লী [-র্‌-] বি. আদেশ পালনকারী, পেয়াদা, চাপরাসী। 
[ইং Orderly] 
আরব [- ব্‌] বি. দেশ বিশেষ ৷ 
আরবিক আরব দেশ বা ভাষা সংক্রান্ত, 
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বি. আমিনের চাকুরী/কাজ 
উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি ৷ 

[আ. আমীর] 
বি. ধনী ও সন্ত্রাত্ত ব্যক্তিরা, রাজা-রাজড়া সম্প্রদায় 
আমীরী চাল/স্কভাব/দস্তর ৷ 
বি. ঈষৎ নেশাচ্ছন্রতা, অস্পষ্ট সুখানুভূতি, আভাস, 
(তুঃ সং আবেশ উদা £ নেশার আমেজ, 
শীতের আমেজ। [ফা ..] 
বি. দর্পণ, মুকুর, আরশি, 17711101 [ফা-আঈনা] 
বি. মুসলমান প্রজাদের বখ্শিশ্‌ হিসাবে দেওয়া 
নিষ্কর ভূমি ৷ [আ. আএমা] 
উদাঃ আয়মা কলোনী (রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ) 
বি. এই ধরনের নিক্কর জমি যে ভোগ করে। 


(আ. আরব্‌ + সফিক) Arabic 
[আরব + ইক ] 
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২৫2) টি 


আরবী [-র্-] বিণ. আরব সংক্রান্ত, আরবী ভাষা/ ঘোড়া 
[আরব + ঈ] 
আরবী-ফারসী [-বর্বর] বি. আরবী ও ফারসী পোসী) ভাষা 
আরব্য বিণ. আরব সম্বন্ধীয় যথা £ আরব্য উপন্যাস 
| [আরব + সংখ্য] 


আরমানি/আর্মানি/ আরমানীয় [-র] বিণ. আরমানিয়ার (আৰ্মেনিয়ার) 
অধিবাসী/আর্মানি গির্জা/ভাষা[হইংArmanian ] 
আরশলা/-শোলা/-সোলা [-র্] বি. আরশুলা/ শোলা, তেলাপোকা [দেশী ৪] 


(আড়সোলা দ্রঃ) [কনর (হাচ্চল)] 
আরাম [-ম্‌-] বি.আনন্দ-উপভোগ, স্বাচ্ছন্দ্য, আয়েশ, 


Comfort, সুস্থ, নিরাময় (আরাম করুন, আরামে 

থাকুন) উদ্যান, বাগান সেংঘরাম) আরাম 

প্রিয়, বি.__আরাম করতে ভালোবাসে এমন, 

আরম-প্রদ, আরামদায়ক [ফা.] 

আরাম-কেদারা [-ম] বি. আরামের বসার কেদারা [ফা. আরাম্‌ + 

সং. কেদারা] 

আরম চেয়ার [-ম্-ব] বি. আরামে বসার চেয়ার [ইং.arm chair] 
আরারুট/ আরারুট [-টু ] বি. একজাতীয় কন্দ বা মূল যা থেকে পালো বা 
শ্বেতসার চুৰ্ণ প্রস্তুত করা হয় [ইং 977০৬47০০01] 
আর্ট [-ট ] বি. চারু, কারু, সুকুমার শিল্প, রম্য, সোদৰ্য সৃষ্টির 
কৌশল, ছলাকলা লা] 
আর্টিস্ট [স-র্-স্ট্] বি. কথাশিল্পী, চিত্রকর, সৌন্দর্যের নিপুণ সস্টা, 
[ইংArtist, Artiste] 


আল বি. জমির সীমানা নির্ধারক উচু বাধ 
[কন্নড় এলে, তেলুগু এল] 
আলকাতরা [-ল-তু] বি. পাথুরে কয়লা থেকে প্রস্তুত কালো তরল পদাৰ্থ 
tar [পোৰ্তৃ alcatras] 
আলখালা [-ল্‌-ল্‌] বি. লম্বা ঢোলা জামা [আ. আল্খালিক্‌ ] 
আলগা [ল| বিণ. ঢিলা, শিথিল (দেশী) [কন্নড় অল্লক 


তুঃ সাঁওতালী আল্গা, হি. অলগ্‌ সং. অলগ্ন?] 
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আলগোছে [- ল] 


আলটপকা [- ল্‌-প্‌] 


ক্রিবিণ. আলতোভাবে, স্পৰ্শ বাচিয়ে, অলগ্ন রেখে, 
সম্ভপণে [হিন্দী অলগ্‌ + সে] 
হঠাৎ, অপ্ৰত্যাশিতভাবে [আ. আলফ ফা] 


আলতারাফ/প [-ল্‌-ফ/প্‌] সিন্দুক, আলমারি, বাক্স ইত্যাদির কপাট বন্ধ করার 


আলপাকা [-ল] 


আলপিন [-ল্-ন্] 


আলবৎ, আলবত |-ত্-ত্] 


খিল বা ছিট্‌কিনি বিশেষ [আ. আল্তর্ফ] 
পোশাক যথা ঃ আলপাকার কোট । [ইং. alpaca] 
বি. কাগজ ইত্যাদি বিধিয়ে/আট্কে রাখার ধাতু 
শুধু পিন'-ও ব্যবহৃত হয়। [পতু, alfinate] 
অব্যয়. নিশ্চয়ই, অবশ্যই [আ.- আল্বস্তাহ] 


আলবার্ট [- ল্-টৃ ] বি. চুলের টেরিকাটা, একজাতীয় জুতা, ঘড়ির 
। চেন প্রভৃতির বিশেষ রীতি বা ঢঙ্‌ 
[ইং. Prince Albert-এর নামানুসারে] 
আলবোলা [ল.] বি. দীর্ঘ নলযুক্ত হুক্কা বিশেষ, গড়গড়া, মট্কা 
ৃ [ফা. অলবেলা] 
আলমগীর [-ম্র্] বি. জগতের শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তি, মুঘল সম্ৰাট 
ওরঙ্গজীবের উপাধি [আ. অলম্গিবর] 
আলমারি [-ল্] বি. জিনিসপত্র রাখার কপাটযুক্ত/ আধার বিশেষ 
[পর্তৃ, armario ইং. almirah|] 
আলা বিণ. উচ্চপদস্থ, শ্ৰেষ্ঠ, সরদ-আলা [আ. আলা] 
আলাদা বিণ. অন্য, ভিন্ন, পৃথক্‌ স্বতন্ত্ৰ [আ. আলহিদা] 
আলাভোলা বিণ. সাদাসিধা, সরল/বি- এ ব্যক্তি 
যথাঃ আলাভোলা লোক । [হিন্দী, বালা ভোলা] 
আলাল [-ল্‌] বিণ. ধনবাদ [হিন্দী, আলাল-অকর্মণ্য] 
আলিম্‌, আলেম [-ম্‌] বি. বিদ্বান্‌ ব্যক্তি 
আলিম্‌, এলেম্‌ = বিদ্যাবত্তা, দক্ষতা, ক্ষমতা যথাঃ 
তোমার এলেম্‌ বোঝা গেছে! [আ. ইলম্] 
আলী বিণ. ১. উচ্চ, উদার, উন্নত ২. বি. সন্্ান্ত মুসলমান 


পদ/পদবী ৩. হজরত মোহম্মদের জামাতা ও প্রধান 
শিষ্য, ও পরবর্তীকালে খালীফা। [আ.] 
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© 
আলুফা বিণ. অনায়াসে/বিনাব্য়ে প্রাপ্ত [আ. আলুফ্ফাহ্‌] 
আলুবোখরা বি. কুল বা বদরী জাতীয় কামলীফল বিশেষ, চাট্‌নির 
জন্য ব্যবহৃত হয়। [ফা. তুর্‌ আলু + বোখারা 
* (নগরী)] 
আলেকুম [-ম] আলেকুম্‌ সালাম বা সালাম আলেকুম্‌ 


মুসলমানদের নমস্কার- EAE BA 
প্ৰত্যাভিবাদন) বাচক। এর অর্থ-আপনার উপর 
আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হোক । [আ.] 
আলোয়ান [-ন] বি. শাল, গায়ে দেওয়া পশমী চাদর, পাড়বিহীন 
শাল [আ. আল্ওয়ান্] 
আলা, আলহ্‌ [-ল্্‌-হ] বি. ঈশ্বর, পরমেশ্বর, খোদা, 660 [আ. আল্লাহ্‌] 
আশআর, আশোআর[-র্-র্] বি. অশ্বারোহী, অশ্বারোহী সৈন্য বা যোদ্ধা । 


(সওয়ার দ্রঃ) (তু. সং অশ্ববার £) [ফা. সওয়ার স্ব র্)] 
আকাশ [কৃ] বিণ. প্রেমিক, প্রিয়, প্রণয়ী, [আ. আশিক ] 
আশকারা [-শ ] বি. প্রশ্রয়, আশকারা দেওয়া), তদন্তের ফলে 
রহস্যের প্রকাশ (খুনের আশ্কারা) [ফা.] 
আশ্নাই [-শ্‌ ] বি. বন্ধুতা, মিত্ৰতা, অবৈধ প্রেম [ফা.আশ্না] 
আশমান/আসমান [-শ-স্ ] গগন, আকাশ [ফা.] 
আশমানী / আসামানি বিণ. আকাশ সম্বন্ধীয়, আকাশের ন্যায় 
নীল রং আশমানী শাড়ী) [ফা.] 
আশমানদারী বি. আকাশ চারিতা, কক্সনা-প্রিয়তা, মুক্ত কল্পনার 
আকাশ বিহার (আমার পেশা জমিনদারী, কিন্তু 
নেশা আশমানদারী- রবীন্দ্রনাথ রোয়তের কথা/ 
. কালাস্তর) [ফা.] 
আশমান-জমিন ফারাক বিরাট তফাৎ বা পার্থক্য অর্থে [ফা.] 
আশরকি [-শ] বি. স্বর্ণমুদ্রা, সোনার মোহর [ফা.] 
আশাবরী বি. সঙ্গীতের রাগিনী বিশেষ [আ. আশ্ওয়ারী] 
আসবাব [-স্-ব্‌] খাট আলমারী ইত্যাদি গৃহসজ্জার আসবাবপত্র) 
জিনিসপত্র Furniture [আ.] 
আস্কে পিঠা বিশেষ[তা- অরিচি; তোদা. আস্কি = চাউল] 
আসরন [-স্‌-ন] আশ্ন দ্রঃ বি. সভা, সমিতি, বৈঠক, মজলিস, 
অনুষ্ঠানের জায়গা মেজলিস্‌ দ্রঃ) যথাঃ যাত্রার 
আসর, গানের আসর ফা.) 
বা প্ৰদান 
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আসোয়ার [-য়ার] 
আস্কারা [স্কা] 
আস্ত [-সত] 


আত্তর [-স্র্] 


আস্তানা [স্‌] 


আস্তানা শুটানো/ তোলা 





সভা বা মসলিসে সকলের আগ্রহ ও মনোযোগ 
কথাবার্তার নৈপুণ্যে বা বাক্‌-চাতুৰ্যে সভা বা 
কোন কাজে প্রকাশ্যে যোগ দেওয়া 

খাশ্রফি দ্রঃ 

বিণ. খাঁটি, নকল নয়, অকৃত্রিম 

প্রকৃত, সত্য, মূল জিনিস, যথা £ আসল সত্য, 
আসল মুক্তো (বিপ. নকল মুক্তো) আসল দলিল 


(মূল দলিল) [আ. অশ্ল্। 
বিণ. মূলধন, Capital, Principal 
(70178 (সুদে আসলে) 

বি. লাঠি, দণ্ড, মর্ষাদাসূচক দণ্ড [আ.] 
ফকির-দরবেশের হাতের লাঠি [ফা.] 
বি. রাজদণ্ডবাহক 


বি. শোভাযাত্ৰা যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদির যে মিছিলে 
প্রদর্শেনের জন্য বাহিত লাঠি বা রাজদণ্ড 


শেষ, অবসান (মুশকিল আসান) [ফা.] 
সমস্ত....-আসান হ'ল। [তু সং অবসান] 

[আ. আস্মা] 
বি. সওয়ার, আরোহী (সওয়ার দ্রঃ) [ফা] 
বি. আশ্কারা দ্রঃ [পৰ্তু] 


বিণ. গোটা, সম্পূৰ্ণ। খাটি (‘আস্ত’ কেউটে), 
পুরোপুরি আস্ত” চোর) [ দেশী] 
জামার ভিতরের দিকের কাপড়, |-111170, দেয়ালে 
চুন সুরকি বালি ইত্যাদির প্রলেপ, পলস্তারা 

[ ফা. অস্তর্, সং আ-স্ব + অ] 


বি. জঞ্জাল ফেলার জায়গা [দেশী] 
[ ফা. আস্তানহ] 


স্থায়ীভাবে বাসস্থান বা আড্ডা বা আশ্রম গড়ে তোলা 
ধীরে ধীরে বাসস্থান বা আড্ডা তুলে ফেলা 
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আস্তাবল [ল্] বি. ঘোড়া প্রভৃতি পশু রাখবার জায়গা 
[ ই২5191019, আ. ইস্ত্বল্‌] 
আস্তিন [-ন] বি. জামার হাতা [ফ।. আস্তীন] 
আস্তিন গুটানো ক্রি. মারমুখী হওয়া বা মারামারি বা যুদ্ধের জন্য 
প্ৰস্তুত হওয়া । 
আস্তে [-স্তে] ক্রি. বিণ. ধীরে, নীচু গলায়, চুপি চুরি 
[ফা. অহিস্তহ্‌, উর্দু আইস্তা] 
আস্তে-ব্যস্তে ক্রি. বিণ. তাড়াহুড়ো করে, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে 
আহাম্মক [-হাম্‌-কৃ] বি. মুর্খ, নির্বোধ, বোকা [আ. আহ্মক্] 
আহাম্মকি/আহাম্মুকি বি. বোকামি, নিৰ্বুদ্ধিতা [আ.] 


আ্যাকসিভেন্ট [-কৃ-ন-টৃ] বি.দুর্ঘটনা (বাস/ ট্রেন আ্যাকৃসিডেন্ট) 
[ইং.accident] 

আ্যাজেণ্ডা [-ন ] বি. সভ্ভর আলোচ্য বিষয় (ইং. ল্যা. agenda] 

আহেল/আহেলা [-ল্‌ ] বিণ. আনকোরা, নতুন, খাঁটি, অমিশ্ৰ, Pure, দেশী 


সদ্য আগত) [আ. আহল্] 

আড [-ড] বি. বিজ্ঞাপন 
[ ইং advertisement-এর সংক্ষিপ্তরূপ ] 
আযাডভান্স [-ড্‌ন্‌ স্‌] বি.অগ্ৰিম, অগ্রগামী [ ইং. advance] 


আ্যাডভেঞ্চার [-ড্ভেন্-র্‌] বি.দুঃসাহসিক অভিযান [ ইং, Adventure] 

আডভোকেট [-ড্‌ট্‌] বি. হাইকোর্টের উকীল (ইং. advocate] 

আ্যাড হক [-ড্‌ক্‌] বিণ. বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত, নির্বাচিত, বিশেষভাবে 

পরিচালিত ইত্যাদি, যথা ঃ আড হক কমিটি 

[ ইং adঁ hoc ল্যো. ad 17০০)] 

আাডভারটাইজমেন্ট [-ড্‌র্-জ্ ন্‌-ট্‌] বি. বিজ্ঞাপন[ ইং advertisement] 
আযাটলাস [-ট্‌-স্‌ ] বি.মানচিত্ৰ বা ম্যাপ বই (Map দ্রঃ) 


[ হং atlas] 
জ্যান্টি-সেপ্‌টিক [ন্টি-প্‌-কৃ]বিণ. আ্যান্টিসেপ্টিক ক্ৰীম 
[ ইং Antiseptic Cream] 


আযপয়েন্টমেন্ট [ন্‌ ট ন্‌ টু] বি. চাকুরি, নিয়োগ, সাক্ষাতের দিনক্ষণ নিদিষ্ঠীকরণ 
[ ইং appointment] 


আযাপয়েন্টমেন্ট লেটার [-ন্টর-ন্ট-র] বি. নিয়োগপত্র [ ইং] 

আ্যাপাৰ্টমেন্ট [-র্টন-ট] বি. কক্ষ, কামরা [ ইং appartment] 

আযপ্রন [প্‌-রোন ] বি. আচ্ছাদনী, অবরণী [ ইং apron] 
(ডাক্তারের আ্যাপ্রন) 
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আযাপ্রেনটিস [প্-ন-স্‌] 





© 


বি. শিক্ষানবীশ [ ইং apprentice] 


জ্যাপ্ৰেনটিসশিপ [প্‌-ন্‌-স্্‌-প্‌ ] বি. শিক্ষানবিশী, এ কাল 


আম্পলিফাই [ম্‌ প্‌] 


আযামপ্রিফায়ার [ম্‌ প্র] 
আমেচার (এ-র্| 
আারেস্ট [-স টু] 
আলকোহল [ল্‌ ল] 
আ্যালবাম [ল্-ম্‌] 


আযলুমিনিয়াম [-ম্‌] 


আ্যাসিড় [-ড্‌] 
আসিটিলিন [-ন্‌] 


জ্যাস্বেস্টস্‌ 
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. [ ইং appenticeship] 
বিণ. সম্প্রসারণ করা (পরীক্ষায় ভাবসম্প্রসারণ বা 


: '‘তিং ariplifyl | 
স্বরসম্প্রসারক__বিবর্ধক (যন্ত্র) 

[ ইং amplifier] 
বি. বিজ্ঞাপন [ ইং Amateur] 
বি./ক্ৰি, গ্ৰেপ্তার/ গ্রেপ্তার করা [ ইং arrest] 
বি. সুরাসার, মদ্য [ ইং alcohol] 


বি. ছবি, ফটো, টিকিট ইত্যাদি সেঁটে রাখবার বই 
[ ইং album, ল্যা. albus] 


বি. ধাতু বিশেষ [ ইং aluminium] 
আযালুমিনিয়ামের থালা/ বাসন/তার) 
অন্ন [ ইং ৪০14] 


বি. কারবাইড্‌ ও জলের যোগে উৎপন্ন গ্যাস 
[ইং Acetyline| 
বি. ঢেউ খেলানো টিনের পাত 
[ ইং Asbestos] 
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তথাকথিত গ্লোবালাইজেশনের উল্টো পিঠ 





বাসুদেব ভট্টাচার্য 


পৃথিবী জুড়ে চলছে পুঁজির দাপট । প্রবল প্রতাপ পুঁজির আক্ৰমণে দেশে-দেশে 
শত-শত কোটি মানুষের জীবন ছারখার । ভুখা;নাঙ্গা মানুষের সংখা বাড়ছে; 
নিরাশ্রয় মানুষের সংখ্যা বাড়ছে; ক্ষিধে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া শিশুদের সংখ্যা 

বাড়ছে । আর সারা পৃথিবীর তাবৎ সম্পদ লুট করে ভোগ করছে খুব অল্প কিছু 
মানুষ । এই মূল ঘটনার সাথে আছে ঝুলে থাকা লেজের মত কম্পিউটার, 
ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট ৷ গরীবদেশগুলোর ওপরে আছে বিশ্ব ব্যাংকের খবরদারি। 
এ ঘটনাকে পুঁজির মালিকরা আর তাদের অনুগত সেব তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদরা 
প্রচার করছিল বিশ্বায়ন বলে। ইংরেজি বিশ্বায়নকে বলে গ্লোবালাইজেশন | 
তারা প্লোবালাইজেশনের বানোয়াট কাহিনী ফেঁদে সাধারণ মানুষকে বোকা বানাতে 
চাচ্ছিল। এ উদ্দেশ্যে প্রচার-প্রপাগান্ডা, বই-পুস্তক প্রকাশ, আলোচনা-সেমিনারের 
শেষ ছিল না। কিন্তু মার্কিন দেশের সিয়াটল নগরে ধাক্কা খেল তাদের গল্পের 
ট্রেন । এখন তাদের গলার স্বর নীচু । গ্লোবালাইজেশন নিয়ে রাশভারি “বিদক্ধ” 
আলোচনা কমে এসেছে। কথায়-কতায় গ্লোবালাইজেশনের উদাহরণ টানা কমে 
গেছে; আমাদের দেশী কথায় বলে “থোতা মুখে ভোতা হয়ে গেছে।” এভাবেই 
পুঁজির সেবক এই মহাপণ্ডিত সর্বজ্ঞ তাত্বিকদের মুখ চুপসে গিয়েছিল দক্ষিণ- 
পূৰ্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর অর্থনীতিতে ধস নামার পর। তার আগে 
পর্যন্ত ওরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার “ব্যাঘ্রের” মত বাংলাদেশকেও আকেরটি বাঘ 
বানানোর স্বপ্ন দেখছিল; সে কথা বলে বেড়াচ্ছিল। কিন্ত ওদের কথিত “বাঘ” 
গুলো বিড়াল হয়ে যাওয়ায় ওরা মুখ বন্ধ করে ফেলে । এরপর সিয়াটলের 
ধাকা। ওদের কথিত প্লোবালাইজেশনের কয়েকটি ঘটনা জানলে ওদের চালিয়াতি 
ধরা সহজ হবে। নীচে কয়েকটি মাত্র তথ্য উল্লেখ করা হলো। তথ্যগুলো কোন 
প্রগতিশীল, বামপন্থী সংগঠন বা তাদের কাগজপত্র থেকে নেয়া হয়নি । এগুলো 
নেয়া হয়েছে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান ইউ এন ডি পি (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি) 
-এর ১৯৯৯ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন বা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট 
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রিপোর্ট থেকে। 

ইউ এন ডি পি-র হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ 

প্রায় একশ ত্রিশ কোটি মানুষ দিনে ১ ডলার বা ৫০ টাকারও কম অর্থের 

ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। 

প্রায় শত কোটি মানুষ মৌলিক চাহিদা মেটাতে, অৰ্থাৎ খাদ্য, বস্ত্ৰ, ওষুধ 

ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারে না। 

প্ৰায় ৮৪ কোটি মানুষ পুষ্টিহীন অবস্থায় টিকে আছে। 

প্ৰায় ৩৪ কোটি মহিলা ৪০ বছরে পৌঁছানোর আগে মারা যাবে। 

প্রায় ১৬ কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। 

২৫ কোটির বেশি শিশু কাজ করে শ্রমিক হিসেবে। 

১৯৯৭ সালে ৮৫ কোটির বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিরক্ষর ছিল। 

শিল্পাহিত দেশগুলোতে ১০ কোটির বেশি মানুষ কার্যত নিরক্ষর । . 

২৬ কোটির বেশি শিশু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পরে আর স্কুলে 

যাওয়ার সুযোগ পায় না। 

প্রায় দেড়শ কোটি মানুব ৬০ বছর বয়সের বেশি বাচবে না। 

৮৮ কোটির বেশি মানুষ স্বাস্থ্য-সুবিধা পায় না 

২৬০ কোটি মানুষ পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। 

দূষিত বায়ুর কারণে প্রতি বছর প্রায় ৩০ লাখ মানুষ মারা যায়। 

১৯৯৭ সালে উদ্বাস্তর সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ। 

এ রিপোর্ট বলছে £ 

আজ পৃথিবীতে বঞ্চনা ও বৈষম্য বিপুল । দারিদ্র্য সর্বত্র! প্রায় একশ ত্রিশ 
কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না। শিল্পায়িত দেশগুলোতে দারিদ্র ও বঞ্চনা 
আড়াল করা হয় সাফল্যের পরিসংখ্যান দিয়ে । আমাদের মস্তব্য £ পাঠক, বিল 
গেটসের সাফল্যের কাহিনীর ফলাও প্রচারের কথা মনে করুন ।) সবচাইতে ধনী 
দেশগুলোতে প্রতি ৮ জনের মধ্যে ১ জন কোন না কোন ধরনের দারিদ্র্যের 
শিকার। তারা হয় দীর্ঘদিন বেকার বা আয়ু ৬০ বছরের কম বা দারিদ্র্য সীমার 
চেয়ে কম আয় করে অথবা এ সমাজে টিকে থাকার মত শিক্ষা তাদের নেই। 

এর বিপরীত চিত্রও রয়েছে ইউ এন ডি পি’র রিপোর্টে £ 

বিশ্ব বাজারে আধিপত্য করছে মাল্টিন্যাশনাল বা বহুজাতিক 
কর্পোরেশনশুলো। পুঁজি জড়ো হচ্ছে এক জায়গায়। তৈরি হচ্ছে মেগা 
কর্পোরেশন ৷ বড়-বড় শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একীভূত হচ্ছে। যেমন, ক্রিসলার 
ও ডিমলার কোম্পানি, হোয়েকস্ট ও রোনে-পুলংক, এক্সন ও মবিল। বহুজাতিক 


শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ ক ১১511421538 এপ.-সেপ.. 2001. 53 


কীটনাশকের বিশ্বজোড়া বাজার তিন হাজার একশ কোটি ডলারের ৷ এ বজারের 
৮৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে ১০টি কোম্পানি । আমাদের মন্তব্য ৪ পাঠক, গ্রামীণ 
ফোন কাদের মাল বিক্রি করে বুঝে দেখুন)। 

আরেকটি চিত্র দিচ্ছে এ রিপোর্ট । এ রিপোর্ট বলছে ৪ 

পূর্ব-এশিয়ার সংকট বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ হচ্ছে বিশ্বজোড়া পুঁজি বাজারের 
সার্বিক দুর্বলতার লক্ষণ । দক্ষিণ-পূৰ্ব ও পুর্ব এশিয়ায় ১ কোটি ৩০ লাখের বেশি 
মানুষ চাকরি হারিয়েছে । ইন্দোনেশিয়ায় আরো ৪ কোটি মানুষ দরিদ্র হবে। 
দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ডেও দারিদ্র বাড়বে। প্রকৃত মজুরি কমবে । বেকারত্ব 
বাড়বে । অভাবের কারণে থাইল্যান্ডে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলের প্রায় ১ 
লাখ ছাত্র স্কুল ছেড়েছে! এসব দেশে আত্মহত্যা, অপরাধ, সহিংসতা বেড়েছে। 
মেয়েরা সহিংসতার শিকার হচ্ছে। দক্ষিণ কোয়ায় ১৯৯৬ সালে মাসে ৬২০ টি 
আত্মহত্যা হত। ১৯৯৮ সালে এ সংখ্যা দাড়ায় ৯০০। (আমাদের মস্ভতব্য 2 
পাঠক, খেয়াল করুন, আমাদের দেশের পণ্ডিতরা কিছুদিন আগেও এই থাইল্যান্ড 
দক্ষিণ কোরিয়ার উদাহরণ দিয়ে আমাদের দেশের জনগণকে উন্নতির পথ দেখিয়ে 
দিতেন ৷) ফ্রান্স, জার্মানী, বৃটেন, বেলজিয়াম ও অন্যান্য দেশে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের 
আইন শিথিল হয়েছে। মিসরে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীকে কাজে যোগদানের 
আগেই পদত্যাগপত্রে সই করে তা জমা দিতে হয় । বহু শ্রমিক বেকার হয়েছে। 
ইউরোপে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেকারত্ব কমায়নি। ৯০-এর দশকে আন্তৰ্জাতিক 
পুঁজি প্ৰবাহ বৃদ্ধির সাথে-সাথে আর্থিক সংকটের ঘটনাও বেড়েছে। 

ধনসম্পদ মাত্র কয়েকজনের হাতে জড়ো হওয়ার খবরও রয়েছে এ 
রিপোর্টে £ বিশ্বের সবচাইতে ধনী ২শ ব্যক্তির সম্পদ ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৮ 
সালের মধ্যে দ্বিগুণের বেশি হয়ে দাড়িয়েছে ১ লাখ কোটি ডলার। ১৯৯৪ 
সালে এদের সম্পদ ছিল ৪৪ হাজার কোটি ডলার । বিশ্বের শীর্ষ তিনজন ধনীর 
মোট সম্পদ বিশ্বের সকল সর্বাধিক স্বল্পোন্নত দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন ও 
সে দেশগুলোর ৬০ কোটি মানুষের আয়ের চেয়ে বেশি। এই ২শ ধনী যদি 
তাদের আয়ের মাত্র ১ শতাংশ বছরে দান করে, তাহলে সকল শিশুর প্ৰাথমিক 
শিক্ষার খরচ (৭শ কোটি থেকে ৮শ কোটি ডলার) যোগানো যায় । আফ্রিকার 
৩০ হাজার পি এইচ ডি ডিগ্রিধারী বাস করে বিদেশে । পরিবর্তে আফ্রিকায় 
রয়েছে প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য মাত্র ১ জন বিজ্ঞানী ও ১ জন প্রকৌশলী । 
ও যুক্তরাষ্ট্রে ৷ যুক্তরাজ্যে দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ১৯৮০র দশকে বেড়েছে ৬০ 
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শতাংশ । নেদারল্যান্ডে প্ৰায় ৪০ শতাংশ । 

তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদদের কথিত গ্লোবালাইজেশনের বিবরণ এখানেই শেষ 
নয়। সারা বিশ্বে কি ঘটেছে, সেই বিবরণ দিরে ইউ এন ডি পির রিপোর্ট 
বলছে £ 

গ্লোবালাইজেশন অপরাধের বহু সুযোগ খুলে দিয়েছে । অপরাধ দ্রুত গ্লোবাল 
বা বিশ্ব জোড়া রূপ নিচ্ছে। আজ দুনিয়ায় মাদকসেবীর সংখ্যা ২০ কোটি। 
আফিম উৎপাদন গত দশকে তিন গুণের বেশি বেড়েছে। সাবেক সোভিয়েত 
ইউনিয়নের অন্তৰ্গত বেলারুশে আগে ১ লাখ মানুষের মধ্যে ৪টি মাদক সংক্রান্ত 
অপরাধ ঘটত। ১৯৯০-১৯৯৭ সালে তা দাড়ায় ২৮ টিতে এবং এস্তোনিয়ায় 
তা ছিল প্রতি লাখ জনে ১ দশমিক ৪; আজ তা প্রায় ৮। ১৯৯৫ সালে 
বেআইনি মাদক ব্যবসা হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার কোটি ডলারের । এ পরিমাণ 
অর্থ বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৮ শতাংশ, লোহা ও ইস্পাত বা মোটরগাড়ির ব্যবসার 
অর্থের চাইতে বেশি, বস্ত্ৰ এবং তেল ও গ্যাসের প্রায় সমান । বিশ্ব বাণিজ্যের 
বসন্তের ব্যবসা প্রায় সাড়ে ৭ শতাংশ এবং তেল ও গ্যাসের প্রায় সাড়ে ৮ 
শতাংশ। নারী পাচার এক জমজমাট শিল্পে রূপ নিয়েছে। যৌন ব্যবসায়ে 
নিয়োগ করে তাদের প্রায় ক্রীতদাসীর জীবনে ঠেলে দেয়া হয়। প্রতি বছর গরিব 
ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রায় ৫ লাখ নারী ও মেয়েকে পশ্চিম ইউরোপে 
নিয়ে এ ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হয়। সংগঠিত অপরাধী চক্রের ক্ষমতা ও প্রভাব 
বাড়ছে। এসব অপরাধী চক্রের অর্থের পরিমাণ বছরে দেড় লাখ কোটি ডলার । 
পরিমাণের দিক থেকে এরা মাল্টিন্যাশনাল কার্পোরেশনগুলোর প্রতিদ্ধন্দ্বী। 
অপরাধী চক্রগুলোর ক্ষমতা ও অর্থ বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যবসা, পুলিশ, রাজনীতি 
ও সরকারেও অপরাধ ছড়িয়ে পড়ছে। উল্লেখযোগ্য অপরাধীচক্র হচ্ছে চীনে 
সিকস্ট্রায়াভস, কলম্বিয়ায় মেডেলিন চক্র ও কালি চক্ৰ, ইটালীতে মাফিয়া, 
জাপানে ইয়াকুজা, মেকসিকোতে হুয়ারেজ চক্র, তিহুয়ানা চক্র ও গালফ্‌ চক্র, 
যুক্তরাষ্ট্রে কসা নস্ট্রা। নাইজেরিয়া, রাশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও অপরাধী চক্ৰ 
রয়েছে। এ সবকটি চক্র স্ব স্ব দেশের সীমানার বাইরেও তৎপর । এগুলোর 
মধ্যে এখন জোট গড়ে উঠছে। তৈরি হচ্ছে অপরাধী চক্রের গ্লোবাল নেটওয়ার্ক। 
দক্ষিণ আফ্রিকায় দামি গাড়ি হাইজ্যাক করে তা মস্কোয় নিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। 
ইউক্রেনের কোন মেয়েকে নেদারল্যান্ডেনিয়ে সারা জীবনের জন্য পতিতাবৃত্তিতে 
নিয়োগ করা হচ্ছে। মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলো যেমন বিশ্ব অর্থনীতির 
বিশ্বায়ন ঘটিয়েছে, ক্রাইম মাল্টিন্যাশনাল বা বহুজাতিক অপরাধী চক্রগুলো 
তেমনি বিশ্বায়িত অর্থনীতি থেকে দ্রুত সুফল লুফে নিচ্ছে । চীনে সিকসমট্ৰুয়াডস্‌ 
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লিপ্ত, জাপানের ইয়াকুজা চক্র নেদারল্যান্ডে পর্ণোগ্রাফি বা নারী ও যৌন 
ব্যবসায়ে অর্থলশ্লী করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বেকারদের সহজে অপরাধী চক্রের 
কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। 

আমাদের তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যারা প্রোবালাইজেশন 
বলতে মুখে ফেনা তুলে দেন, তারা কখনো প্লোবালাইজেশনের এসব ঘটনা 
বলেননি ৷ কোন বামপন্থী সংগঠন নয়, জাতিসংঘের একটি সংস্থার রিপোর্টে 
এসব তথ্য ও মস্তব্য রয়েছে। গ্লোবালাইজেশনের প্রসঙ্গ উঠলেই তারা বাংলাদেশ 
সাবেক মার্কিন প্রেসিডেনট রিগ্যানের ভাষায় তারা বলেছেন “তথ্যের অবাধ 
প্রবাহ” সুপার হাইওয়ে অব ইন্ফরমেশন। যেন এটাই পৃথিবীর শত-শত 
কোটি মানুষের সব কিছু । দেখা যাক এ ক্ষেত্রে চিত্রটি কেমন ৷ ইউ এন ডি পির 
রিপোর্ট বলছে ঃ 

বিশ্বে সবচাইতে ধনী ২০ শতাংশ মানুষ ৯৩.৩ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। 
সবচাইতে গরীব ২০ শতাংশ মানুষ .০২ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। আর 
মধ্যবতী ৬০ শতাংশ মানুষ ব্যবহার করে মাত্র সাড়ে ৬ শতাংশ ইন্টারনেট ৷ 

যে তথ্যপ্রবাহ নিয়ে এত গল্পের ছড়াছড়ি, সেই ৯৩ শতাংশ আটকে আছে 
মাত্র ২০ ভাগ লোকের হাতে । পাঠক নিশ্চয়ই বুঝবেন, কতটুকু তথ্য কোথা 
থেকে কোথায় যাতায়াত করে। এ তথ্য মূলত ব্যবসার তথ্য ৷ পণ্ডিতদের তত্ত্ব 
ফাস করে দেয়ার আরো তথ্য রয়েছে ইউ এন ডি পি’র রিপোর্টে। এতে বলা 
হয়েছে ৪ 
থাইল্যান্ডে মোবাইল ফোনের সংখ্যা গোটা আফ্রিকার চাইতে বেশি । বিশ্বের 
২৩ শতাংশ মানুষের বাস দক্ষিণ এশিয়ায় । অথচ ইন্টারনেটের মাত্র ১ শতাংশ 
এই অঞ্চলে ৷ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৩০ শতাংশের রয়েছে বিশ্ববিদালয়ের 
অন্তত একটি ডিগ্ৰী একটি কম্পিউটার কিনতে বাংলাদেশের গড়পড়তা একজন 
মানুষের আট বছরের আয় প্রয়োজন। এর বিপরীতে, গড়পড়তা একজন 
আমেরিকানের প্রয়োজন এক মাসের আয় । সিনেমা, টিভি, গান, ছবি ইত্যাদি 
নিয়ে ব্যবসা ১৯৮০ সাল থেকে ’৯১ সালের মধ্যে প্রায় তিন গুণ বেডেছে। 
৮০ তে ছিল ৬ হাজার ৭শ কোটি ডলারের ব্যবসা । ’৯১ তে হয়েছে ২০ 
গাড়ী নয়; তা হচ্ছে বিনোদন- _সিনেমা এবং টিভির অনুষ্ঠান হলিউডের ফিল্ম 
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৩ হাজার কোটি ডলার আয় করেছে। পোঠকের নিশ্চয় মনে পড়ছে যে, 
হলিউডের নায়ক রিগ্যান মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হয়েছিলেন ৷) 
কেবল টাইটানিক ছবিটি ব্যবসা করে ১শ ৮০ কোটি ডলার । বিশ্বের বৃহত্তম 
৫০টি বিনোদন কোম্পানির বিক্রি ১৯৯৩ সালে ছিল ১১ হাজার কোঁটি ডলার ৷ 
সাংস্কৃতিক পণ্যের বাজার কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কয়েকটি কোম্পানির হাতে । ছোট 
ও স্থানীয় কোমপানিগুলোকে হটিয়ে দেয়া হচ্ছে। বিনোদন শিল্পের কেন্দ্ৰে রয়েছে 
ফিল্ম, মিউজিক, টিভি___গান, চলচ্চিত্র টিভি । এসব পণ্যের ক্ষেত্রে মার্কিন 
আধিপত্য ৷ সব বাজারে হলিউড ৷ একদা মেক্সিকোয় বছরে ১শ চলচ্চিত্র তৈরি 
হত। ১৯৯৫ সালে এ সংখ্যা দাড়ায় ৫০ ৷ আর '৯৮-তে দাড়ায় ১০। মেক্সিকোর 

সামরিক ক্ষেত্রে ঘটছে চমৎকার ঘটনা, যা প্লোবালাইজেনের পরিচয় দেয়। 
ইউ এন ডি পি"র রিপোর্টে বলা হয়েছে £ 

সংঘাত ও ব্যবসা মিলে গেছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাচ্ছে বেসরকারি খাতে। 
ভাড়াটে সৈন্যরা খনি ও জ্বালানী স্থাপনা রক্ষায় ভাড়া খাটতেছ। তারা বিমান 
পরিবহণ, সড়ক নির্মাণ ও ব্যবসাতে লিপ্ত। ভাড়াটে সৈন্যদের নিয়োগ করছে 
বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ৷ সংঘাত-বিক্ষুবধ দেশে খনি পাহারা দেয়ার কাজে 
তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে। এমন কয়েকটি কোমপানির মধ্যে রয়েছে 
রিসোর্সেস। এসব কোম্পানি বিভিন্ন দেশের সরকার ও বৃহৎ শিল্প-ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানকে সামরিক সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ দেয়। 

প্লোবালাইজেশনের এ বিবরণ আরো দেয়া যায়। তবে স্বল্প পরিসরে এই 
বোধ হয় যথেষ্ট একদিকে দারিদ্র্য, অবাব, বেকারত্ব, অনাহার, অশিক্ষা, অপরদিকে, 
পুঁজির বিস্তার, মুনাফা বৃদ্ধি, অপরাধের বিস্তার, নারীকে নিয়ে ব্যবসার বিস্তার, 
ভাড়াটে সৈন্যের ব্যবসা । এ দুই-ই বিশ্বজোড়া। এই হচ্ছে বিশ্বায়ন বা 
গ্লোবালাইজেশন। এ সম্পর্কে আকেটু ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে সাবেক মার্কিন 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিথরের কন্জায়। পাঠক নিশ্চয়ই জানেন, কিসিন্জার 
বামপন্থী ছিলেন না, এখনও বামপন্থী হননি ৷ তিনি সদাসর্বদা ডানপঙ্থী। হেনরি 
কিসিন্জারের কিছু মন্তব্য নিচে উদ্ধৃত করা হল। তার এসব মন্তব্য নেয়া হয়েছে 
তার একটি লেখা থেকে । সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সভা ভণ্ডুল হওয়ার 
পর তিনি এটি লেখেন ৷ লেখাটি পাকিস্তানের পত্রিকা ডন’-এ ছাপা হয়। ‘ডন’ 


শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ # XXXU/152-153# এপ সেপত 2001. 57 


স্টার’। কিসিন্জার বলেছেন ঃ 

রাজপথে হট্টগোলের মধ্যে সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন ভেস্তে 
যাওয়ার ঘটনাটি কুটনৈতিক ব্যর্থতার চেয়েও অধিক । প্রোবালাইজেশনে সম্পদ 
এত জমেছে যে, কোনকালে এর তুলনা পাওয়া যায় না। 

প্রোবালাইজেশন একটি বিরাট সাফল্য, বিশেষ করে, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য । গত 
দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্র অভূতপূর্ব সম্পদ তৈরি করেছে। 

তবে প্লোবালাইজেশনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রেও কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী পেছনে 
পড়ে গেছে। প্লোবালাইজেশনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিণতি উন্নয়নশীল 
দেশগুলোর জন্য. ছিল সবচাইতে কঠোর । 

গ্রোবালাইজেশনের ওপরে কালো মেঘের ছায়া আছে। যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতিতে 
মন্দা দেখা দিলে বিশ্বে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। 

শিল্পায়িত দেশগুলো বাজারে নাটকীয় পরিবর্তনের মুখে তাদের নাগরিকদের 
অরক্ষিত রাখেনি ৷ কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বে এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সামান্যই আছে। 
ধনী-গরীবের বৈষম্য বিপুল এবং ক্ৰমবৰ্ধমান ৷ এ পরিস্থিতিতে গ্লোবালাইজেশনের 
ওপর নতুন করে আক্ৰমণ শুরু হতে পারে। 

কিসিন্জারের এসব মস্তব্যের পর স্পষ্ট যে, পুঁজিপতিরা ও তাদের সমর্থক 
পণ্ডিতরা প্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নের এত প্রশংসা কেন করেন। ধনীদের 
বিপরীতে দরিদ্র জনসাধারণ প্লোবালাইজেশনকে কেমন দৃষ্টিতে দেখবেন, তা- 
ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান ব্যবস্থার সেবক পণ্তিতবর্গ 
. বিষয়টির স্পষ্ট ব্যাখ্যা কখনো করেনি । তারা প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোও দেশবাসী, 

শিক্ষার্থী ও ছাত্র-ছাত্রীদের জানাননি ৷ দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক 
সংকটের ব্যাখ্যা আজো তারা স্পষ্টভাবে দেননি। তারা বিভিন্ন কথার মারপ্টাচ 
দিয়ে বিষয়টিকে ঘোলা করেছেন অথচ জাপানের তৎকালীন আন্তৰ্জাতিক অর্থ 
বিবয়ক উপমন্ত্রী ইসুকে সাকাকিবারা এ সংকট সম্পর্কে বলেছিলেন, “এটি 
এশীয় সংকট নয়। এটি বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট” (বিজনেস উইক, ২৬ জানুয়ারি, 
*৯৮) পাঠক, খেয়াল রাখবেন যে, জাপানি মন্ত্রী বামপন্থী নয়। আমাদের বিশাল- 
বিশাল পণ্ডিত অর্থনীতিবিদরা এ ধরনের ব্যাখ্যা দিতে পারেননি । কারণ তারা 
যে স্বার্থরক্ষা করেন, তাতে এমন স্পষ্ট মন্তব্য করা বা ব্যাখ্যা দেয়া তাদের 
সাধ্যাতীত। এরও এক বছর আগে মার্কিন পত্রিকা নিউইয়কার-এর ২০-২৭ 
অকৃটোবর সংখ্যায় “কার্ল মার্কসের প্রত্যাবর্তন” হেডিং দিয়ে একটি নিবন্ধ 
মুদ্রিত হয় । নিবন্ধটির শেষ বাক্য ছিল “পুঁজিবাদ যত দিন আছে, ততদিন তার 
(মার্কস) বই পড়া প্রয়োজন" । অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার সংকট বোঝা ও 
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তা থেকে পরিত্রাণের জন্য মার্কসের প্ৰদত্ত ব্যাখ্যা দরকার। 

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়ন কোন নতুন বা সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। পল সুইজির 
কথায়, প্রায় চার-পাঁচশ বছর যাবৎ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চলছে। পুঁজিবাদের ইতিহাস 
ঘাটলে প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যায়। অনেক আগে থেকেই পুঁজি সারা পৃথিবীকে 
তার জোয়ালের সাথে বেঁধে ফেলার কাজ শুর করেছে। কোন দেশের সীমান্ত 
নিজের সংস্কৃতি, অবক্ষয়ী মূল্যবোধও রোগ-ব্যাধি। প্রযুক্তি সবসময় এ ক্ষেত্ৰে 
টেলিগ্রাফ, বেতার, বিমান, সবাই সাহায্য করছে পুঁজির বিস্তারে । আজ যে 
ইন্টারনেট বা ই-মেইল দেখে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী স্তম্ভিত 
হন এবং একে গ্লোবালাইজেশনের প্রতীক বা উপমা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা 
করেন, একসময় টেলিগ্রাফ বা বাস্পইন্জিনচালিত জাহাজও তেমন ঘটনা ছিল ৷ 
এগুলো হচ্ছে বাহ্য কতকগুলো ঘটনা বা সামগ্ৰী দিয়ে একটি সমগ্র প্রক্রিয়াকে 
জনগণকে বিভ্রান্ত করেন। তাই গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়নকে যথাযথ প্রেক্ষাপটে 
বুঝতে হবে; সচেতন হতে হবে যে, ইন্টারনেট বা স্যাটেলাইট টিভি অর্থ 
গ্রোবালাইজেশন নয়। বিশ্বায়ন যে পুঁজির বিশ্বাজোড়া বিস্তার, লুন্ঠন; তা নিশ্চিত 
করতে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত পুঁজির শৃঙ্খল ও দেশ-দেশে জনগণের ওপর শোষণ- 
নির্যাতন; বিশ্বায়ন যে মুনাফা সর্বাধিক করার চেষ্টা ও পুঁজির গভীর সংকট; তা 
আমাদের এক শ্রেণীর তাক্তিক ও অর্থনীতিবিদ উল্লেখ করেন না। কিন্তু রাজনৈতিক 
কর্মীদের প্রসঙ্গটি যথাযথভাবে জানা এবং অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করা উচিত। 

বিশ্বায়নের সাথে জঙ্গাঙ্গী জড়িত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লু টি ও)। সম্প্রতি 
সিয়াটলে ডব্লু টি ও’র সম্মেলন ভণ্ডুল হয়ে গেছে। নিউইয়র্কের পত্রিকা ফিনান্সিয়াল 
টাইমস লিখেছে “সিয়াটলে বিপর্যয়” । এ বিষয়ে আমাদের দেশে কিছু আলোচনা 
হচ্ছে। 

এ ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা দরকার যে, সিয়াটলের ঘটনাকে যেন অতি সরলভাবে 
ব্যাখ্যা করা না হয়। সিয়াটলের রাজপথে যে বিক্ষোভ হয়েচে, তাতে বিভিন্ন 
মত, গোষ্ঠী, সংগঠন, কর্মসূচি, স্বার্থ ও রংয়ের লোকেরা ছিলেন । এ বিক্ষোভের 
পেছনে মার্কিন শাসক শ্রেণীর কোন কোন অংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদ বা 
উৎসাহ ছিল । এ কথাটি যেমন ঠিক, তেমনি এটাও ঠিক যে, মার্কিন শাসকগোষ্ঠী, 
ডব্লু টি ও.-র কর্মকাণ্ড ও কাৰ্যপ্ৰণালী, বিশ্বায়ন, ইত্যাদির বিরোধীরাও ছিলেন ৷ 
বিক্ষোভকারী কোন কোন শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে মার্কিন শাসক গোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের 
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নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অবার কোন কোন সংগঠন শাসক গোষ্ঠীর সহযোগী 
নয়। এমনকি শাসক শ্রেণীর সহযোগী শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন 
ঘটছে। এ বিক্ষোভের মধ্যে যেমন কথিত বিশ্বায়নের বিরোধিতা ছিল, তেমনি 
বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিভিন্ন পক্ষের মধ্যকার দ্বন্দেরও প্রতিফলন ছিল । 
বিক্ষোভের দাবিগুলোর মধ্যে কোনটি শাসক শ্রেণীর পক্ষে যায়, “আবার 
কোনটি পুঁজিপতিদের বিভিন্ন অংশের মধ্যকার বিরোধকে বাড়িয়ে তোলে। 
বিষয়টিকে কেবল তৃতীয় বিশ্বের বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর বিরুদ্ধে মার্কিন 
নেতৃত্বাধীন সাম্ত্রাজ্যবাদীদের শিবির হিসেবে বিবেচনা করলে অতি সরল ব্যাখ্যা 
হবে। উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রশ্ন উত্থাপিত হলেই যে তার পক্ষে দাড়াতে হবে, তা 
ঠিক নর। “উন্নয়নশীল” বা অনুন্নত দেশের শাসক গোষ্ঠীকে সবসময় নিঃশর্ত 
সমর্থন দেয়া যায় না। এসব দেশের শাসক গোষ্ঠী স্বীয় স্বার্থে, স্বীয় মুনাফার 
স্বার্থে কোন কোন ক্ষেত্রে প্ৰভুদের সঙ্গে সুর মেলানো থেকে কিছুক্ষণ বিরত 
থাকতে পারে । অথচ এই শাসক গোক্টীই শ্রমিকদের ন্যুনতম অধিকার-__ 
মানবাধিকার দিতে অনিচ্ছুক । এ প্রশ্নটি অস্বীকার করে নিশ্চুপ বসে থাকা যায় 
না ৷ তাই সিয়াটলের বিক্ষোভের পেছনে মার্কিন সরকারি মহল বা শাসক শ্রেণীর 
সমর্থন ছিল বলে সেই বিক্ষোভের প্রতি সমর্থন না রেখে তৃতীয় বিশ্বের শাসকবর্গের 
পক্ষে সমর্থন দেয়ার যুক্তি নেই। বরং সিয়াটলের ঘটনাবলি দেখিয়ে দিল যে, 
সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তিশুলো বিশ্বকে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্ৰণে রেখেও তাদের পরস্পরের 
মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং তাদের ভেতরের দ্বন্দ্ব মীমাংসা করতে পারছে না। সিয়াটলের 
সভা ভণ্ডুল হওয়ার পেছনে যেমন “উন্নয়নশীল” দেশগুলোর সঙ্গে 
সাক্রাজ্যবাদী__ বিশেষ করে, মার্কিনীদের ছন্দ ভূমিকা রেখেছে, তেমনি ভূমিকা 
রেখেছে রাজপথের বিক্ষোভ, সাম্ৰাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এমনকি 
বিভিন্ন শিল্পের মধ্যকার বিরোধ, স্বার্থের সংঘাত। এর পাশাপাশি সিয়াটলের 
ঘটনার মধ্য দিয়ে ডব্লু টি ও প্রশ্নের সম্মুখীন হল; জনগণের কাছে কিছুটা হলেও 
বিশ্বায়নের প্রকৃত খবর পৌঁছল । 

সিয়াটলের ঘটনাকে মার্কিন শাসক শ্রেণীর সাজানো বা তাদের পেটোয়া 
লোকেদের দিয়ে তৈরি করা ঘটনা বলে উল্লেখ করলে এত বড় উল্লেখযোগ্য 
ঘটনাকে পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝতে ভুল হওয়ার আশঙ্কা রয়ে যায়। মার্কিন শাসক 
গোষ্ঠীর সাজানো নাটক প্রস্থণ করতে আমাদের দেশের কোন কোন লেখক 
মূলত মার্কিন শাসকদের স্বার্থরক্ষক কয়েকটি সংগঠনের নাম উল্লেখ করেছেন। 
সিয়াটলের বিক্ষোভে এসব সংগঠনের উপস্থিতির পাশাপাশি “ “পাবলিক 
সিটিজেন,” “প্লোবাল একুসচেন্জ,” “ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম অন 
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গ্লোবালাইজেশন,” “নর্থওয়েস্ট লেবার এনড্‌ এমপ্রয়মেন্ট ল অফিস,” 
“ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া সেন্টার,” “ডাইরেক্ট একশন নেটওয়ার্ক” প্ৰভৃতি, 
জোট বা সংস্থারও উপস্থিতি, সহায়তা বা কার্যক্রম ছিল! আন্তৰ্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন বামপন্থী মাসিকপত্র মান্থলী/ রিভিউ-এর সহকারী সম্পাদক ভিকি 
লারসন-এর ভাষায় সিয়াটলে শ্রমিক ও পরিবেশবাদী, উদারনৈতিক ও র্যাডিক্যাল, 
নবীন ও প্রবীণের মধ্যে সংহতি গড়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, তিনি সিয়াটলের বিক্ষোভে 
সক্রিয়বাবে অংশগ্রহণ করেন। 

সিয়াটলের ঘটনার তাৎপর্য বিপুল ৷ এর বহু দিক রয়েছে। এ ঘটনা দেখিয়ে 
দিল যে, একটানা প্রচার চালিয়ে সত্য ঘটনা ও প্রকৃত তথ্য জনসাধারণের কাছে 
পৌঁছে দিলে তা একসময় সুফল বয়ে আনে । স্মরণ করা উচিৎ যে, 
সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র রয়েছে, যা ““প্লোবালাইজেশনের” দৌলতে 
সারা বিশ্বে একক কণ্টস্বরের রূপ নিয়েছে। তথাপি তাদের প্রচার সম্পূর্ণরূপে 
সকলকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি । এ ঘটনা প্রামাণ করে যে, সম্পদে বলীয়ান 
প্রচার সর্বদা ফলপ্ৰসু হয় না। অগণিত মানুষ এখনো চিস্তা করেন, অগণিত মানুষ 
একনো স্বপ্ন দেখেন। 

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়, "৭০ সালে, মার্কিন দেশে জনগণ ও ছাত্রদের 
যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ হয়েছিল। সিয়াটলের এ বিক্ষোভ ভিয়েতনাম-যুদ্ধবিরোধী 
বিক্ষোভকে ছাড়িয়ে গেছে। মার্কিন শাসকচক্র কল্পনা করতে পারেনি যে, এবাবে 
“ওলট-পালট” পরিস্থিতি তৈরি হবে। 

সিয়াটলের বিক্ষোভ মার্কিন শাসকচক্রকের সাজনো কি-না, সেই বিতর্কে 
জড়িত হলেও আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিৎ ডাব্রু টি ও-র পশ্চাদপসরণের 
ঘটনার প্রতি। এমনকি পশ্চাদপসরণের কায়দাটি “সম্মানজনকও”, নয়। এ 
ঘটনার মধ্যে দিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম শুরু হলো; আজ এ বার্তা ছড়িয়ে দিতে 
হবে, মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে, বিক্ষুব্ধ করে তুলতে হবে। সিয়াটলে একটি 
দেয়াল লিখন ছিল £ “ভুলে যেওনা, আমরা জিততে চলেছি ।» 

মনে রাখা উচিত যে, সিয়াটলের ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হল- পুঁজিবাদের 
নিৰ্বিগ্ন শাসন চলবে না। পৃথিবীতে আরো পরিবর্তন-ঘটবে। কিছু ঘটনা ঘটতে 
পারে অভাবনীয়ভাবে। 
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“আধি বিদ্যা” পঠন আবশ্যিক একথা মুরলী-ধবনি করে জানালেন জ্যোতিষ 
প্রবক্তা কেন্দ্রিয় মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী। আবৃত্ত তিলকধারি কাপালিকরা 
অধীর আগ্রহে আপেক্ষা করছে! তাদের গাড়ী বাড়ী কবে হবে তারই চেষ্টা করে 
তাদের চেম্বারের সামনে লাইন পড়বেহ সেদিন অর কত দুর? শিশুরা শিশুকাল 
আইন টাইনকে জানবে না। জানবে না বিজ্ঞানের কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, 
সত্যেন বোস বা মেখনাথ সাহা এদের নাম, মুরলীর শিক্ষায় দরকার নেই 
প্রকৃতি-বিজ্ঞানের। তারা শিখবে সূর্য্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবী অনর 
থাকছে। দিনরাত্রি হচ্ছে। অতএব গালিলিওদের শাস্তি অনিবার্ধ। ভাগ্যের লিখন-__ 
এ সবই মৌলবাদী ত্রিয়'কলা পের ফলশ্ররতি। ওরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির 
নাম করে; কিন্তু প্রকৃত ভারতীয় সংস্কৃতি কি সেটাই তো ভেবে দেখা দরকার। 
প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধিক সংস্কৃতি ছিল জীবন মুখী । ধনসম্পদের জীবনের প্রয়োজনে 
সমৃদ্ধি চাই, বন সম্পদেরও সমৃদ্ধি চাই; এ সবই ছিল কাম্য সেদিন- কিন্ত 
আজ? উপনিবদের “মোক্ষ”ও ছিল একটা ব্যতিক্ৰম ৷ বাৎসায়নের কামসুত্রে । 
চরক ও সুশ্ৰুতের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ধৰ্মতত্ত্ব বা যাগ-যপ্জের উল্লেখ নেই বা অলৌকিক 
কর্তার উল্লেখ নেই; সব কিছুতেই অর্থনীতি, রাজনীতি, কৃষি, নৃত্য, গীত নিয়ে 
লেখা ৷ মহাভারতও লোকায়তিক। কোন অবতার কাহিনী নেই এতে । মনু 
সংহিতায় চতুঃবৰ্ণ অনুযায়ী শ্ৰেণীভেদ সকল কর্ম ধর্ম বলে স্বীকৃত ৷ গুপ্তযুগে 
“অবতার তন্তু” প্ৰক্ষিপ্ত হয়। নারী ও শুদ্রদের মধ্যে ধর্মী বৈষম্য প্রকট হয়। 
এটাকে স্বার্থেই এটাকে ঈশ্বরের নির্দেশ বলে বিষয়টাকে ধর্মীয় অনুশাসন রূপে 
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গড়ে তোলে । এই সময় ব্লাষ্ট্ৰশক্তি ছিল ব্ৰাহ্মণদের হাতে, তারা প্রাচীন ভারতের 
বৌদ্ধিক যুক্তিবাদীকে এবং বস্তবাদীকে ধ্বংস করে আর একটি প্রতিবিপ্রবী 
মতবাদ গড়ে তোলে যা তাদের ব্রান্মন্য ধর্ম। এই ধারাকে অবলম্বন করে যার 
সেনা, ইট পুজা প্রভৃতি রান্দমির্মার ধ্বংসের কাৰ্য্য কলাপ চালিয়ে যাচ্ছে এখন 
সঙ্ঘপস্থীরা তাই চাই বৌদ্ধিক সংস্কৃতির পুর্নজাগরণ ৷ আর চাই আর্থ সামাজিক 
ক্ষেত্রে গণবিপ্রব যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা, বেপরোয়া উদারনীতি করণ যাতে 
স্তব্ধ না হয় তারও কৌশল । “নয়া জাতীয়তাবোধ” যেন উদ্দাম হয়ে না ওঠে। 
চিন্তা ভাবনার স্ফুরণ যেন না ঘটে, স্ফুরণ না ঘটে, রামমোহন, বিদ্যাসাগার ও 
বিবেকানন্দের যুক্তিবাদী চিন্তা সমূহের-___। মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণদের অভুথখানকে স্তব্ধ 
করতে হবে এটাই লক্ষ্য। প্রতিক্রিয়াশীল এইসব চিস্তা দেশকে পিছনে টানার 

আধিভৌতিক পাঠক্রমের পিছনে কাজ করেছে বিজাতীয় অর্থনৈতিক শোষণের 
অস্তঃসলিলা এক গভীর স্বার্থবোধ যা প্রতিহত করবে জাতীয় জাগরণকে। শুধু 
পশ্চিমবঙ্গেই নয় সারা ভারতে এই আধিভৌতিক পাঠক্রম গড়ে তুলতে হবে। 
অজ্ঞ অচেতনদের মধ্যে এটা করা অনেক সহজ- _ইউ জি সি-র মঞ্চে ৷ কারণ, 


. মনস্কতা নেই; কিন্তু পহিচমবঙ্গের দুর্জয় ঘাঁটিতে এ-কাজ খুবই কঠিন ৷ রামমোহন 


ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, স্যার পি সি রায় উনবিংশ শতাব্দীতে যে 
কুসংস্কার ভেঙে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে এই প্রচেষ্টা ভেঙে 
চুরমার হবেই হবে। এটাই অনুসরণ করবে গোটা ভারত। মুরলীর মনোহরের 
বংশী ধ্বনি কেউ শুনবে না। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে উনবিংশ শতাব্দীর রেঁনেসাস 
মত মুভমেন্ট শুরু হবে “নয়া জাতীয়তা বাদী” আন্দোলনের ৷ সেটাই হবে “নব্য 
সংস্কৃতি” । পাথর-কবচ সমাজ পরিবর্তনের পথ তৈরী করবে না। 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই এই পাঠক্রমকে অস্বীকার করেছে। 


_ তারা বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যাপকদের পদগুলো এখনই পূরণ করতে চায়__অর্থের 


অপচয় তারা বরদাস্ত করে না। চাক্‌রী অন্ন-বন্ত্র ও ভূমি-সংস্কার না করে শুধু 
“অদৃষ্টবাদকে” তারা মানবে না। 

নয়া উদার-নীতির মধ্য দিয়ে যে শ্ৰেণী: বৈষম্য ও দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে, 
বিক্ষোভ ও প্রতিরোধের ঝড় গড়ে উঠছে__নতুন প্রজন্মের [এ 
দেওয়ার জন্য ‘ভাগ্যবাদ’ ‘অদৃষ্টবাদ’ জাগিয়ে তোমনল্মৰ্ক্লা্টিছল এ 
মম মহে ডলাৰ ডান দিয়ো! [/ 
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প্রজন্মের যাতে বিশ্বাস জাগ্রত না হয়। পাঁজি ও পাথরকেই তারা এর সমাধান 
সূত্ৰ ভাবতে থাকুক রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি-বিজ্ঞান পড়ে এরা যেন যুক্তিবাদী 
হয়ে না ওঠে--তাই এই পাঠক্ৰমের লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা থেকে 
মানুষকে দূরে রাখো, এটাই উদ্দেশ্য । অথবা যারা প্রচার করছেন শুধু বিজ্ঞান ও 
কারিগরী বিদ্যা, ধর্ম ও নীতিবোধ বা নীতিজ্ঞান গড়ে তোলার প্রয়াস নেই তাদের 
কাছে জিজ্ঞাস্য অন্ন বস্ত্রের যে লড়াই রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, পি সি রায় গড়ে 
তুলেছিলেন তার মধ্য দিয়ে কি “মূঢ় জান মুখে’ প্রাণ সঞ্চার করার এই ইহলৌকিক 
নীতিবোধ ও ধর্মবোধ জাগ্রত করার প্রয়াস নেই? বিবেকানন্দের “জীবে প্রেম 
করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর””এর ভিতর দিয়ে “নতুন ধর্মবোধ” ও 
নীতিবোধ কি জাগ্রত হচ্ছে না? থাকবে ধ্যান, রাখবে ফুলের ডালি" “তিনি 
আছেন যেখথার করছে চাষী চাষ’”--এই বোধ কি শুধু ষড়রিপুর মধ্যেই সীমায়িত £ 
ধর্ম ও নীতিকে পাজি-পুথি ও তাবিক-কবজের মধ্যে নিবন্ধ করে মধ্যযুগীয় 
ধর্মবোধ ও নীতিবোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা মাত্র । ধর্মের নামে সতীদাহ ও 
সহমরণকে ফিরিয়ে আনার অপপ্রয়াস, এই মধ্যযুগীয় ধর্মবোধকে প্রতিহত 
করেছিলেন রামমোহন ও ডিরোজিও, তারা মুখর হয়েছিলেন এ সবের বিরুদ্ধে। 
তাই তাদের নয়া ধর্মবোধ ও নীতিবোধ প্রবল স্বীকৃতি লাভ করেছিল । সঙ্ঘ 
পরিবার কি এই ধর্ম ও নীতিবোধের অর্থ বোঝেন? তারা কি মনে করেন এর 
ফলে প্রগতির সার্বিক বিস্তার ঘটছে? ধিক তাদের ভাবনা! 

সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘ ২৫০ বছর জাত-পাত-কুসংস্কারের যে বুনিয়াদ তৈরী করে 
শাসন ও শোষন চালিয়েছিল সেই উর্বর জমিতেই সঙ্ঘ পরিবার যা এতদিন, 
সুপ্ত ছিল তাকেই উজ্জ্বিবিত করার নয়া প্রচেষ্টা, তারই অনুসারী বেপরোয়া উদার- 
নৈতিক শিল্প বানিজ্য ব্যবস্থায় ডারু টি ও-র কাছে দেশকে বেঁচে দেওয়ার আগ্রাসী 
চেষ্টা। সুতরাং এই আধিবিদ্যা পাঠক্ৰমের মূল সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের গবীরে 
প্রেক্ষিত। এই সম্বন্ধে চলমান প্রজন্মকে দ্ৰুত সচেতন করতে না পারলে সমূহ 
বিপদ! যে বিষবৃক্ষ এখন রোপন করার চেস্টা হচ্ছে তা মহীরুহে পরিণত হবে। 
যদিও সিয়াটেল থেকে যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে তার বিস্ফোরণ ঘটতে আর্ত 
হয়েছে এবং দঃ আফ্রিকার ভারবানে যে জাতিবাদ- বিরোধী ঘটনা ঘটে গেলো 
তা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে একবিংশ শতাব্দীর শেষ সাম্ৰাবাদ উৎপাটনের যুগ এতিহাসিক 
কারনেই কোনো দাওয়াই নিরসন কোরতে পারবেনা; দিকে দিকে ইতিহাসের 
এই বাৰ্জ প্ৰতিধ্বনিত হচ্ছে। জাত-পাতে পাঠক্রম স্তব্ধ হবেই। তাই মুরলী 
মোহনের বংশী ধ্বনি ত আধিপাঠক্ৰম বর্তমান প্রজন্ম ওয়েস্ট পেপার বাক্কষেট- 
এ নিক্ষেপ করে বিজ্ঞান ভিত্তিক পাঠক্ৰমের জয়গানে মুখর হবে; যা নিশ্চিয় নয়া 
ধর্মবোধ ও নীতিবাদ বিবর্জিত হবেনা । | অবশিষ্টাংশ 148 পৃষ্ঠায় |. 
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তেভাগা কৃষক সংগ্রামের প্রেক্ষিত ও প্ৰসঙ্গ £ 
অনুসন্ধান--বিনিৰ্মাণ ও বিতর্কের আলোকে 


সুন্নাত দাশ 


১. 
অবিভক্ত বাঙলায় নাট লক্ষাধিক ভাগচাষী তাদের উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের 
দুই ভাগ আদায় করার জন্য জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে যে কৃষক-সংগ্রাম সংগঠিত 
করেছিলেন_ সেই এতিহাসিক “তেভাগা আন্দোলন" প্রথম পর্যায়ে ১৯৪৬-এর সেপ্টে স্বর 
মাস থেকে ১৯৪৭-এর মার্চ মাস- কমবেশি ছয় মাস (ফসল তালার মরসূন) ধরে ক্রমশ 
ছড়িয়ে পড়েছিল বাঙলার উনিশটি প্রধান জ্রেলায়। একমাত্র বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ ভেলা 
বাদ দিয়ে অন্যান্য জেলাগুলিতেও পড়েছিল এর প্রত্যক্ষ প্রভাব। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, 
১৯৪৮-৪৯ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে তেভাগার দাবিতে কৃষক-সংগ্রান যা গুরু হয়েছিল, তা 
প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশে, বিশেষ করে 
কাকদ্বী প-সুন্দরবন অঞ্চলে। এবং তার চরিত্রও আর সম্পূৰ্ণত তেভাগা কেন্দ্ৰিক ছিলনা ৷ 
এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ওপনিবেশিক যুগে সংগঠিত প্রথম তেভাগা সংগ্রামের 
কারণ-পটভূমিকা ও তার বিশ্লেষণ। সাংগঠনিক বিস্তার আর ব্যাপকতায় এবং সুদৃঢ় 
রাজনৈতিক চেতনার আদর্শে উদ্ধুদ্ধ এধরনের জঙ্গী ও শ্রেণী-সচেতন কৃষক- আন্দোলন 
ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ইতোপূর্বে কখনো সংগঠিত হয়নি । নিঃসন্দেহে বলা যায় বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান চালিকা শক্তি। 
যদিও এর স্বতরস্ফুর্ততা ও স্বকীয়তাকেও (46017017৮) কোনোক্রমে অস্বীকার করা চলে 
না। 

কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন যে ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্যায়ে সাইত্রিশ 
বছরব্যাপী বাঙলা-বিহারের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে যে সশস্ত্র ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-_ 
১৮০০) ব্রিটিশ সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল তা কি কৃষক সংগ্রাম ছিল না? 
অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বাঙলার নীল চাষীদের বিদ্রোহ (১৭৭৮-১৮৮১) 
সুদীর্ঘ শতাধিক বৰ্ষ ধরে কি কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেনি? ওয়াহাবী নেতা তিতুমীর- 
এর (১৮২১) কিংবা দুদুমিঞার ফরাজ্জী বিদ্রোহ €১৮৩৮-৪৭)-এর চরিত্র কি কৃষক- 
সংগ্রামের ছিল না? শুধু এগুলি কেন, ত্রিপুরার সামসের গাজীর, সন্দ্বীপ, রংপুর ও 
পাবনার কৃষক-বিদ্রোহগুলিও তো অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রাম বাঙলাকে 
বারংবার আলোড়িত করেছিল । বস্তুত বাঙলার কৃষক -আন্দোলনের ইতিহাসে অতীতের 
শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ ৮ ১১৫১৫1/153-1 538 এপ,-সেপ., 2001 ৬৫ 


স্পা 





এই সব বিদ্রোহ-সংগ্রামগুলির অবদান অনস্বীকাৰ্য হলেও নানা কারণে ১৯৪৬-৪৭ এর 
তেভাগা-আন্দোলনের সঙ্গে এগুলি তুলনীয় নয়। কারণ--পূৰ্বোক্ত আন্দোলন গুলিতে 
অংশগ্রহণকারীরা মূলত কৃষক হলেও তারা শ্ৰেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল না। নানা ধৰ্মীয় ও 
গোষ্ঠীগত উপাদান এর বহিরঙ্গে ছিল। দ্বিতীয়তঃ এগুলি প্ৰধানত স্থানীয় ভিত্তিতে সংগঠিত 
হয়েছিল এবং সুনিদিষ্ট কোনো দাবিসনদও তাদের ছিল না। তৃতীয়তঃ এই আন্দোলনে 
কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংগঠন ও কোনো দায়বদ্ধ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব ছিল। কৃষক 
প্ৰজাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াই ছিল এগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য । 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক, বিশেষ করে প্রথম দুটি দশকে, ১৯২৮ সালে 
ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পেজেন্টস পাটি’ গঠিত হওয়া সত্ত্বেও, বাঙলার রাজনীতিতে কৃষক- 
সমাজের অস্তিত্ব ও ভূমিকা প্রায় ছিলই না। গান্ধীজীর নেতৃত্বে খিলাফৎ ও অসহযোগ 
আন্দোলনে যে কৃষকরা (এমন কি ১৯৪২ -এর আগস্ট আন্দোলনেও) যোগ দিয়েছিলেন, 
অংশ রূপেই পরিচালিত হয়েছিল, কৃষকদের নিজস্ব সংগ্ৰামরূপে নয়।১ বরঞ্চ, ১৯৩৮ 
সালের আগে পর্যস্ত ভূস্বামী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সাধারণ কৃষকদের দাবি দাওয়া ভিত্তিক 
আন্দোলন-সংগ্রামকে কাৰ্যত উপেক্ষা ও অস্তর্থাত করে আসতে পেরেছিল। ১৯৩৫ সালের 
ভারত-শাসন আইনের মাধ্যমে ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফজলুল হক-এর ‘কৃষক- 
প্রজ্ঞা পাৰ্টি’ বাঙলার দরিদ্র ও শোষিত কৃষক-সমাজকে দলে টানবার জন্য (স্মৰ্তব্য যে 
বাঙলার কৃষকের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
বিলোপ, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, কৃষকের হাতে জমি, খণ মকুব, বাজনা হ্রাস সহ নানা 
প্ৰতিশ্ৰুতি দিলেও, মুসলিম লীগ-এর (যারা ছিল মুসলিম সামস্ত প্রভুদের প্ৰতিভূ) সঙ্গে 
গাঁটছড়া বেঁধে মন্ত্রীসভা গঠন করার পর- সেইসব প্রতিশ্রুতি শুধু বিস্বৃতই হলেন না, 
বাঙলার কৃষকদের শ্রেণী-শক্র রূপেই ভূমিকা পালন করতে থাকলেন ।২ 

এই সময়কালে অবিভভ্ত বাঙলা তথা সমগ্র ভারতেই কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক 
বড় ব্যতিক্রম এনেছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন সারা ভারত কৃষক সভা (প্রতিষ্ঠা 
১৯৩৬, লক্ষৌ)। প্রথম থেকে না হলেও চল্লিশের দশক থেকে কৃষক-সভা বামপন্থী 
বিশেষত কমিউনিস্টদের দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে । বিহারে সোস্যালিস্টরা অগ্রণী ২ 
হলেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভায় কমিউনিস্টদের অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
তারা বাঙলার কৃষকসমাজ্দের একটা বড় অংশকে শ্রেণী গতভাবে সংগঠিত করতে শুরু 
করে। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যস্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার যে-দশটি সম্মেলন 
হয়েছিল তাতে প্রদত্ত প্রাথমিক সদস্যসংখ্যার হিসাবের উপর চোখ রাখলেই সংগঠনের 
ক্রমবৃদ্ধির হার সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে। 


সম্মেলন স্থান বছর প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা 
১ম পাত্ৰসায়ের (বাঁকুড়া) মাৰ্চ, ১৯৩৭ ১১,০৮০ 
২য় বড়া (হুগলী) ডিসেম্বর, ১৯৩৮ ৩৫,৫০০ 
তয় নঘরিয়া (মালদহ) মে, ১৯৩৯ ৫০,০০০ 
৪্থ পাজিয়া (যশোহর) জুন, ১৯৪০ ৩৫,০০০ 
৫ম ডোমার (রংপুর) জুল, ১৯৪২ ৩৫,০০০ 
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ধল 
তে 





ষ্ঠ নতাবাড়ি (ময়মনসিংহ) মে, ১৯৪৩ ১,২৪,৮৭২ 


৭ম ফুলবাড়ি (দিনাজপুর) ফেব্ৰু-নাৰ্চ, ১৯৪৪ ১,৭৮,৫০০ 
৮ম হাটগোবিন্দপুর (বর্ধমান) মাৰ্চ, ১৯৪৫ ২,৫৫,০০০ 
৯ম মৌভোগ (খুলনা) মে, ১৯৪৬ ২,১৭.৩০৪ 
১০ম পাচখুরি (মেদিনীপুর) ফেব্রু-মার্চ ১৯৪৭ ২,০৩,৩৮২ 


(সূত্ৰ £ কৃষক সভার ইতিহাস, আব্দুল্লাহ রসুল) 


১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে “নিখিল ভারত কৃষক সভার’ সব থেকে বেশি সদস্য ছিল 
বাঙলায় €১.৭৭,৬২৯)। তার পরের স্থান ছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ (১,০১,৫০২) ও পঞ্জাবের 
(১,০০,৬০৮)। ১৯৪০-৪২ সালের মধ্যে কমিউনিস্ট পাটির উপর ব্রিটিশ সরকারের চরম 
দমন-পীড়ন চলা কালে দেখা গিয়েছিল কৃষক-সভার সদস্য-সংখ্যা কিছুটা হাস পেয়েছে। 
পরবর্তীকালে আবার মুসলিম লীগের প্রচন্ড সাম্প্রদায়িক প্রচার কৃষক সভার সদস্য-সংখ্যার 
হাস ঘটিয়েছে ১৯৪৬-৪৭ সালে। কিন্তু সাধারণত ১৯৩৭-৪৭ সাল পৰ্যন্ত কৃষক সভার 
বৃদ্ধির চিত্ৰই দেখা যায় উপরোক্ত পরিসংখ্যানে ৷* 

১৯৩০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে কষক-সভার নেতারা নিছক নির্বাচন জয়ের মতলবে 
কৃষক -রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করেননি । তারা কৃষক-সমাজের সত্যকার উন্নয়ন চেয়েছিলেন, 
আর চেয়েছিলেন কৃষক-রাজনীতির মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষক এব্য গড়ে তুলতে । শ্রমিকশ্রেণীর 
বিপ্লবী রাজনীতির প্রধান মিত্র এবং শক্তি রূপে কৃষকদের সংগঠিত করা সে-সময়ে বামপন্থী 
ও কমিউনিস্টদের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। এজন্যই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে কার্যকরী কৃষক-আন্দোলন সংগঠিত করা, তেভাগাকে একটি 
জঙ্গী কৃষক আন্দোলন রূপে বাঙলার সামস্ত-স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালনা করা। বদরুদ্দীন 
উমর সঠিক ভাবেই বলেছেন £ তেভাগা আন্দোলনের অনেক ভুল-ক্রটি থাকলেও এই 
আন্দোলনই আজ’ পর্যন্ত বাঙলার সংগঠিত কৃষক-আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা 
গৌরবমর ।* এই অভিমত কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আরো অনেক নেতা ও 
গবেবকেরও ৷ এ বিষয়েও খুব বেশি দ্বিমত নেই যে, ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলার 
কৃষক-আন্দোলন কৃষক সভার নেতৃত্বে একমুখীন গতিময়তা লাভ করতে পেরেছিল। 
বস্তুত, কৃষক সভা ছাড়া আর কোনো সংগঠনই সেভাবে শোষিত কৃষকদের প্রতিনিধিস্থানীয় 
হয়ে উঠতে পারেনি। ফজলুল হকের 'নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি” সম্পর্কে ওই দলেরই 
আবুল মনসুর আহ্মদ-এর মস্তব্য হলো 2 £.... বর্গাদারদের দখলীস্বত্ব দেওয়ার প্রশ্নে 
অনেক অনেক প্রজা-নেতাই ছ্যাত করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেন।”* মনসুর আহমদ এবং 
মুজফৃফর আহ্মদ* উভয়ের মতেই বাঙলার প্রজা-আন্দোলন ছিল মূলত মুসলমান 
জ্োতদারদেরই আন্দোলন। ১৯৩৭-এর নির্বাচনী সুবিধার জন্য ফজলুল হক সাহেব তাতে 
‘কৃষক’ অভিধাটি সংযোজিত করেন মাত্র। আদ্রিয়েন ক্যুপার সহ অনেকেই মেনে নিয়েছেন 
যে, কংগ্রেস গ্রামের এলিট সামস্তশ্রেণীকে চটাতে চায়নি বলেই গরীব কৃষকদের আন্দোলনে 
যায়নি। কৃষক প্রজ্ঞাপার্টিও একই কারণে ভাগচাধীদের সমর্থন যোগায়নি। কিন্তু ক্যুপার 
যখন বলেন যে, ললি ইটা সংযত বাজনাতির বাহনে হলো? *_ তখন তা 
সত্যের অপলাপ হয়। 


পারদ দলিত SOE ME HOE SSL EGY এপ.-সেপ.. ১০01. 


একথা ঠিক, ১৯৪৫-৪৭ সালের পূৰ্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ 
কৃষক সভার প্রধানতম কর্মসূচী হওয়া সত্ত্বেও তার ভিত্তিতে বাঙলা তথা ভারতের কোথাও 
কোনো ব্যাপক ও শক্তিশালী কৃষক-আন্দোলন গঠন করা সম্ভব হয়লি। কিন্তু কৃষকদের 
রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করা শ্রেণী-রাজনীতিভে তাদের সামিল করার কাজ কিন্তু 
বাঙলার মাটিতে ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা" ও কমিউনিস্ট পার্টিই শুরু করেছিল । 
স্থানীয় ভিত্তিতে আঞ্চলিক ইস্যুতে হলেও কৃষক সভার নেতৃত্বেই সংগঠিত হয়েছিল ত্রিশের 
দশকে বেশ কয়েকটি আন্দোলন । এরমধ্যে ১৯৩৭-৩৮ সালে ২৪ পরগনার ‘খাস জমি 
আন্দোলন" এবং বর্ধমান জেলার 'কানাল কর-বিরোধী আন্দোলন" অন্যতম। দ্বিতীয়টি 
সম্পূর্ণ তই সফল হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আন্দোলন ও সংগঠনের 
ইস্তাহার দশ হাজার কপি ছাপিয়ে এক পয়সা মাত্র মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এই ইস্তাহারে 
কৃষক-ভীবনের বিভিন্ন অবস্থা আলোচনা করে তাদের অভাব-অভিযোগগুলি দূর করার 
জ্ঞন্য সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়। যে দাবিগুলির ভিত্তিতে 
আন্দোলন-সংগ্রান্ণ সংগঠিত করতে কৃষকদের বলা হয তা হলো ঃ$-_ ১. খাজনার হার 
অর্ধেক কমানো; ২. নদীনালা সংস্কার করা; ৩. পাটের নিশ্নতম দর যুদ্ধের সময় মন প্রতি 
২০ টাকা ও অন্য সময়ে ১০ টাকা ধার্য করা; ৪. ধানের লিম্নতম দর ধাৰ্য করা; ৫. 
খেতমজুরদের লিন্রতম মজুরার হার বেধে দেওয়া; ৬. ভাগচাষীদের (বর্গাদার) জন্য 
জমিতে দখলীস্বত্ব দেওয়া ও ফসলের কমপক্ষে দশ আনা ভাগের অধিকার স্বীকার করা: 
৭. ভ্রমিদারের আবোয়াব (বাজে আদায়) বে-আইনী করা; ৮. ষ্মণের সুদ মকুব করা; ৯. 
বাক্তি-স্বধীনতার অধিকার সাব্যস্ত করা ইত্যাদি ।” 

এই সব দাবি দাওয়ার ভিত্তিতেই ১৯৩৯-৪০ সালে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে, বিশেষ 
করে জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুরে “হাটতোলা-বিরোধী আন্দোলন’ এবং বিভিন্ন দাবিতে 
আধিয়ার (ফসলের অর্ধেক ভাগ পাওয়া ভাগচাবী বা বর্গাদার) আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। 
পুলিশী হামলা ও জ্ঞোতদারের আক্রমণের ফলে আধিয়ারদের আন্দোলন সফল না 
হলেও এ একই সময়ে গড়ে ওঠা ময়মনসিংহ জেলার হাজ্জং এলাকায় ‘টঙ্ক আন্দোলন’ 
অনেক বেশি সফল হয়। সেখানে জমিতে কৃষকদের স্বত্ব ও টাকায় খাজনা দেবার 
অধিকার ইত্যাদি দাবি আংশিকভাবে স্বীকৃত হয়। বস্ততপক্ষে, ১৯৪৬-৪৭-এর তেভাগ৷ 
সংগ্রামের একটি অনুশীলন ১৯৩৯-৪০-এর আধিয়ার আন্দোলনের মাধ্যমেই ঘটেছিল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুহ্ধকে এইপর্বে কমিউনিস্ট পাটি ‘সাম্ৰাজ্যবাদী যুদ্ধ’ রূপে চিহ্নিত করে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ শুরু করার কথা ঘোষণা করে। এর প্রতিক্রিয়া এসে 
পড়ে কমিউনিস্ট শ্রভাবাধীন কৃষক-সভার নীতি ও কর্মসূচীতেও। তার রাজনৈতিক তৎপরতা 
ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে । জন্মলগ্ন থেকেই সে কংগ্রেস-পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের 
সঙ্গে সংহতি ঘোষণা করেছিল। কিন্তু জমিদারদের প্রভাবিত কংগ্রেস কমিটিগুলি দেখা 
গেল কৃষক সভার নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি বৈরিভাবাপত্ল । তারা কৃষকসভার পৃথক 
অস্তিত্বের বিরোধিতা করল এবং কৃষক ইউনিয়নশুলির ‘যৌথ অস্তর্ভুক্তি'র প্রভাব নেহরুর 
সমৰ্থনপুষ্ট হলেও কংগ্ৰেস দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হলো।* বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার 
পূর্বোক্ত ইন্তাহারেও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছেঃ “কৃষকদের আর্থসীতিক 
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দাবি দাওয়ার কথা বুঝলেই চলবে না, দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও বুঝতে হবে. এবং 
রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকলে কৃষকদের সর্বনাশ হবে ।” কৃষক সভাকে শ্ৰেণীলাজনাতিব় 
সহায়ক শক্তিতে পরিণত করার জন্য যে পথ-নির্দেশ করা হয়েছিল তা হলো 2 কলা; 
কারখানার মজুরদের সঙ্গে কৃষকদের সম্বন্ধ রাখতে হবে, পাট-চাষী ও চটকল-নভুরাদের 
মধ্যে একটি বিশেষ যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নিয়ে যে 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা সৃষ্টি করা হয় তার থেকে বাচবার ও তাকে রোখবার জন্য কুঁবকদের 
অসাম্প্রদায়িক শ্রেণী-স্বার্ের দৃষ্টি নিয়ে কাজ করতে হবে? 

সংগঠন সম্বন্ধে ইশ্তেহারে বলা হয়েছে যে, "কৃষকদের ভিতর থেকেই কৃবকদের 
আন্দোলনের ও সংগ্রামের নেতা গড়ে তুলতে হবে এবং প্রাথমিক বা ইউনিয়ন কুষক 
সমিতিগুলিকে সজীব ও সক্রিয় সংগঠন হিসাবে গড়ে (তোলার উপর খুব বেশি নজর দিতে 
হাব ৷ ১০ 

অতএব আদ্রিরেন ক্যুপারের পূর্বোক্ত অভিমত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। অর্পাৎ "বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কৃষক সভা’ একটি কৃষক-সংগঠন ছিল না এবং বাঙলার কৃষক-সনাভ্ড সংগঠিত 
রাজনীতির বাইরে ছিল-__এই অভিযোগ ভিত্তিহীন ৷ 


২. 

প্রাচীন ভারতের কৃষিবাবস্থায় কৃষক নিভের শুনি নিজে চাব করতো। মৃঘল যৃগেও 
এই রীতির তেমন পরিবর্তন ঘটে নি। কৃষি- উৎপাদনের আয় থেকে রান্ত্রকে দের ভাগ 
অবশ) মাঝে মধে। পরিবর্তিত হতো । আকবরের সময়ে যদি উৎপাদিত ফসলের ৩৫ 
শতাংশ হয়, তবে আওরঙক্ডেবের সময়ে তা হয়েছিল ৰুসলের ৫০ শতাংশ। ভাগচাষা, 
ক্ষেতমজ্জুর এইসব শন্দ তখন ছিল অচল । কিন্ত ছিয়ান্ডরের মন্বস্তুর (১৭৭০) সমগ্র বাঙলা 
সুবার কৃষিব্যবস্থাকে বদলে দেয়। এই মন্ত্রে এক-তৃতায়াংশ মানুৰ মারা যান । কলেপ্রায় 
অর্ধেক জমি অনাবাদী হয়ে পড়েখাকে । অতএব ব্রিটিশ ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজহ বৃদ্ধির 
জ্ঞন্য (যেহেতু দেওয়ানী ছিল তাদেরহ হাতে) ব্যবস্থা করে চিরুহায়ী বন্দোবন্ডের 
(১৭৯৩)। সৃষ্টি হয় মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারশ্রেণার এবং সেই সঙ্গে জোতদার ও গ্রাহীণ 
মহাজন শোষক শ্রেণীরও । গ্রামজীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য শহুরে ধনা এই অনাবাসী 
জমিদাররা রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই ছিল "পরজীবী গোস্ঠীর'। উনবিংশ শতান্দার 
বাঙলার সংবাদ-সাহিত্যে এই জমিদারদের অসভ্যতা ও অত্যাচারের নানা বিবরণ রয়েছে। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়ত-চাষী ও জমিদারদের সম্পর্ক উত্তরোন্তরভাবে তিক্ত হয়ে 
ওঠে। জমিদারদের উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও গোটা 
উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে অসংখ্য কৃষক-বিদ্রোহের নজির রয়েছে ।», সবথেকে মৰ্মান্তিক 
বিষয় ছিল ভূমিহীন চাষীর উত্তব। তৎকালীন সেন্সাস কমিশনার স্যার টমাস মূনরোর মতে, 
১৮৪২ ব্ৰীস্টাব্দে ভারতে একজনও ভূমিহীন কৃষক ছিল না। ১৮৭২ স্ত্রীষ্টান্দে, অর্থ।ৎ মাত্র 
ত্রিশ বছর পরেই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দাড়ায় ৭৫ লক্ষ । এরপর থেকে এদের সংখ্যা 
ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে। সেইসঙ্গে কৃষকের হাত থেকে জ্ঞমি চলে যেতে থাকে। 
উদ্ভব হয় ভাগচাষী, ক্ষেতমন্দুরের মতো গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর ৷ এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখার্ডি লিখেছেনঃ রেজিস্ত্রিকিত দলিলের মাধ্যমে 
দখলী জমি হস্তান্তরের সংখ্যা ১৮৮৪ সালের হিসেবে মাত্ৰ ৪৩ হাজার থেকে ১৯১৩ সালে 
দাড়ায় ১৫ লক্ষ । অর্থাৎ, উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় এক শ্রলার কুবক বিক্ৰাত হয়ে গনি ‘থাকে 
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উৎখাত হচ্ছে এবং ভূমিহীন সর্বহারার দলকেই নিশ্চিতভাবে স্ফীত করছে। এই ভূমিচ্যুত 
শ্রমিকরা অবশ্য কল-কারখানা এবং বাঙলাদেশের বাগিচাগুলিতে যায় না, সেণ্ডলি প্ৰধানত 
উত্তরপ্রদেশীয় শ্রমিকদের দ্বারাই ভর্তি থাকে। তারা হয় অধস্তন রায়ত অথবা ভাড়াটে 
কৃষিমজুর ও ভাগচাষী রূপে কাজ করে। অধস্তন রায়তরা মহাজনদের হাতে চলে যাওয়া 
তাদের নিজেদের জমির ওপরই উচ্চহারে খাজনা দিয়ে চাষাবাদ করে এবং এই কারণেই 
ক্ৰমবৰ্ধমান হারে দেখা দেয় অনুপযুক্ত আবাদ ও দারিদ্র্য ।”১২ 
১৯২৯-৩০ সালের অর্থনৈতিক মহামন্দা বাঙলার কৃষকদের অবস্থা আরো শোচনীয় 
করে তোলে । ডঃ বিনয়ভূষণ চৌধুরী তার এক গবেষণা নিবন্ধে (দি প্রসেস অব 
ডিপেজেন্টাইজেশন ইন বেঙ্গল এ্যাল্ড বিহার £ ১৮৮৫-__-১৯৪৭)১* এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা করেছেন ৷ আলোচনা রয়েছে আরো অনেক গবেষক বিশেষজ্ঞের ৷ সুগত বসু ১৪ 
ও পার্থ চ্যাটার্জী, এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান করেছে ন। এসব ক্ষেত্রে ১৯২৮ থেকে 
১৯৪০ পর্যন্ত বাঙলার কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক জমি হস্তান্তরের ফলে কৃষকদের ভূমিহীন ও 
ঝণগ্রস্ত হয়ে পড়ার বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ১৯৪০-এর ল্যান্ড রেভেনিউ কমিশন 
(ফ্লাউড কমিশন)'-এর প্রাপ্ত তথ্য উদ্ধৃত করে। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত “রিপোর্ট অব দি 
কংগ্রেস আ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্মস্‌ কমিটি’-র (পৃঃ ৪০) প্রতিবেদনে বলা হয় যে, গত মন্দার 
সময়ে এক সুবিশাল অংশের জমি কৃষকদের হাত থেকে চলে গেছে জনসমষ্টির অ-কৃষক 
অংশের হাতে । বাঙলার দুটি প্রধান ফসল (একটি ভোজ্য, অপরটি বাণিজ্যিক) ধান ও 
87757728578 থেকে দ্রুত হারে হ্রাস পেতে থাকে । নিম্সের 


_সারণী-_১. 

১৯২৮-৩৭ সাল পৰ্যন্ত (১৯২৯ = ৮৯ ধান ও পাটের মূলামান হ্রাসের হার 2 
বছর ধান (চাল) পাট 
১৯১২৮ ১১১.৯ ১০৭.৩ 
১৯২৯ ১০০ ৷ S০০ 
১৯৩০ ৭৩.১ ৫৪.৯ 
১৯৩১ ৫৫.৮ | ৫০.৪ 
১৯৩২ 8৫.৯ ৫০.০ 
১৯৩৩ ৫৫.১ ৪৩.৯ 
১৯৩৪ ৫৫.১ ৪৩.৫ 
১৯৩৫ ৫৫.৩ ৬.৯ 
১৯৩৬ ৫৮.৯ ৭১.৩ 
১৯৩৭ ৫৭.৬ | ৭৭.৮ 


[ সূত্ৰ ডঃ বিনয়ভূষণ চৌধুরীর পূর্বোক্ত নিবন্ধ। ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিউ, জুলাই, ১৯৭৫] ১* 

ফসলের দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার কৃষককেও হাত পেতে ঝণ নিতে হয়েছিল 
মহাজনদের কাছ থেকে । “বেঙ্গল ব্যাক্কিং ইনক্যয়ারি কমিটি”-র অনুসন্ধান অনুযায়ী ১৯২৯ 
সালে বাঙলার কৃষকদের উপর ঝণের বোঝা ছিল ১ হাজার কোটি টাকারও বেশি। 
মাথাপিছু ১৬০ টাকা। “বেঙ্গল বোর্ড অব ইকনমিক ইনক্যয়ারি কমিটি" ফরিদপুর জেলার 
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উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, ১৯১০ সালে যেখানে ৫৫ শতাংশ কৃষক-পরিবার 
ঝণমুক্ত ছিল, ১৯৩৩ সালে সেখানে মাত্র ১৭ শতাংশ পরিবার ঝ ণমূক্ত। অৰ্থাং ৮৩ শতাংশ 
পরিবার মহামন্দার পরে ঝ'ণগ্রস্থ ছিল। এই বোর্ড দেখিয়েছেন যে, ১৯২৮ সালে ফরিদপুরে 
একটি পরিবারের গড় আয় ছিল ২০৭ টাকা এবং খণ ১৪৬ টাকা: ১৯৩৩ সালে দাড়ায় 
গড় আয় কমে দাড়ায় ১০৫ টাকা মাত্র এবং ঝণ বেড়ে হয় ২১৭ টাকা।১* পরবর্তী 
সারণীতে দেখানো হলো ফসলের মুল্যের হাস ঘটায় ও মহামন্দার কবলে পড়ে ঝণগ্রস্ত 
হওয়ার ফলে কিভাবে বাঙলার কৃষকেরা জমি বিক্রী করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন ১৯ 


সারণী- ২ 
১৯৩০-৪২-এর মধ্যে বন্ধকী জমি ও বিক্রীত জমির সংখ্যা 
(ক) _ (ব) 

(রেজিস্ট্রেশন) সংখ্যা ংখ্যা ংব্যা 
১৯২৯ ৮৫,৩৬১ --- —- 
১৯৩০ ১,৫২,৬৩৯ ১,২৯,১৮৪ ৫,১০,৯৭৪ 
১৯৩১ ১,৭৬,২৪৯ ১,০৫,৭০১ ৩,৭৬,৪২২ 
১৯৩২ ১,৮৮,৭৩৭ ১,১৪,৬১৯ ৩,৩৮,৯৪৫ 
১৯৩৩ ১,৯২,৮৯২ ১,২০,৪৯২ ৩,১৩,৪৩১ 
১৯৩৪ ২,৩৫,১৪৭ ১,৪৭,৬১৯ ৩,৪৯,৪০০ 
১৯৩৫ ২,৬১,২৯৭ ১,৬০,৩৪১ ৩,৫৭,২৯৭ 
১৯৩৬ ২,৯৫,৩৭১ ১,৭২,৯৫৬ ৩,৫২,৪৬৯ 
১৯৩৭ — ১,৬৪,৮১৯ ৩,০২,৫২৯ 
১৯৩৮ — ২,৪ ২,৫৮৩ ১,৬৪,৮৯৫ 
১৯৩৯ টি ৫,০০,২২৪ ১,৫৪,৭৮০ 
১৯৪০ — ৫,০২,৩৫৭ ১,৬০,১৫২ 
১৯৪১ — ৬,৩৪,১১৩ ১,৫১.৫৫৩ 
১৯৪২ — ৭,৪৯,৪৯৫ ১,০৬,০৮৮ 


সারণী ২-এর (ক)-কলম আজিজুল হক প্ৰদত্ত তথ্য, যা ১৯৩৬ পর্যক্ত। 
রয়েছে এবং খে) কলম ডঃ বিনয়ভূষণ চৌধুরী প্ৰদত্ত তথ্য যা সংকলিত ১৯৪২ পর্যস্ত। 
আজিজুল হকের সংগৃহীত তথ্যে জমি হস্তাত্তরের সংখ্যা বিনয় চৌধুরীর সংগৃহীত সংখ্যা 
অপেক্ষা কিছু অধিক হলেও বৃদ্ধির হার শতাংশ অনুসারে প্রায় সমানুপাতিক । কলম “খ' 
দেখাচ্ছে মহামন্দার পর (১৯৩৭ ব্যতীত) ১৯৪২ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কৃষকরা ক্রমশই 
তাদের জমি বিক্রয়ের সংখ্যা বাড়িয়েই চলেছেন এবং বন্ধকীর সংখ্যা কিছ ওঠা-নামা সত্ত্বেও 
শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ & XXX/152-153# এপ. -সেপ., 2001. 
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ক্ৰমশ পড়তির দিকে। ১৯৩০ সালে যেখানে জমি বন্ধক ছিল ৫,১০,৯৭৪ সংখ্যক ও 
বিক্রয় ছিল ১, ২৯, ১৮৪ সংখ্যক: ১৯৪২ সালে তা উচণ্টে গিয়ে দাড়ায় বন্ধক --১,.০৬, 
০৮৮ এবং বিক্ৰয় ৭,৪৯,৪৯৫ সংখ্যক। ডঃ পার্থ চ্যাটাজীর মতে খণগ্রস্ত কৃষক নগদ 
অর্থের জন্য তার জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হতো। খণের সুদ মেটানো এবং জমির খাজনা 
প্রদানের জন্য কৃষকের প্রয়োজন ছিল নগদ অর্থের ৷ এর ফলে গ্রামের সুদখোর মহাজনেরা 
ফুলে ফেঁপে উঠতো । তাদের আর জমিলোলুপ জোতদারদের গ্রাসে কৃষকের হাজার 
হাজার একর জমি চলে যেতে থাকে ।১ রায়ত-প্রজা ক্রমে ভাগচাবী বা বর্ণাদার এবং 
ভাগচাবী ক্রমশ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। দেখা যাচ্ছে, ১৯২৮ সালের “বেঙ্গল 
টেনান্সি আযাক্ট', ১৯৩২ সালের “মানি লেব্ডারস্‌ বিল’ এবং ১৯৩৩ সালের “বেঙ্গল 
এগ্রিকালচারাল ডেব্টস্‌ বিল’ বাঙলার কৃষকদের কার্যতঃ কোনো সহায়তাই দেয়নি২*__ 
তাদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে শোচনীয় হয়ে উঠছিল। যদিও বাঙলার আইন সভায় জমিদার ও 
জোতদারদের স্বার্থরক্ষাকারী হিন্দু সদস্যরা এই বিলগুলির তীব্র বিরোধিতা করেন ।২১ 
কংগ্রেসের ভূমিকাও এক্ষেত্রে আদৌ ইতিবাচক ছিলনা । 

১৯৪০ সালে ভূমি-রাজস্ব কমিশন ফ্লোউড কমিশন) ১৯৩৯-৪০ এর সার্ভে অনুযায়ী 
দেখিয়েছেন যে, মালিক-চাবীর কাছ থেকে হস্তাস্তরিত জমির একটি ক্ষুদ্র অংশই প্রকৃত 
ক্রেতা চাষ করতো; অধিকাংশই দিয়ে দেওয়া হতো ভাগ চাষে । মজুররা কম জমিই চাষ 
করতো। জোতদারদের কাছে বর্গাদারী ব্যবস্থাই তখনও পর্যস্ত আদর্শ স্থানীয় ছিল। কারণ, 
এক্ষেত্রে চাষের একটি পয়সাও ব্যয়ভার হিসেবে বহন না করে ঘরে বসে তারা অর্ধেক ফসল 
(আধিয়ার প্রথা অনুযায়ী) ভোগ করতে পারতো । এর উপর ছিল ঝ্রণগ্রস্ত চাষীর কাছ থেকে 
সুদ ও নানারূপে আবওয়াবের (বাজে আদায়)- মাধ্যমে বাকি ফসলের সিংহভাগ গ্রাস 
করার ব্যবস্থা । ফ্রাউড কমিশন রিপোর্টে লিখেছেন £ ““বর্গাদারদের দ্রন্ত সংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমান 
সময়ের অন্যতম উদ্বেগজনক লক্ষণ; এবং বংশানুক্ৰমিক রায়তরা কী পরিমাণে তাদের 
মর্যাদা হারাচ্ছে এবং নিঙ্গতর জীবনমানে পতিত হচ্ছে, এটা তারই একটি ইঙ্গিত।”"২২ 

মালিক-চাষীদের ভাগচাষী বা বর্গাদারে পরিণত হওয়ার ব্যাপকতা যতটা চোখে পড়ার 
মতো ছিল ১৯৪০-এর ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে তা কিন্তু ধরা পড়েনি। এর প্রধান 
কারণ, ডঃ সুনীল সেনের মতে--বাঙলার জেলাগুলিতে বর্ণাচাষের মাত্রা ও জমি সম্বন্ধে 
কোনে! নথিপত্র রাখা হয়নি । তাছাড়া বর্গাদারদের হাতেও নিজেদের স্বত্ব প্ৰমাণ করার 
মতো কোনো প্রামাণ্য সাক্ষ্য নেই। যাই হোক, ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত 
পরিসংখ্যানে বাঙলার বিভিন্ন জেলার বগাদারদের চাষ করা জমির শতকরা হিসাব ও 
নর্গাদার-পরিবারের সংখ্যা (১৯৩৯ সালের র্যান্ডম্‌ সার্ভে অনুসারে) বা পাওয়া যায় তা 
সারণী-৩-এ হওয়া! হালো (দার্জিলিং ব্যতীত) $২৩ 
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বাঙলার প্রশাসনিক পাঁচটি বিভাগ (ডিভিশন)-- যথাক্ৰমে প্রেসিডেলী, বর্ধমান, 
রাজশাহী, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগ অনুসারে উপর্যুক্ত সারণী সাজানো হয়েছে । ডঃ সুনীল 
সেন-এর মতে, ফ্রাউড কমিশন প্রদত্ত বর্গাদার সংক্রান্ত উপর্বুক্ত পরিসংখ্যানে (সারনী-৩) 
অঙ্কওলি কম করে দেখানো হরেছে। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্বের (তিনি 
নিজেও ছিলেন তার শরিক) বক্তব্য তুলে ধরে এর কারণ স্বরূপ বলেছেন যে, জোতদাররা 
বর্গাচাষের পরিমাণ ঘোষণা করার ব্যাপারে ছিল অতান্ত সতৰ্ক ৷ এটাও ঘটনা বে. বর্গাদাররা 
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বিভিন্ন মহকুমা ও থানায় বৰ্গাচাষের পরিধির ইঙ্গিত বড় একটা বহন করে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও ২৪-পব্রগণার কয়েকটি থানায় গ্রামীণ জনসমষ্টির ৬০ 
শতাংশের বেশি ছিল বর্গাদার। ১৯৪৬-৪৭-এর বর্গাদার বিদ্রোহের (তেভাগা আন্দোলন) 
ঝটিকাকেন্দ্র ছিল এই থানাগুলি। 

ফ্রাউিভ কমিশনের রিপোর্ট (১৯৪০) অনুযায়ী বাঙলার কৃষি-নির্ভর পরিবারের মোট 
সংখ্যা ৭৫ লক্ষ। এর মধ্যে ১ লক্ষ র মতো জোতদার-জমিদার। বাঙলার সমস্ত জেলায় 
মোট ১৯,৫৯৯-টি পরিবারের মধ্যে র্যানডম্‌ সার্ভে করে ফ্রাউড কমিশন জমির পরিমাণ- 
সংক্রান্ত যে-তধ্য পেশ করেছিলেন (১৯৪০) তা মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য । এতে 
দেখানো হয়েছে, 51575775775 | 
০-২ একর ২শ৩একর ৩৪ একর ৪-৫ একর ৫-১০ একর ১০ একরের উর্ধ্বে 
8৬.০% ১১.২% ৯.8 % ৮.০% ১৭.০% ৮.৪ % 

এর মধ্যে একেবারেই বা প্রায় জমি নেই এমন ভূমিহীন কৃষি-মজুর অস্তত পক্ষে ৩০ 
শতাংশ, যারা ২ একরের মালিকানাপ্রাপ্ত ৪৬ শতাংশ এর মধ্যেই পড়ে । অৰ্থাৎ, প্রকৃত অৰ্থে 
মাত্ৰ ১৬ শতাংশের ২ একর পৰ্যস্ত জনি রয়েছে। অপরদিকে, কোনো কোনো জোতদার 
কয়েকটি জেলায় ৫ হাজার একর পর্যন্ত জমির মালিক ছিল। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ৫ 
একরের কম জমি আছে বা একেবারে নেই এমন কৃষকের সংখ্যা ১৯৪০ সালেই বাঙলায় 
ছিল ৭৫ শতাংশ। এক অর্থনীতিবিদের হিসাব অনুযায়ী ৫.৪ লোক সংখ্যার এক একটি 
কৃষক-পরিবারের ন্যুনতম ভরণ-পোষণের জন্য অন্তত পক্ষে ৫ একর জমি প্রয়োজন ।২* 
অর্থাৎ ১৯৪০ সালেই গ্রামবাঙলার ৭৫ শতাংশ মানুষের টিকে থাকাটাই কঠিন হয়ে 
উঠেছিল। তার উপর আসে মড়ার উপর খাড়ার ঘা রূপে মহা-মন্বস্তর। 

পঞ্চাশের মন্বস্তর ও মড়ক-এর (১৯৪৩) কারণ এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়, তবে 
এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যুদ্ধের সময়কালে এই মন্বস্তর ছিল সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যসৃষ্ট । 
মহামন্দার (১৯২৯-৩০) বছরগুলির মতো ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময়ে ব্যাপক জমি 
হত্তাজ্তরিত হয়ে যাওয়া এবং মালিক-চাবীদের বর্গাদারে পরিণত হবার ঘটনা ঘটেছে। 
আশ্চর্যের বিবয়, ১৯৪৫ সালের উডহেড তদস্ত কমিশন এর কোনো উল্লেখ করেননি। 
সৌভাগ্যবশত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগের অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়» দুর্ভিক্ষের প্রভাব ও ফল সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন এবং একটি 
মূল্যবান রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিলেন। বলা দরকার যে, কতকগুলি অঞ্চল বিশেষভাবে 
দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল। কৃষক জনসমঞ্টির প্রায় ৫ শতাংশই তাদের জমি পুরোপুরি 
বিক্রি করে দেন এবং ১১ শতাংশ করেন আংশিকভাবে ৷ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই 
যে, ক্রেতারা ছিল জোতদার ও সম্পন্ন চাবী, তারা বেশির ভাগ জমিই দিয়ে দেয় ভাগ- 
চাবে ৷ দুর্ভিক্ষের সময়ে জ্োতদাররা পরিণত হয় একাধারে বণিক আর মজুতদারে এবং 
তারা অত্যন্ত ধনীও হয়ে ওঠে ।২** পঞ্চাশের মন্বভূরের তিন বছর পরে বর্গাদারদের 
পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ফেটে পড়ে তেভাগা-সংগ্রামে। 

অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চ্টরোপাধ্যায়-এর বক্তব্য এ- প্রসঙ্গে তুলে ধরা অত্যক্ত প্রয়োজন। 
তিনি বলেছেন ৪ “বিশেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৩৬ সালে কৃষকদের শতকরা ৫৭ 
জনের জমি ৯ বিঘার মধ্যে ছিল, এবং শতকরা ৪৬ জনের ৬ বিঘা ও তার চেয়ে কম 
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জমি ছিল। সুতরাং কৃষিজীবীদের অধেক লোক যে জমি থেকে সারা বছরের খোরাক 
বা ভাগচাষী হয়ে এই অভাব মেটাতে চেষ্টা করত । এই সকল দুঃস্থ চাখীদের মধ্যে যারা 
প্রধানত মজুরীর উপর নির্ভর করে সংসার চালাবার চেষ্টা ক'রে থাকে তাদের “ক্ষেতমজুর' 
শ্রেণীতে ধরা হয়। আর যারা জমির ফসল ও মজুরী এই দুইয়েরই উপর নির্ভর করে 
তাদের--_-‘মজুর-চাষী’ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অন্য যারা, তারা প্রায় শুধু জমির 
ফসলের উপরেই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নির্ভর করে ৷ এদের শুধু ‘কৃষক’ বলা উচিত ৷ এদের 
মধ্যে অনেকের নিজের জমি যথেষ্ট নেই; তারা অন্যের জমি বগা নিয়ে সে অভাব পুরণ 
কিরে /,..... 

“পূর্বেই বলেছি যে, আমাদের কুষিজীবীদের অর্ধেক লোক জমি থেকে শাকারও সংগ্রহ 
করতে পারে না। এ অবস্থা ১৯৩৬ সালে হঠাৎ উদ্ভূত হয়নি; আগে থেকেই এই অবস্থার 
দিকে চাযীরা এগিয়ে আসছিল। এই অধোগতির ধারা ১৯ ৯৪২ সালের মধ্যে কতটা বেডেছিল 
তার নিদেশি পাওয়া যায় বাংলাদেশের এ সময়ের নিঃস্ব পরিবারের সংখ্যা থেকে। 

“এই অধোগতির বেগ ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে প্রবল স্রোতে পরিণত হয়ে বাঙলার 
সমাজকে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। বানের জল চলে গেলে যেমন সর্বত্র মহামারী দেখা দেয়, 
এখানেও তেমনই বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল । দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে 
শুধু যে কমপক্ষে ৩৪ লক্ষ লোক মারা গেল তাই নয়, বাঙলার নিঃস্ব লোকের সংখ্যা প্রায় 
১১ লক্ষে দাড়ালো, এবং আরও এক ধাপ নিচে নেমে পড়ল । সরকারী দপ্তর থেকে জালা 
যায় যে দুর্ভিক্ষের পুর্বে এক বৎসরে সাধারণতঃ জমি বিক্রয়ের যত দলিল তৈয়ারী হত 
১৯৪৩ সালে তার তিনগুণ পরিমাণ বিক্রয় কোবালা রেজিস্তী হয়। এই সব জমি প্ৰধানতঃ 
গরীব চাষীরা বেচেছিল। ক্ষেতমজুরদের মধ্যে যাদের কিছু জমি ছিল তারা অনেকেই সে 
সব বিক্রয় করতে বা বন্ধক দিতে বাধ্য হয়েছিল ৷ এদের শতকরা ২৫ ভন সমস্ত জমি বিক্ৰয় 
করতে বাধ্য হয় । ‘মজুর-চাষী’ যারা, তাদের অবস্থা এর চেয়ে কিছু ভাল ছিল / তাই তাদের 
জমি লোকসান এদের তুলনায় অৰ্দ্ধেকেরও কম হয়েছিল। সবচেয়ে কম ধাক্কা খেয়েছিল 
‘কৃষক’ বা রায়ত প্রজা ৷ এদের শতকরা দু’ জনেরও কম লোক সমস্ত জমি-বিক্রুয় করতে 
বাধ্য হয় ৷ ‘মজুর-চাযী’ যারা, তাদের অবস্থা এর চেয়ে কিছু ভাল ছিল। তাই তাদের জমি 
লোকসান এদের তুলনায় অধেকেরও কম হয়েছিল । কিন্তু এদের উপর দুর্ভিক্ষের আঘাত 
তীব্রতায় কম হলেও যথেষ্ট বিস্তৃত হয়েছিল। বিভিন্ন পেশায়, তাদের লোক সংখ্যার 
অনুপাতে কি পরিমাণে লোক নিঃহৃ হয়ে গেছে সেই সংখ্যা থেকে অনেকটা আন্দাজ 
পাওয়া যাবে যে, কোন পেশায় দুর্ভিক্ষের দরুন দুগাঁতি কতখানি হয়েছে। 

“সমস্ত কৃবিজীবীদের শতকরা ১.৩ অংশ লোক নিঃস্ব হয়ে গেছে। কিন্তু এদের বিভিন্ন 
শ্রেণী বিভাগ করলে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি নিঃস্ব হয়েছে ক্ষেতমজুররা । 
শুধু 'কৃষক'দের ধরলে নিঃফ পরিবার মাত্র ০.৭৫ শতাংশ কিন্তু ক্ষেতমজুরদের নিয়ে নিস 
পরিবার দাঁড়ায় ৩.০২ শতাংশ । গ্রামের শিল্পীরাও প্রায় এই রকমই আঘাত পেয়েছে; তাদের 
২.৭০ শতাংশ পরিবার নিঃহ হয়ে গেছে। ছোট দোকানদার ও গ্রাম্য ব্যবসায়ীরাও বাদ 
যায়নি; তাদের ১.০০ শতাংশ এই দুগতিতে পৌঁছেচে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছে 
মৎস্য জীবীয়া। তাদের শতকরা ৭.৭৫ টি পরিবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পরের অনুগ্রহে বেঁচে 
আছে বা মরে যাচ্ছে। 
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“এসব নিঃফ লোক ছাড়া আরও বহুলোক দুঃসহ হয়ে পড়েছৈ--একথা পূর্বেই বলা 
হয়েছে । কয়েক বৎসর আগেও কৃষিজীবীদের অধেকি লোক দুঃস্থ ছিল; এখন তাদের মধ্যে 
দুঃহের সংখ্যা প্রায় তিন-চতুৰ্থাংশে দাঁড়িয়েছে । এদের বেশির ভাগই হয় জমিহীন মজুর 
না হয় আধিয়ার। নিজেদের নামমাত্ৰ জমি আছে; তাতে বছরে দু'চার মাসের হয়তো 
খোরাক জোটে । বাকী সময় পরের জমিতে মজুরী বা ভাগচাষ থেকে খাওয়া পরাব চেষ্টা 
করতে হয়। বাঙলার কৃষক ও গ্রাম্য শিল্পী প্রভৃতির খণের হিসাব করলেও এই দুর্দশার 
পরিচয় পাওয়া যায় ৷ ঝণের পরিমাণ ও বিস্বাতি ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পরে বহু পেশায় 
দু'গুণ বেড়ে গেছে ।” বেড় হরফ আমার- সু.দাশ) ২* 

অধাপক কে. পি. চট্টোপাধ্যায়ের মর্মস্পর্শী এই বিবরণেই জানা যায়, দুর্ভিক্ষের পর 
বাঙলার কৃষকদের অবস্থা কতখানি শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। এর উপর ছিল দুৰ্ভিক্ষ- 
ংক্রাস্ত কারণে রোগাক্রান্ত কৃষকদের মধ্যে মহামারী । এমনকি যারা দুর্ভিক্ষের হাত খেকে 
আত্মরক্ষা করতে কোনোক্রমে সক্ষম হয়েছিল তাদেরও মহামারীর কবলে পড়তে হয়। সে 
সময় বাঙলা সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে ঘোষণা করে হয় যে, ১৯৪৪ সালের 
সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১২ লক্ষ লোক মহামারীতে মারা গিয়েছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক 
সভার পক্ষ থেকে গ্ৰাম-গঞ্জে যে রিলিফ টীম কাজ করেছিল তারা কয়েকটি অঞ্চলে যে- 
সমীক্ষা চালায় তাতে ১৯৪৩-৪৪ সালে কত লোক নিঃস্ব (ভিক্ষুক) ও রোগাক্রাস্ত হয়েছিল 
তার একটা চিত্র পাওয়া যাবে ।২৮ 


সারণী-৪ 
মহকুমা অনুসন্ধানকৃত পরিবারের পরিবারশুলিতে নিঃস্ব লোকের শতকরা 
(জেলা) সংখ্যা শতকরা সংখ্যা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি 
১৯৩৯ ১৯৪৩ ১৯৪৪ 
টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ) ২৬৯ ০.৫৫ ১.১ ২.২১ ৪৭ 
তমলুক (মেদিনীপুর) ৪৭৮ ৪.০০ ৭.৩৩ ৮.৩৩ ৩৩ 
লাবায়ণগভ (ঢাকা) ২৩৩ ২.৭১ ২.৭৯ ৫.১৫ ১৫ 
ভাগ্রশ্রল্ডহারবার (২৪পঃ) সমন ১.৭২ ৩,.ডভন ৬৮.৭৮ hel 
হুগলী (হুগলী জেলা) ২৪৪ ২.১ ২.১ ২.৯ ৮ 


(* শুধুমাত্র ডারমন্ডহারবারের রোগাক্রান্ত মানুষের শতকরা সংখ্যা পাওয়া যায় নি।) 


১৯৪৫ সালের মে মাসে বাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সম্পাদক ভবানী 
সেন ‘ভাঙ্গনের মুখে বাংলা" নামে যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তাতে তিনি সমকালীন 
বাঙলার গ্রামের এক হৃদয়বিদারক চিত্র এই ভাষায় ব্যক্ত করেনঃ "১৯৪৩ সালে বাংলার 
দুৰ্ভিক্ষ শুধু এক বছরের একটা অন্নসংকট নয়। পরাধীনতার ভিতর আমলাতন্ত্রের শাসন 
এবং চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথার প্রভাবে বাংলার কৃষি, শিল্প ও সমাজ যে-ভাবে জরাজীণ 
আপনা-আপনি সারিবে না, এই ক্ষত সারিতে অনেক দিন লাগিবে, এই ক্ষত সারাইবার 
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“সরকারী বিবরণ অনুসারে বাংলার ৬ কোটি লোকের মধ্যে ২ কোটি লোকের ভীবনে 
মব্বস্তরের সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছিল। বাংলা দেশে মোট ৯০টি মহকুমা আছে। ২৯টি 
মহকুমায় দুর্ভিক্ষ ভীষণভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাংলা দেশের মোট আয়তন ৮৯৯৫৫ 
বর্গমাইল । ইহার মধ্যে প্রায় ২১৬৬৫ বর্গ মাইলে সমস্ত লোক অত্যন্ত তীব্রভাবে দুর্ভিক্ষের 
আঘাত পাইয়াছে। (দুৰ্ভিক্ষ তদস্ত কমিটির রিপোর্ট ,৯৬ পৃষ্ঠা)। 

“দুভিক্ষে মারা গিয়াছে মোট ৩৫ লক্ষ লোক । যাহারা বাচিয়া আছে তাহারাই 
আজিকের দিনের সমস্যা । বিধ্বস্ত এলাকার শতকরা ১০ জন লোক আজও দুঃস্থ, ইহাই 
বিশেষজ্ঞদের অভিমত ৷ বিশিষ্ট, সংখ্যাতর্তুবিদেরা হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রায় ১২ 
লক্ষ লোক এখনও দুঃস্থ ভিথারী। একেবারে ভিখারী না হইলেও রিক্ত হইয়া পড়িয়াছে 
এমন লোকের সংখ্যা ৬০ লক্ষ । তাহাদের মধ্যে ২৭ লক্ষ ক্ষেতমজুর.১৫ লক্ষ গরাব কৃষক, 
১৫ লক্ষ গ্রাম্যশিল্পজীবী এবং ২৫০০০ স্কুলের শিক্ষক । ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য শ্রেণীর 
লোকও আছে। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান 
ক্ষেত্র লন্ডভন্ড হইয়া গিয়াছে ।”২, 

পরিসংখ্যানবিদ অম্বিকা ঘোষ ১৯৪৫-৪৬ সালে বাঙলার বিভিন্ন জেলার জনসংখ্যা, 
ভাগচাষের জমির পরিমাণ ও ভাগচাবী পরিবারের যে সংখ্যার বিবরণ দিয়েছেন তাতে 
দেখা যায় যে, সমগ্র বাঙলায় কৃবিজমির ২৫ শতাংশের বেশি (আদ্রিয়েন ব্যপার দেখিয়েছেন 
এর পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ দ্র. ৮৭- ৮৮পৃঃ।) ভাগে চাষ হতো এবং ভাগচাবী পরিবারের 
সংখ্যা ৫০ শতাংশের অধিক । অবশ্য তেভাগা আন্দোলন যেসব এলাকায় বেশি মাত্রায় হয় 
সেসব এলাকায় এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে গড়ে ৩৫ শতাংশ এবং প্রায় ৬৯ শতাংশ । সমগ্র 
বাঙলাকে চারটি পৃথক জোন বা অঞ্চলে বিভক্ত করে অম্বিকা ঘোষ এই অনুসন্ধান কার্য 
চালান। প্রথম দুটি অঞ্চলেই মূলত বর্গা ব্যবস্থা ছিল সব থেকে প্রবল। 

অঞ্চল - ১ £ জলপাইগুড়ি, মালদা, দিনাজপুর, খুলনা, চট্টগ্ৰাম 

অঞ্চল - £ হুগলী, মেদিনীপুর, বীরভূম, যশোহর, বর্ধমান, ঢাকা, রাজশাহী, 

চু 58 ২৪-পরগণা, মুৰ্শিদাবাদ, হাওডা। 

অঞ্চল - ৩ £ পাবনা, ময়মনসিংহ, নদীয়া, বগুড়া। 

অঞ্চল - ৪ 2 ফরিদপুর, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ (বরিশাল) 


_সারণী- ৫. ৫ 
অঞ্চল অনুসন্ধানকেন্দ্ৰিক বৰ্গমাইলে ভ ভাগচাষীকৃত শতকরাভাগচাবী 
সংখ্যা সূচক জনসংখ্যা শতকরা জমি পরিবার 
১, ৬৮৪৪ ৩৬৪ ৩৯.৬ ৮২ 
নই, ৬৩১৫ ৪২৩৬ ২৪৮.০ ৫৬ 
৩ ৫৭৯১ ৪৬০ ২১.৬ ৫৩ 
8. ৫১৮২ ৭৪১ ১২.৯ ২০ 


এখানে অম্বিকা ঘোষ ** আঞ্চলিক বিভাজন করেছেন পরিসংখ্যানগত কাঠামোর 
সুবিধাৰ্থে তা নাহলে অঞ্চল ১-এ চট্টগ্রাম (১৯৪০-এ ভাগচাষী পরিবারের সংখ্যা মাত্র 
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ঘি. এ 
ইউ: 


১.৮) কিংবা অঞ্চল ৪-এ বাখরগঞ্জ (১৯৪০-এ ভাগচাষ কৃত শতকরা জমির পরিমাণ 
৪৪.৭) জেলা স্থান পায় না। এটাও উল্লেখযোগ্য যে, শতকরা ২৫ ভাগের বেশি জমি 
ভাগচাষের আওতায় থাকলেও ১৯৪৬-৪৭ সালে বর্ধমান বা মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগচাষী 
আন্দোলনের (তেভাগা) চিহ্নমাত্ৰ ছিল না। বাখরগঞ্জেও (বরিশাল) তেভাগার দাবি 
তেমন অনুভূত হয় নি। বর্ধমান জেলার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং মুর্শিদাবাদ বা বাখরগঞ্জে 
মুসলিম লীগের প্রভাবকে এর কারণ বলে মনে করা হয়ে থাকে। 

ডঃ পার্থ চ্যাটাভার মতে, পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে ১৯৩০-৪০ এর মধ্যেই ভালমত 
ডিপেজেন্টাইজেশন (কৃষকের জমি হারানো) চলছিল। ১৯৪৩-এর মন্বস্তরের পর তা 
আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। একইভাবে প্রচুর ধান ও পাট উৎপাদিত হওয়া জেলা 
রূপে পরিচিত উত্তর বঙ্গের জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর এবং রংপুর-এর অবস্থাও শোচনীয় 
হয়েছিল যথেষ্ট । তিনি অম্বিকা ঘোষের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত্য পোষণ করেছেন ।*১ 

১৯৪৫ সালে প্রকাশিত “ভাঙ্গনের মুখে বাংলা"তে কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন 
লিখেছেন, “১৯৪৩ সালে জমি হইতে কৃষক উৎ্খাতের পরিমাণ এত বেশী হইয়াছে যে, 
অতীতে আর কখনও এইরূপ হয় নাই । বিশেষজ্ঞরা তদত করিয়া বলিয়াছেন যে, শতকরা 
৫জন চাবী তাহাদের সমস্ত জমিজমা বিক্ৰয় করিয়া দিয়াছে ৷ শতকরা আরও ১১ জন কিছু 
না কিছু জমি বেচিয়াছে । এই জমি কিনিয়ছে জমিদার, জোতদার এবং কন্ট্রান্টুররা । যুদ্ধের 
অনেকেই চাব ছাড়িয়া পরের জমিতে মজুরি করা গুরু করিয়াছে, আর সবাই হইয়াছে 
ভিখারী ৷ একই কৃষির ভিতর এশ্বহেরি পাশাপাশি দুঃসৃতা গ্রামাজীবনের সরল সম্বন্ধ 
ভাঙ্গিয়া দিয়াছে । যাহারা ছিল ভাই-ভাই তাহারা হইয়াছে মনিব-চাকর ৷’ ’২ 

এইভাবে পঞ্চশের মব্স্তুর বাঙলাদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষককে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে, লক্ষ 
লক্ষ কৃষককে ভিক্ষুকে পরিণত করেই তার ধ্বংসলীলাকে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বহু কৃষকের 
জমি জোতদার, জমিদার, মহাজন, চোরাকারবারী ও কনট্রাক্টরদের কাছে হস্তার্তরিত 
করতে বাধ্য করে তাদের পরিণত করেছিল গ্রামীণ দিনমজুর অথবা ভাগচাষীতে। 

বদরুন্দীন উমর এক্ষেত্রে সঠিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, ১৯৪৫ সালে ভবানী সেন 
বা কমিউনিস্ট পাটি কৃষকদের শ্রেণীশক্ত রূপে জমিদারদের চিহ্নিত করলেও, এমনকি 
জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের আহবান জানালেও (দ্র. “ভাঙ্গনের মুখে বাংলা), ১৯৪৩ সালে 
এখন কৃষকদের শক্র নয় । উদ্ধৃত করছি 2 “খাবার ফসল বাড়ালে তার ফলে শ্রেণী হিসেবে 
কৃষকের বিরদ্ধে জমিদারশ্রেণীর লাভ বা শোষণ বাড়বে না, লাভ হবে দেশের জাতির । 
এই অবস্থায় কৃষকশ্রেণীর শত্ৰু জমিদারশ্রেণী নয়, পঞ্চম বাহিনীই কৃষকশ্রেণীর শত্ৰু, 
জাতির শত্রু । 

“পঞ্চম বাহিনীর শত্ৰু হিসেবে দেশপ্রেমিক জমিদারদের সংগঠিত করলে তাতে কৃষকদের 
সুবিধা । জমিদারদের সংগঠনে কৃষকদের সাহায্য করা দরকার । তাতে দেশপ্রেমিকদের 

প্রকৃতপক্ষে, জাতীর কংগ্রেসের দক্ষিণপহ্থী নেতাদের কৃবিনীতি'র সঙ্গে এক্ষেত্রে 
কমিউনিস্টদের নীতির ফারাক খুঁজে পাওয়া কঠিন। নির্মম সত্য এটাই যে.জাপানী 
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আক্রমণের প্রেক্ষিতে 'জনযুদ্ধ’ নীতি অনুসারে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত 
করার উদ্দেশ্যে দেশীয় পরিস্থিতির বিচার ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তৎকালীন কমিউনিস্ট 
পার্টি এবং কৃষক সভার ব্যর্থতাই তাঁদের উপরোক্ত মতামত ও বক্তব্যের জন্য দায়ী ।** ভারা 
বর্গাদার, ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে মধ্যচাষী, ছোটো ভূম্বামী এমনকি পেটি জোতদারদের 
প্রক্যের' আহানও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে দিতে 'পারতেন।* কিন্তু কার্যত যে কমিউনিস্ট পাটি 
ত্রিশের দশক (এমনকি '৪০-এর পাঁজিয়া সম্মেলনে) থেকেই জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের 

ংগ্রামী ডাক দিচ্ছে-_-তাদের পক্ষে শ্ৰেণী:সংগ্ৰাম বিস্মৃত হওয়া উচিত ছিল কি? বিশেষ 
করে গ্রাম-বাঙলার লক্ষ লক্ষ কৃষক যখন না খেতে পেয়ে মরছে? ফসল বৃদ্ধির আহ্বান 
সঠিক, কিন্তু জমিদারদের সঙ্গে আপোষ? মৈত্ৰেয় ঘটক প্রমুখ কয়েকজন গবেষক এই প্রশ্নে 
কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিযুক্ত করেছেন। কৃষক নেতা মণি সিংহ অবশ্য এই প্রশ্নের কিছু 
জবাব দিয়েছেন ‘“** বস্তুতই, কমিউনিস্ট পাটি ও কৃষক সভা যদি জীবন পণ করে সেই 
মহামন্বত্তরের দিনগুলিতে কৃষকদের মধ্যে ত্রাণ সাহায্য নিয়ে ঝাপিয়ে না পড়তো এবং সেই 
দুর্যোগের দিনগুলিতে কৃষক সমাজ্দরের আশা-ভরসার স্থল না হয়ে উঠতো-_ তবে বাঙলার 
গ্রামী কৃষক বোধহয় কমিউনিস্টদের ক্ষমা করতো না। অবশ্য বদরুদ্দীন উমরের এই 
ধারণাও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না যে বাঙলাদেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের ধ্বনি 
তুলে তাঁরা অন্যান্য মৌলিক ধ্বনিকে জলাঞ্জলি দেন। তাছাড়া কৃষক-সভা যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় পঞ্চমবাহিনীর শক্তিকে অতিরপ্তিত করে দেখানোর ফলে কৃষকদের সরাসরি 
শ্রেণী-সংগ্রামে উদ্ধুদ্ধ করে কৃষি-বিপ্রবের রাজনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যৰ্থ হয়। 
পরবর্তী কয়েক বৎস্থলর কৃষক-সভার নেতৃত্বে পরিচালিত তেভাগা আন্দোলনের মধ্যেও 
এই সকল দুৰ্ঘলতা আন্দোলনের চরিত্র এবং গতিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে ছিল।০* 

পরবর্তীকালে অবশ্য বাঙলার কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এ বিষয়ে যথাযথ আত্ম-সমালোচনা 
করেছিলেন এবং নিজেদের রণকৌশল সংক্রান্ত ক্রটিগুলি সম্পর্কে সচেতনও হয়ে 
উঠেছিলেন। তবে বদরুদ্দীন উমর কথিত “কৃষি-বিপ্রবের রাজনীতি" ঠিক সেই মুহূর্তে 
কতটা প্রযুক্ত হবার সম্ভাবনা ছিল, সে সম্পর্কেও প্রশ্ন থেকেও যায়! 

৩, 

১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে ফসল তোলার মরসুমে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে 
(দিনাজপুরের ঠাকুরগাও মহকুমা, রংপুরের নীলফামারী মহকুমা ও জলপাইগুড়ির দেবীগঞ্জ 
বোদা ও পচাগড়- তিনটি থানায়) প্রথম তেভাগা আন্দোলন সীমাবদ্ধ অঞ্চলেই শুরু হয়। 
এক মাসের মধ্যেই (ডিসেশ্বর’৪৬) তা দ্রুত ভাগচাষী-আবিয়ার ও টঙ্ক আন্দোলন রূপে 
ছড়িয়ে পড়ে মেদিনীপুর, খুলনা, ২৪ পরগণা, ময়মনসিংহ সহ এগারোটি জেলায় । 
১৯৪৭-এর জানুয়ারি থেকেই বাঙলার মোট উনিশটি জেলার ৬০ লক্ষ ভাগচাষী কোনো- 
না কোনোভাবে তেভাগা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো- তেভাগা 
আন্দোলন, অর্থাৎ ভাগচাবীদের উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ অধিকারের 
দাবি. ওই সময়েই কেন উঠলো এবং কারাই বা সে আন্দোলন গড়ে তুললো? 

গবেষক জ্ঞানব্রত ভট্টাচাৰ্য"" এই আন্দোলনের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই অর্পণ 
করেছেন কমিউনিস্ট পাটি ও কৃষক সভার উপর । তাঁর মতে, জাতীয় ও আস্তজাতিক 
পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তেভাগা আন্দোলন শুরু হবার দু' মাস পূর্বেই (১৯৪৬-এর 
সেপ্টেম্বরে “বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার' কাউন্সিল সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়) কৃষক 
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হং ২] 
গড) 
ই কাটি 


আন্দোলনের প্রস্ততি গ্রহণ করা হয়। এর প্ৰত্যক্ষ কারণগুলি ছিল তার মতে £ 

১) ১৯৪৫ সালে কংগ্রেস থেকে কমিউনিস্টদের বিতাড়ন। 

২) যুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশদের সহযোগী (কোলা বরেটর) এই জাতীয় বিরোধী প্রচারের 
ফলে ভারতীয় জনগণ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির বিচ্ছিন্ন হওয়া। 

৩) ১৯৩৫ সাল থেকে গণসংগঠনগুলিতে যে-প্রভাব কমিউনিস্টরা তৈরি করেছিল তা 
নষ্ট হবার আশঙ্কা। 

৪) কংগ্রেস ও অকমিউনিস্ট দলগুলির কাছ থেকে সম্ভ্রম অর্জনি। 

৫) ১৯৪৬-এর বিরাট শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে সোভিয়েত 
কমিউনিস্ট পাটির সামনে ভারতীয় কমিউনিস্টদের শক্তি-সামর্থা প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা 
ইত্যাদি । 
ড-ভট্টাচার্য-র মতে, তেভাগা আন্দোলন ছিল “আযান অরগানাইজড় রিভোন্ট বাই 

আযান অরগানাইজিং এজেন্সী ।' ভ. সুগত বসূ*” তাঁর গবেষণা গ্রন্থে এই অভিমতকেই 

সমর্থন ভ্রানিয়েছেন। ড. ভট্টাচাৰ্য এবং ড. বসু উভয়েরই মত হলো কৃষক সভা বেকলমে 
কমিউনিস্ট পাটি) এই আন্দোলন ভাগচাধীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল (যদিও সুগত বসু 
১৯৪৬-৪৭-এর ভাগচাবী আন্দোলনকে আদৌ কোনো বিরাট ও ব্যাপক কৃষক সংগ্রাম 
মনে করেন না।)। আঁদ্রে বেতেইত* তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পর্কে আরও বিরূপ 
মনোভাব প্রকাশ করেছেন। প্রথমত, তিনি মনে করেন কমিউনিক্টদের এজেন্ট রূপে কৃষক 
সভা এমন একটি আন্দোলন কৃবকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল যা কৃষি-সংক্রান্ত দাবী বা 
ভাগচাষীদের স্বার্থ রক্ষার অনুকূল ছিল না। দ্বিতীয়ত, কৃবক-সভা আদৌ একটি কৃষক 
সংগঠন নয়। 

আছে বেতেই -এর এই শেষ বক্তব্যটি একেবারেই গুক্ুত্বহীন। কৃষক-সভার সাংগঠনিক 
কাঠামো, সম্মেলনের দলিলপত্র, ১৯৩৬ সালের জন্মকাল থেকে তার ভূমিকা ও কার্যাবলী 
সম্পর্কে ন্যুনতম ধারণা আছে এমন কেউই তাঁর সঙ্গে একমত হবেন না। 

খ্যাতনামা এতিহাসিক অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী* তাঁর প্রবন্ধে ড. ভট্টাচাৰ্য, ড. 
বসু ও বেতেই-র বক্তব্য সমূহ বাতিল করে দিয়ে বলেছেন কৃষক সভা হঠাৎ করে তেভাগা 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ভাগচাবীদের উস্কে দেয় নি। তার একটি অতীত 
সংগ্রামী এতিহ্য আছে। গবেষকদের দেখা উচিত ১৯৪৬-৪৭ সালে কেন ভাগচাষী 
আন্দোলন বাঙলায় এত ব্যাপক রূপ পরিপ্রহ করেছিল । 

অধ্যাপক চৌধুরী স্পষ্টভাবেই জ্ঞানৱত ভট্টাচার্য-র প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে খন্ডন করে 
দেখিয়েছেন যে, কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বা ‘'জনবযুদ্ধ 
নীতিব"র ক্ষত ঢাকার জন্য তেভাগা আন্দোলনের ডাক দিতে হয়েছিল, এই ধারণা সঠিক 
নয়। তাঁর মতে-যুদ্ধ শেষ হয়েছিল ১৯৪৫-এর মে মাসে । তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়েছিল 
১৯৪৬-এর নভেম্বরে । সুতরাং এই দুই এর মধ্যে যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা ছিল অত্যতু 
ক্ষীণ ।*১ ভ্রনযুদ্ধনীতি শহুরে মধ্যবিত্তদের এক্সটি অংশকেই হয়ত কমিউনিস্টঈদের থেকে 
লাহিড়ী*ৎ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কমিউনিস্টদের কংগ্রেসীরা দালাল বললেও 
কৃষকদের বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারে নি। হামজা আলাভি স্বীকার করেছেন যে.*« 


es শারদ নক্ষত্ৰ ১৪০৮ ৮ XXX1/152-1538 এপ.-সেপ., 2001. 


মঘত্তরের সময় যে ব্যাপক ত্রাণকার্য কমিউনিস্ট ছাত্র-যুবকেরা শহর থেকে গ্রামে গিয়ে 
কৃষকদের মধ্যে চালিয়েছিল তার ফলে গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট পাটি ও কৃষকসভার পক্ষে 
উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নতুন ক্যাডার যোগাড় করা সম্ভব হয়। আলাভি এবং বিনয়ভূষণ 
চৌধুরী উভয়েই দেখিয়েছেন যে কিভাবে কৃষক সভার সদস্যরা মন্বস্তর ও যুদ্ধের সময় 
মজুত শস্য অনুসন্ধান করে তা দখল করত । পুলিশতো জোতদার দের পক্ষেই ছিল । তারা 
বাধাও দিতো, যদিও কৃবকসভা মজুত উদ্ধার আন্দোলনকে ইচ্ছে করেই মিলিট্যান্ট করে 
তোলে নি। কারণ তাতে হিতে বিপরীতের আশঙ্কা ছিল। ড. বিনয় ভূষণ চৌধুরী মনে 
করেন মজুত উদ্ধার আন্দোলন কৃষকসভা ও কৃষকদের যেমন কাছাকাছি এনেছিল তেমনি 
জোতদারদের বিরুদ্ধে ভাগচাবীদের শ্রেণী-ঘৃণা সৃষ্টিতেও তা সহায়ক হয়। 

পিটার কাস্টাস বলেছেন,** তেভাগার দাবী আকাশ থেকে পড়েনি। এই আলোচনার 
পূর্বভাগে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিভাবে গোটা তিরিশের দশক জুড়ে বাংলার কৃষক, 
বিশেষত ভাগচাবী ও ক্ষেতমজুরদের দুরবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠছিল এবং কিভাবে ১৯৩৭- 
৩৮ থেকেই তাদের মধ্যে বিভিন্ন দাবীতে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের প্রবণতা বাড়ছিল । ১৯৩৮- 
৩৯ সালে উত্তরবঙ্গে আধিয়ারদের বড় ধরনের আন্দোলন হয় কৃষকসভার নেতৃত্বে! 
১৯৪০-এ ফ্লাউড কমিশনের (কমিশন কর্তৃক তেভাগা বন্দোবস্তের সুপারিশও আন্দোলনের 
পশ্চাতে প্রেরণা যুগিয়েছিল) কাছে কৃষক সভার পক্ষ থেকে শুধুমাত্র বর্গাদারদের ভূমিস্বত্ত 
প্রদানের জন্য মেমোরেজ্ডামই দেওয়া হয় না, ১৯৪০ এর জুন মাসে প্রাদেশিক কৃষকসভার 
চতুর্থ সম্মেলনে (পীঁজিয়া, যাশোহর) কৃষকদের আন্দোলনের নির্দেশ জানিয়ে জমিদারী 
ব্যবস্থা ও বর্গাপ্রথা তুলে দেওয়া সহ তেভাগার দাবীতে সংগ্রাম শুরু করতে বলা হয়। ** 
১৯৪১ পর্যন্ত ময়মনসিংহ এবং অন্যত্র বিক্ষিপ্ততাবে কৃষকসভার নেতৃত্বে বর্গাদার-বিক্ষোভ 
চলেছিল। কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী কিন্তু ভাগচাষী 
আন্দোলনের ডাক দিয়েও ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কৃবক-সভা কেন সংগ্রাম গড়ে 
তুলতে পারে নি তার কারণ রূপে শুধুমাত্র ‘জনযুদ্ধ নীতিকে’ চিহ্নিত করতে রাজী নন। 
তার মতে ১) রাজনৈতিক কার্যাবলী নিষিদ্ধকরণ, সরকারী দমননীতি এবং সাংগঠনিক 
দুর্বলতা এবং ২) ১৯৪৩ ও তৎপরবতীকালে মবস্তরজনিত ক্ষয়ক্ষতিই ব্যাপক ভিত্তিক 
কৃষক- আন্দোলন এসময় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ ছিল ৷" 

যাইহোক, অধিকাংশ গ্রতিহাসিকই এবিষয়ে একমত যে ১) তেভাগা আন্দোলন 
কমিউনিস্ট পার্টি বা কৃষকসভার দ্বারা ভাগচাবীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো কার্যক্রম 
নয়। ২) কৃষক সমস্যা-সংক্রাস্ত বিষয় ও তার সমাধানই তেভাগা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 
ছিল। ৩) সম্পূর্ণত স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলন না হলেও তেভাগা সংগ্রাম শুরু করার পশ্চাতে 
কৃষক-সমাজের নিজেদের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ চাপ (বিষয়টি পিটার কাস্টার্স দেখিয়েছেন) 
যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। বরঞ্চ ড. সুনীল সেন** ভবানী সেন-অবনী লাহিড়ী, কৃষ্ণবিনোদ 
রায়, সুশীল সেন প্রমুখ তৎকালীন কৃষকসভার নেতারা স্বীকার করেছেন যে, আন্দোলন 
শুরু করা ও পরিচালনার প্রশ্নে নেতৃত্বের মধ্যেই কিছু দ্বিধা-দ্বন্ঘ ছিল। তাই বিনয়ভূষণ 
চৌধুরীর এই মত মেনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয়না-“The CPI decision was not 
based on any shrewd calculation of any specific gains as a political 
party from the tebhaga struggle.''*” 

তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার প্রশ্নে অপর বিতৰ্কটি রয়েছে 'সাম্প্ৰদায়িকতা'র 
শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ ক XXXYIS52-153#8H এপ--সেপ-, 2001. 
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বিষয়কে কেন্দ্র করে। সম্প্ৰতি প্রকাশিত গ্রন্থে আদ্ৰিয়েন কুযুপার** এই অভিমত প্রকাশ 
করেছেন যে, "তেভাগা কৃষক-সংগ্রাম" নাকি কার্যত মুসলিম পলিটিকস এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত ছিল। ভাগচাবী, বর্গাদারদের শ্রেণীভিত্তি যাই হোক না কেন তারা মূলত পরিচালিত 
হয়েছিল "সাম্প্রদায়িক" মনোভাবের দ্বারা । অর্থনৈতিক বা শ্রেণী স্বার্থে নর, কৃষকরা 
১৯৪৬-৪৭-এ পরিচালিত হয়েছে ধর্মীয় গোষ্ঠী রূপে। যেহেতু সেসময় বাঙলাদেশে 
মুসলমান ভাগচাবীরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং জমিদার- জোতদারদের মধ্যে হিন্দু 
ধমীয়গোষ্ঠীর লোক সংখ্যাই ছিল বেশি-_ এই কারণে ‘ধৰ্মীয় সাম্প্ৰদায়িক’ চেতনার দ্বারাই 
তারা সংঘবদ্ধ হয়েছিল । “হিন্দু জমিদার", “সাহা জোতদার'__এই ধরনের ধবনিও মুসলমান 
ভাগচাবীদের আন্দোলনে নামতে প্ররোচিত করেছিল । অধ্যাপক ধনাগারেও তাঁর গবেষণায়* 
ভাগচাষীদের এই গোষ্ঠীগত আনুগত্যের (সা; া।3] /০979161৩5) উপরেই অধিক জোর 
দিয়েছেন। তার মতে মুসলিম কৃষকেরা অধিক সংখ্যায় ক্রমশ লীগ রাজনীতি ও পাকিস্তান 
শ্রেণী-আন্দোলন গড়ে তুলতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। 

শ্রেণী-চেতনার স্থলে “সাম্প্রদায়িক চেতনার” কবলে বাঙলার কৃষক সমাজের চলে 
যাওয়ার ধারণাকে পিটার কাস্টার্স নস্যাৎ করে দিয়েছেন । তাঁর গবেষণায় তিনি বাঙলার 
দরিপ্র-কৃবক, ভাগচাষী বর্গাদার. ক্ষেতমজ্জুরদের রাজনীতিক ও শ্রেণী সচেতনতাকে এবং 
সেই প্রসঙ্গে কবক-সভার ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই স্বাকার করেছেন ।৫১ ১৯৪৬- এর 
আগস্ট-সেপ্টে স্বরের সাম্প্রদায়িকতার আগুন নে গ্রাম বাঙলাকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে 
পারেনি, কৃষক-সমাজের শ্রেণীচেতনাই তার কারণ বলে কাস্টার্স উল্লেখ করেছেন। তাঁর 
মতে, তেভাগা আন্দোলন গ্রাম-বাঙলাকে তেমনভাবে শপর্শ করতে পারেনি, কৃষক- 
সমাজের শ্রেণীচেতনাই তার কারণ বলে কাস্টার্স উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, তেভাগা- 
আন্দোলন গ্রাম বাঙলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে রুখে দিয়েছিল । প্রধ্যাত শিল্পী সোমনাথ 
হোড় তিভাগার দিনগুলিতে বাঙলার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিলেন। তার তেভাগার ডায়েরীতে 
তিনি বলেছেন, কৃষকসমাজের কাছে কংগ্ৰেস এবং লীগ উভয়েই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। 
কংপ্রেসকে হিন্দু আধিয়াররা এবং লীগ-কে মুসলিম আধিয়াররা নিজেদের শত্ৰু বলেই মনে 
করতো ।* অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী মুসলিম ভাগচাবীদের উপর মুসলিম লীগ-এর 
ব্যাপক প্রভাবের সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন। নানা তথ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, 
যেসব স্থানে কৃষকসভার সংগঠন দুর্বল কিংবা অনুপস্থিত সেখানেই কেবলমাত্ৰ লীগের 
লীগের বামপন্থী কমীরাও € আবুল হাশিম *- ও আবুল মনসুর আহমদের ** গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) 
কৃষকসভা এবং কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে কাজ করেছিল। যদিও এ বিষয়ে কোনো 
সন্দেহই নেই যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একই ভাবে তেভাগা আন্দোলনকে ক্ষতি গ্রস্ত 
করার জন্য সাম্প্রদায়িক প্রচার চালিয়েছিল। বিশেষ করে কৃবকসভার বহু নেতা ও কমী 
মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালানোর জন্য। এমনকি কৃষকসভার সঙ্গে যুক্ত মুসলিম কমীরদের 
ধর্মচ্যত করার হুমকি দেওয়া হতো এবং তারা প্রকৃত মুসলমান নয় বলেও প্রচার করা 
হাতো ।** [এই বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ।] 
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CENTRAL LIBRA 


কিন্তু ধনাগারে কিংবা ক্যুপারের মো বা ‘সাম্প্ৰদায়িক চেতনা'র দাবি 
একেবারেই টেকে না। তা যদি হতো তবে দিনাজপুরের রাজবংশী কৃষকেরা ক্ষত্রিয় সভার 
নির্দেশ শিরোধার্য করে রাজবংশী জোতদারদের বিরুদ্ধে একটি আঙ্গুলও তুলতেন না। 
স্মরণে রাখা উচিত, রাজবংশীদের অভিভাবক স্থানীয় ক্ষত্ৰিয় সভার (যারা ভ্রোতদারদে 
ক্রীড়নক ছিল) চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করেই ১৯৪৬-এর নির্বাচনে প্রধানত রাজবংশী 
কৃষকেরাই কমিউনিস্ট প্রার্থী রূপনারায়ণ রায়কে জয়ী করিয়েছিলেন।** 

একইভাবে জলপাইগুড়িতে ওঁরাও বর্ণাদাররা নিজেরাই ঝাপিয়ে পড়েছিল মুসলমান 
জোতদারদের বিরুদ্ধে । দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ, কুশমন্ডি ইটাহার থানা এলাকায় ভুজ্তু 
চুডুর নেতৃত্বে তীর ধনুকধারী সাঁওতাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তেভাগা-আন্দোলনে বিশেষ 
ভূমিকা নিয়েছিল। কোনো সাঁওতাল মাঝি বা গ্রামের মোড়লের নির্দেশের পরোয়া তারা 
করেনি। আদিবাসী গোষ্ঠী যে ভাগচাবী আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন তা তাদের 
রাজনৈতিক চেতনা বিকাশেরই পরিচায়ক । ড. পার্থ চ্যাটার্জী তাই যথার্থভাবেই বলেছেন 
কোনো এতিহ্যগত বা গোষ্ঠীগত আনুগত্য (Primordial loyalty) বা বন্ধনের দ্বারা 
নয়, শ্রেণীস্বার্থই কৃষক সমাজকে তাদের দাবি আদায়ে উদ্দুদ্ধ করেছিল ।** ফ্রনজ্ঞ ফ্যাননের* 
ধারণাও এই প্রসঙ্গে অস্বীকার করার উপায় নেই, "In the colonial countries 
Peasants alone are revolutionary, for they have nothing to 
lose and everything to gain." হয়তো এই কারণেই এশীয় দেশের বিপ্রবগুলিতে 
কৃষক সমাজই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে; উদাহরণ--চীন, ভিয়েতনাম, 
ইন্দোনেশিয়া ৷ রণজিৎ গুহ*” যে স্বয়ংক্ৰিয় কৃষক আন্দোলনের (Peasant 
autonomy) কথা বলেছেন, উত্তরবঙ্গের তেভাগা কৃষক সংগ্রামে তার কিছু উদাহরণ 
বিদ্যমান৷ 

সাম্প্রদায়িকতা’র প্রশ্নটিকে আর একরকম ভাবে দেখেছেন ডঃ অশোক মজুমদার । 
তাঁর মতে, যেহেতু ভাগচাবীদের অধিকাংশই মুসলমান সেহেতু প্রথম দিকে সাম্প্রদায়িক 
স্বার্থেই ‘মুসলিম লীগ’ তেভাগা- আন্দোলনকে সমর্থন যুগিয়েছিল। কিন্তু যখন একটি 
শ্ৰেণী:আন্দোলন রূপে তেভাগার সংগ্রাম উত্তাল হয়ে উঠলো তখনই লীগ সরকার আতঙ্কিত 
হয়ে ‘বর্গদার বিল ১৯৪৭'পাশ করে আন্দোলন দমনে কৌশলও চরম পীড়নের আশ্রয় 
নিল ।*০ 

কিন্তু মুসলিম লীগ যদি সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির উপাদানরূপে তেভাগা আন্দোলনকে 
দেখে থাকে, তবে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শ্ৰেণী 
চেতনার অস্ত্র রূপেই তেভাগাকে দেখেছিলেন কৃষক সভার নেতৃত্ব । কুণাল 
চট্টোপাধ্যায় *১ এই বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করেছেন। কৃষক সভার তৎকালীন সভাপতি 
কৃষ্ণবিনোদ রায়, দিনাজপুরের কৃষক নেতা ও পরবর্তীকালের অধ্যাপক সুনীল সেন এবং 
আরো অনেক প্রবীণ তেভাগা সংগঠকের মন্তব্য তুলে ধরে কুণাল দেখিয়েছেন যে. তেভাগা 
আন্দোলন গড়ে তোলার যে সিদ্ধান্ত কমিউনিস্ট পার্টি নিয়েছিল তার কয়েকটি কারণের 
অন্যতম হলো কমিউনিস্ট পার্টি দাঙ্গা ঠেকাতেও তেভাগাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। 
আর একজন গবেষক সত্যজিত দাশগুপ্ত গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের রিপোর্ট থেকে একই 
তথ্য তুলে ধরেছেন।** প্রখ্যাত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী যথাবর্থ ভাবেই লিখেছিলেন, 
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"* যদি কোনো একটি উপাদান উত্তরবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার আগুন প্ৰজ্বলিত হওয়া এড়াতে 
সাহায্য করে থাকে, তবে তা হল অশিক্ষিত আধিয়ার ভোগচাষী)-দের এই লড়াই ।*ৎ 
বলাবাহুল্য শুধু উত্তরবঙ্গ নয়_ পূর্ববঙ্গের অনেকস্থানেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে হিন্দু 
মুসলিম কৃষকসমাজের যৌথ প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, এর প্রমাণ ডিমলা থেকে ন্ীলফামারির 
কেন কমিউনিস্ট পাটি ১৯৪৭-এর এপ্রিল থেকে আর একদফা দাঙ্গা শুরু হবার সঙ্গে 
সঙ্গে প্ৰত্যাখান করলেন। যে তেভাগার লড়াই ১৯৪৬-এর আগস্ট মাসের দাঙ্গার কালিমা 
অনেকখানি মুছে দিতে পেরেছিল বলে মনে করা হয়, তা কি পারতো না ১৯৪৭ এর 
নোয়াখালির তমসাকে হঠিয়ে দিতে? কৃষ্ণবিনোদ রায়** বলেছেন, তা সম্ভব ছিল না, 
কারণ এপ্রিল ১৯৪৭-এর দাঙ্গার ফলে মুসলিম কৃষকেরা সর্বত্র আন্দোলন থেকে সরে 
যাচ্ছিলেন। ফলে, নেতৃত্বকে তার দৃষ্টিভঙ্গী পান্টাতে হয়েছিল ৷ অধ্যাপক বিনয়ভূষণ 
চৌধুরী এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্য কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অপরিণামদশী নীতিকে 
(যেমন পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন) এবং কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদানের 
গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন ৷** কুণালও বলেছেন; উচ্চতম সুরে নেতৃত্বই আন্দোলনকে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।** তবে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই তেভাগা- 
আন্দোলন প্রত্যাহারের একমাত্র কারণ-__ এটা মনে করা বোধহয় ঠিক নয়। সরকারী 
দমননীতির সামনে তেভাগা-আন্দোলনকে আর এক-পা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
প্ৰয়োজন ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের ঘোবণা। কৃষকসমাজ তার জন্য প্রস্তুত থাকলেও দ্বিধাগ্রস্ত 
পার্টি-নেতৃত্ব নিজেদের প্রস্তুত করতে পারেন নি। সুমিত সরকার** আক্ষেপ করেছেন, 
কৃষকদের হাতে লাঠির বদলে রাইফেল তুলে দেওয়া যায় নি বলে। সে পরিস্থিতি তখন 
ছিল কিনা তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে। 

এই বিষয়ে অবশ্য বিতর্কের অবকাশ নেই যে তভাগা-আন্দোলনের সমস্যা ছিল 
কৃষক-সমাজের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়িত। মূলত এটি ছিল একটি অর্থনৈতিক 
আন্দোলন ৷ কমিউনিস্ট পার্টি বা কৃষক সভা না চাইলেও বাস্তব পরিস্থিতিই ভাগচাবীদের 
বাধ্য করতো অপর কোনো সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তুলতে । সাম্প্রদায়িকতার 
বাতাবরণ সৃষ্টি করেও একে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যেত না। সেদিক থেকে একটা 
স্কতঃস্ফুর্ততা বা “অটোনমি' তেভাগা আন্দোলনে বরাবরই ছিল। কৃষকসভা বা কমিউনিস্টরা 
অনুঘটকের কান্দ করেছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেছিল, যদিও সেই ভূমিকা 
শেষ পর্যস্ত তারা ধরে রাখতে পারে নি। সেজন্য অবশ্য তাদের সাফল্যকে ছোট করা চলে 
না। কিন্তু জলপাইগুড়ির ওরাও বস্তি থেকে ময়মনসিংহের হাজং এলাকা, নীলফামারী 
থেকে কাকদ্বীপের নোনামাটি অঞ্চলে তেভাগা-সংগ্রামের প্রকৃত নায়ক ছিলেন নিঃসন্দেহে 
ভাগচাবীরা । আব্দুল্লাহ রসুল যদিও আক্ষেপ করেছেন এই বলে যে, ক্ষেতমন্দুরদের দাবি- 
দাওয়া এই আন্দোলনে উপেক্ষিত হয়েছিল,** তবুও তারাই কিন্তু ভাগচাষীদের লড়াইয়ের 
সঙ্গে নিজ্দেদেরকে যুক্ত করেছিল, রক্ত ঝরিয়েছিল নিঃস্বার্থভাবে। 

১৯৪৬-৪৭ সা“লর শুপনিবেশিক বাঙলায় 'তেভাগা-আন্দোলন' ছিল ভাগচাষীদের 
(কিংবা বর্গাদার বা আধিয়ার) নিজস্ব সংগ্রাম । কৃষক সভা সর্বদাই এই সংগ্রামে জোতদার- 
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১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ল্যান্ড রেভ্যনিউ কমিশন '-এর চেয়ারম্যান স্যার 
ফ্রান্সিস ফ্রাউড সাহেবের কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করে তাতে ভাগচাবীদের শোচনীয় 
অবস্থার বিবরণ তুলে ধর/ল গু. তাদের জন্য নির্দিষ্ট আকারে কোনো দাবি পেশ করেনি । 
কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদে€ - শ্রুব্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-প্রসৃত জমিদারী ব্যবস্থা উৎখাত 
সহ তেভাগা চালু করার দাবি জানানো হয়েছিল। *** এর ফল সকল কৃষকই ভোগ 
করবে, এমন আশাই তার মধ্যে নিহিত ছিল। এই সময়পর্বে সামগ্রিকভাবে জমিদারী ব্যবস্থা 
উচ্ছেদ করার চিত্তা কংগ্রেস-লীগ কেউই ভাবতে পারতো না। নিজেদের শাসন-ব্যবস্থার 
ভিত্তি ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তুপকে ব্রিটিশরা বিলোপ ঘটাবে এ-চিস্তাও ছিল বাতুলতা । ফ্রাউড 
কমিশন ভাগচাবীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও শোচনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখে তাদের জন্য 
রিলিফের কথা ভেবেছিলেন। এই কারণে ফ্লাউড কমিশনের সুচিন্তিত অভিমত ছিল 23 

“...বর্ণা প্রথা এই নীতিকে লঙ্ঘন করে যে, জমি যে চাষ করে তার অতিরিক্ত 
খাজনার হাত থেকে নিরাপন্ডা ও রক্ষণব্যবস্থা থাকার দরকার । একথা কেউই অস্বীকার 
করে না যে, ফসলের অর্ধেক হলো অতিরিক্ত খাজনা ।..... 

“আমাদের সুপারিশ হলো........ যেসব বর্গাদার লাঙল, গোরু-বলদ ও কৃষি-উপকরণ 
যোগায় তাদের প্রজা হিসেবে গণ্য করা হোক....আমরা এও সুপারিশ করছি যে তাদের 
করা হোক’'=.... 

ফ্লাউড কমিশন-এর রিপোর্টের সুযোগ নিতে কৃষক সভা এতটুকু দেরি করেনি। 
১৯৪০-এ বর্ধমানের পাঁজিয়ায় প্রাদেশিক সম্মেলনেই তারা তেভাগার দাবি তুললো, 
কোথাও কোথাও প্রচারও শুরু হয়ে গেল! তথাপি কেন ১৯৪৬-এর খুলনার মৌভোগ 
সম্মেলন পর্যস্ত তাদের প্রকৃত সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে কাউন্সিল 
প্রস্তুতি চলে এবং তার পরেই আন্দোলন শুরু হয়ে যায়) অপেক্ষা করতে হয়েছিল সে 
বৃত্তান্ত পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 

বাঙলার কৃবকসমাজ কৃবকসভার ওরকম বলিষ্ঠ একটি সিদ্ধান্তের জন্যই এতদিন 
যেন অপেক্ষা করছিল। কংগ্রেস-লীগ রাজনীতি, মন্ত্রীসভা, সাম্প্রদায়িকতা, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট 
তিন ভাগের দুইভাগ আদায়। এতদিন ভাগচাষীদের নিজের রক্ত ঘাম মেশানো ফসলের 
প্রায় সবটুকুই অর্ধেক পাওনা রূপে, বাকি অর্ধেকের অধিকাংশ নানা রূপ আবওয়াব, বাজে 
আদায়, খাজনা ও কর্জ মেটাতে) তুলে দিতে হতো জোতদারের গোলায় । ঘর-বাড়ি নেই, 
জমি নেই, স্ত্রী-পুত্র পরিবার সহ ঝণগ্রস্ত বাঙলার ভাগচাবীদের একটা বড় অংশ জোতদারের 
গোয়াল ঘরে রাত কাটাতো। পরের দিন ভোরে আবার জমিতে বেগার খাটতে যাওয়ার 
সময় দিন গুনতো অন্নহীন-বিনিদ্র রাত্রির জন্য। কৃষক সভার প্রকাশিত পুস্তক-পুজ্তিকায় 
বাঙলার আধিয়ারদের সেই সময়কার পাশবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কিত 
হয়ে আছে। [বিভিন্ন অধ্যায়ের পরিশিল্টগুলি দ্রষ্টব্য ।] 

কৃষকসভা তেভাগার সংগ্রামের পাশে সত্যিই হয়তো ব্যাপকভাবে মধ্যবিত্ত ও 
শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু তাদের 
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চেষ্টার যে কসুর ছিল না তা তাদের প্রচারিত ইস্তাহারগুলিতেই দেখা যায়। ভাগচাবীর 
লড়াইয়ের সঙ্গে মজুর-মধ্যবিস্তের জীবনসংগ্রামও যুক্ত, বিভিন্ন প্রকাশনায় তা তারা বলার 
চেস্টা করেছিল । কিন্ত তা খুব কাজে এসেছিল বলে মনে হয় না। উত্তরবঙ্গে অবশ্য চা- 
বাগিচা শ্রমিক ও রেল-শ্রমিকদের ব্যাপক সমর্থন তারা লাভ করে। 

যাই হোক, ১৯৪৬ সালে বাঙলার ৭৫ লক্ষ কৃষক-পরিবারে মধ্যে ছিল ৪০ লক্ষ 
ভাগচাবী-পরিবার জেনসংব্যার ৪১ শতাংশ)। মোট আবাদী জমির প্রায় ৫০ ভাগ বর্গায় চাষ 
করা হতো। কৃষকসভা ও অস্থিকাচরণ ঘোষ ১৯৪৪ সালে জেলা ভিত্তিক ভাগচাষীদের (মোট 
কৃষকের মধ্যে) যে শতকরা সংখ্যা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ (শুধুমাত্ৰ তেভাগা অধ্যুষিত জেলার 
হিসাব, যেমন পাওয়া গিয়েছে) 2৭১ 


সারলী-৬ 





৩নং কলমে উল্লেখিত জেলাগুলির শতকরা হিসাব, আনুমানিক ৩০-__-৪০9০-এর 
মধ্যে । সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া যায়নি। এছাড়া ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের ভাগচাষীদের সংখ্যা 
৪০০০ -এর উপরে ছিল । মালদহে ছিল ৫০% -এর বেশি। 
এই সঙ্গে আদ্রিয়েন ক্যুপার ভূমি রাক্ঞন্ধ দপ্তরের সরকারী রিপোর্টের উপর মুখ্যতঃ 
ভি্তিকরে ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫-এর অক্টোবর পর্যস্ত সময়কালের মধ্যে বাঙলার 
২৫টি জেলায় (দাৰ্জিলিঙ ব্যতীত) ভাগচাবকৃত জমির শতকরা পরিমাণ এবং ভাগচাবী 
পরিবারের শতকরা সংখ্যার পরিবর্তনশীলতার যে সারণী প্ৰস্তুত করেছেন (যদিও তা 
অনেকক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ এবং কৃষকসভার হিসাবের সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে মেলে না) তার পুর্ণাঙ্গ 
চিত্র তুলে ধরা হল- কারণ এর দ্বারা একটি বিষয় প্রতিপন্ন হয় যে সংখ্যাতন্বের অমিল 
সত্ত্বেও স্ব স্ব পদ্ধতিতে বিভিন্ন গবেষকই মেনে নিয়েছেন যে যুদ্ধ পূর্বকাল অপেক্ষা 
যুদ্ধপরবর্তীকালে বাঙলায় ভাগচাষী বা বর্ণাদারদের সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছিল । 
সারণী-৭ 
ভাগ চাষ ও ভাগ চাষী £ ১৯৩৯-৪৫ 
জেলা ১৯৩৯ সালে ১৯৪৪ সালে অক্টোবর, ১৯৪৫ ১৯৩১৯ সালে ১৯৪৪ সালে 
শতকরা কত শতকরা কত সালে শতকরা মোট ভাগচাষবী মোট ভাগচাষী 
জমি ভাগে চায জমিভাগেচাষ জমিভাগেচাষ পরিবারের শতকরা পরিবারের শতকরা 


হার হার 
বাখরগ 88.৭ == ২৩.৫ ৭.১ — 
বাঁকুড়া ২৯.২ ৪২.২ ১২.১ ৬.৬ ৩৬.৩ 
বারভূম ২৪.৮ — ১২.৪ ১২.৯ — 
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বগুড়া ১৬.০ ১৯.০ ৮১.৫ ১৩.৪ ৪৩.৮ 
বর্ধমান ২৫.২ — ৩২.৩ ২৭.২ — 
চট্টগ্রাম ১১.৯ ৩১.৬ ৩৯.৯ ১.৮ ২১,২. 
ঢাকা ২২.৯ ২৩.৯ ১৭.৩ ৬.৯ ১৯.০ 
দিনাজপুর ১৪.৫ = ৩০.১ ১৩.৮ = 
ফরিদপুর ১১.৪ ১১.৮ 88.৯ ২৩.৮ ৯.৪ 
হুগলী ৩০.৫ ২৩.০ 8১.২ ২৭.৭ ৪৮.৬ 
হাঞ্জ়া ২৩.৪ ২৫.৭ ২৮.৮ ২৭.১ ১৫.১ 
জলপাইগুড়ি ২৫.৯ == ৫৭.৮ ২৬.৬ — 
যশোহর ২২.১ ---- ৩৮.৭ 8.২ = 
খুলনা ৫০.২ —— ৪৮.৩ ১৩.২ এ 
মালদা ৯.৬ — ১১.৩ ১৮.৭ সপ 
মেদিনীপর ১৭.১ ২৮.০ ১৮.৬ ৬.৫ ৩৪.৬ 
মুৰ্শিদাবাদ ২৫.৮ == ২৭.৩ ১০.৯ — 
ময়মনসিংহ ১০.৩ ১২.৩ ১৪.৯ ৭.৩ ২৯.৪ 
নদীয়া ২৪.৫ ২৮.৫ ১৮.২ ড.৭ ২৪.৭ 
নোয়াখালি ১৬.৮ ৭.৯ ৯.৬ ২২ ৪.১ 
পাবনা ১৯.৪ ৩১.১ ৩০.৫ ২৬.১ ৩৫.৭ 
রাজশাহী ১৫.০ — ১১.৫ ১৩.০ — 
রংপুর ২২.৮ ৩৫.২ ৯.৫ ১৯.১ ৪৩.৪ 
ত্রিপুরা ১২.৪ — ৭.৮ ১.১ — 
২৪ পরগণা ২২.৩ ৩২.৪ ২৪.৫ ১৮.৭ ২০.৫ 
সামগ্রিক গড় ২১.১ ২৭.০ ৩৯.৩ ১২.২ ২৫.৬ 





ভাগচাবী সংখ্যার সঙ্গে প্রত্যেক জেলাতেই ক্ষেতমজুরদের (মোট ২০ লক্ষ) সংখ্যা 
যোগ করলে তা কত ব্যাপক হতে পারে সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। বাঙলার ২১২টি 
বৃহৎ জমিদার-পরিবার ও ২০০০টি ছোট-বড় জমিদার-পরিবারসহ প্রায় এক লক্ষ জোতদার- 
পরিবার বাদ দিলে খুব অল্প কৃষিজীবীই তেভাগা-সংগ্রামের দাবিগুলির বাইরে ছিল। কিন্তু 
সকলকে একই সঙ্গে, সমমাত্রায় সমবেত করা বা সর্বত্র একই সঙ্গে এই আন্দোলন শুরু 
করা সম্ভব হয়নি সাংগঠনিক কারণেই। ১৯৪৭-এর মার্চ মাসে যখন এই আন্দোলনের 
ব্যাপক রূপ লাভ করার সম্ভাবনা দেখা দেয়- তখনই তা প্রত্যাহ্ৃত হয়েছিল। 

ভাগচাবীদের তেভাগা-সংগ্রাম শুরু করার কারণ রূপে হামজা আলাভি দুটি অতুত 
কারণের উল্লেখ করেছেন। ১. মম্বস্তর ও মড়কে মৃত্যুর সংখ্যা গ্রামাঞ্চলে অত্যাধিক হওয়ায় 
সুযোগ বাড়ে _জোতদারকে দুর্বল অবস্থায় নিয়ে যায়। ২. যুদ্ধের ফলে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে 
নতুন চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় এবং পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে জাপানী আক্রমণের 
পক্ষে দর-কষাকবির সুযোগ বৃদ্ধি পায়*২ 
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অধ্যাপক ধনাগারে'* ও বিনয়ভূষণ চৌধুরী উভয়েই আলাভির এই সিদ্ধান্ত বাতিল 
করে দেন। ডঃ চৌধুরী-র মতে, এই বিষয়ে কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে 
ভাগচাবীদের অবস্থা খারাপই হয়েছিল। বরঞ্চ সুগত বসু"* মনে করেন যে, ১৯৩৯-৪০ 
সালে উত্তরবঙ্গে জোতদারদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াই শুরু করেছিল সম্পন্ন আধিয়ার ও ছোট 
মালিক-চাবীরা! তেভাগা প্রসঙ্গে বসু-র বক্তব্য-_ সম্পন্ন আধিয়াররা যুদ্ধের ফলে কৃষিপণ্যের 
মূল্যবৃদ্ধি জনিত সুযোগ নিতে চেয়েছিল বৃহৎ জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে 
তুলে ৷ ডঃ বিনয়ভূষণ চৌধুরীর মত সম্পুর্ণ ভিন্ন । তার মতে সম্পন্ন আধিয়ার ও জোতদারদের 
মধ্যে রেষারেষি থাকলেও তেভাগা আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সাধারণ ও প্রায় নিঃখ 
বর্গাদার বা ভাগচাবীরা। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষক সভা প্রদত্ত'* একজন আধিয়ারের 
(যার দশ বিঘার বেশি জমি নেই) বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখলেই ডঃ চৌধুরীর 


বক্তব্যের সারবস্তা বোঝা বাবে (সোরণী-৮ দ্রষ্টব্য) 2 


সারণী-৮ 
আয় | 
দশ বিঘা জমির মোট আয় 
৫০ মণ ধান 
(৬ ।।০ টাকা দরে) ৩২৫, 
পাট ৫০ 
আউশ ৩৬ 
বিছালী ৫০ 
৪৬৯ 


আধিয়ারের অদ্ধাংশে ২৩০ ॥০ 
জোতদারের অৰ্্ধাংশে ২৩০ ॥০ 


ব্যয় 
সংসার খরচ 

চাউল ৩৫১. 
তৈল, লবণ ইত্যাদি ১২ 
হাট-খবরচ ২৪ 
কাপড় ১৫ 
বাড়ির বাজনা ২ ॥০ 
মেরামতী খরচ ৩০ 
ওষধপত্ৰ ২০ 


B৫8 lo 


জোতদারকে ২৩০০ 
বলদের খোরাক ৪০ 
বীজ ৯11০ 
চাষের অন্যান্য খরচ ২৬ 

৩১২ 
মোট খরচ ৭৬৬ ॥০ 
বাদে মোট আয় ৪৬১ 
ঘাটতি A50৫ 11০১ 


বাস্তবে কিন্তু এ ঘাটতি যেত অনেক বেড়ে । নিজেদের প্রাপ্য ফসলের মূল্যের সবটুকু 
বর্গাদার-আধিরাররা ভোগ করতে পারতো না, কারণ এগারো রকমের আবওয়াব (যেমন-_ 
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বলিয়ান ঝাড়ানি, গদী সেলামী, মাছ খাওয়ানি, ছেলেপড়ানি, করালী ইত্যাদি) বা 
বাজেআদায় এবং ঝণের সুদ দিতেই তাদের অনেকটা প্রাপ্য বেরিয়ে যেত । সুতরাং এই 
পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের স্বার্থেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু 
করতে বাধ্য। কৃষকসভার নেতৃত্বও এই "স্বতঃস্ফৃর্ততার কথা স্বীকার করেছেন। কোনো 
কোনো ব্রিটিশ আমলা আগস্ট মাসে ঘটে যাওয়া দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে ও তেভাগা-আন্দোলনে 
আদিবাসী এবং মুসলমান ভাগচাবীদের অংশ গ্রহণের ব্যাপকতা দেখে একে “সাম্প্রদায়িক 
অর্থনীতিবাদ” রূপে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলেও-_কার্যত তেভাগা ছিল বিকশিত 
শ্রেণীসংগ্রামেরই রূপ। এই আন্দোলন চলাকালে ব্রিটিশ-সুখপত্র ‘দি স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকার 
বিশেষ সংবাদদাতা প্রত্যক্ষদর্শীর যে-বিবরণ দিয়েছেন তা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য £ “বিগত 
শতকের পর শতক ধরে যে মুক ছিল সে মাঠ ভেঙে এগিয়ে চলেছে, প্রত্যেকের কাধে 
দেখে অনুপ্রাণিত হতে হয়। বীশঝাড়ের নৈঃশব্দোর মধ্যে মুষ্টিবদ্ধহাত কপালের কাছে তুলে 
তারা যখন নিচু স্বরে ইনকিলাব, কমরেড’ বলে পরস্পরকে সম্বোধন করে, তা শুনে 
কেমন ভয়-ভয় করে । অনুদিত)", সাহেবী কাগজের সাংবাদিকরা যা শুনে ভয় পেতেন, 
তা নিশ্চয় কৃষকদের সাহস যুগিয়েছে। রাইফেলের বিরুদ্ধে তাই তারা লাঠি নিয়েই লড়তে 
পেরেছে, প্রাণ দিয়েছে কাতারে কাতারে । ১৯৪৭-এর ৪ জানুয়ারি চিরির বনদোরে 
(দিনাজপুর) ক্ষেতমজুর সমিরুদ্দীন শেখ ও সাঁওতাল আধিয়ার শিবরাম মাঝির পুলিশের 
গুলিতে নিহত হবার পর থেকে ২ঈমার্চ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ রসুল সাহেবের হিসাব মতো ৭৩ 
জন, নারী ও পুরুষ তেভাগা-আন্দোলনের শহীদ হয়েছিলেন। রসুল সাহেব এর একটি 
তালিকাও করে দিয়েছেন স্থান ও সময়কালসহ! তথাপি অনেককেই দেখি সরকারী তথ্য 
অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ৫০-এর বেশি বলেন না যদিও মৃতের সংখ্যা রসুল সাহেবের হিসাব 
অপেক্ষাও কিছু বেশিই ছিল। 

ওপনিবেশিক যুগে অবিভক্ত বাঙলায় তেভাগা আন্দোলনের মতো সংগঠিত ও শ্রেণী- 
সচেতন কৃষক আন্দোলন ইতোপূর্বে ঘটেনি। আন্দোলনরত কৃষকদের যোর মধ্যে 
ক্ষেতমজুৱও ছিল, আবার পেটি জোতদারও ছিল) সকলেই যে কমিউনিস্ট পার্টির 
অনুগামী ছিল তা বলা বাতুলতা মাত্র। বরঞ্চ, লীগের প্রভাবই এদের অনেকের মধ্যে ছিল 
অধিক। বহু কৃষক এক কাধে লীগের ও অন্য কাধে কৃষকসভার লাল বঝান্ডা নিয়েই 
আন্দোলনে নেমেছিল। ১৯৪৭-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির পুলিশী দমননীতির ফলে তাদের 
অনেকেরই মোহভঙ্গ হয়। শুধুমাত্র দিনাজপুরেই ৪০ জন কৃষক নিহত ১২০০ আহত এবং 
১০ হাজার গ্রেপ্তার হয়। কমিউনিস্ট পার্টির এক্ষেত্রে যে-ভূমিকা ছিল তা সবটুকু তারা 
পালন করতে পারেনি। কংগ্রেস ও লীগতো করেহনি। বস্তুত, কংগ্রেস-লীণ ও ব্ৰিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ একে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র বলেই মনে করতো । ১৯৪৫- 
এর মে মাসে ফ্যাসিস্তশক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় বাঙলার শ্রমিক- 
কৃষককে নিঃসন্দেহে উদ্বুদ্ধ করেছিল । কমিউনিস্টদের কাছে তেভাগা-আন্দোলন শুরুর 
দিকটা ছিল তাই রাজনৈতিকভাবে অনুকূল। মন্বস্তর-বিরোধী রিলিফ কার্যে ও ফ্যাসিস্ট- 
বিরোধী প্রচারে ইতোমধ্যেই শহরের বহু শিক্ষিত কমিউনিউস্ট যুবক-ঘৃবতীর বাঙলার 
গ্রামেগঞ্জে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বিশেষ করে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূমিকা 
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যে কত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তা তেভাগা-সংগ্রামে কৃষক রমণীদের ব্যাপক ও সক্ৰিয় অংশ 
গ্রহণের মাধ্যমেই বোঝা যায়। এদের বীরত্ব নিয়ে বহু লেখা ইদানীং প্রকাশিত হয়েছে এবং 
এখনও হচ্ছে। আর একটা বিষয়ে, কমিউনিস্ট কর্মীরা উদ্যোগী হয়েছিল__তা হলো 
কৃষকদের নিজেদের মধ্যে থেকে নেতৃত্ব সৃষ্টির চেষ্টা । যদিও তা ততটা সফল হয়নি বলেই 
মনে হয়। অক্তত চীন বা ভিয়েতনামের কৃষক সংগঠনের তুলনায়। 

এছাড়া ১৯৪৫-এর নভেম্বরে আই. এন. এ দিবস; ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে রসিদ 
আলি দিবস; তার পরই নৌবিদ্রোহ ও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিরাট শ্রমিক ধর্মঘট; 
১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে রেলশ্রমিক কেন্দ্রে জ্যোতি বসু , দিনাজপুরে কৃষক নেতা 
রূপনারায়ণ রায়ের ও দাজিলিঙে রতন লাল ব্ৰাহ্মণের জয়লাভ নানা দিক থেকে তেভাগা- 
সংগ্রামের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। তবে, ১৯৪৮-৪৯ এর ‘কলকাতা লাইনের' 
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সুনীল সেন; পূর্বোক্ত; পৃঃ ২৩ থেকে উদ্ধৃত। 

১৯৪৬ - ৪৭-এ তেভাগা-সংত্রাস্ত অনেকগুলি পুস্তিকা কৃষকসভা প্রকাশ করে। যেমন, 
“তেভাগার লড়াই’; ‘চাষীর লড়াই’; ‘কৃষকের লড়াইয়ের কায়দা” প্ৰভৃতি ৷ কৃষ্ণবিনোদ 
রায় ছিলেন এগুলির লেখক। উদ্ধৃত অংশটি প্রথম পুস্তিকা থেকে গৃহীত । 
‘চাষীর লড়াহি পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্যে। 


৭২-৭৪. Hamza Alavi : op. cit p. 3237 Dhanagare; op. cit. p. I61/Sugata Bose: 


৭৫. 
৭৬. 


Op. cit p. 253 

‘চাষীর লড়াই’ পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত । পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য 

Peasant Unrest in Nonth Bengal. The Statsman. 19 March. 1947. 
স্থানীয় কমিউনিস্টভাবাপন্ন। তিনি স্থানীয় কমিউনিস্টনেতাদের সঙ্গে নিয়েই তেভাগা অধ্যুষিত 


এলাকা সফর করেন। 


পরিশিস্ট_-চাযীর লড়াই/কৃষ্ণবিনোদ রায়; বঙ্গীয় প্ৰাদেশিক কৃষক সভা, ১৯৪৬, কুলকাতা। 
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চাষীর লড়াই /কৃষ্ণবিনোদ রায় 
[বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা কর্তৃক ডিসেম্বর. ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত উনচল্লিশ 
বানান, যতি, বড় হরফ প্রায় অপরিবর্তিত রাখা হল । __ সু দাশ] 


এক 
কৃষক আন্দোলনের নূতন রূপ 
কৃষকের নব জাগরণ £ 


ংলার গ্রামাঞ্চলে আজ এক নূতন আলোড়ন দেখা দিয়াছে । দিনাজপুর, 
ময়মনসিংহ, যশোহর, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, চক্বিশ পরগনা, খুলনা, 
হাওড়ান্ুগলী. বাকুড়া, বীরভূম, মালদা, পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নদীয়া ও 
ফরিদপুর-__এই উনিশটি জেলায় জান দিব তবু ধান দিব না এই আওয়াজ 
তুলিয়া ষাট লক্ষ কৃষক, খেতমজুর ও আধিরার আজ তে-ভাগার লড়াই 
চালাইতেছে। তিন মাস আগে গৃহযুদ্ধ ছিল সমস্ত বাঙ্গালীর দিনের বিভীষিকা, 
রাতের দুঃস্বপ্র । কিন্তু আজ হিন্দু-মুসলমান কৃষকের মিলিত সংগ্রাম-তে-ভাগার 
লড়াই-_-দাঙ্গার বিষাক্ত আবহাওয়া দূর করিয়াছে ।পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, 
তে-ভাগার কথাই প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া দীড়াইয়াছে । তে-ভাগার 
লড়াই; টঙ্ক, গুলা, সাঁজাভাগ, খাড়াভাগ, মকরাবাগা প্রভৃতি নামে প্রচলিত টাকায় 
খাজানার বদলে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলে খাজানা দেওয়ার যে-প্রথা আছে তাহার 
বিরুদ্ধে চলিয়াছে কঠোর সংগ্রাম। দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত, দাঙ্গায় জর্জ্জরিত বাংলার 
নিরনন শীর্ণ কৃষকের দেহে মুখে চোখে আজ বিপ্রবের এক নবীন প্রেরণা আপনা 
হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফসল, ধানের খেত, গ্রাম__সব যে কৃষকেরই, সেই 
পুরানো কথা মনে করিয়া কৃষকের সমস্ত নাড়ী আজ এক নৃতন বেদনায় টনটন 
করিয়া উঠিয়াছে। চাবী আজ তাহার হারানো ধন ফিরিয়া পাইতে চাহে; বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ তাহার পথে অচলায়তন বাধা ৷ তাই নবজাগ্রত হিন্দুমুসলমান, সাওতাল 
কৃষক সাম্রাজ্যবাদী আমলা ও পুলিশের জঘন্য আক্রমণ প্রতিহত করিয়া রক্তের 
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বদলে নিজের খামারে নিজের তৈয়ারী ধান উঠাইয়া নিজেদের শপথ পালন 
করিয়াছে ও করিতেছে । বাংলার সাম্প্রতিক ইতিহাসের বৃহত্তম গণ-সংগ্রাম ঠিক 
এই মুহূর্তে চলিতেছে বাংলার হাজার হাজার গ্রামে-_ সে-সংগ্রাম দাসত্ব ও 
দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে; সে-সংগ্রাম ফসল, জমি ও স্বাধীনতার জন্য। 


ডজন ৰ ৰ. গ্ৰাম যে কৃষি-বিপ্লব ও স্বাধীনতার 
শেষ সংগ্রামেরই সুচনা, সাম্রাজ্যবাদ তাহা বুঝিয়াছে। তাই এই আন্দোলনকে 
অন্করেই বিনাশ করিবার জন্য সাম্ৰাজ্যবাদী আমলা ও পুলিশ দুইমুখো অভিযান 
চালাইতেছে; একদিকে তাহারা প্রয়োগ করিতেছে নিরঙ্কুশ পশুশক্তি, অন্যদিকে 
চালাইতেছে রাজনৈতিক অপপ্রচারের হীনতম অভিযান । 


নিরন্ন কৃষকের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দমননীতি ৪ 

দমননীতি অবশ্য এই দেশের ইংরাজ-শাসনের আমলে নূতন কিছু নয়। 
তবুও বর্তমানে যে-দমননীতির তাণ্ডব চলিয়াছে সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে তাহার 
তুলনা বিরল। ১৯৪৬ সালের বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া সভা-সমিতি ও 
মিছিল বন্ধ, বিনা ওয়ারেন্টে গেরেফৃতার, ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সভা, মিছিল 
এমনকি ধান কাটা পর্য্যন্ত বন্ধ, ১০৭ ধারা ও ৩৭৯ ধারার মামলায় হাজার 
হাজার লোকের বিরুদ্ধে পারোয়ানা তো চলিয়াছেই। অস্তত এক হাজার 
গেরেফৃতার হইয়াছেন, আরও হাজার হাজার লোকের নামে ওয়ারেন্ট রহিয়াছে, 
হাজার হাজার তল্লাসী পরোয়ানা জারি হইতে চলিয়াছে। কিন্তু এগুলি কিছুই 
নয়। গণ-আতঙ্ক সৃষ্টি করাই দমননীতির আসল উদ্দেশ্য । মামলা-মোকর্দমা, 
আতঙ্কহ সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহ সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকের মনোবল জঘন্য উপায়ে 
ভাঙ্গিয়া ফেলার চেষ্ঠা চলিতেছে। গুলিচালনা, লাঠিচালনা, বৃদ্ধ কৃষককে গাছে 
বাঁধিয়া প্রকাশ্যে প্রহার, মহিলাদের প্রহার ও গেরেফৃতার, ঘরদুয়ার ভাঙা, ধান 
নষ্ট করিয়া দেওয়া, ইত্যাদি চলিয়াছে সরাসরি পুলিশের মারফত । তাহা ছাড়া 
আমলাদের অনুগৃহীত জমিদার, জোতদারের দল অবাধে জুলুম চালাইতেছে। 
কৃষকের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া জিনিসপত্র তচনচ করিতেছে। 
দিনাজপুরের মুসলমান চাষী সমিরউদ্দীন দাই, সাওতাল শিবরাম ও অপর 
একজন পুলিশের গুলিতে এবং হাওড়ার আধিয়ার জোতদারের গুলিতে নিহত 
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হহয়াছেন ৷ ময়মনসিংহের স্ব্বেশ্বর ডালু ও খুলনার একজনও জোতদারের 
আঘাতে নিহত হইয়াছেন। দিনাজপুরে আরও আটজন কৃষক পুলিশের গুলিতে 
আহত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া লাঠির আঘাতে আহতদের সংখ্যা তো বলাই 
পুলিশ তাহার স্ত্রীকে সঙ্গীনের দ্বারা খোচা দিয়াছে, অগণিত মেয়েকে মারধর 
করিয়াছে, অনেকগুলি ঘর-দুয়ার ভাঙিয়াছে। রাণীশঙ্কাইলে ৬০ বছরের বৃদ্ধ অন্ধ 
দস্যুরা কসুর করে নাই। কৃষকের বাঁচিবার সংগ্রাম প্রতিহত করার জন্য অবাধে 
চালানো হইতেছে সাম্ৰাজ্যবাদী পশুশক্তির বর্বরতম আক্রমণ । 4 
সাম্ৰাজ্যবাদী অপপ্রচার ঃ 

কিন্তু শুধু পশুশক্তি আজ আর এদেশে সাম্ৰাজ্যবাদীদের জিরাইরা রাখিতে 
পারে না, তাহারা ইহা ভালো করিয়াই জানে । এই দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক 
দলগুলির নেতৃবৃন্দ যাহাতে এই আন্দোলনের সমর্থনে ও দমননীতির প্রতিরোধে 
আগাইয়া না আসেন, শক্তিশালী সংবাদপত্ৰগুলি যাহাতে কৃষকদের সংগ্রাম বা 
তাহার বিরুদ্ধে দমননীতির প্রয়োগ সম্পর্কে সংবাদ বাহির না করেন, সেই 
উদ্দেশ্যে বাংলার লাট সাহেবের নেতৃত্বে সরকারী আমলারা প্রচারের আসরে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। লাট সাহেব ময়মনসিংহে বলিয়াছেন £ তে-ভাগার লড়াই 
কৃষকের স্ফতঃস্ফুর্ত আন্দোলন নয়, ইহা কোনো রাজনৈতিক দলের কারসাজী। 
যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার এস-ডি-ও বলিয়াছেন £ তে-ভাগার দাবী 
মধ্যবিত্তকে পথে বসাইবার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় । ময়মনসিংহ, দিনাজপুর 
ও যশোহর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মন্তব্য করিয়াছেন £ তে-ভাগার মুল দাবী 
অন্যায় না হইতে পারে, কিন্তু এখন দাঙ্গার আবহাওয়ার মধ্যে তে-ভাগার আওয়াজে 
দাঙ্গা বাধিতে পারে, সুতরাং তেভাগা আন্দোলন দমন করা ছাড়া উপায় নাই। 
যশোহরের এস-ডি-ও উক্তি করিয়াছেন ঃ আমাদের ‘স্টেটাসকো’ (বর্ত্তমান অবস্থা) 
বজায় রাখিতে হইবে এবং তাহার জন্য দরকার হইলে পুলিশ মিলিটারী ব্যবহার 
করিতে হইবে। মেদিনীপুর, দিনাজপুর প্ৰভৃতি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটরা বলিতেছেন ঃ 
আইন না হওয়া পৰ্য্যন্ত চুক্তি মানিতে হইবে, হয় চুক্তি মানিয়া আপোস €1) কর 
অথবা লাঠি বা গুলি দিয়া চুক্তি স্বীকার করানো হইবে। 


উর্দ্ধতন নেতৃবৃন্দ উদাসীন 2 মন্ত্রিসভার সুস্পষ্ট নীতি নাই ঃ 
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টু এলেকাত 
কো 


এই সব কৌশলী অপপ্ৰচার আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি 
বড় অংশকে বেশ প্রভাবিত করিতেছে। সারা বাংলা ব্যাপী নিরন্ন চাষীর এই 
জীবন-মরণ লড়াই সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগের উচ্চতম নেতৃত্ব এখন নীরব 
রহিয়াছেন। লীগ-মস্ত্রীসভাও কোনো সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
কৃষকের লড়াই-এর ফলে তাহারা গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে এক প্রেসনোটে 
বলিয়াছেন, তে-ভাগার দাবী আইনে স্বীকার করা হইবে। তাহারা সঙ্গে সঙ্গে 
জোতদার ও আধিয়ারের মধ্যে আপোসের জন্য আবেদন করিয়াছেন ৷ ইহারই 
ফলে অনেক জেলার হাকিমেরা আপোস-প্রচেষ্টার প্রহসন চালাইতেছেন। একদিকে 
চলিতেছে গুলি, লাঠি, গেরেফতার, ক্রোধ; অন্যদিকে চলিতেছে আপোসের 
আদেশ। একই সময়ে গলায় হাত ও পায়ে হাত বেডি__এই সাম্রাজ্যবাদী 
দুমুখো নীতি বেশ ভালো ভাবেই অভিনীত হইতেছে। লীগ-নেতৃত্বের এক অংশ 
প্রতিক্রিয়াশীল জোতদার, জমিদারের দ্বারা প্রভাবিত; তাহারা প্রাণপণে কৃষককের 
লড়াই-এর বিরোধিতা করিতেছেন। অনেক লীগ-নেতা একথা পর্য্যস্ত বলিয়া 
বেড়াইতেছেন ঃ আগস্ট-বিপ্রবে কমিউনিস্টরা যোগ দেয় নাই, কমিউনিস্টরাই 
তে-ভাগার প্রচার করিতেছে, সুতরাং মুসলমান কৃষকের এই আন্দোলনে যোগ 
দেওয়া উ।চত নয়। 

কংগ্রেসভক্তদের মেও যীহাদের জমিতে কায়েমী স্বার্থ আছে কিংবা যাহারা 
হহাদের সমর্থক, তাহারাও সহজেই এই সাম্ৰাজ্যবাদী অপপ্রচার গলাধঃকরণ 
করিয়াছেন । অনেকে প্রচার করিতেছেন £ তে-ভাগা আন্দোলন আর কিছুই নয়, 
হিন্দু জোতদারের বিরুদ্ধে মুসলমান চাবীকে উস্কাইয়া দেওয়া। জোতদার 
গোপী বড়াল ও মফিজউদ্দিনের দল একই আরজীতে হিন্দু-মুসলমান কৃষকের 
বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট বাহির করিতেছে, নুরজালাল ও ভোলানাথ একই সঙ্গে লড়াই 
পরিচালনা করিতেছে। ষাট লক্ষ হিন্দু-মুসলমান কৃষকের এই এতিহাসিক অভিযান 
গৃহযুদ্ধে জর্জ্জরিত বাংলায় এক নূতন বাংলার বনিয়াদ রচনা করিতেছে-__এই 
জ্বলন্ত সত্য আজও তাহাদের চোখে পড়ে নাই। কোথাও বা স্বার্থাবেবীরা কংগ্রেসের 
তে-ভাগার লড়াই আর চার আনা পাওয়ার পথে বাধা হইয়া দীড়াইয়াছে, সুতরাং 
কৃষকের উহাতে যোগ দেওয়া উচিত নয়।” রংপুরের এক গ্রামে এক সভায় এই 
যুক্তির ধুয়া তুলিলে কৃষকেরা জবাব দিয়াছিল  “যে-বারো আনা পাওয়া গিয়াছে 
তাহার কিছু পাইলে কৃষকেরা তে-ভাগার লড়াই হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারিত; 
কিন্তু তাহারা তো স্বরাজের এক কণাও পায় নাই।’ কৃষকেরা স্বরাজের ভাগ 
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চাওয়াতে বক্তা সে-যাত্ৰা পলাইয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন ৷ কংগ্রেস ও লীগের নেতৃত্ব 
তে-ভাগা দাবীর অভ্যুত্থানে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ না করার ফলে সাম্রাজ্যবাদী 
অপপ্রচার এইরূপ নানাভাবে সাত্রাজ্য বাদবিরোধী মানুষের মনেও কতকটা দ্বিধার 
ভাব সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে; তাই সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির এক্যবদ্ধ প্রতিরোধে 
আজও সমগ্র বাংলা ঝাপাইয়া পড়ে নাই। 


দুই 

চাষীর দুরবস্থা ৪ কায়েমী স্বার্থের নৃতন আক্রমণ 
জমিদারী প্রথা দাসত্ব ও দুর্ভিক্ষের বাহন ঃ 

শতকরা ৭৩ জন বাঙ্গালীহ চাবী অর্থাৎ চাষের উপর নির্ভরশীল । হিন্দু রাজা 
ও মুসলমান বাদশাহের আমলে আইন ছিল-_“যে চাষ করে জমি তার? । 
হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে কত রাজা ও রাজবংশের উত্বান ও পতন 
হইয়াছে, তবুও এই বিধান ছিল বলিয়াই গ্রামের সমাজজীবনে ভাঙন ধরে নাই। 
দালালকে সমস্ত জমির একচেটিয়া মালিক বানাইয়া দিল ৷ পুরানো রাজারাও 
উজাড় হইল, কৃষকেরাও হইল সৰ্ব্বস্বান্ত। বাংলায় দাসত্ব কায়েম হইল। 

বৃটিশেরা বাংলার দেওয়ানী লাভ করিবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা দিল 
ছিয়াস্তরের মন্বত্তর। বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস হইল, জনপদ জঙ্গলে 
পরিণত হইল । এই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরাসরি আদায় ও শোষণ 
করিত। তাহার এই সাংঘাতিক ফল দেখিয়া সাম্রাজ্যবাদ বুঝিল, এই নিয়ম না 
বদলাইলে দোহনের গাভী বাংলা দেশকে জ্যান্ত রাখা যাইবে না, দোহন ‘ও 
শোষণ বন্ধ -হইবে। তাই শোষণের বখরা স্বরূপ জমিদারদের দেওয়া হইল 
জমির একচেটিয়া অধিকার । গ্রামের জীবনে সাজ্রাজ্যবাদের শিকড় প্রবেশ করিল । 
তারপরও দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। তেরশ’ পঞ্চাশ সালে আসিল সাংঘাতিক 
মববস্তর। একদিকে পয়ত্রিশ লক্ষ লোক মরিল, প্রায় ষাট লাখ লোক হইল দুঃস্থ 
ও অর্দ্ধদুঃস্থ, গ্রামের সমাজ ও অর্থনীতি ভাঙিয়া পড়িল। অন্যদিকে জমিদার 
কামাইল। জমির একচেটিয়া অধিকার যাহারা ভোগ করে, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ 
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এক নূতন পথ খুলিয়া দিল। 
গ্রামাঞ্চলের শোচনীয় চেহারা 2 
গ্রামে গ্রামে সাম্ৰাজ্যবাদী শোষণ ও দুর্নীতির বাহন ৷ ইহাদের মধ্যে কে ইউনিয়ন 
বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হইবে, তাই লইয়া চলে প্রতিযোগিতা; প্রেসিডেন্ট হওয়া 
দারোগাও আসেন । তারপর খাদ্য-কমিটি-সেখানেও সার্কেল অফিসার ৷ তাহার 
সাহায্যে যা পাটের কর্মচারীর সাহায্যে খাদ্য-কমিটি দখলের জন্যও এই 
জোতদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে । তারপর কাপড় ও খাদ্যের ডিলারশিপ্‌- 
সেখানেও সরকারী অফিসার ৷ খাদ্য-কমিটি, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও 
সরকারী কম্মচারীর সহায়তায় চোরাকারবারীর চেষ্টা ডিলারশিপ্‌ দখল করা। 
ইহা ছাড়া পুরানো নায়েবী মহাজনী তো আছেই। 
গ্রামের সমাজে আজ পরিষ্কার দেখা যায়, জমিদারী প্রথা ও আমলাতাস্ত্রিক 

শাসনব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের দুই বাহু। এই দুই হাতে শোষণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদ 
সোনার বাংলাকে একেবারে শ্মশান করিয়াছে । বাংলা দেশে আজ প্রায় আশী 
এরূপ পরিবারের সংখ্যা আট লাখের বেশী নয়। 

যাহারা নিজেদের হাতে জমি চাষ করে ও ফসল তৈয়ার করে, 

তাহাদের হাতে জমি নাই; আর জমি যাহারা চেনে না তাহাদেরই 

হাতে জমি কেন্্ৰীভূত। 
যুদ্ধোত্তর বাংলায় জমিদার-জোতদারদের নূতন আক্ৰমণ £ 

এই অবস্থা তো আছেই; তাহার উপর আবার যুদ্ধ শেষে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

কৃষকের বিরুদ্ধে লোভী জোতদার-জমিদার প্রভৃতির নূতন আক্রমণ শুরু হইয়াছে। 
একদিকে ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কথা সারা ভারতেই উঠিয়াছে। 
জমিদারের খাসদখলে যত বেশী জমি থাকিবে, তত বেশী ক্ষতিপূরণ পাওয়া 
যাইবে। অন্যদিকে ফসল মজুত করিয়া যে-মুনাফা হয়, তাহা খাজনার মুনাফা 
অপেক্ষা বহু গুণ বেশী; যত বেশী খাস জমি থাকে, তত বেশী ফসল মজুত 
করার সুবিধা । এই দুই দিক দিয়াই জমিদার জোতদারেরা আজ জমি খাস 
করিবার জন্য একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। (ক) মেদিনীপুর জমিদারী 
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কোম্পানীর স্বত্বাধিকারিগণ ইংরাজ। ইহা বাংলার অন্যতম বৃহত্তম জমিদারী 
কোম্পানী । প্রজার খাজনা বাকী না থাকিলেও কিস্তিতে কিস্তিতে খজনার নালিশ 
নীলাম যে কোনো উপায়ে প্রজাকে উচ্ছেনদ করিয়া জমি খাস করিতে হইবে-_ 
ইহাই এই এস্টেটের কর্তৃপক্ষের নিৰ্দ্দেশ। সারা প্রদেশে খাজনা ও খাস দখলের 
মামলা দুই গুণ বাড়িয়াছে। খে) জমিদারী প্রথার দৌলতে জমিদারেরা জমির 
মালিক, কৃষকেরা শুধু চাষের মালিক । শত বৎসরের সংগ্রামের ফলে কৃষকেরা 
প্রজাস্বত্ব-আইনের বিধানে জমিতে দখলিস্বত্ব আদায় করিয়াছিল । জমিদার 
চাষী তাহারা শতকরা ৭৫ জনই গরীব চাবী, খেতমজুর বা ভাগচাবী। চাষীর 
দখলিস্বত্ব আজ জোতদারের গ্রাসে । গে) জমিদারেরা তহুরী, পাৰ্ব্বণী, ঈশ্বরবৃত্তি 
প্রভৃতি নানা রকম বাজে আবওয়াব আদায় করিত। জোতদারেরা ভাগচাষীর 
নিকট হইতেও বহু রকমের আবওয়াব লইত ৷ অনেক লড়াইয়ের পর কৃষকেরা 
সাজা হইবে। কিন্তু এখন আবার নূতন করিয়া আবওয়াব বসানো ও আদায় করা 
হইতেছে, আবার পুরা দমে আবওয়াবের জুলুম চলিতেছে । _ 

€ঘ) জমিদার-জোতদারের দল খাস জমি পতিত ফেলিয়া রাখিতেছে, তবুও 
বন্দোবস্ত দিতেছে না। যুদ্ধের সময়ে পতিত জমিতে ফসল ফলাইবার অধিকার 
দিয়া এক আইন করা হইয়াছিল, সে-আইন তুলিয়া লওয়া হইয়াছে । (৬) দুর্ভিক্ষের 
একটি অস্থায়ী আইন করা হইয়াছিল, সে আইনও তুলিয়া ওয়া হইয়াছে। 
(চ) ফসলের দাম যখন নিতাস্ত কম ছিল, সেই সুদূর অতীত কালে পুরানো 
যুগের নিয়মে অনেক কৃষক ফসলে খাজনা দিত। তারপর ইংরাজের কলমের 
বসিল, তখন তাহারা কৃষকের কাছে দাবী করিয়া বসিল- হয় জমিতে স্বত্ব 
নির্ধারিত পরিমাণ ফসলে খাজানা দাও, তাহা হইলে জমিতে একটু অধিকার 
পাইবে, তবে দখলিস্বত্ব পাইবে না। প্রথম প্রথার নাম আধি, ভাগচাষ বা বর্গ 
প্রথা; আর, দ্বিতীয়টির নাম টঙ্ক, গুলা, সাঁজাভাগ, খাড়াভাগ, মকরাবাগা, ইত্যাদি ৷ 
আজ চাষের খরচ অন্তত তিন গুণ বাড়িয়াছে, চাষীর সংসার-খরচও অস্তত চার 
গুণ বাড়িয়াছে। কাজেই আজ আর আধি দিতে গেলে বা আগের হারে গুলা 
খাজানা দিতে গেলে চাষীর বাঁচার উপায় থাকে না । কিন্ত মালিক বা জোতদার 
আধি বা গুলা তো ছাড়িবেই না, উপরস্ত নূতন করিয়া আবওয়াব প্রভৃতি আদায় 
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গুণ বাড়াইয়া দিতেছে। ভাগচাষী ও গুলা-প্রজার উপরও সীমাহীন শোষণ চালানো 
হইতেছে । ছে) হাটের তোলাবটির পরিমাণও বাড়নো হইয়াছে, এবং জে) ঠিকা 
উঠবন্দী প্রভৃতি প্রজাদের উপর জুলুম বাড়িয়াছে। 

চাষীর সৰ্ব্বনাশ, জোতদারের পৌষ মাস- ইহাই আজ সমাজের নিয়ম। 
যাহারা খাদ্য উৎপাদন করে, তাহারা ধ্বংস হইতেছে; যাহারা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে 
তাহারা ফাপিয়া উঠিতেছে_ ইহাই এখন সাম্রাজ্যবাদী ব্যবহার অনিবাৰ্য পরিণতি ।.... 

... খুলনা ও চবিবশ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের আর একটি কাহিনী 
বলি। এই অঞ্চলে ভাগচাবী ও খেতমজুরের অবস্থা একেবারে ক্রীতদাসের 
পর্যায়ে দাড়াইয়াছে, জমি খাস করার প্রথা অন্যান্য জায়গা অপেক্ষা এখানে 
বাড়িতে প্রকান্ড চালাঘর দেখা যায়। কোনো ঘরে ৫০ জন, অন্য কোনো 
জোতদারের চালাঘরে ১০০জন (লোককে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় । ইহাদের 
সব জমি বাড়ি ঘর পর্যন্ত জোতদারের পেটে গিয়াছে। জোতদারই তখন 
বলিয়াছে £ “আপাতত আমার বাড়ি সপরিবারে আশ্রয় লও তাহারা তেমনই 
থাকে; সপরিবারে জোতদারের বাড়িতে তাহারা খাটে, নিজেদের প্রাপ্য ধানে 
বা কৰ্জা লইয়া গাছতলায় তালপাতার ঘর বাঁধিয়া সেখানে রাঁধিয়া খায়, তারপরের 
ইতিহাস খুব ছোট; পারিবারিক জীবনও ভাঙিয়া যায়-লক্ষ্মীত্ৰী সম্পন্ন সুখী 
কৃষকের জীবন ভস্মলোচন জোতদারের চাহনিতে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায় 
চালাঘরে পড়িয়া থাকে ভল্মাবশেষ, ছন্নছাড়া মজুর। 

এগুলি বাছাইকরা দুই একটি কাহিনী নয়, কোটি কোটি কৃষকের জীবনের 
ইহাই নিত্যকার ছবি। 


তিন 
কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ 2 
গ্রামাঞ্চলে আজিকার অভ্যুত্থান এই অসহনীয় শোষণ ও তদুপরি কায়েমী- 
স্বার্থের নূতন আক্রমণের অবশ্যম্ভাবী ফল । কৃষকেরা মরীয়া হইয়া বাঁচিবার 


স্বতহস্ফুর্ত তাগিদে পাণ্টা আঘাত হানিতেছে। এই বাঁচিবার তাগিদেই বিভিন্ন 
অবস্থার চাবীর আজ ভিন্ন ভিন্ন দাবী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে। 
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কে) ভাগচাষার দাবী 

ভাগচাষী কাহারা 2 

যে-কৃষক সাধারণত নিজের লাঙ্গল গরু দিয়া নিজের খরচায় অপরের 
জমিতে চাষ, বপন, কাটাই ও মাড়াই করিয়া উৎপন্ন ফসলের একটি ভাগ জমির 
মালিককে দেন ও অবশিষ্ট অংশ নিজে লইয়া থাকেন, তাহাকেই ভাগচাষী বা 
বর্গাদার বলে। বর্ণাদার সাধারণতঃ জমির মালিককে উৎপন্ন ফসলের অৰ্দ্ধাংশ 
দিতে বাধ্য হন, তাই ভাগচাষীর অপর নাম আধিয়ার, তাই ভাগচাষ প্রথাকে বলে 
আধি-প্রথা। 

ভাগচাষীর সংখ্যা 2 

বাংলার চাষীদের মধ্যে অধিকাংশই আজ আধিয়ার। ভারতীয় সংখ্যাতত্ব- 
গষেণাগারের শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষের হিসাব মতো ১৯৪৪ সালের শেষভাগে 
বাংলার মোট ভাগচাবীর সংখ্যা মোট জনসংখার শতকরা ৪১ জন ।...... 

যুদ্ধের সময় হইতে চাষের খরচ সাংঘাতিক বাড়িয়াছে। মাছরের মজুরী; 
জায়গায় এক রকম নয়। মোটের উপর একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চাষের 
খরচ কোথাও বিঘা প্রতি ৮ টাকার কম নয়; জায়গায় জায়গায়, যেমন হাওড়া 
জেলার দুই-এক জায়গায়, এই খরচ বিঘা প্রতি ৬০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। 
ভাগচাষীর দাবী ঃ 

উপরের হিসাব মতো ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাইলেও ভাগচাষীর 
সংসার চলে না। তবুও বেশী দাবী না করিয়া ভাগচাষী তাহার নিম্নতম দাবী 
তুলিয়াছে ঃ 

(১) উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ চাই। তেভাগার দাবী অনেক 
পুরানো । বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ভূমিরাজস্ব-কমিশনের সামনে তেভাগার 
দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন। কমিশন এই দাবী গ্রহণ করিয়া সুপারিশ 
করিয়াছিলেন ই “১৯২৮ সালের আইনে বর্গাদার সম্পর্কে এরূপ বিধান করা 
ভুল হইয়াছে।......বর্গাদারকে প্রজা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; অৰ্দ্ধেক ভাগের 
বদলে মালিক তিন ভাগের এক ভাগের বেশী আইনত বর্গাদারের নিকট হইতে 
আদায় করিতে পারিবেন না ।” আজও এই সুপারিশ আইনে পরিণত হয় নাই। 
এই দাবী সম্পর্কে কোনো বিতর্ক থাকিতে পারে না। তাই ভাগচাষী আওয়াজ 
তুলিয়াছে__আধি নাই, তেভাগা চাই। 

(২) ভাগচাবীকে তাহার দখলি জমি হইতে উচ্ছেদ করা চলিবে না, জমিতে 
ভাগচাষীকে দখলিস্বত্ব দিতে হইবে। তাই ভাগচাধীর শ্লেগান- _দখল রেখে চাষ কর। 
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(৩) ভাগচাষীদের ধান কৰ্জা না লইলে চলে না। অথচ তাহাদের কৰ্জা 
দেওয়ার জন্য সরকারী কোনো ব্যবস্থা নাই। জোতদারেরা যাহাতে ইচ্ছা মতো 
বেশী সুদ আদায় করিতে না পারে, এমন কোনো আইন নাই। ইহার ফলেই 
তাহাকে কৰ্জা দিতেছে না; দিলেও দেড়া বাড়ি, দুনো বাড়ি, দরকাটা বা করালী 
প্রথায় সুদ আদায় করিতেছে। দেড়া বাড়ি নিয়মে আষাঢ় মাসে এক মণ ধান 
কর্জী লইলে পৌষ মাসে দেড় মণ দিয়া শোধ করিতে হয়; দুনো বাড়ি নিয়মে 
এইভাবে ডবল দিতে হয় । দরকাটা প্রথায় কৰ্জা দেওয়ার সময় ধানের একটা 
চড়া দাম ধার্য করা হয়, শোধ দেওয়ার সময়ে এ দরে যত টাকা পাওনা হয়, 
তত টাকার ধান শোধ দিতে হয়। শোধ দিবার সময়কার বাজার-দরে হিসাব 
করিয়া করালী প্রথাতে ইহার উপর অনেক সময়ে সুদ আদায় করা হয়। আধি 
ও সুদের শোষণেই ভাগচাবীরা খেত-মজুরে পরিণত হয়, পথের ভিখারী হয়। 
তাই আজ ভাগচাবীর আওয়াজ 2 কৰ্জা নেওয়ার জন্য প্রতি ইউনিয়নে সরকারী 
গোলা (গ্রেইন ব্যাঙ্ক) স্থাপন কর; আইন কর- শতকরা সাড়ে বারো ভাগের 
বেশী, মণকরা পাঁচ সেরের বেশী সুদ নাই; আইন কর---জমি হইতে উচ্ছেদ 
অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। 

(৪) এখন এগারো রকমের আবওয়াব চলতি আছে। খলিয়ান ঝাড়ানি, 
গদীসেলামী, করালী, মাছখাওয়ানী, ছেলেপড়ানি, ইত্যাদি । জোতদার গদীতে 
দিতে হইবে। অগ্রহায়ণ মাসে নৃতন ধান উঠিলে জোতদার আত্মীয়স্বজনকে 
নিমন্ত্রণ করিবেন, তাহার জন্য ধান দিতে হইবে__ এমনি অসংখ্য অজুহাতে 
আধা ভাগের উপরেও আধিয়ারকে ধান দিতে বাধ্য করা হয়। অনেক সময়েই 
আধি, কৰ্জা ও আবওয়াব দিয়া আধিয়ার নিজের রক্ত-জল -করা সমস্ত ধান 
মালিককে দিয়া ডালা কুলা লইয়া শূন্য হাতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। তাই 
আওয়াজ উঠিয়াছে__বাজে কোনো আদায় নাই। আবওয়াব আদায় অপরাধ 
গণ্য করিতে হইবে। 

(৫) আধিয়ার যে দান দেয়, তাহার কোনো রসিদ পায় না; সেই সুযোগে 
তাহার উপর নানা রকম জুলুম চলে তাই ভাগচাষীরা আইন মতো রসিদ দাবী 
করিয়াছে, আওয়াজ তুলিয়াছে___রূসিদ বিনা ভাগ নাই। 

(৬) আজ যে গরীব চাষী, কাল সে আধিয়ার; সেই আবার পরদিন খেতমজুর 
হয়। চাষীর হাতে জমি নাই, অথচ আজও বাংলা দেশে ৪২ লক্ষ একর আবাদযোগ্য 
জমি পতিত রহিয়াছে। তাই দাবী উঠিয়াছে-- পতিত জমিতে ফসল কর। 
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(৭) ভাগচাবীর উপর জোতদারের যত শোষণ তাহার মূল কথা-_অনেক 
ভাগচাষী পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া দিতে বাধ্য হয়। অথচ যে চাষী সে তাহার নিজের 
ঘরে ফসল তুলিবে ইহা তাহার জন্মগত অধিকার, এমন কি বর্তমান আইনেও 
সঙ্গত অধিকার। তাই তেভাগার লড়াইয়ের সৰ্ব্বপ্ৰথম ধাপে আওয়াজ উঠিয়াছে_ 
নিজ খামারে ধান তোল । 

ইহাই তেভাগার দাবী । নিজ খামারে ধান তোল; আধি নাই, তেভাগা চাই; 
রসিদ বিনা ভাগ নাই; পাঁচসেরের বেশী সুদ নাই; বাজে কোনো আদায় নাই; 

এই আওয়াজ লইয়া বাংলার ষাট লক্ষ ভাগচাষী, খেতমজুর ও গরীব চাষী 
দিকে চাহিয়া আছে। 

€খে) টহ্ক বা গুলা চাষীর দাবী 

টহ্ক প্রথা নামটি ময়মনসিংহ জেলায়; কিন্তু কোনো-না-কোনো নামে এই 
প্রথা বাংলার সব জেলাতেই চালু আছে। ইহার অন্যান্য নামঃ সইয়া, ধানী 
খাজনা, চুক্তি-বর্গা, সাঁজাভাগ. খাড়াভাগ, মকরাবাগা, গুলা, ইত্যাদি। এই প্রথা 
অনুসারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল দিয়া মালিকের খাজনা পরিশোধ করিতে 
হয়। আগে ময়মনসিংহে টঙ্ক প্রথা অনুসারে একর প্রতি ৭ মণ হইতে ১৫ মণ 
ধান খাজনা ছিল। ১৯৪০ সালে টস্ক প্রথার বিরুদ্ধে কয়েকটি থানার কৃষকেরা 
লড়াই চালায়; তাহার ফলে তাহাদের কতকগুলি দাবী আংশিক পূরণ হয়; টঙ্ক 
জমিতে কৃষকের জোতম্বত্ব স্বীকৃত হয়, খাজনার পরিমাণ কমিয়া ১৫ মণ হইতে 
৯ মণ করিয়া দেওয়া হয়। মনে রাখা দরকার, বাংলাতে একর প্রতি ২০ মণ 
ধান উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ টঙ্ক প্রথায় ফসলের সিকি হইতে আধা ভাগ পর্য্যস্ত 
নিৰ্দ্দিষ্ট খাজনা দিতে হয়। মেদিনীপুর জেলায় “সাজা” শব্দের অর্থই ছিল সিকি 
ফসলে খাজনা; পরে “সাজা”র পরিমাণ বাড়িয়া অনেক জায়গাতেই প্রায় আধা 
ভাগে নির্দিষ্ট হইয়াছে। চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার মকরাবাগাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা । 

আধি প্রথার যত গলদ সে-সবই টঙ্ক বা গুলা প্রথায় আছে। গুলা চাষীকেও 
নিজের লাঙ্গলে নিজের খরচে চাষ করিতে হয়। গুলা চাষীরও জমিতে প্রায়ই 
দখলিম্বত্ত থাকে না। তাহার উপর ফসল হোক বা না হোক, গুলা খাজনা 
তাহাকে দিতেই হইবে, আধি প্রথায় অন্তত সে জুলুম থাকে না । এখন এক বিঘা 
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জমির খাজনা বড় জোর ৩ টাকা; কিন্তু এক বিঘা গুলা জমির খাজনা প্রায় দুই 
মণ ধান, তাহার দাম ১২ টাকা । তাই আজ ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নদীয়া ও 
মেদিনীপুর জেলায় আন্দোলন শুরু হইয়াছে-_ টঙ্ক, মকরাবাগা, খাড়াভাগ বা 
গুলা প্রথা রহিত কর । আওয়াজ উঠিয়াছে ঃ 
ধানী খাজনা দিব না, চলতি হারে টাকায় খাজনা দিব, 
জমি হইতে উচ্ছেদ করা চলিবে না, সেলামী আদায় চলিবে না। 
গে) জমির লড়াই 

তেভাগা ও টঙ্ক দুইটি আন্দোলনেরই পরিণতি জমির লড়াই । ইহা ছাড়া 
পতিত জমিতে ফসল তৈয়ার, অভাবী জমি ফেরত, বাকী খাজনা বা খাস 
দখলের মামলা মারফত জমি হইতে উচ্ছেদ রহিত প্রভৃতি সমস্ত সংগ্রামই 
আসলে জমি দখলের সংগ্ৰাম; এমন কি, হাটের তোলাবাটি বন্ধের আন্দোলনও 
জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই। বাংলার কৃষক, আধিয়ার ও খেতমজুর ইহা 
ভালো করিয়াই জানে; তাই প্রতিটি খণ্ড সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের রণধবনি 
শুনা যায়__জমিদারি প্রথা ধ্বংস হোক । প্রত্যেকটি খণ্ড সংগ্রাম চূড়ান্ত জমির 
লড়াইয়ের প্রথম ধাপ। 

জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই-ই স্বাধীনতার লড়াই £ 

কিন্তু বৃটিশ সাক্রাজ্যবাদের সহিত মোকাবিলা না করিয়া জমির লড়াইয়ের 
ফয়সালা হইতে পারে না, তাহাও কৃষক মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে উপলব্ধি করে । সাম্রাজ্যের 
দিয়াছিল। আজ কৃষকের এক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রবাহ বাঁধ ভাঙ্গিয়া আগাইয়া 
চলিয়াছে_ জমিদারী প্রথা ধ্বংস করিতেই হইবে, জমি কৃষককে দিতে হইবে। 
কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বাচিয়া থাকিতে জমি চাবীকে দিবে না, সাম্রাজ্যবাদ যদি জমিদারী 
প্রথা উঠাইতেও বাধ্য হয়, তাহা হইলেও জমি দিতে চাহিবে সরকারী 
আমলাতন্ত্রের হাতে খুশী মতো বন্টনের জন্য । ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী 
অধিবেশনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের বিল আনা হইবে শুনা যাইতেছে। 
‘জমি দিতে হইবে কৃষককে '_ এই নীতিকে ভিত্তি করিয়া বিলটি আনীত হইবে 
বলিয়া প্রকাশ । যতটুকু জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বিলে বিধান থাকিবে-__ 
(১) এক শত বিঘার বেশী খাস আবাদী জমি কোনো একটি পরিবার রাখিতে 
পারিবে না; (২) খাজনাভোগী মধ্যস্বত্ব বিলোপ করা হইবে; (৩) জমি ছোট 
ছোট খণ্ডে ক্ৰমশ বিভাগ করা বন্ধ হইবে; (৪) নানা স্তরের প্রজা থাকিবে না, 
সকলেই রাষ্ট্রের অধীন দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত হইবে, ইতাদি। পক্ষান্তরে এই 
ব্যবস্থাও নাকি থাকিবে ই (১) সব জমিদার ও মধ্যব্বত্বভোগী মোটা খেসারত 
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পাইবেন; (২) সরকারী কর্ম্মচারীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক শত বিঘার বেশী 
জমি রাখিতে দিতে পারিবেন; (৩) কৃষকের বাকী খাজনা মকুফ করা হইবে 
না, তাহা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারির ক্ষমতা জমিদারদের দেওয়া হইবে; 
(৪) এখন কৃষকের খাজনা কমানো হইবে না, ইত্যাদি । এই সব বিধানে কৃষকের 
প্রথা বিলোপ না হয় তাহার জন্য আমলাতন্ত্র সবর্ধপ্রকার চেষ্টা করিতে পারে, 
সে-ব্যবস্থাও বিলে রহিয়াছে। 

সুতরাং গ্রামের সমাজজীবলে ও অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ বে শিকড় গাড়িয়াছে, 
তাহা উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। গ্রামের জমিদার, জোতদার ও সাম্ৰাজ্যবাদী 
প্রতিনিধিদের দুর্নীতির রাজত্বের অবসান করিতে হইবে । ইহারই জন্য যে-সংগ্রাম, 
তাহাই সামস্ততাস্ত্রিক শোষণ হইতে কৃষককে মুক্ত করিবে, জমিদারী প্রথা ধ্বংস 
করিয়া কৃষককে জমি দিবে, সাম্ৰাজ্যবাদী শাসন ধ্বংস করিয়া সমগ্র দেশবাসীকে 
দিবে মুক্তি ও নবজীবন, গড়িয়া উঠিবে মিলিত হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালীর স্বাধীন 
সুখী নৃতন বাংলা দেশ। হাজার হাজার গ্রামে ধানের খেতে তেভাগার যে অপূৰ্ব্ব 
লড়াই চলিয়াছে, টহ্ক ও জমি হইতে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে-লড়াই শুরু হইয়াছে, 
জমিদারী ধ্বংস করার জন্য গণ-অভ্যু্থান জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা কৃষিবিপ্রবেরই 
সূচনা, স্বাধীনতার চরম সংগ্রামের প্ৰারস্ত মাত্র । 

চার 
কৃষক ও মধ্যবিত্ত 

কৃষক ও মধ্যবিত্ত উভয়েরই এক শত্ৰু, দু'য়েরই এক লড়াই ঃ 
কৃষকের এই সব সংগ্রামে কতক কতক মধ্যবিত্তের কম বেশী স্বার্থহানি হইবার 
সম্ভাবনা । যাহার দশ বিঘা জমি আধিতে দেওয়া আছে, তে-ভাগা হইলে তিনি 
বছরে দশ মণ ধান কম পাইবেন ৷ যীহার পাঁচ বিঘা জমি গুলা বন্দোবস্ত আছে, 
দুই একজন মধ্যবিত্তের জমিরও দখল হয়তো কৃষকেরা ছাড়িবে না। ইহারই 
সুযাগ লইয়া জোতদার জমিদাররা মধ্যবিত্তের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিতে 
চেষ্টা করিতেছে ঃ তে-ভাগার লড়াই, কৃষকের এই সব লড়াই মধ্যবিভ্তেরই 
সবর্বনাশের জন্য । আসলে ইহা মিথ্যা কথা, ধৌকাবাজী মাত্ৰ এই প্রত্যেকটি 
সংগ্রামেরই লক্ষ্যস্থল বড় বড় জোতদার, জমিদার, সাম্রাজ্যবাদ ও তাহাদের 
আমলাতন্ত্র ও বিদেশী জমিদার বাংলার সমস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা মোট 


পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার; তাহাদের দখলে মোট বিশ লক্ষ একরের বেশী জমি 
নাই ৷ অথচ মুষ্টিমেয় জমিদার 'জাতদারের দখলে আছে প্রায় এক কোটি একর 
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জমি ৷ ৪২ লক্ষ একর আছে আবাদযোগ্য পতিত জমি । মধ্যবিত্তের প্রকৃত শত্ৰু ' 
কৃষক নয়, বড় জমিদার জোতদার, বড় সরকারী আমলা ও সাম্ৰাজ্যবাদই 
তাহার প্ৰকৃত শত্ৰু। গ্রামের মধ্যবিত্তরা নায়েব গোমস্তা বা মুহুরীর কাজ করেন। 
জমিদার যে মহালে দশ হাজার টাকা মুনাফা করেন, সেই মহালে নায়েবকে 
মাহিনা দেন বেশী হইলে কুড়ি টাকা, মুহুরীকে দশ টাকা। তাহাদের সংসার চলে 
না। দয়ালু জমিদার কৃষককে দেখাইয়া বলেন ঃ “চুরি বা জুলুম করিয়া ইহাকে 
মারিয়া খাও”! কাজেই বেচারা কৃষক যদি খরচা, তহুরী, পাবর্ষণীর প্রতিবাদ করে, 
জমিদারকে বলিতেই হয়--‘কৃষক মধ্যবিস্তকে মারিতেছে”। কিন্তু আসলে 
মধ্যবিত্তদের বেলাতেও এই কথা । বি-এ পাস কেরানি আর সরকারী হাকিম 
বা বেসরকারী ম্যানেজার_ ইহাদের সমানই যোগ্যতা । কিন্তু কেরানির বেতন 
৩৫ টাকা, হাকিম-ম্যানেজারর বেতন এক হাজার টাকা । সুতরাং বিচারপতি 
হাকিম দেখিয়াও দেখিতে পান না যে, তাহারই পাশে বসিয়া পেশকার বা হাতে 
সিকি লুটিতেছে মামলায় জড়িত গরীব চাষীর নিকট হইতে । সরকার ও উচ্চ 
বেতনের এ হাকিম হইতেছে মধ্যবিত্ত কেরানির প্রকৃত শত্ৰু; কিন্তু তাহারা 
বলিবেন ঃ মামলা জড়িত কৃষক যদি সিকি দিতে না চায় তাহারই অন্যায়, বুভুক্ষু 
আধিয়ার যদি আধা ভাগ ধান না দিতে চায় তাহারই অপরাধ । 

জমিদার ও জোতদার, সরকার ও বড় আমলা--- বাস্তবিক পক্ষে ইহারাই 
কৃষক ও মধ্যবিত্ত উভয়েরই শত্রু; অথচ কৌশলে উভয়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে 
লাগাইয়া দিয়া ইহারা নিজেদের স্বার্থ ও শোষণকে কায়েম রাখে। 


দুর্ভিক্ষ যে সৃষ্টি করে, তাহারই বিরুদ্ধে কৃষকের লড়াই ঃ 
বাস্তবিক তে-ভাগা ও অন্যান্য সব লড়াই দুরভিক্ষস্রষ্টা দানবের বিরুদ্ধে 
খাদ্য-উৎপাদক কৃষকের লড়াই । উপরে জমিদারী, নিচে আধি- এই দুই নিয়মের 
মারফত আজ সাম্রাজ্যবাদ জমি ও ফসল মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ন্যস্ত রাখিয়াছে। 
তাহারাই জমিদারী আইনের সুযোগে জমি খাস করে, আধি-প্রথার সুযোগে 
প্রথমে চাবীর নিকট হইতে ধান আদায় করা হয়; অবশিষ্ট যাহা চাষীর হাতে 
দরে সেই ধান খেতমজ্দুর, গরীব কৃষক, আধিয়ার, মধ্যবিত্ত সকলের কাছে 
সপ রাডতি: ভেলা, সেখানেও এবার অক্টোবর-নভেম্বর 
মাসে ২৭ টাকা হইতে ৪০, টাকা মণ দরে চাউল বিক্ৰয় হইয়াছে; মধ্যবিত্ত গৃহিণী 
নীরবে চোখের জল ফেলিয়াছেন, ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইয়া নিজে অভুক্ত 
থাকিয়াছেন, কখনও বা ছেলেমেয়েদের অৰ্দ্ধভুক্ত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন ৷ ঢাকায় 
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৫০, টাকা, ময়মনসিংহে ৬০ টাকা, নোয়াখালীতে ৮০, টাকা পৰ্য্যত্ত মণ প্ৰতি 
জায়গাতেই কমে নাই । ইহার কারণ ধান-চাউলের উপর মুষ্টিমেয় জোতদারের 
একচেটিয়া অধিকার ৷ আমাদের দেশে শতকরা ৫৪ ভাগ ধান-চাউল উৎপাদনকারী 
কৃষক খাইয়া ফেলে, ৪৬ ভাগ বাজারে আসে । কাজেই আধি-প্রথার মারফত 
বাজারে আসিবার মতো প্রায় সব ধানই জোতদারের হাতে থাকে; তাই জোতদার 
ইচ্ছা মতো দর আদায় করিতে পারে । তেভাগার ফলে মোট উৎপন্ন ফসলের 
অস্তত ছয় ভাগের এক ভাগ বেশী ধান বাজারে আসিবে কোটি কৃষকের 
মারফত । জোতদারের একচেটিয়া মজুত বানচাল হইয়া যাইবে, সরবরাহ ও 
চাহিদার নিয়মে চাউলের দর নামিয়া আসিবে । তাহার ফলে কৃষক বীচিবে, 
কৃষিব্যবস্থা রক্ষা পাইবে, দুর্ভিক্ষের অষ্টা জোতদার ও আমলার হাত হইতে বাংলা 
রক্ষা পাইবে। 


কৃষকের লড়াইয়ে মধ্যবিত্তের লাভ ঃ 
এই দিক দিয়া বিচার করিলে কৃষকের সংগ্রামের ফলে প্রকৃত পক্ষে মধ্যবিস্তের 
লাভই হইবে। ধরা যাক তেভাগার কথা । আমাদের দেশে ফ্রাউড কমিশনের 
হিসাবে বিঘাতে সাড়ে ছয় মণ ধান হইত। এখন সংখ্যাতত্ব-গবেষণা গারের 
হিসাব মতো উহা কমিয়া পাচ মণ হইয়াছে। যাহা হউক, এক বিঘা জমিতে ছয় 
মণ ধান ধরিলে আধা ভাগে জমির মালিক তিন মণ পান, তেভাগাতে পান দুই 
মণ, বিঘা প্রতি এক মণ ধান লোকসান হয়। অর্থাৎ যে-মধ্যবিত্তের ১০ বিঘা 
জমি কৰ্জা দেওয়া আছে তাহার বছরে দশ মণ ধান অর্থাৎ ৬০/৬৫ টাকা 
লোকসান হয়। কিন্তু তেভাগার ফলে ধান-চাউলের বাজার পড়িতে বাধ্য, সঙ্গে 
সঙ্গে অন্যান্য নিত্য-ব্যবহাৰ্য্য জিনিসেরও দাম. কতকটা কমিবে। চাউলের দর মণ 
করা যদি পাচ টাকা কমে, তাহা হইলেও তিন মাসে একটি পরিবারের এ টাকা 
উঠিয়া যায়। 

জোতদারের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রামের ফলে আপাতদৃষ্টিতে মধ্যবিত্তের 
আয় কিছু কমিলেও আসলে ব্যয় কমিয়া কৃষক মধ্যবিত্ত উভয়েরই লাভই হয়। 
কৃষক ও মধ্যবিত্তের জীবন একই সুত্রে গ্রথিত। 


কৃষকের দাবী একান্ত ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক 2 
মুখ্যত যাহা বিচার করা দরকার, তাহা হইতেছে কৃষকের এই সকল দাবীর 


ন্যায্যতার কথা । ন্যায়বিচারের বদলে স্বার্থহানি যদি যুক্তি হয়, তাহা হইলে বৃটিশ 
সাম্ৰাজ্যবাদকেও এদেশ ছাড়িতে বলা যায় না, বৃটিশ ধনিকদের বলা যায় না 
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16). 
৯ 
CENTRAL চজিনা 


তাহাদের সুবিধা ছাড়িতে ! ন্যায়বিচারের মূল কথা কী ?-_ দেশের প্রত্যেক মানুষ 
গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করিবে: প্রত্যেক মানুষ তাহার স্বীয় পরিশ্রমের ফলে 
তাহার সংসার চালাইবার অধিকার ভোগ করিবে। 
চাষ হইতে চাষীর, বর্গা-জমি হইতে ভাগচাষীর, শিক্ষকতা হইতে শিক্ষকের, 
যে-স্বাধীন দেশ চাই, সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্য এই অধিকারই অমারা দাবী 
করি। আমরা আগেই দেখিয়াছি আধিয়ারের আধা ভাগে সংসার চলে না; 
সুতরাং তাহার তে-ভাগার দাবী, টহ্ক-প্রজার টহ্ক প্রথা রহিতের দাবী-_তেমনই 
মধ্যবিত্তের চাকুরিতে বেতনবৃদ্ধির দাবী নিন্নতম গণতান্ত্রিক দাবী, ন্যায্য দাবী। 
বিডলার পাটকলের মজুর বা মধ্যবিত্ত কেরানির বাবুকে যদি বলা হয়, 
তোমার নিজের মূলধন দিয়া নিজের মেহনতে কল চালাও, মুনাফার অৰ্দ্ধেক 
বিড়লাকে দাও, তাহা হইলে কোনো মধ্যবিত্তই তাহাতে সম্মত হইবেন না। 
একজন মধ্যবিত্ত যুবক একটি ভদ্রলোকের দোকান-ঘর ভাড়া লইয়া দোকান 
শুরু করিলেন, মাসিক ভাড়া ১৫ টাকা । নিজের মূলধনে ও মেহনতে বছর 
বলিলেন ঃ আমার জমিতে ও ঘরে তুমি উপাৰ্জ্জন করিয়াছ, সুতরাং মুনাফার _ 
অৰ্দ্ধেক আড়াই হাজার টাকা আমার ৷ ইহা যে অন্যায় মধ্যবিক্তকে তাহা বুঝাইবার 
দরকার হয় না। দেশভক্ত মধ্যবিত্ত নিজের ক্ষতি হইলেও এই ন্যায়বিচারের 
খাতিরে কৃষকের এই সব ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতেন ও লইবেন, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। 
ন্যায্য দাবীর লড়াইয়ে ভাগচাষীর পাশে খেতমজুর ও গরীব চাষী ঃ 
তেভাগার লড়াইয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে খেতমজুর ও গরীব চাষীর কোনো 
আর্থিক লাভ নাই, আর্থিক লাভ শুধু ভাগচাবীর। তবুও এই ন্যায়বিচারের 
প্রেরণার বশেই খেতমজুর ও গরীব চাষী এই সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে। 
সাধারণ শত্ৰু জোতদার, সাম্ৰাজ্যবাদ-_ এই চেতনাই গরীব কৃষক ও খেতমজুরকে 
সংগ্রামের প্রেরণা দিয়াছে । দিনাজপুরে যে সমিরউদ্দীন ও শিবরাম পুলিশের 
গুলিতে প্রাণ দিয়াছে, তাহারা উভয়েই খেতমজুর; তবুও তাহারা সবার আগে 


এই লড়াইয়ে আগাইয়া আসির়াছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় খেতমজুর, গরীব 
চাষী ও মধ্যবিত্ত কাহারও বাঁচিবার উপায় নাই। ১৯৩১ সালের আদমশ্মারিতে 
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বাংলায় অকৃষক কৃষিজীবীর সংখ্যা ছিল আট লক্ষ পরিবার, আর ১৯৪৪ সালে 
সংখ্যাতত্ত্ব গবেষণাগারের হিসাবে মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা কমিয়া দীড়াইয়াছে 
পাচ লক্ষ সত্তর হাজার পরিবার । পনেরো বছরে সওয়া দুই লাখ মধ্যবিত্ত 
পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। এই অন্যায় সমাজব্যবস্থার অবসান চাই৷ এই চেতনা 
আছে বলিয়াই হাজার হাজার দেশভক্ত মজুর ও মধ্যবিস্তও আজ কৃষকের পাশে 
আসিয়া দীড়াইয়াছেন। 


তেভাগা ন্যায্য হইলেও চুক্তিভঙ্গ অন্যায় ! 

একটা কথা উঠিয়াছে ঃ আইন হইলে আলাদা কথা, কিন্তু এখন চুক্তিভঙ্গ করিয়া 
তেভাগা বা টঙ্ক-রদ প্রভৃতি দাবী করা কি অন্যায় নয়? ইংরাজের কারাগারে 
যেদিন যতীন দাস মরিয়াছিলেন, সেদিনও তাহারা এই আইনের দোহাই-ই 
পাড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া ইংরাজের আইনেও তঞ্চকতা, অযথা প্রভাব, জবরদস্তি, 
ভুল বোঝানো প্রভৃতির ফলে চুক্তি বাতিল হয় । যে-হারে টঙ্ক আদায় করা হয়, 
তাহার চেয়ে অন্যায় ও তঞ্চকতা আর কী হইতে পারে? ভাগচাবধীর নিকট হইতে 
যখন করালী বা দরকাটা প্রথায় সুদ আদায় করা হয়, সে-চুক্তি কি আইনত 
বাতিল নয়? আধা ভাগে যখন আধিয়ারের সংসার চলে না, তখনও তাহার 
সামনে মাত্র দুই পথ খোলা থাকে ঃ হয় আধা ভাগে চুক্তি কর, নতুবা জমির 
অভাব না খাইয়া মর। এই চুক্তি কি জোর করিয়া চাপানো নয়? এই চুক্তি ও 
নামে ১৩৫০ সালে ৩৫ লক্ষ লোককে হত্যা করা হইয়াছে। 

সুতরাং জোর করিয়া চাপানো চুক্তি নয়, ন্যায়বিচারই আসল মাপকাঠি। 


কৃষকের লড়াই সাম্প্রদায়িক নয়, মিলিত বাংলার সুচনা ৪ 

কথা উঠিয়াছে, তে-ভাগার দাবী সাম্প্রদায়িক দাবী; তে-ভাগার বা অন্যান্য লড়াই 
চালাইলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিবে। ঘটনা ও ইতিহাস ইহাকে একেবারে মিথ্যা 
প্রমাণ করিয়াছে । তিন মাস দাঙ্গার আতঙ্ক অক্টোপাসের মতো বাংলাকে ঘিরিয়া 
রাখিয়াছিল, আজ তে-ভাগার লড়াই দাঙ্গাকে ঝাটাইয়া বিদায় করিয়াছে। আজ 
হিন্দু-মুসলমান জোতদার হিন্দু-মুসলমান চাবীর বিরুদ্ধে মিলিয়াছে, হিন্দু-মুসলমান 
পুলিশ ও আমলারা একযোগে হিন্দু-মুসলমান কৃষককে গ্রেফতার করিতেছে। 
লীগ-নেতা মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ও কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ 
কুণ্ড দিনাজপুরে, লীগ-নেতা মওলভী গিয়াসউদ্দীন পাঠান ও কংগ্রেস নেতা 
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ধর ময়মনসিংহে, লীগ-নেতা আবদুল জলিল ও কংগ্রেস- 
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নেতা শ্ৰীযুত জ্যোতিষ চক্রবস্তী যশোহরে একযোগে তে-ভাগার বিরোধিতা 
করিতেছেন, লীগ ও কংগ্রেসের নওজোয়ানের দল অনেকে হিন্দু-মুসলমান 
কৃষকের পাশে আসিয়া দীড়াইয়াছেন। 

তে-ভাগার লড়াই এবং কৃষকের অন্যান্য সংগ্রাম দুর্ভিক্ষবিধবস্ত দাঙ্গাজজ্জরিত 
মৃতপ্রায় বাংলা দেশে নূতন বাংলার বনিয়াদ রচনা করিতেছে। 


চলে না ঃ 
বাংলার দেশভক্ত মধ্যবিত্তেরা স্বাধীনতার জন্য অকুণ্ঠ ত্যাগ স্বীকারে প্ৰস্তুত কিন্তু 
দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, একদিকে আমলাতস্ত্র ও অন্যদিকে জমিদার-জোতদার 


যে সাম্রাজ্যবাদের দুই বাহু এ-কথা সকল দেশভক্ত স্বীকার করেন নাই । আগে 
স্বাধীনতা লাভ করি, তারপর জমিদারী প্রথা দেখা যাইবে । ইহা আমাদের 
দেশভক্তদের পুরানো মত। তেমনই আবার বাংলার মুসলমান ও তপশীলী 
কৃষকেরা অনেকে মনে করেন, আগে জমিদার-জোতদার ও বর্শহিন্দু শেষ করি, 
তারপর তো সাম্ৰাজ্যবাদ। এই বৈষম্যের ফলেই অতীতে বাংলার মুসলমান ও 
তপশীলী কৃষকেরা অধিকাংশ কংগ্রেসের সংগ্রামের ডাকে যোগ দেন নাই; তাই 
কৃষকের এক বৃহৎ অংশ অনেক দিন হইতে সাম্রাজ্যবাদের অনুবস্তী মনোভাব 
পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ভুল রহিয়াছে, ইহা আজ 
আমলাতন্ত্র ও জমিদারী একটিকে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; 
জমিদারী মজুতদারী বীাচাইয়া রাখিয়া সাম্ৰাজ্যবাদকে ধ্বংস করা যায় না। 
আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে ফসল রক্ষার লড়াইতে কৃষকেরা যে-চেতনা 
লইয়া পুলিশের সহিত লড়িতেছে, মিলিটারীর আঘাত প্রতিহত করার কথা 
ভাবিতেছে, সে-চেতনা স্বাধীনতা-যুদ্ধের শেষ লড়াইয়ের দৃঢ় প্রেরণা । কৃষক 
মজুর মধ্যবিত্তের এক্যবদ্ধ স্বাধীনতার লড়াই- গ্রামে জমিদার জোতদার 
মজুতদারের বিরুদ্ধে, শহরে বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধে ও ধনিকের অন্যায় 
শোষণের বিরুদ্ধে, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে । বাংলার গ্রামে গ্রামে আজ স্বাধীনতা 
ও নূতন গণতন্ত্রের এই সংগ্রাম চলিয়াছে। কৃষক ও মজুরের স্বাধীনতার লড়াই 
জমি ও কারখানায় শুরু হইবে, জমি ও কারখানার লড়াই বাদ দিয়া কৃষক ও 
মজুরকে স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পাওয়া যাইবে না; ইহা বুঝিয়া মধ্যবিত্ত বিপ্লবী 
ছাত্ৰসমাজ ও মহিলাদের আজ দৃঢ় চিন্তে এই সব সংগ্রামে কৃষকের পাশে 
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কবলে পড়ে লেখকদের নানারকম শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। সুদূর অতীতে 
মূলত কুসংস্কার ও ধর্মীয় গৌড়ামির জন্যই এইসব ঘটনা ঘটত । কিন্তু 
আধুনিককালেও রাজশক্তির খেয়ালখুশিমতো বইপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, 
বিনষ্ট করা হয়েছে নানাভাবে । মাত্র ৭০ বছর আগে ১৯৩১ সালে চীনদেশে 
‘এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড এর মতো শিশুপাঠ্য পুস্তকও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা 
করা হয়েছিল। আয়র্ল্যান্ডে গালিভার্স ট্ৰাভেলসের মতো সর্বজনপ্রিয় গ্রস্থটিকে 
নিছক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল । ১৯৩৫ 
দেয়া হয়নি। একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'রবিনহুড’ নিষিদ্ধ করার জন্য 
পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, কারণ সরকার জানতে পেরেছিল যে ওই গ্রন্থে নাকি 
কমিউনিজমের ছত্মপ্ৰচার আছে। তার কয়েকবছর আগে রুশোর. 'কনফেশন' 
গ্রন্থটিকেও শুল্কবিভাগ আমেরিকায় ঢুকতে দেয়নি একই কারণে । 

শুধু গ্রন্থের ওপর নিষেধাজ্ঞা নয়, তার লেখকদেরও আক্ৰমণ করতে ছাড়েনি 
রাজশক্তি। ইংলন্ডের রাজা প্রথম জেমসের আমলে প্রিণ নামক একজন লেখক 
করেছিলেন, এই অপরাধে তার দুটি কান কেটে তাকে জেলে পুরে দেওয়া 
হয়েছিল। কারণ, ওই নাটকটি রাজপরিবারের সদস্যদের দ্বারা অভিনীত হয়েছিল 
এবং স্বয়ং রাণী ছিলেন তার অন্যতম অভিনেত্রী। ইতালির ধর্মযাজকদের 
সমালোচনা করে নিবন্ধ রচনার অপরাধে ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে টমাস উইলিয 
ফাসি হয়। তারপর তার দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে চিল-শকুন-কুকুরদের 
দিয়ে খাওয়ানো হয় । উইলিয়ম টিনডেলকে (১৪৯২---১৫৩৬) একই অপরাধে 
খোঁটায় বেঁধে শ্বাসরোধ করে জীবস্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এছাড়া একই অপরাধে 
আলেকজান্ডার লেটন (১৫৬৮---১৬৪৯) বৃদ্ধবয়সে অমানুষিক অত্যাচারের 
বলি হন। লন্ডনের নিউ গেটে তাকে নাক ও কান কেটে কুকুর আর ইদুরদের 
সঙ্গে একই খাঁচায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় আমৃত্যু। জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী 
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CENTPAL LIURARY 


জিওৰ্দানো ক্রনোকে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি খোটায় বেঁধে পুড়িয়ে মারা 
হয়েছিল। তার কয়েকবছর বাদে গ্যালিলিওর পরিণতির কাহিনি তো 
সর্বজনবিদিত ৷ 

১৯৩০ সালের ১৩ মে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কার্ল মার্কস, লেনিন, 
স্ট্যালিন, গোর্কি, ফ্ৰয়েড, স্টিফান জাইগ, হেমিংওয়ে প্রমুখের বাছাই-করা পঁচিশ 
হাজার বই পোড়ানো হয়। এই বহ্যুৎসবে দর্শক হিসেবে হাজির করা হয়েছিল 
গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 

বইপত্রের ওপর আক্রমণের ক্ষেত্রে পুলিশের নির্বুদ্ধিতার হাস্যকর উদাহরণও 
আছে। ১৯৩৫ সালে ফরিদপুরে ‘রক্তচক্ষ’ নামক একটি উপন্যাসের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এটি এডগার ওয়েলসের “দি ক্রিমসন সাৰ্কেল’ নামে প্রিলারের 
অনুবাদ । বইটির প্রচ্ছদে ছিল লাল শাড়ি-পরা একটি মেয়ে, তার হাতে পিস্তল, 
খেপে গিয়েছিল। 

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রথম রাজরোষ গিয়ে পড়ে নাটকের 
ওপর। ১৮৬১ সালে নীলদর্পণ, তারপর ১৮৭৬এ সুরেন্দ্রবিনোদিনী । পদস্থ 
রাজর্কচারী হওয়া সত্ত্বেও দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র 
সেনকেও রাজরোষে পড়ে হয়রাণি হতে হয়েছে । অনুবাদকও রেহাই পাননি। 
নীলদর্পণের ইংরাজি অনুবাদ করার জন্য জেমস লঙকে কারাবাস করতে হয়েছিল। 
রবীন্দ্রনাথকে একবার সাক্ষির কাঠগড়ায় দাড়াতে হয়েছিল । অপরাধ, ‘হুঙ্কার’ 
নামক একটি গ্রন্থ কেন তার নামে উৎসৰ্গ করা হয়েছিল! (রবীন্দ্র জীবনকথা । 
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়) ক্ষুদিরামের ফাসির পর একরকম ধুতির চলন হয়, 
তার পাড়ে লেখা থাক, “একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি’ ৷ সেই ধুতির ওপরে 
১২ মার্চ ১৯১৩ সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। _ 

ইংরাজ শাসকেরা ভয় পেত এদেশের মানুষের স্বাধীন চিস্তা-চেতনাকে। 
অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদের চেয়ে বইপতব্রের সম্পর্কে তাদের আশঙ্কা কম ছিল 
না Bengal Govt was 05017018060 action to that control Press was a 
vital necessity. [ Terrorism in India (1917— 36) : Intelligence 
Bureau, Home Deptui, Govt of 17018] পুলিশের তালিকায় ‘ভগবদ্গীতা’ 
গ্ৰন্থটিও ছিল অত্যন্ত বিদ্রোহাত্মক। 

এবারে নজরুল প্রসঙ্গে আসা যাক । নজরুল বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য 
তন্ত্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের প্রেরণা 
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জোগাতে সাহিত্যক্ষেত্ৰে প্ৰচলিত নিয়মনীতি চুরমার করে দিয়েছেন। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পর ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার 
আগেই কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে নজরুল সাহিত্যাকাশে মিলিয়ে গেলেন। মাত্র ২২/২৩ 
বছরে তার আগুন-ঝরানো কলম এদেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার 
তুলনা মেলা ভার। ইংরেজ সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্ৰ আন্দোলন এবং 
গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন-__এই রাজনৈতিক সামাজিক বাতাবরণে 
ঝড়ো হাওয়ার বেগে বিচরণ করেছেন নজরুল, উদ্দীপনার জোয়ার বহয়ে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। আর কোনো সাহিত্যিকের এত বেশি সংখ্যক বই এদেশে 
বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ হয়নি। তার একটার পর একটা লেখা বাজেয়াপ্ত করা 
হয়েছে, পিছনে গোয়েন্দা লাগানো হয়েছে, কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, 
তাকে তাতেও নিরস্ত্র করা যায়নি, কারাগারের মধ্যে বসেই “কারার ওই লৌহক্পাট' 
ভেঙে ফেলার ডাক দিয়েছেন। 

১৯২১ সালে ‘বিদ্ৰোহী’ কবিতাটি একসঙ্গে ‘বিজলী’ ও ‘মোসলেম ভারত’ 
পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে গেলেন। 
অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এমন বজ্ৰনিৰ্ঘোষ এর আগে আর কোনো কবির কণ্ঠে (বেজে 
ওঠেনি। রাজশক্তি সচকিত, আমলারা রক্তচক্ষু এবং গোয়েন্দারা তৎপর হয়ে 
উঠল। কিন্ত কোনো আইনেই বিদ্বোহীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া গেল না। 
অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তার ‘জ্যৈন্ঠের ঝড়” গ্ৰন্থে লিখেছেন, “এ কবিতায় হিন্দু- 
মুসলমান দুজনেরই এত পুরাণ-প্রসঙ্গ ঢুকেছে যে ব্রিটিশ সরকার সরাসরি একে 
রাজদ্রোহ বলে চিহ্নিত করতে পারল না। ....একে রাজদবোহ বললে ধর্মের 
উপরে হাত দেওয়া হবে।” 

১৯২০ সালের জুলাই মাস থেকে এ. কে. ফজলুল হকের (পরবর্তীকালে 
বাংলার প্রধানমন্ত্রী) ‘নবযুগ’ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন মুজফৃফর 
আহমদ ও নজরুল ইসলাম। দেশে যে-আন্দোলন তখন চলছিল তার কথা, 
বিশেষত মজুর আর কৃষকদের কথা তাতে লেখা হত। নজরুলের সেখানকার 
একটি লেখা (‘ধৰ্মঘট’) থেকে সামান্য কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক। “কয়লাখনির 
কুলিদিগকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদের কেহ ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের বেশি 
বাঁচে না, তাহারা দিনরাত্রি খনির নিচে পাতালপুরিতে আলো-বাতাস হইতে 
নিজেদের বঞ্চিত করিয়া কয়লার গাদায়, কেরোসিনের ধুয়ার মধ্যে কাজ করিয়া 
শরীর মাটি করিয়া ফেলে । কোম্পানী তো তাহাদের দৌলতেই লক্ষ লক্ষ টাকা 
উপার্জন করিতেছে; কিন্তু এ হতভাগ্যদের স্বাস্থ্য-আহার প্রভৃতির দিকে ভুলিয়াও 
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চাহিবেন না। দোষ কাহাদের ? কর্তাদের মতে দোষ অবশ্য এই হতবাগ্যদেরই। 
..... দেশের সমস্ত কল-কারখানায়, আড়ত গুদামে “ভাবিয়া-চিস্তিয়া মানুষ হত্যার’ 
এইরূপ শতশত বীভৎস নগ্নতা দেখিতে পাইবেন ৷ আমাদের ক্ষমতা নাই যে 
আত্মসম্মানের স্কুল সংক্করণরূপে নিদ্ৰিত থাকে, যেটা খোঁচা খাইয়া খাইয়া জর্জারিত 
না হইলে মরণ-কামড় কামড়াইতে আসে না!” 

নবযুগের গরম লেখার জন্য সরকার দু-ত্তিনবার সতর্ক করে দিয়েছিল 
একটি নিবন্ধের জন্য । কয়েকজন তীর্থযাত্রীর ওপর ইংরাজ সরকার গুলিবর্ষণ 
করলে তার প্রতিবাদ নজরুল এই নিবন্ধ লেখেন। সরকার আবার চটল। এরপর 
খিলাফত কমিটির একটি ইস্তাহার ছাপানোর অভিযোগে “নবযুগ" পত্রিকার 
ছাপানোর ‘অভিযোগ’ না বলে সেটাকে ‘অজুহাত’ বলাই ভালো । কারণ ওই 
ইস্তাহার বসুমতীসহ অন্যান্য কয়েকটি কাগজেও ছাপা হয়েছিল। নবযুগ বন্ধ 
হয়ে গেল। 

নবযুগে নজরুলের লেখাগুলি নিয়ে একটি ছোটো বই বের হল, যুগবাণী। 
কিছুদিনের মধ্যেই নজরুলের ওপর রাজরোষ নেমে এল । যুগবাণী বাজেয়াপ্ত 
হল ১৯২২ সালে ফৌজদারি বিধির ৯৯এ ধারানুসারে। সেন্ট্রাল প্রভিন্স ও বৰ্মা 
সরকারও গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই গ্ৰন্থকে নিষিদ্ধ করে। এর ষোলো বছর 
বাদে ১৯৩৮ সালে শরৎচন্দ্রের পথের দাবি’ গ্রন্থের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা 
প্রত্যাহৃত হলে নজরুলের বাজেয়াপ্ত গ্রস্থগুলির ওপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা 
প্রত্যাহারের জন্য সভা-সমিতিতে এমনকী আইনসভাতেও সোচ্চার দাবি ওঠে। 
এই সময় সরকারি নথিতে যুগবাণী সম্পর্কে ১৬. ১. ১৯৪১ এর মস্তব্যটি 
উল্লেখনীয় £ "1 have examined the book ‘Yugabani'. It bteathes bitter 
racial hatred directed mainly against the British, preaches revolt 
against the existing administration in the country and abuses in the 
very strong language the ‘Slave-minded' Indians who uphold ithe 
administration. The three articles on ‘Memorial to Dyer’, ‘Who was 
responsible for the Muslim masacre ? and 15110011115 the 01901617507) 
are specially objectionable. T don't think it would he advisable to 
remove the han on this book in the present crisis. On the whole, 
it is a dangerous book, forceful and vindictive. [ Home (Political) 
Deptt. File No 5B-231/40)| 
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‘নবযুগ’ পত্ৰিকা থেকে বেরিয়ে এসে আবার একটা কাগজ প্ৰকাশ করার 
জন্য নজরুল মনের মধ্যে বিশেষ তাগিদ অনুভব করছিলেন। এমন সময় 
জন্য নজরুল আর মুজফৃফর আহমদকে ধরলেন ৷ তারা লোকটিকে চেনেন না, 
জানেন না। মুজফৃফর বেঁকে বসলেন কিন্ত নজরুলের অত অগ্রপশ্চাৎ ভাবার 
ধৈর্য নেই ৷ তিনি এক পায়ে রাজি। মেটকাফ প্রেস ছাপবে, পত্রিকার ঠিকানা হবে 
৩২ কলেজ স্কোয়ার। ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট বের হল ধূমকেতু ৷ সারথি 
নজরুল ইসলাম । দাম এক আনা । রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠালেন ৷ 
কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু 

আধারে বাঁধ অগ্রিসেতু, 
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে 
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন! 
রাতের ভালে হোক না লেখা 
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে 
আছে যারা অর্ধাচেতন ! 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
গোড়ার দিকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবীরা তাদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখেছিলেন কিছুকাল । 
১৯২৩-২৪ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যে আবার মাথা চাড়া দিল, তাতে 
ধূমকেতু এবং নজরুলের বিশেষ অবদান ছিল । যুগান্তর গোষ্ঠী তো বলতেন, 
ধূমকেতু তাদের কাগজ। 

ধূমকেতুর ওপর পুলিশের কড়া নজর থাকাই স্বাভাবিক ছিল। এই কাগজের 
পেছনে কোনো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টি আছে কিনা এই বিষয়ে পুলিশ খোঁজ 
নিচ্ছিল। ধূমকেতু এত যে লিখছিল, তবু পুলিশ প্রথম দিকে কিছু একটা বলছিল 
না। তার কারণ হিসেবে মুজফৃফর আহমদ তার স্মৃতিকথায় বলেছেন, 
“গবর্ণমেন্টের বাংলা অনুবাদকের অফিসে নজরুলের লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ 
যেত। তারা লেখাগুলির ওপর মস্তব্য লিখতেন। শুনেছি, এমন দেশীয় 
অফিসাররাও সেখানে ছিলেন যারা নজরুলের কবিতাগুলিকে বাজেয়াপ্ত হবার 
হাত থেকে বাঁচাতে চাইতেন ।”” 
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যাইহোক, ধূমকেতু আর বেশিদিন পুলিশের হস্তক্ষেপ এড়িয়ে থাকতে পারল 
না। ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টে স্বর ধূমকেতুর পাতায় “আনন্দময়ীর আগমনে? 
নামে নজরুলের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির আরম্ভ এইরকম £ 
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাড়াল। 
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাসি 
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী £ 
কবিতাটির একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। সুরেশচন্দ্র মজুমদার, প্ৰফুল্ল সরকার 
প্রমুখেরা তখন আনন্দবাজার পত্রিকা বার করছেন। কাগজটির স্বদেশী বলে নাম 
ছিল। নজরুলকে পুজো-সংখ্যায় তারা একটি লেখা দিতে বললেন। নজরুল 
এই কবিতাটি তাদের দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু তারা এত গরম লেখা ছাপাতে সাহস 
করেননি ৷ শেষ পর্যস্ত, এই কবিতা ধূমকেতুর পাতায় প্রকাশ পেল । সঙ্গে সঙ্গে 
সরকার নড়ে চড়ে বসল । ধূমকেতুর ওই সংখ্যাটি অনতিবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করা 
করে চলে গেলেন সমস্তিপুর। যাবার আগে ১৩ অকেটাবর সংখ্যার জন্য 
সম্পাদকীয় লিখে গেলেন, ‘ধূমকেতুর পথ’ । “ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও 
বিদেশির অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, 
করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে 
মোড়লি করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছেন তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে 
বৌচকা-পুটলি বেঁধে সাগর-পাড়ে পাড়ি দিতে হবে ।” 
সমস্তিপুর থেকে কুমিল্লায় এসে পৌঁছানো মাত্রই ১৯২২ সালের ২২ নভেম্বর 
১৯২২ তার বিরুদ্ধে মামলায় রায় দেওয়া হয়। মামলায় নজরুলের পক্ষে 
আইনজীবী ছিলেন মলিন মুখোপাধ্যায় । বিচারক ছিলেন চিফ প্রেসিডেন্সি 
ম্যাজিস্ট্রেট সুহনহো, যিনি নিজে কবি হয়েও আর এক কবির ওপর ভারতীয় 
দল্ডবিধির ১২৪ ধারায় এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিলেন। 
এই মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে নজরুল একটি বিবৃতি দেন। সেটি 
একটু উদ্ধত করি। “আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজ-বিদ্বোহী । তাই আমি 
রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত। একাধারে রাজার মুকুট; আর 
ধারে ধূমকেতুর শিখা । একজন রাজা, হাতে রাজদন্ডঃ আরজন সত্য, হাতে 
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ন্যায়-দত্ড। রাজার পক্ষে রাজ-নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী । আমার 
সত্য __ জাগ্রত ভগবান ।....রাজ-নিযুক্ত বিচারক সত্য-বিচারক হতে পারে না। 
এমনই বিচার প্রহসন করে যেদিন প্রিষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হল, 
গান্ধিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হুল, সেদিন ভগবান এমনই নীরবে এসে 
দাঁড়িয়েছিলেন তাহাদের পশ্চাতে । বিচারক কিন্তু তাকে দেখতে পায়নি। তার 
আর ভগবানের মধ্যে তখন সম্ৰাট দীড়িয়েছিলেন। সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, 
তার দৃষ্টি অনধ হয়ে গেছিল। নইলে সে তার ওই বিচারাসনে ভয়ে বিস্ময়ে থর 
থর করে কেঁপে উঠত, তার বিচারাসন সমেত সে পুড়ে ছাইহয়ে যেত।” 

নজরুলকে জেলে পুরেই রাজরোষ মিটল না। ১৭ জানুয়ারি ১৯২৩ 
নজরুলকে প্রথমে রাজবন্দীর মর্যাদা দিয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো 
হয়েছিল৷ কিন্ত কয়েকমাস যেতে না যেতেই তাকে সাধারণ কয়েদির পৰ্যায়ে 
নামিয়ে হুগলি জেলে নিয়ে আসা হয়। এই অমর্যাদাকর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে 
রাজবন্দীর মর্যাদা দাবি করে হুগলি জেলে নজরুল ৩৯দিন অনশন করেন। শেষ 
পর্যন্ত তার দাবি মেনে নিয়ে তাকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। মেয়াদ 
শেষে এখান থেকেই কবি মুক্তি পান। 

জেল থেকে বের হবার পরও কবিকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেওয়া হয়নি। 
কয়েকমাসের মধ্যেই রাজরোষ নেমে এল । পরপর দু'টি কবিতার বই নিষিদ্ধ 
হল, “বিষের বাঁশি আর ‘ভাঙার গান” । “বিষের বাঁশি’ সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন তৎকালীন বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান বাবু অক্ষয়কুমার 
দত্তগণুপ্ত। 

To 

The Director of Public Instruction, Bengal 

Writers Building, Calcutta 

Sir, 

IT have the honour to enclose herewith a copy or a book 
entitled the 'Visher Vanshi' (The flute of venom) by one Kazi Nazrul 
Islam which was received in Bengal Library on the 2151 August 
1924. The extracts translated (which also are enclosed herewith) 
wile show that publiation is of a most objectionalble nature, the 
writer revelling in revolutionary sentiments and inciting young 
men 10 rebellion and to law-breaking. The ideas, though often 
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extremely vaguc, have clearly a dangerous intent, as the profesing 
of such words as blood, tyranny, death. fire, hell, demon and thun- 
der will show. I may add that the writer was once convicted of 
seditions. and is since being lionised by a section of people. I 
recommend that the attention of the Special Branch of Criminal 
Investigation Departmcnt may be drawn to this publication. The 
copy submitted herewith may kindly be returned to the office when 
done with . 
I have etc. 
A. K. Duttagupta 
24. 9. 24 


১৮.১০.২৪ তারিখে। টেগার্ট সাহেবও চিফ সেক্ৰেটারিকে লিখলেন, 
Sir. 

I have the honour to forward herewith a copy of a letter no 
559/17/24 dated the 24th Sept 1924 from the Bengal Librarian to 
the D. P. ], Bengal together with a copy or the enclosure of the 
subject of a book entitled 'Bisher Vanshi"’ by Kazi Nazrul Islam. 

The writer was convicted last year under Sec 124A and 1534৯ 
LP.C and sentenced to one year's R. I in the Dhumketu Sedition 
case. The contents of the book, as would appear from the extracts 
of translation, are dangerously objectionable‘ and I recommend the 
immediate proscription of the same. 

The Bengal Librarian's copy of the book in original, is also sent 
herewith for reference and may be returned to him when done with. 


এই চিঠি পাবার চারদিন পরেই তৎকালীন চিফ সেক্রেটারি এ. এন. মবারলি 


বইটি বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করেন। 
Notification 

No. 10720P The 22nd Oct 1924 

In exercise of the power Wnferred by sec 99A of ihe Code 
of Criminal procedure 1898, as amended by the Third schedule of 
the Press law Repeal and Anended Act, 1922 (Act XIV, 1922), the 
Governor of Council hereby declares to he forfeited to his Majesty 
all copics, wherever found. of a book in Bengali entitled 'Visher 
Vanshi' printed at the Bani Press, 332A, Madan Mitra Lane, Calcutta 
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and published by the author Kazi Nazrul Islam. Hooghly. and 21] 

other documnts containing the matter of the said book contains 

words which bring an attempt to bring hatred or contempt, and 

excite or attempt to excite disaffection towards the Government 

extablished by law in British India, the publication of which is 
punishable under scction 124A of Indian Penal Code. 

A. N. Moberly 

Chief Secretary, 

Bengal Govermcnt 

(Officiating) 


‘বিষের বাশি” নিষিদ্ধ করেও রাজরোষ নিবৃত্ত হল না। পরদিনই পুলিশ 
তল্লাশি চালায় (১) আর্য পাবলিশিং হাউস ১৫/১৬ কলেজ স্টীট (২) ইন্ডিয়ান 
বুক ক্লাব, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (৩) কল্লোল পাবলিশিং ২৭ কৰ্ণওয়ালিস স্ট্রীট 
(৪) ডি এম লাইব্রেরি ৬১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট (৫) বরেন্দ্র লাইব্রেরি ২৩৪ 
কৰ্ণওয়ালিস স্ট্রীট (৬) সরস্বতী লাইব্রেরি ৯ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট (৭) বরেন্দ্র 
এজেন্সি ১২/১ কলেজ স্ট্রীট ও (৮) বাণী প্রেস ৩৩এ. মদন মিত্ৰ লেন এবং 
মোট ৪৪ কপি বই আটক করে। হুগলিতে কবির বাড়িতেও তল্লাশি করে। 

এর কিছুদিন পরেই ১১ নভেম্বর ১৯২৪ অনুরূপভাবেই বাজেয়াপ্ত ঘোষণা 
করা হয় “ভাঙার গান”। ১৯৪৫ সালে “বিষের বাঁশি’ কাব্যগ্রন্থের ওপর থেকে 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হলেও স্বাধীনতার আগে ‘ভাঙার গান" গ্রন্থটির 
ওপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়নি ৷ “ভাঙার গান’ নিষিদ্ধ হবার 
পর কয়েক বছর বাদে স্বরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিষিদ্ধ হয় ‘প্রলয় 
শিখা” (নং ১৪০৮৭ পি তাং ১৭. ৯. ১৯৩০)। এই গ্রন্থটির ক্ষেত্রে সরকার শুধু 
গ্রন্থের ওপরই রাজরোষ সীমাবদ্ধ রাখেনি ৷ কবির বিরুদ্ধেও মামলা রুজু করা 
হয়। এসম্পর্কে ১৯৩০ সালের ১২ ডিসেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকা বেশ বড়ো 
হেডিং-এ লিখেছে__ 

রাজদ্রোহের দায়ে 

কাজী নজরুল 
উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব 

রায়দান স্থগিত 

এর নীচে খরবটা ছিল এইরকম ঃ “বর্মণ পাবলিশিং কোম্পানী হইতে 
‘প্ৰলয় শিখা” নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করা সম্পর্কে কবি কাজী নজরুল 
ইসলাম রাজদোহ প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত বৃহস্পতিবার 
চিফ প্ৰেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই মামলা সম্পর্কে উভয় পক্ষের 
সওয়াল জবাব শেষ হইয়া গিয়াছে। 

পাবলিক প্রসিকিউটর তাহার সওয়াল জবাব প্রসঙ্গে বলেন যে, পুস্তকখানা 
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গ্ৰহ্কারের অজ্ঞাতে প্রকাশ করা হয় নাই। সাক্ষ্য প্ৰমাণ হইতে ইহাই প্রমাণিত 
হয় যে তিনি বর্মণ পাবলিশিং প্রেসে প্রকাশের জন্য লেখাগুলি দিয়াছিলেন এবং 
উক্ত পাবলিশিং কোম্পানী হইতে আংশিক টাকা পাইয়াছিলেন ও উক্ত পুস্তকের 
একশত কপি তাহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল । পাবলিক প্রসিকিউটর আরও 
বলেন যে উক্ত পুস্তকে এমন কয়েকটি কবিতা আছে যাহা ভারতীয় দন্ডবিধির 
১২৪ এ ধারার আওতায় পড়িতে পারে । “নব ভারতের হলদিঘাট’” শীৰ্ষক কবিতাটি 
অসংলগ্ন ঘটনার বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা ব্রিটিশ ভারতে আইনত শাসনতস্ত্রের 

আসামি পক্ষের আডভোকেট শ্রীযুক্ত কে সি গুপ্ত তাহার সওয়াল জবাবে 
বলেন যে, কাজী যদিও কবিতাগুলির রচয়িতা, তথাপি তিনি এগুলি প্রকাশের 
নিমিত্ত দায়ি নহেন, যেহেতু তিনি কাহাকেও এগুলি প্রকাশ করিবার ক্ষমতা 
অর্পণ করেন নাই। 

শ্ৰীযুত গুপ্ত ইহাও বলেন যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত 
প্রকাশ করেন ৷ উপসংহারে শ্ৰীযুত গুপ্ত বলেন যে, কাজী কবি, তিনি রাজদ্রোহ 
প্রচারক নহেন এবং রাজনীতির সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। 

ম্যাজিস্ট্রেট ১৫ ডিসেম্বর পর্যস্ত রায়দান স্থগিত রাখিয়াছেন |” 

চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩০ রায় দান করেন এবং 
কবিকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন। কবি হাইকোর্টে আপীল করেন ৷ বিচারপতি 
জামিন মঞ্জুর করেন। ইতিমধ্যে ৪ মার্চ ১৯৩১ গান্ধি আরউইন চুক্তি সম্পাদিত 
হয়। এই চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, যে-সকল দেশসেবক কারারুদ্ধ আছেন ও 
সকলকে মুক্তি দিতে হবে। এই চুক্তির ফলে নজরুলের উল্লিখিত কারাদণ্ড 
থেকে অব্যহতি ঘটে । কিন্তু তার গ্ৰন্থ রাজরোষ থেকে মুক্তি পেল না। 

‘প্ৰলয় শিখা’ সম্পর্কে পাবলিক প্রসিকিউটর রায়বাহাদুর তারকনাথ সাধু ৬. 
৯. ১৯৩০ তারিখে তার ৪৮০ নং পত্রে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের 
ডেপুটি কমিশনারকে আগ বাড়িয়েই জানিয়েছিলেন, "] have carefully 
gone through the book ‘Pralay Sikha' by Nazrul Islam, which has 
recently come out of the Press. There are several Passages in it 


which come under the mischief of Section 153A and 124A of the 
Indian Penal Code. In the present case, I would advise the imme- 
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diate proscription of the book under Section 99A of the Criminal 
Procedure Code. The best interest of the Crown be served by the 
immediate proscription of the book." 

এই চিঠি পেয়ে পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগাৰ্ট ১৫. ৯. ১৯৩০ 

Sir, 

I have the honour to forward herewith a Bengali book entitled 
‘Pralay Sikha' by Kazi Nazrul Islam Printed at the Mahamaya Press 
193 Cornwallis Street, Calcutta by the author himself together with 
its review. The Public Prosecutor, Calcutta who was consulted in the 
matter is of the opinon that it should be immediately proscribled 
under section 99A of the Criminal Procedure Code and sanction in 
the name of the Inspector G. 5. Roy 1১৩ accorded under section 196 
Cr. P. C to prosecute said Kazi Nazrul Islam, the author. printer & 
publisher of the book under Section 124A and IS3A L.P.C. 

The book may be returned with an anthenticated translation of 
the Bengali poems to the Government. 

I have the honour to be, 


Sir, 
Your most obedient servant 
C. Tegart 
ত Commissioner of Police. 


ম্যাজিস্ট্রেট টি. রক্সবুর্গ | "I, therefore, find the accused Kazi Nazrul Islam 
guilty under Section 124A of the Indian Penal Code, and sentence 
him of six months rigourous imprisonsment." 
Sd/-T. Roxburgh 
16. 12. 30 
বৰ্মণ, কৃষেন্দুনারায়ণ ভৌমিক, মতিলাল দত্ত এবং দেবজ্যোতি বর্মণ ৷ ব্ৰজবিহারী 
বৰ্মণ ছিলেন প্রেসের মালিক। কৃষ্ষেন্দুনারায়ণ ভৌমিক ছিলেন ‘বৈতালিক’ 
এবং ধূমকেতু-মামলায় নজরুল জেলে যাবার পর তিনিই ‘ধূমকেতু’ সম্পাদনা 
বর্মণ ছিলেন প্রেস-মালিক ও কবির সঙ্গে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি । 
‘প্ৰলয় শিখা’ নিষিদ্ধ হবার এক মাস পরই রাজরোষ নেমে এল ‘চন্দ্ৰবিন্দু’ 
গ্রন্থের ওপর। এটি মূলত গানের বই। মোট ৬০টি গানের মধ্যে প্রথমভাবে 
৪৩টি ছিল দেবদেবীর বন্দনা, প্রেমের গান, বাউল গীতি ও ইসলামী গান। 
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শেষের দিকে কয়েকটি ‘কমিক গান’ ছিল, যার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ ও 
রাজনীতির প্রতি বিদ্ৰুপ করা হয়েছিল। বিশেষত কংগ্রেস নেতৃত্বের আপসের 
মনোভাব, পূর্ণ স্বাধীনতার বদলে স্বরাজ, ডোমিনিয়ম স্ট্যাটাস প্রভৃতি দাবি- 
উত্থাপন, রাউন্ড-টেবিল কনফারেন্সের ব্যর্থতা ইত্যাকার বিষয়ের প্রতি 
অঙ্গুলিনিৰ্দেশ করে শ্লেষের কশাঘাত হেনেছিলেন ৷ তবে দু-একটি জায়গায় 
ইংরেজের সম্পর্কে সরাসরি “হিন্দুস্থান সাহেব মেমের/ রাজার আংরেজ 
নেমে আসে । (গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং ১৭৬২৫ পি তাং ১৪.১০.১৯৩১)। তবে 
মামলা করেনি । অবশ্য ইংরেজ আমলেই ৩০. ১১. ৪৫ তারিখে ‘চন্দ্রবিন্দু 
গ্রন্থের ওপর থেকে বাজেয়াপ্ত আদেশ তুলে দেওয়া হয়। যদিও কবির তখন 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, নজরুলের মাত্র পাঁচটি গ্ৰন্থ যুগবাণী, বিষের বাশি, 
ভাঙার গান, প্ৰলয় শিখা ও চন্দ্রবিন্দু) নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে 
তার আরও অনেকগুলি গ্রন্থের ওপর রাজরোষ পড়েছিল । সেগুলি হল, অগ্নিবীণা, 
সঞ্চিতা, ফণিমনসা, সর্বহারা ও রুদ্রমঙ্গল। ‘অগ্নিবীণা’ গ্ৰন্থটিকে নিষিদ্ধ করার 
প্রবল ইচ্ছা থাকলেও তাকে কোনোভাবেই আইনের কব্জায় আনা যায়নি ৷ তবে 
পুলিশ অনেক জায়গায় বিপ্রবীদের খোজে তাদের বাড়ি সার্চ করার সময় অন্যান্য 
গ্রন্থের সঙ্গে ‘অগ্নিবীণা’কেও আপত্তি র পুস্তক হিসেবে চিহ্নিত করে তুলে নিয়ে 

‘ফণিমনসা’ গ্রন্থের যা বিষয়বস্তু, তাতে স্বচ্ছন্দে তা রাজরোষের কবলে 
পড়তে পারত । পাবলিক প্রসিকিউটর ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার 
‘ফণিমনসা’ বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করেছিলেন ৷ কিন্তু লিগাল রিমেমব্রান্সার 
সৌভাগ্যক্ৰমে “এই গ্রন্থে বাজেয়াপ্ত করার মতো কিছু নেই” বলে অভিমত 
প্রকাশ করেন। স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দপ্তর থেকে ৩০. ৮. ১৯২৭ তারিখে 
স্পেশাল ব্ৰাঞ্চৈর ডেপুটি কমিশনার সি ই এম ফেয়ারব্রাদারকে জানানো হয়, 
"With reference to your letter no 7/37406 dt 12. ৪. 1927 recommend- 
ing prosecution of the Bengali book entitled 'Fani Mansa’ by 
Nazrul Islam, I am directed to say that Government is advised that 
the book does not attract the operation of Section 124A, LPC or 
Section 99A, Cr. P.C., and for this Govt. is not prepared to take steps 
to have it proscribed. or to institute a prosecution. 

‘সর্বহারা’ গ্রন্থের কবিতাঙলিও জনমানসে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। ‘সাদা 
রবে সবাকার টুটি টিপে/এনহে তৰ বিধান’(ফরিয়াদ) অথবা ‘আঁশ-বঢ়িতে মাছ 
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কাটি ভাই/কাটব অসুর এলে’ (ধীবরদের গান) ইত্যাকার পংক্তির উল্লেখ করে 
গোয়েন্দা-রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ‘Almost all the poems breathe a spirit 
০117০৮০1”। পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধু ২২. ১২. ২৬ তারিখে এক 
পত্রে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্ৰাঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, “] have 
gone through the book in Bengali entitled ‘সর্বহারা’ by Nazrul Islam 
and published by Sri Braja Behari Burman Roy of Burman Publish- 
ing House at 193 Cornwallis Strect, Calcutta and I am of opinion 
that the book does come within the purview of section 124A as well 
as 01 Section 153A of the Indian Penal Code. 


I would draw special attention of the Poems ‘কৃযানের গান at 
[ Ss 10 & 11. “ধীবরের গান” 4170945০516 10 19 nd “রাজাপ্রজা' & 
বিনাশ at pages 50 to 58." 
জানালেন ১৪.১.১৯২৭ তারিখের এক পত্রে, "] am informed that 1200 
copies of the book were printed and made over to the publisher on 
2500} October last. It is said that between 300 to 400 books have 


been sold upto-date." কিন্তু স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দপ্তরের পদস্থ আমলারা 
বইটি বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে মত দেয়নি । 

নজরুলের আরেকটি গদ্য-নিবন্ধের পুস্তিকা ‘রুদ্রমঙ্গল’ রাজরোষে পড়েছিল । 
কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ফেয়ারওয়েদার ১৭.৮.২৭ তারিখে পুস্তিকাটি 
বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করে পাঠালেও স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দপ্তরের নোটে 
বলা হয়, “‘পুস্তিকাটি মাত্র ১০০ কপি ছাপা হয়েছে। সরকার এ সম্পর্কে কী 
ব্যবস্থা নেন দেখেই সম্ভবত আরও কপি ছাপানো হতে পারে । তারা তাই 
লেখেন, ‘‘We should ask 10.0., 5. B. to warn the author not to publish 
any more copies, if he ignores to warning, we can Proscribe.” ফাইলে 
সৰ্বশেষ মত্তব্য, "No 70757801107,” (File No. 1 3/SpI-3) 

ইতিপূর্বে নজরুলের প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের থেকে বাছাই করে কিছুসংখ্যক 
কবিতা নিয়ে বের হয়, ‘সঞ্চিতা'। এই কাব্য সংকলনটিও রাজরোষে পড়ে এবং 
তা নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়। স্বরাষ্ট্র রাজনৈতিক) বিভাগে ফাইল খোলা 
হয়। (নং 55-34, proceedings 443-44 সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের, 
তখন তার সঙ্গে নজরুল সংক্ৰান্ত কিছুসংখ্যক ফাইলও ঢাকায় নিয়ে যেতে দেন। 


‘এটি তারই অস্তর্গত |) তাতে বলা হয়েছিল, ‘AS regards Ihc book ‘Sanchita', 


it may be noted that the book was subsequently examined 09 Govt. 
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In connection with a proposal for its prosecution. It will he seen 
from I3th Nov '35 Nos. 443-44 that the Advocate General. Bengal 
who was consulted in the matter, was doubtful if the poems con- 
tained in it were actionable. The question of its proscription was 
accordingly dropped. In view of this, it may perhaps be assumed 
that it does not come within the purview of sec 36 of B.S.T.O. Act 
1932. Sd/-M.S.G. 15.9.36" 

ওই নথিতেই ২০. ৯. ৩৫ তারিখে প্রেস অফিসার বলেছিলেন, “The 
book 15 a collection of poems taken from different books of the 
aothor. There 1s no central idea running through the pieces and 
although taken collectively it may be said that they preach ithe 
ideals of revolutution and commanism. I however feel doubtful 
whether any prosecution will stand in respect of (1) Bidrohi (2) 
Kandari Hooshiyar (3) Krishaner Gan (4) Dhibarer Gan (5) Sabyashchi 
and (6) Indrapatan. The non-appropriate course will perhaps be to 
take action against these poums which are found to be objection- 
able. This will place under ban these poems wherever found. Sec- 
ondly it will give the SUL an opportunity to republish this book 
leaving out these pieces.” 


এই হল কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি গ্রন্থের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির 
এবং লেখকের কারাদন্ডের কাহিনি । আগেই বলা হয়েছে, ১৯৩১ সালে গান্ধি 
আরউইন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নজরুলকে ‘প্ৰলয় শিখা’ গ্ৰন্থ রচনার অপরাধে 
কারাদণ্ড দেওয়া হলেও তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি ৷ তৎসন্তেও পরবর্তীকালে 
তার কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ামাত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করা 
হয়েছে। তফাৎ শুধু এইটুকুই যে তখন আর কবিকে কারাদন্ড দেবার জন্য 
মামলা রুজু করা হয়নি। ১৯৩৮ সালে শরৎচন্দ্রের পথের দাবি’ উপন্যাসের 
ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল, কিন্তু নজরুলের কোনো গ্রন্থের রাহুমুক্তি 
ঘটল না। তখন ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অধিবেশনে লেজিল্লেটিভ 
কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে হুমায়ুন কবীর এই বিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন 
করেন। সেটি হল নিল্নরূপ 2 

Official Report of Bengal Legislative Council 1000 March 1939 


Mr. Humayun Kabir : Question No. 99 dt 20. 2. 39 
Question Answer 
Will the Hon'ble Minister-in-charge a) Yes. The books were 
of the Home Department be pleased considered Seditious. 


{৫১ state a) 11 71 is a Tact that the 
hooks ‘Bisher Banshee’, ‘Bhangar 
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Gan', ‘Pralay Sikha', 'Chandrabindu' 
and ‘Jugabani' of Kazi Nazrul Islam 
have been proscribed by the 
Government? If so, what are the 
reasons for such proscription? 


b) When were the books mentioned b) Statement 15 1210 on the 
above proscribed? table. 


০) Do Government propose to c) No. Because of the 


remove the ban on them in view of declared intention of 
the changed circumstances in the powerful political interest 
country? If not, why not’? to organise the masses for 

rebellion and social 


revolution and to abandon 
political & social progress 
by constitutional methods. 


Statement referred in reply to clause (b) 


Name of books Year of No. & Date of 
Proscription Notitication 
1. Bisher Banshee 1924 10720P 22.10.24 
2. Bhangar Gan 1924 1 165715 11.11.24 
3. pralay Sikha 1930 14087P 7.9.30 
4. Chandrabindu * 193] 17625P 14.10.31 
5. Jugabani 1922 1০০০1 23.11.22 


H. M. approved 
Sd/- R. H. Hutchings 
হই 27.2.39 
ৰু আর কোনো সাহিত্যিকের ওপর এত রাজরোধ বর্ষিত হয়নি বলেই মনে 


হয়। সুতরাং এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা 
আমাদের জাতীয় কর্তব্য । 


সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্যসূত্র 3 
১। নজরুল জীবনী ঃ ড. অরুণকুমার বসু 
২। নিষিদ্ধ নজরুল ঃ ড. শিশির কর 
. ৩। অগ্রিবীণায় ঝঙ্কার 2 ড. শিশির কর 
৪ ৷ ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই ঃ ড. শিশির কর 
৫। কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা ই মুজফৃফর আহমদ 


ত 7 
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প্রবন্ধ 


সাম্প্রদায়িকতাবাদ, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধ £ ধ্বংসের মুখোমুখি 
আমরা ঃ সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধই তাই একমাত্র পথ 





অমিতাভ চন্দ্ৰ 


প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য 
ংসের মুখোমুখি আমরা 
কাঠফাটা রোদ স্টাকে চামড়া”। 


‘নক্ষত্ৰ’ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার জন্য প্রবন্ধটি লিখতে বসে প্রথমেই মনে 
এল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলম থেকে বেরোনো অসামান্য এই লাইন কটি। 
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত-পথ বিগত তিরিশ বছরে অনেক পাণ্টে গেছে, তার 
চিন্তাভাবনার শরিক অনেক দিনই আর নই। কিন্তু চেতনায় আঘাত হানা এই 
শব্দগুলিকে ভোলা কখনওই সম্ভব নয়। চাবুকের মত এই লাইনগুলির আবেদন 

কথাগুলি লিখলাম এই কারণে যে, আমার এই নিবন্ধটির বিষয়বস্তু 
সাম্প্রদায়িকতাবাদ, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধ, যা আমাদের ধ্বংসের মুখোমুখি 
দাড় করিয়ে দিয়েছে, ঠেলে দিয়েছে এক অতলাস্ত গভীর খাদের কিনারায়। 
ভয়াবহ, বিপর্যয় গ্রাস করতে চলেছে আমাদের সবাইকে । মানবতার, মানব 
সভ্যতার শক্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদ, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধ-এর করাল নখ-দীত, 
বিষাক্ত নিঃশ্বাস আজ ভীষণ প্রাণাস্তকর বাস্তব। 

ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের আস্ফালন ক্ৰমশঃই বেড়ে 
চলেছে। একদিকে বর্বর পশুশক্তি প্রয়োগ করে এই হিন্দুত্ববাদ দমন করতে 
চাইছে সমস্ত ভিন্ন মত, গায়ের জোরে চালাতে চাইছে নিজস্ব মত ও 
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চে 





দেখানো বা পশুশক্তি প্রয়োগই পুরোপুরি হিন্দু রাজ কায়েম করার জন্য যথেষ্ট 
নয়। তাই অপরদিকে হিন্দুত্ববাদ চালিয়ে যাচ্ছে মানুষের মননের ওপর আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, মানুষের চেতনার দখল নেওয়ার নানারকম প্ৰচেষ্টা পাকাপাকি 
ভাবে হিন্দু রাজ কায়েম করার জন্য যে পশুশক্তি প্রয়োগের সঙ্গেই মেশানো 
দরকার মানুষের মগজ ও চেতনাকে দখলদারির প্রয়াস, সেটা হিন্দুত্ব ব্রিগেড 
তার বিরোধীদের থেকেও অনেক ভাল জানে। 

অপরদিকে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের আস্ফালনও নেহাত 
কম নয়। এই প্রসঙ্গে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের উল্লেখই প্রথমে 
করা দরকার ৷ এই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ-ও মৌলবাদ উগ্রতায় হিন্দুত্ববাদেরই 
সমতুল্য, ফতোয়া জারির ক্ষেত্রে তা একই রকম নির্মম। এই. মুসলিম 
সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদেরই উগ্রতম, নির্মমতম ও কদর্যতম রূপ হল 
তালিবান । সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের জগতে উগ্রতায় ও নিষ্ঠুরতায় তাই 
তালিবানি রূপই সম্ভবত শেষ কথা, একে ছাড়িয়ে বা ছাপিয়ে যাওয়া বোধ হয় 
সম্ভব নয়। ভারতেও ইসলামি সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদ যেখানে যেখানে 
তার প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, সেখানে সে তিল মাত্র ভিন্ন পথে হাটার 
চেষ্টা দেখলেই সেই ভিন্ন পথে যাত্রীর ওপর নামিয়ে আনে তীব্রতম আক্রমণ ৷ 
যে ফতোয়ার পর ফতোয়া এই ইসলামি সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদ জারি 
সঙ্গেই সে এই শৈথিল্যের মোকাবিলা করে, পদদলিত করে সমস্ত রকম ভিন্ন 
চিস্তা। তাই হিন্দুত্ববাদের বিপদ সম্পর্কে যেমন প্রতিনিয়তই সচেতন থাকা ও 
মৌলবাদের বিপদ সম্পর্কেও চোখ বুজে থাকা নিরৰ্থক। মনে রাখা দরকার, 
যে-কোনও রকমের ও রং-এর সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদ, তা সে হিন্দু, 
মুসলিম, খ্ৰীষ্টান, শিখ যাই হোক না কেন, একই রকম বিপজ্জনক । চরিত্রগত 
ভাবে সব সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদই ফ্যাসিবাদী, সর্বতো ভাবে স্বীয় মত 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভিন্ন মত পুরোপুরি দমনই তার প্রধান উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি । তাই 
যে-কোনও রকমের সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের রূপ ধরে আসা ফ্যাসিবাদ 
সহ সব ধরনের ফ্যাসিবাদের সর্বাত্মক বিরোধিতাই আবশ্যক, এখানে কোনও 

সুতরাং ভারতে সংখ্যাগুরু হিন্দুর সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের আপসহীন 
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করতে হবে সংখ্যালঘুর সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদেরও, তা সে চরিত্রগত 
ভাবে মুসলিম, খ্ৰীষ্টান, শিখ, যাই হোক্‌ ৷ মনে রাখতে হবে, আমরা 
মৌলবাদকে মানবতার শত্ৰু, মানব সভ্যতার শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করি ও 
বিরোধিতা করি, তা সে সংখ্যাগরিষ্ঠেরই হোক, আর সংখ্যালঘিষ্ঠেরই হোক্‌। 

সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় রাজনীতির দুৰ্বৃত্তায়নের নিকৃষ্টতম ও কুৎ্সিততম 
যে রূপটি দেখা যাচ্ছে, সেটি হল ভারতীয় ৰু র সাম্প্রদায়িক দুর্বত্তায়ন। 
রাজনীতির এই সাম্প্রদায়িক দুৰ্বৃত্তায়নের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সক্ৰিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে হিন্দু সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিসমূহ। এই শক্তিসমূহের ঘোষিত 
রাষ্ট্রে পরিণত করার পথে । আর তার জন্য যে-কোনও পথ অবলম্বন করতে 
এই শক্তিসমূহ প্ৰস্তুত ৷ রাজনীতির সাম্প্রদায়িক দুর্বত্তায়নের কাজে শুধুমাত্র যে 
হিন্দু সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠনগুলিরই ভূমিকা আছে, এমন নয়, মুসলিম 
সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠনসমূহও এই কাজে সমান সক্রিয়। কিন্তু 
ভারতের মত দেশে যেখানে হিন্দুই হল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়, সেখানে নিছক 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণেই হিন্দু সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠনসমুূহের 
ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা অনেক বেশি । অবশ্য তার সঙ্গেই এই কথাটি উল্লেখ করা 
দরকার, যেখানে যেখানে এই মুসলিম সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠনসমূহের 
প্রভাব আছে, সেই সব জায়গায় তারা একই রকম বিপজ্জনক ভূমিকা পালন 
করে থাকে, এবং প্রভাবের পরিধি বিস্তৃত করতে পারলে তারা হিন্দু সাম্প্রদায়িক 
ও মৌলবাদী সংগঠনসমুহের মত সারা ভারতের ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক হয়ে 
উঠবে। 

সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতাবাদ সংখ্যালঘিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতাবাদের থেকে 
বেশি বিপজ্জনক, এরকম কোনও অতিসরলীকৃত বহু ব্যবহৃত মস্তব্য করা 
বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য নয় । উভয় ধরনের সাম্প্রদায়িকতাবাদই প্রায় সমান 
বিপজ্জনক, তাদের মধ্যে বেশি ফারাক নেই। রাজনীতির সাম্প্রদায়িক দুৰ্বৃত্তায়নের 
ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদ এবং 
সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মুসলিম সাশ্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদ প্রায় 
একই রকম বিপজ্জনক ভূমিকা পালন করে থাকে বা পালন করতে সক্ষম। 
কিন্তু নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণেই সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতাবাদকে 
জাতীয়তাবাদের নামে চালানোর একটা প্রবণতা দেখা যায়, এক হয়ে যায় 
সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদের নামে সংখ্যাগুরুর 
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সাম্প্রদায়িকতাবাদকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এক ধরনের বৈধতা । ভারতের 
ক্ষেত্রে এই ভূমিকাটি৷পালন,কৰে থাকে হিন্দ লাসারিকতারা? কারণ এখানে 
হিন্দুই হল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় । আর তাই আমরা দেখতে পাই, ভারতে অনেক 
সময়ই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকেই জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় এতিহ্যের নামে 
চালিয়ে এক ধরনের বৈধতা দেওয়ার একটা প্রয়াস. চালানো হয়, এবং এই 
জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় এতিহ্যের আবরণের অস্তরাল থেকে হিন্দু 
সাম্প্রদায়িকতাবাদ দুর্বৃত্তিমূলক কাজকর্ম তুলনামূলক সহজেই করে যেতে পারে। 

গৈরিক ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি ক্ৰমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শুধুমাত্র ভোটের 
রাজনীতি দিয়ে কখনওই একে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। অথচ সব রাজনৈতিক 
দলশুলিই শুধু সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে, বামপন্থী দলগুলিও কোনওভাবেই 
তার ব্যতিক্রম নয়! পুর সমাজের বন্ধে রন্ধে প্রবেশ করেছে যে হিন্দুত্ববাদ, তাকে 
পুর সমাজে কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে, কিভাবে এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে 
চেতনার স্তরে, তা নিয়ে বামপন্থী দলগুলিরও নির্দিষ্ট কোনও ভাবনাচিস্তা আছে 
বলে মনে হয় না। অথচ গৈরিক ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার প্ৰয়াসী হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে 
লড়তে হবে চেতনার স্তরেই, লড়তে হবে পুর সমাজের প্রতিটি অংশে । ব্ৰাষ্ট 
ক্ষমতা থেকে হিন্দুত্ববাদকে হঠানোর প্রয়াস চলুক, কিন্তু সমাজদেহে পাণ্টা 
আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাকে প্রতিহত করার সংগ্রামটাও জরুরী ভিত্তিতেই 
চালাতে হবে। আর এইখানেই আছে আন্তোনিও গ্রামশির তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা । 

প্রখ্যাত ইতালিয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও কমিউনিস্ট নেতা আন্তোনিও গ্রামশি 
(Antonio Gramsci)জেলখানায় অবরুদ্ধ অবস্থায় যে তাত্ত্বিক লেখালিখির 
কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন, তাতেই তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা ও 
বিশ্লেষণ করেছিলেন 17159917,0177-এর ধারণাটিকে। ইতালির ফ্যাসিস্ত শাসনকর্তা 
বেনিতো মুসোলিনির কারাগারে বন্দী ছিলেন আন্তোনিও গ্রামশি। কিন্তু কারাবাসের 
যাবতীয় নিদারুণ যন্ত্রণা তার মস্তিষ্ককে স্তব্ধ করতে পারেনি । কারাজীবনের এই 
চরম যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেই তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তার তাত্ত্বিক লেখালিখির 
কাজ। কারাগারে অবরুদ্ধ অবস্থায় গ্রামশি যে অসাধারণ লেখাগুলি লিখেছিলেন, 
তার অধিকাংশই সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে Selections from 
the ‘Prison Notebooks’ of Antonio Gramsci নামে এই 
সংকলনের অন্তর্গত .তার State and Civil Society নামক প্রবন্ধে 
গ্রামশি বিস্তারিত করেছিলেন তার Hegem০n১y-এর ধারণাটিকে। আলোচ্য 
সংকলনটির অন্তর্ভুক্ত Notes ০7 Italian History নামক অপর একটি 
প্রবন্ধেও গ্রামশি তার Hegem০ny-এর ধারণাটিকে ব্যবহার করলেও 
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Hegemony-এর প্রয়োগের বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায় 
তার State and Civil Society নামক প্রবন্ধটিতেই। গ্রামশির ব্যবহার 
করা Hegemony-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা আধিপত্য কথাটিকে 
ব্যবহার করতে পারি। 

জার নিয়ন্ত্রণাধীন রাশিয়ার সঙ্গে তারর্নজের দেশ ইতালির ও ইতালির মত 
অন্যান্য দেশের পার্থক্য নিরূপণ করে গ্রামশি লিখেছিলেন, এই দ্বিতীয় ধরনে 
দেশগুলিতে রাষ্ট্রই সব নয়, আছে এক শক্তিশালী পুর সমাজ ( Civil 
S০ciety), কারণ এই দেশগুলিতে গণতাস্ত্ৰিক এতিহ্যের ফলে এই শক্তিশালী 
পুর সমাজ গড়ে উঠেছে। গ্রামশির মতে ইতালির মত পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক 
দেশগুলিতে শাসক শ্রেণী শুধুমাত্র বলপ্ৰয়োগ বা প্রভুত্বের (=০৷৮০০) মাধ্যমেই 
শাসন করে না, শাসন করে আধিপত্য (19991770917) বিস্তারের মাধ্যমেও । 
ফলে শুধুমাত্র শাসক শ্রেণীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামই যথেষ্ট নয়, ভাঙ্গা 
দরকার সমাজদেহে তার আধিপত্যকেও, ফলে প্রয়োজন হয় পাণ্স আধিপত্য 
দেশগুলিতে বিপ্লবের চরিত্র রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের চরিত্রের থেকে পৃথক 
হবে। এই দেশগুলিতে বিপ্লব হবে পাপ্টা আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে, চরিব্রগত 
ভাবে এ হবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, গ্রামশির ভাষায় যা হল “অবস্থায়ী যুদ্ধ’ 
(‘War of 79510101))। অপরদিকে বলশেভিক বিপ্লব তার চোখে ছিল 
‘চলিষ্ণুঃ সংগ্রাম’ (‘War ০1 1৮317091৬19”), যা রাশিয়ার মত দেশ, 
যেখানে রাষ্ট্রই সর্বগ্রাসী, পুর সম্মজের পৃথক কোনও অস্তিত্ব নেই, সেখানে 
প্রযোজ্য | 
বিশেষ ভাবেই প্রাসঙ্গিক। এর কারণ হল নানাবিধ বিকৃতি সত্ত্বেও ভারতে 
বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব আছে ও তার বিকাশ ঘটেছে, আর তার ফলেই 
ভারতে রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী নয়, আছে এক শক্তিশালী পুর সমাজ (Civi 
590918%)1 শাসক শ্রেণী এখানে শুধুমাত্র বলপ্ৰয়োগ বা পশুশক্তি বা প্ৰভুত 
€(6০1০৪)-এর মাধ্যমেই শাসন করে না, সমাজদেহে তার আধিপত্য 
(Hegemony) বিস্তারের মাধ্যমেও শাসন করে । ফলে ভারতে কমিউনিস্টদের 
লড়া দরকার শাসক শ্রেণীর প্ৰভুত্ব ও আধিপত্য উভয়ের বিরুদ্ধেই । এখানে 
তাদের চালানো দরকার “অবস্থারী যুদ্ধ’ (“War 01 Position’), এবং তার 
জন্যই সমাজদেহে কমিউনিস্টদের বিস্তার করা দরকার পাণ্টা আধিপত্য 
(11909177017৮)। পাশন্টা আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমেই কমিউনিস্টদের 
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কে 


ভাঙ্গা দরকার সমাজদেহে শাসক শ্রেণীর আধিপত্য ৷ সুতরাং তাদের দৃঢ় ভাবে 
বৈপ্লবিক “অবস্থায়ী যুদ্ধ” বা 'অবস্থায়ী সংগ্রাম” (‘War of Position’) 
চালিয়ে যাওয়া দরকার। একমাত্র এই পথেই ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
অগ্রগতি ও সাফল্য সম্ভব। 

আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা আজকাল আন্তোনিও গ্ৰামশিকে বিশেষ 
শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনেই বসান। গ্রামশির তত্ত্ব, তার Hegem০ony-এর 
ধারণা, নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক চলছেই, আাকাডেমিক গ্রামশি চর্চার ধারাটিও 
বেশ জোরদার কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা গ্রামশির তত্ত্বের 
গুরুত্ব কি সত্যিই বুঝেছেন? বাস্তব পরিস্থিতি দেখে এ কথা বলতে তো বিশেষ 
ভরসা হয় না। গ্রামশিকে শ্রদ্ধা-সম্মানের আসনে বসালেই গ্রামশির তত্ত্বের 
গুরুত্ব বোঝা সম্পূর্ণ হয় না বা তার প্রদর্শিত পথে চলা হয় না। আসলে 
আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের বড় অংশই নিজেদের প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই 
আবদ্ধ রেখেছেন ভোটের রাজনীতির ঘেরাটোপে । ফলে নির্বাচনে লড়া ও 
জেতার ব্যাপারটাই, প্রাধান্য পায়, আর সবই গৌণ হয়ে দীড়ায়। নির্বাচনী 
রাজনীতিতে সাফল্য পেতে গেলে নানারকম সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দিতে হয়, 
অনিবার্য ভাবেই চলে আসে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি ৷ যে খেলার যে নিয়ম, 
কমিউনিস্টরা সহ বামপন্থী শক্তিও তার বাইরে যেতে পারেন না। ফলে ভোটে 
জেতা সম্ভবপর হয়, নির্বাচনে আসে তাৎক্ষণিক সাফল্য, কিন্তু করা হয় না 
সমাজদেহে শাসকশ্রেণীর আধিপত্য ভেঙে পাষ্ট আধিপত্য বিস্তারের কাজটা! 
চেতনার স্তরে পেনিট্ৰেট করে পাণ্টা আধিপত্য বিস্তারের কাজটি অবহেলিত 
হতেই, থাকে, "বৈপ্লবিক “অবস্থারী যুদ্ধ’ বা “অবস্থায়ী সংগ্ৰাম’ (War ০ 
Position’) আর করা হয় না। 

এর সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে শাসক শ্রেণী। আমাদের দেশের বর্তমান 
শাসকদের রং আবার গেরিক। আমাদের দেশ দেখেছে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের 
ফ্যাসিবাদ। এখন আবার আমাদের দেশে রচিত হয়ে চলেছে নতুন এক ধরনের 
ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার পটভূমি, সে ফ্যাসিবাদের রং গেরুয়া। আমাদের দেশের 
গেরিক শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামশি পড়ে নি, কিন্তু গ্রামশি পড়েও কমিউনিস্টরা 
সঠিকভাবে যেটি বোঝেন নি, তাদের নিজস্ব ম্যাচিওরিটি দিয়ে গৈরিক শক্তি 
সেটি সার বুঝেছে। পুর সমাজের দখল নাও, পুর সমাজের সর্বস্তরে বিস্তার 
করো নিজস্ব আধিপত্য, অর্থাৎ গৈরিক করে তোলো সমগ্র পুর সমাজকে । পুর 
সমাজের এই গেরিকীকরণই প্ৰশস্ত করে দেবে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ, প্রতিষ্ঠিত 
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হবে গেরিক ফ্যাসিবাদ। 

আমাদের দেশের গৈরিক শক্তি, যার মধ্যে আছে সমগ্র সংঘ পরিবার ও 
তার দোসর ফ্যাসিস্ত সংগঠন শিব সেনা, খুব ভাল করেই জানে হিন্দু রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে পুর সমাজকে গৈরিকীকরণ করতে গেলে 
দুটো কাজ একসঙ্গেই করা দরকার । একদিকে বলপ্ৰয়োগ অর্থাৎ পশুশক্তি 
প্রয়োগ করে যেমন প্ৰভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার, অপরদিকে তেমনই দরকার 
আধিপত্য বিস্তার করা । আর এই আধিপত্য বিস্তার করার জন্যই প্রয়োজন হল 
মানুষের মনের দখল নেওয়া, তার চেতনার দখল নেওয়া । মননের ওপর 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে বাকি কাজগুলি সহজে হয়ে যায়। গৈরিক 
শক্তি সেই চেষ্টাই চালিয়ে চলেছে- মননের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা । 

কেন্দ্রে যে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক আ্যালায়েন্স (এন ডি এ) বা জাতীয় 
গণতান্ত্রিক মোর্চা নামে জোট সরকার ক্ষমতায় আসীন আছে, তার প্রধানতম 


শরিক দলটিই হল ভারতীয় জনতা পার্টি বা বি জে পি__ সংঘ পরিবারের 


অন্তৰ্ভুক্ত প্রধান রাজনৈতিক শক্তি । এই জোট সরকারের শরিক হিসাবে উপস্থিত 
আছে আমাদের দেশের “ফুয়েরার” বাল ঠাকরের ফ্যাসিস্ত সংগঠন শিব সেনা। 
কেন্দ্রের সরকারী ক্ষমতা অনেকাংশেই হাতে থাকায় পুর সমাজকে গৈরিকীকরণ 
করার পালে বাতাস ভাল ভাবেই লেগেছে। গেরিক শক্তি একদিকে নিয়েছে 
বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্ৰভুত্ব প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি। তারই অঙ্গ হিসাবে ভেঙ্গে 
গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাবরি মসজিদ, হুমকি দেওয়া হয় আরও মসজিদ ভেঙ্গে 
মন্দির বানানোর ৷ থেকে থেকেই হুঙ্কার ওঠে__“মন্দির ওহি বনায়েঙ্গে”। বারে 
বারেই আক্রমণ নেমে আসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপাসনা স্থলের ওপর। 
পুড়িয়ে দেওয়া হয় বাইবেল, পুড়িয়ে দেওয়া হয় গির্জা-চ্যাপেল। পোড়ানো হয় 


অস্ট্রেলিয়ান খ্ৰীষ্টান মিশনারি গ্ৰাহাম স্টুয়ার্ট স্টেইনস্‌ ও তার দুই নাবালক 
পুত্রকে । আক্রান্ত হন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আরও যাজকেরাও । বিভিন্ন জায়গায় 
জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আগুন, যে আগুনে মিশে থাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি 
তীব্র ঘৃণা ৷ তৃতীয় রাইখের নাৎসিদের মতোই আগুন এই হিন্দুত্ববাদী গেস্টাপোদের 
প্রিয় হাতিয়ার। আর সেই প্রিয় হাতিয়ারই বারে 'বারে ব্যবহৃত হয় প্ৰভুত্ব 
প্রতিষ্ঠার কাজে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। 

প্ৰভুত্ব প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবেই গায়ের জোরে বন্ধ করে দেওয়া হয় 
অপছন্দের চলচ্চিত্র-নাটক-সঙ্গীত, আক্ৰমণ নেমে আসে অপছন্দের সাহিত্য- 
শিল্পকলার ওপর ৷ ভারতের চিরস্তন বৈশিষ্ট্য সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতা বা সাংস্কৃতিক 
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বি 


+ 


বহুত্ববাদকে (Cultural Pluralism) পদদলিত করে চেষ্টা চালানো হয় 
এক সংস্কৃতির ছাচেই সারা দেশকে ঢালাই করার, আর সেই সংস্কৃতি হল হিন্দু 
সংস্কৃতি, আবার সেই হিন্দু সংস্কৃতি হল গৈরিক শক্তি অনুমোদিত হিন্দু সংস্কৃতি 
সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রেই জারি হয়ে চলে হিন্দুত্ববাদী ফতোয়া, চেষ্টা চলে সংঘ 
পরিবার ও শিব সেনা অনুমোদিত একটিই সংস্কৃতির খাপে সব কিছুকেই পুরে 
ফেলার । 

আর অপরদিকে গেরিক শক্তি চালিয়ে যাচ্ছে মননের ওপর আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। কাজটাকে সূক্ষ্ম ভাবে করার চেষ্টা করা হলেও তা অনেক 
সময়ই স্থূল রূপ নিয়ে নিচ্ছে। ইতিহাসকে বিকৃত করে তাকে রাঙ্গিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে গেরুয়া রং-এ। ভারত ইতিহাসকে অনৈতিহাসিক হিন্দু যুগ-মুসলিম যুগ 
ইত্যাদিতে বিভক্ত করে গেয়ে চলা হচ্ছে হিন্দু যুগের কল্পিত জয়গান, আর 
মুসলিম যুগ চিত্রিত ও চিহ্নিত হচ্ছে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ হিসাবে। মুসলিম 
শাসকেরা সর্বদাই চিহ্নিত হচ্ছেন অত্যাচারী এবং হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর 
আক্রমণকারী হিসাবে ৷ অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে বহিরাগত আর্যদের এই দেশেরই 
মূল অধিবাসী হিসাবে ঘোষণা করার। চেষ্টা চলছে সমগ্র শিক্ষাকেই গেরুয়াকরণ 
করার, স্কুল শিক্ষাকে গেরুয়াকরণ তারই এক অঙ্গ । এন সি ই আর টি-র দখল 
নিয়ে রচনা করা হচ্ছে গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত স্কুল পাঠ্য ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি, 
যেগুলি এই সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত হয়ে অনুমোদন লাভ করছে বিভিন্ন স্কুলে 
পাঠ্য পুস্তক হিসাবে । এই ভাবেই দখল নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে কিশোর 
মনের, মননের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজটা শুরু করা হচ্ছে একেবারে 
গোড়া থেকেই। 

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ নামক একটি অবিজ্ঞানকে চালানো হচ্ছে বিজ্ঞান নামে। 
বৈদিক জ্যোতিৰ্বিদ্যা গোছের গালভরা নাম দিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ নামক অবিজ্ঞানটিকে 
বিজ্ঞান পদবাচ্য করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে। গেরিক 
চেষ্টা চালানো হচ্ছে এই অবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞানটিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান নামক 

সংস্কৃত নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাষা । এই ভাষার এঁশ্বর্যরাজি নিয়ে 
কোনও সংশয় থাকার'কথা নয়। এচ্ছিক ভাষা হিসাবে সংস্কৃত বর্তমানে প্রচলিত 
আছে, এবং এ নিয়ে কোনও আপত্তি থাকতেই পারে না। কিন্তু গেরিক শক্তির 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে সংস্কৃতকে 
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আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠ্য ত্রমের অন্তর্ভূক্ত করার ৷ সংস্কৃত নিঃসন্দেহে একটি 
ধ্ৰুপদী ভাষা, কিন্ত পৃথিবীর কোনও আধুনিকমনস্ক দেশেই বর্তমানে কোনও 
ধ্ৰুপদী ভাষাকেই আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠ্যসূচির অন্তৰ্ভুক্ত করা হয় না। যাঁর 
ইচ্ছা হবে, তিনি স্বেচ্ছায় যে-কোনও ধ্রুপদী ভাষা শিখতে পারেন ও চর্চা করতে 
পারেন ৷ একইভাবে আগ্রহ থাকলে স্ব ইচ্ছায় যে-কেউই সংস্কৃত ভাষা শিখতে 
ও চর্চা করতে পারেন, পারেন অসামান্য সংস্কৃত সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করতে। 
কিন্তু গেরিক শক্তির ইচ্ছাটি ভিন্ন । সংস্কৃত ভাষার প্রতি কোনও আগ্রহ থেকে বা 
সংস্কৃতকে প্রকৃত মর্যাদাদান করার কোনও অভিপ্রায় থেকে গৈরিক শক্তি সংস্কৃতকে 
আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠক্ৰমের অন্তর্গত করার প্রয়াস গ্রহণ করেনি । এই 
প্রয়াসের পিছনে গৈরিক শক্তির একটি চতুর উদ্দেশ্য আছে। হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠার 
বাহন হিসাবেই গৈরিক ব্রিগেড সংস্কৃত ভাষাকে ব্যবহার করতে চায়, এবং সেই 
উদ্দেশ্যেই তারা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সংস্কৃতে কথোপকথন বা 
স্পোকেন সংস্কৃতকেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত ভাবে পাঠ্যব্রমের অন্তৰ্ভুক্ত 
করার কাজে নেমে পড়েছে। সংস্কৃত ভাষাকে এইরকম একটি হীন উদ্দেশ্যে 
ব্যবহার করার চেষ্টা চালানোর মাধ্যমে গৈরিক শক্তি প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষার 
প্রতি ক্ষমাহীন অপরাধই করেছে। 

শুধু জ্যোতিষশাস্ত্ৰ নামক অবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞানটিকেই বৈদিক জ্যোতিৰ্বিদ্যা 
নাম দিয়ে কলেজ্-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য করে তোলার চেষ্টা চালানো হচ্ছে না, 
একটি হাসজারুকে পাঠ্যক্রমের অন্তৰ্ভুক্ত করার খেলায় নেমেছে। এতেই শেষ 
নয়, পৌরোহিত্য বা বৈদিক আচার-আচরণকেও পাঠ্যসূচির অন্তৰ্ভুক্ত করার 
প্রয়াস গ্রহণ করেছে গেরিক শক্তির হাতের পুতুল কেন্দ্রীয় সরকার । কর্মকান্ড 
নাম দিয়ে বৈদিক আচার-আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পৌরোহিত্য 
পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত কেন্দ্রীয় 
সরকার । এই সব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমাদের দেশকে পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে, 
ঘড়ির কাটাকে পেছন দিকে ঘুরিয়ে, মধ্য যুগে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
যাবতীয় কৃতিত্বের দাবিদার নিঃসন্দেহে এই গৈরিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্ৰীয় 
সরকার। | 

সুতরাং প্রভুত্বের সঙ্গেই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্রমশক্তিশালী গেরিক 
ব্রিগেড চালিয়ে যাচ্ছে পুর সমাজকে পৈরিকীকরণের কাজ । গেরিক শক্তি গ্রাস 
সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থার বন্ধে রক্ধে। ইতিহাসকে বিকৃত করে গেরুয়া রং-এ 


136 শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ # XXX}/1523-153# ও'ল--সেল,, 2001. 


রাঙ্গিয়ে দেওয়ার প্রয়াস এবং সর্ব স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গেরুয়াকরণের প্রচেষ্টা 
এই গৈরিক কর্মসূচিরই এক প্রধান অঙ্গ । পুর সমাজকে গৈরিকীকরণ করা সম্ভব 
হলে তখনই সমাজদেহে সম্পূর্ণ মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, আর 
তখন গৈরিক পুর সমাজ থেকেই উঠে আসবে হিন্দু রাষ্ট্রের বৈধতা, গৈরিক 
বর্ণে রঞ্জিত পুর সমাজ থেকেই উঠবে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি। এই ভাবেই 
প্ৰশস্ত হবে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ, প্রতিষ্ঠিত হবে গৈরিক ফ্যাসিবাদ। 
এখনও সময় আছে, যদিও তা বেশ অল্পই। মননের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার 
রুখতে হবে চেতনাকে দখলদারির এই গৈরিক অপপ্রয়াস। গৈরিক ফ্যাসিবাদের 
শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ ও সান্প্রদায়িকতাবিরোধী মানুষকেই 
হাতে হাত মিলিয়ে, পায়ে পা মিলিয়ে, অংশগ্রহণ করতে হবে গৈরিক ফ্যাসিবাদ 
প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াসের প্রতিস্পধী ও প্রতিরোধী এই ব্যারিকেড সংগ্রামে । 
ব্যারিকেড গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই একইভাবে প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়ে 
তোলা দরকার মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদ সহ সব রকমের সংখ্যালঘু 
সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধেও । এর মধ্যে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ 
ও মৌলবাদের বিষয়টিকেই আলাদা করে আলোচনা করা দরকার। আগ্রাসী 
হিন্দুত্ববাদ রূপী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের মতই ইসলামি 
সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদ একই রকম ফ্যাসিবাদী ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী । যে 
সকল অঞ্চলে ইসলামি সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদ সক্রিয়, সেই সকল 
অঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টি ও ফতোয়া জারির মাধ্যমে তার উগ্র ফ্যাসিবাদী রূপটি সে 
সর্বদাই প্রকাশ করে থাকে । আর এ কথাটা মনে রাখা দরকার, মুসলিম 
সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের মূল শিকার হন মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ 
মানুষ, বিশেষতঃ মুসলিম নারীর । সুতরাং ইসলামি সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও 
মৌলবাদের বিপজ্জনক রূপটি সম্পর্কে অনেকটাই চোখ বুজে থাকা বা তার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়ে প্রতিরোধে না নামার অর্থই হল মুসলমান সম্প্রদায়ের 
সাধারণ মানুষের এবং বিশেষভাবেই মুসলিম নারীদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি 
অনেকাংশেই উদাসীন থাকা এবং তাদের ইসলামি সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও 
মৌলবাদের শিকার হওয়ার হাত থেকে রক্ষা না করা। কোনও সচেতন 
সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদ বিরোধীই এই কাজটি করতে পারেন না। তাই 
প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি অঞ্চলেই যেমন উগ্র ফ্যাসিবাদী হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে 
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ংগ্ৰাম চালাতে হবে, সেই রকমই প্রতিনিয়ত সংগ্ৰাম চালিয়ে যেতে হবে একই 
রকম উগ্র ফ্যাসিবাদী মুসলিম সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদ এবং অন্যান্য নানা 
রকমের সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধেও । 
এই প্রসঙ্গেই কাশ্মীরের বিষয়টিকে নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক্‌। আত্ম 
নিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে কাশ্মীরের জনসাধারণের সংশ্রামকে আমি সম্পূর্ণ 
ন্যায়সঙ্গত বলেই মনে করি। কাশ্মীরের ব্যাপারে শেষ কথা বলার অধিকারী 
ভারত রাষ্ট্রও নয়, পাকিস্তানও নয়, এই অধিকার একমাত্র কাশ্মীরের জনগণের, . 
সেখানকার সাধারণ মানুষের । ভারত রাষ্ট্র সন্ত্রাস চালিয়ে আত্ম নিয়ন্ত্রণের 
অধিকারের দাবিতে কাশ্মীরের জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে দমন করার 
কাজে সতত সক্ৰিয় একইভাবে সীমান্তের ওপারে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরেও 
পাকিস্তানের শাসকবর্গ চরম দমন-নিপীড়ন চালিয়ে সেখানকার মানুষের আত্ম 
নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে রক্তবন্যায় ডুবিয়ে 
দেয়। ভারতের অন্তৰ্ভূক্ত ও পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত কাশ্মীরের দুই অংশের সাধারণ 
মানুষই দীর্ঘদিন যাবৎ যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রশক্তির হাতেই 
নিগৃহীত ৷ ভারতের অন্তর্ভূক্ত কাশ্মীরে একদিকে যেমন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে 
আসছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, যার উদ্দেশ্যই হল যে-কোনও ভাবে কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত 
রাখা, অপরদিকে তেমনই আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে কাশ্মীরের 
জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করার প্রয়াসে সতত 
সক্রিয় পাকিস্তান এবং লাদেন-তালিবানদের সমর্থনপুষ্ট জঙ্গী ইসলামি মৌলবাদ, 
যা চরিত্রগত ভাবে সম্পূর্ণ সন্ত্রাসবাদী ও ফ্যাসিবাদী উভয়ই। ফলে একদিকে 
বিরামহীন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং অপরদিকে জঙ্গী সন্ত্রাসবাদী ইসলামি মৌলবাদের - 
লাগাতার তান্ডব ও আত্রমণ- উভয় সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ভারতের অন্তৰ্ভুক্ত 
কাশ্মীরের জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও বিধবস্ত, সাধারণ মানুষ অসহায়। 
অসাম্প্রদায়িক কাশ্মীর আজ হিন্দু ও মুসলমান মৌলবাদীদের রণক্ষেত্রে পরিণত । 
কাশ্মীরের সাধারণ নিরীহ মুসলিম, অপরদিকে তেমনই পাকিস্তান এবং লাদেন- 
কাশ্মীরে বসবাসকারী সাধারণ নিরীহ হিন্দু। অমরনাথ গামী সাধারণ হিন্দু 
তীর্থযাত্রীদের ওপর নেমে আসে জঙ্গী সন্ত্রাসবাদী ইসলামি মৌলবাদের আক্রমণ, 
প্রাণ হারান নিরীহ মানুষ, যীরা ভারতের রাষ্ট্রশত্তির কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গই নন। 
আর এই কারণেই উল্টো দিকে বৈধতা পেয়ে যায় জঙ্গী সন্ত্রাসবাদ দমনের 
নামে ভারতের রাষ্ট্রশক্তির সন্ত্রাস । যে-কোনও মৌলবাদেরই আক্রমণের অন্যতম 
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প্রধান লক্ষ্যবস্তু হল নারী । নারীদের ওপর আক্রমণের ক্ষেত্রে ইসলামি মৌলবাদের 
মহিলাদের বোরখা পরা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করে ফতোয়া জারি করে 
চলে। এই ফতোয়া মানার ক্ষেত্রে কোনও অবহেলা বা শৈথিল্য দেখলেই 
মহিলাদের ওপর চলে মৌলবাদী আক্রমণ, তাদের মুখ লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হয় 
আ্যাসিড, তাদের দিকে ছুটে আসে বন্দুকের শুলি। বোরখা-ফতোয়ার বিরুদ্ধে 
বাধ্য করা শুধু মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়, মুসলিম মহিলাদের মতে তা ভারতের 
সংবিধানের ওপর আঘাত। মুসলিম মহিলারাই আজ দাবি জানিয়েছেন, বোরখার 
মত একটি বিশেষ পোশাক পরতে মহিলাদের বাধ্য করার যে চেষ্টা ভারতের 
নানা অঞ্চলে শুরু হয়েছে, তা এখনই বন্ধ করতে হবে, ধর্মের নামে মহিলাদের 
ওপর কোনও রকম জোর খাটানো চলবে না। 

মৌলবাদের সন্ত্রাসবাদী তান্ডব ও আক্রমণের। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে 
সেখানকার জনসাধারণের ওপর পাকিস্তানের রাষ্ট্রশ্ক্তির সন্ত্রাসেরও প্রবল 
বিরোধিতা করতে হবে । আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষের 
ওপর যে কোনও সন্ত্রাসই মানবাধিকার লঙ্ঘন, তা রাষ্ট্রশক্তির সন্ত্রাসই হোক, 
বা কোনও গোষ্ঠীর সন্ত্রাসই হোক্‌, বা কোনও সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসই হোক্‌। 
বলপ্রয়োগ করে, গায়ের জোর দেখিয়ে, কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান হবে না। 
বলপ্রয়োগের দ্বারা তা অতীতে বা বর্তমানে সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে 
না। আলোচনাই কাশ্মীরের সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ । কিন্তু সেই আলোচনা 
শুধুমাত্র ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে হবে না, আলোচনার অংশীদার করতে 
হবে কাশ্মীরের জনগণকে, গ্রহণ করতে হবে তাদের অভিমত। প্রয়োজনে 
আয়োজন করতে হবে কাশ্মীরের উভয় অংশেই গণ ভোট বা প্লেবিসাইট ৷ মনে 
রাখতে হবে, কাশ্মীরের জনসাধারণই তাদের নিজস্ব ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। 
ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের দ্বারাই কাশ্মীরের জনসাধারণের এই ন্যায্য 
অধিকারের স্বীকৃতিই কাশ্মীরের সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ হতে পারে, 
অন্য কিছু নয়। আর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে 
কাশ্মীরের ব্যাপারে কোনও রকম মতামত প্রকাশ করতে দেওয়া চলবে না। 
রকম সমাধান তোৌ হবেই না, উন্টেতা আরও জটিল হয়ে উঠবে। কাশ্মীর প্রশ্নে 
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মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উপর ন্যুনতম নির্ভরশীলতাও এই উপমহাদেশের পক্ষে 
বিপজ্জনক, এ কথা সর্বদাই স্মরণে রাখতে হবে। 

নিবন্ধের শুরুতেই লিখেছিলাম, আমরা আজ ধ্বংসের মুখোমুখি । সমগ্র 
মানবজ্ঞাতিই আজ ধ্বংসের তান্ডবের সম্মুখীন । একদিকে এই ধ্বংসের তান্ডব 
চালিয়েছে সন্ত্রাসবাদ, আর অপরদিকে এই ধ্বংসের তান্ডবকে বহুগুণে বর্ধিত 
করে দিয়েছে সম্ত্রাসবাদেরই নিকৃষ্টতম ও কদর্যতম রূপ যুদ্ধ আসলে সন্ত্রাসবাদ 
ও যুদ্ধ একে অপরের পরিপূরক, যুদ্ধই হল বিশ্বের ব্যাপকতম সম্ত্রাসবাদ। 

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু 
হল, যে সন্ত্রাসবাদকে বিগত দুই দশকের অধিক সময় ধরে পরম স্নেহে লালন- 
পালন করে বর্ধিত করে তুলেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ । নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড 
সেন্টার এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগনের ওপর আত্মঘাতী বিমান হানা সংঘটিত 
হল বিগত ১১ সেপ্টেম্বর । ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেল ওয়াৰ্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দুটি 
আকাশচুম্বী টাওয়ার, পেন্টাগনের একাংশ ৷ আত্মঘাতী বিমান হামলার রূপ ধরে 
আসা এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে প্রাণ হারালেন বেশ কয়েক হাজার সাধারণ 
মানুষ ৷ এই সাধারণ অসামরিক ব্যক্তিবর্গ মার্কিন রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
না, বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্ৰাজ্যবাদী কুকীর্তির তারা অংশীদারও ছিলেন না। জীবিকার 
প্রয়োজনেই তারা আক্রান্ত স্থানগুলিতে কর্মরত ছিলেন। যে কয়েক হাজার 
সাধারণ অসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন সেই বিমান হানায়, তাদের মধ্যে 
অনেকেই আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা জন্মসূত্রে আমেরিকান ছিলেন 
না। বহু অভিবাসী ভারতীয় সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
বসবাস করতে আসা মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে এ সকল স্থানে কর্মরত ছিলেন। 
সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে প্রাণ হারালেন তারাই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির 
কোনও কর্তাব্যক্তি নন । সন্ত্রাসবাদ অন্ধ, আর এই দৃষ্টিশক্তিহীনতার কারণেই সে 
কখনওই তার লক্ষ্যবস্তু স্থির করতে পারে না। আর তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
সন্ত্রাসবাদী আক্ৰমণে প্রাণ যায় সাধারণ নিরীহ মানুষের, রাষ্ট্রশক্তির অধীশ্বরদের 
নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে। 
সুতরাং এই সন্ত্রাসবাদী বিমান হানায় যে কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ প্রাণ 
হারিয়েছেন, শুধু তাদের মৃতুতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করা, বা যে-সকল পরিবার 
সমবেদনা জ্ঞাপনই যথেষ্ট নয়, একই সঙ্গে তীব্রতম ভাষায় সমালোচনা ও নিন্দা 
করা দরকার এই অন্ধ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের । সাধারণ নিরীহ মানুষের প্রাণ 
হরণ করে যে অন্ধ সন্ত্রাসবাদ, তাকে সমর্থনের তো কোনও প্রশ্নই নেই, তাকে 
বৈপ্লবিক সমর্থন জানানোর কোনও প্রয়াস যে শুধু নিদারুণ মূর্খতা, তাই নয়, 
তা প্রতিবিপ্রবী কাজ, কারণ সন্ত্রাসবাদ প্রকৃতপক্ষে প্রতিক্রিয়ার হাতই শক্ত করে। 


শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ # ১১6১8/153-1 57 এপ--সেপ,., 2001. 
140) 





এই সস্ত্রাসবাদকে তাই দ্ব্যৰ্থহীন ভাষায় নিন্দা করা ও ধিক্কার জানানোই কৰ্তব্য, 
আর সেই কারণেই সাধারণ মানুষের প্রাণ হরণকারী অন্ধ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 
গঠন করা দরকার ব্যাপক জনমত । খুব পরিষ্কার করে এই কথাটা বলা দরকার, 
অন্ধ সন্ত্রাসবাদ কোনও বিপ্লবী পথই নয়, সন্ত্রাসবাদী পথে মানুষের মুক্তি তো 
আসেই না, বরং তা মানুষের মুক্তি সংগ্রামকে বিপথগামী করে তোলে, এবং 
প্রতিক্রিয়ার হাত আরও শক্ত করে এই সংগ্রামকে আরও পিছিয়েই দেয়। 
বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তাল ঠুকে শুরু করল যুদ্ধের হুমকি 
দেওয়া । এই আক্রমণের সমগ্র পরিকল্পনাটি যাঁর বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেই 
ইসলামি মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে 
তুলে না দিলে লাদেনকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে সমগ্র আফগানিস্তানকেহ 
ধ্বংস করে দেওয়ার প্রকল্প গ্রহণ করল মার্কিন সাভ্ৰাজ্যবাদ। মার্কিন রাষ্ট্রপতি 
জর্জ ডব্লিউ বুশ ফ্যাসিবাদী নির্লজ্জতায় হিটলার-মুসোলিনির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
যুদ্ধবিরোধী মানুষকে চরমতম অপমান করে ওদ্ধিত্যের সীমাহীন প্রকাশ রাখলেন 
মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশ। আমেরিকার যুদ্ধ প্রয়াসকে যারাই সমর্থন করবে না, 
তারাই সন্ত্রাসবাদী, এই কথা বুক ফুলিয়ে ঘোষণা-_ মানবতার এর চেয়ে বড় 
অসম্মান, ফ্যাসিবাদের এর চেয়ে নগ্ন প্রকাশ, আর কি হতে পারে। বর্তমান 
সবচেয়ে মারাত্মক সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । সমগ্র পৃথিবীর মানুষ 
কি করবে, কি ভাববে, কিভাবে দেখবে তার চার পাশের ঘটনাবলীকে, সবই 
ঠিক করে দেবে মার্কিন সাম্ৰাজ্যবাদ। সে যেভাবে চলবে, সেভাবেই চলতে বাধ্য 
করবে সারা পৃথিবীকে ৷ এই যুদ্ধবাজ ফ্যাসিবাদী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় 
তাই এখনই সংঘবদ্ধ হতে হবে সারা পৃথিবীর মানুষকে, ফেটে পড়তে হবে 
প্রতিবাদে-বিক্ষোভে, গড়ে তুলতে হবে দুর্জয় প্রতিরোধ । 

১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমান হানার ঠিক ২৬ দিন পর ৭ অক্টোবর 
২০০১ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করে 
দিল। ঝাকে ব্বাকে মার্কিন বোমারু বিমান উড়ে এসে বোমা বর্ষণ শুরু করল 
আফগানিস্তানে । এই লেখার সময় পর্যন্ত চলছে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ, জ্বলছে আফগানিস্তান । বিগত দশ দিনের টানা বোমা বর্ষণে 
প্রভৃতি অঞ্চল, জ্বলছে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর, মারা যাচ্ছেন 

ংখ্য সাধারণ নিরীহ আফগান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমান আক্রমণের সঙ্গে 
যাঁদের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক ছিল না। আজ যেখানে আফগানিস্তানের মত হতদরিদ্র 
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এই দেশটির ওপর প্রতিদিনই ফেলছে টন টন বোমা। আর এই বোমা ফেলা 
হচ্ছে সন্ত্ৰাসবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পতাকার অধীনেই 
করার জন্য তার মহাসচিব কোফি আন্নানের আবেদন অগ্ৰাহ্য করেই। সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান মেরি রবিনসন প্রকাশ্যেই আমেরিকাকে 
সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা এখন মর্মান্তিক, অবিলম্বেই তাই সেখানে ত্রাণ 
পোঁছনো দরকার । বলাই বাহুল্য, আমেরিকা এই আবেদনে কোনও রকম কর্ণপাত 
করেনি । আর এটাই স্বাভাবিক, কারণ যুদ্ধের মাধ্যমে পশুশক্তির প্রদর্শনই মার্কিন 
সাভ্ৰাজ্যবাদের চরিত্র । 

যে ইসলামি মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদ ও তার পাণ্ডা ওসামা বিন লাদেনের 
বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বিপুল যুদ্ধের আয়োজন, তার স্ৰষ্টা তো এই 
মার্কিন সাভ্রাজ্যবাদই। অদূর অতীতে তালিবান ও ওসামা বিন লাদেনকে মার্কিন 
সামাজ্যবাদীরাই তাদের নিজেদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে অর্থে সম্পন্ন ও অস্ত্রশস্ত্র 
সজ্জিত করেছিল। আফগানিস্তানের তৎকালীন সোভিয়েত ইউন্বিয়নের অনুগামী 
তথাকথিত বে কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল, তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে 
সোভিয়েত প্রভাবের পরিবর্তে স্বীয় প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে 
ইসলামি মৌলবাদীদের অর্থে-অস্ত্রে বলীয়ান করে তাদের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে 
উদ্ধুদ্ধ করেছিল এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ৷ সুতরাং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীহ 
হল সন্ত্রাসবাদের প্রধান উৎস। আজ সৃষ্টি তার অষ্টাকেই আঘাত হেনেছে, 
ফ্রান্কেনস্টাইনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল, দানব তৈরি করলে সে শেষ- পৰ্যন্ত 
আক্রমণের জন্য অন্য শিকার খুঁজে না পেয়ে নিজের স্ৰষ্টাকেই আক্রমণ করবে, 
না। সুতরাং তালিবান ও ওসামা বিন লাদেনকে মানবতার শত্ৰু আখ্যা দিয়ে 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান চালানোর কোনও নৈতিক অধিকারই মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদের নেই, কারণ তৎকালীন শত্রুকে বিন্মশের উদ্দেশ্যে এই তালিবান 
ও লাদেনকে সৃষ্টি করে পুষ্ট করে তুলেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর তাই সে 
মানবতার আরও বড় শত্রু । 

বিগত ছাপান্ন বছর ধরে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে 
এসেছে এবং এখনও হত্যা করে চলেছে মার্কিন সাম্ৰাজ্যবাদ। ১৯৪৫ সালের 
৬ ও ৯ অগস্ট মার্কিন সাম্ৰাজ্যবাদ যথাক্রমে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে 
দুটো পারমাণবিক বোমা ফেলে প্রায় দু লক্ষ বেসামরিক অধিবাসীকে হত্যা 
করেছিল এবং অসংখ্যা নাগরিককে জীবন্ত কঙ্কালে পরিণত করেছিল । এই 
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নন । পরবর্তী কালে বিগত ছাপান্ন বছর ধরে একটানা মার্কিন সাম্ৰাজ্যবাদ, 
কখনও প্ৰত্যক্ষ ভাবে, কখনও বা পরোক্ষ ভাবে, যুদ্ধ করেছে বিভিন্ন দেশের 
বিরুদ্ধে, হামলা চালিয়েছে নানা দেশে। বিভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষ ভাবে বা 
পরোক্ষ ভাবে মার্কিন হানাদারির শিকার হয়েছে কমিউনিস্ট চীন, গ্রীস, উত্তর 
কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা, নিকারাগুয়া, গ্রেনাডা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার 
আরও বিভিন্ন দেশ, ইরাক, লেবানন, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া__ 
তালিকাটি অতি দীর্ঘ। একমাত্র ভিয়েতনামেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ২৫ লক্ষ বা 
তারও বেশি অধিবাসীকে হত্যা করেছিল । ভিয়েতনামে তারা সব কিছু জ্বালিয়ে- 
পুড়িয়ে দিয়েছিল, বিমান থেকে ন্যাপাম বোমা, বিষাক্ত গ্যাস ও রাসায়নিক বিষ 
ছড়িয়েছিল, এবং নির্বিচারে গণহত্যা করেছিল। ১৯৯১ সালে ইরাকের ওপর 
এবং ১৯৯৯ সালে যুগোশ্রাভিয়ার ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার থাবা বসিয়েছিল। 
সন্ত্রাসবাদী এবং মানবতার সবচেয়ে বড় শত্রু। 
নিৰ্লজ্জভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালালি করার কাজে নেমেছে। আগ বাড়িয়ে 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ অভিযানে পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্যের কথা ঘোষণা করে 
তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্লিবাহক হিসাবে নিজেদের আত্মসমর্পণকারী 
চরিত্রটিকেই আরও প্রকট করে তুলেছে। এই নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের অর্থই হল 
.ভারতীয় জনগণের সঙ্গে শক্রতাচারণ। তাই সর্বতোভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
যুদ্ধ-অভিযানের বিরোধিতা করে এই সন্ত্রাসমূলক যুদ্ধ-অভিযান বন্ধ করার জন্য 
সাহায্যের পরিবর্তে ভারত সরকার তার বিরোধিতা করুক । আমরা জানি যে, 
তো সে নিজেকে নিবেদিত করে রেখেছে । আজ এই প্রবল সংকটাপন্ন সময়ে 
ভারতীয় জনসাধারণকেই তাই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সর্বতোভাবে এই যুদ্ধের 
বিরোধিতা করার এবং ভারতকে এই যুদ্ধে জড়ানোর অপচেস্টাকে ব্যর্থ করার। 
ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদ, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধ 
মানবতার, মানব সভ্যতার সকল শত্রুর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে 


+ 
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গীস ১৯৪৭-৪৯ 


কমাল্ড অপারেশন 
গৃহযুদ্ধে চরম-দক্ষিণপন্থীদের নিৰ্দেশ 
দান। 


চীন ১৯৪৮-৪৯ 


কমাণ্ড অপারেশন 
পোন্স-এ স্বাধীনতা-বিদ্বোহ দমন ৷ 


কোরিয়া ১৯৫১-৫৩ (-2) 
নৌ ও স্থল সেনা প্রেরণ, বোমাবর্ষণ, 


৮৯৬৮ 
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তাইওয়ান : প্ৰবেশ না করতে চীন-কে 
হুমিক। 

পানামা ১৯৫৮ 

সেনা প্রেরণ 

প্রতীকী বিরোধিতা সরাসরি সংঘর্ষে 
পরিণত। 


ভিয়েতনাম ১৯৬০-৭৫ 

নৌ ও স্থল সেনা প্রেরণ, বোমা বর্ষণ 
পারমাণবিক হুমকি । 

যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘতম এই যুদ্ধে ১০ থেকে 
২০ লক্ষ লোক নিহত; ১৯৬৮ ও 
১৯৬৯ সালে আণবিক বোমার হুমকি। 
কিউবা ১৯৬১ 

কমান্ড অপারেশন 

সি আই এ পরিচালনায় নির্বাসিতদের 
হামলা ব্যর্থ । 

জার্মানি ১৯৬১ 

“বার্লিন দেয়াল” সংকটে সতর্কতামূলক 
পারমাণবিক হুমকি। 

কিউবা ১৯৬২ 

মিসাইল সংকটের সময় নৌ 
প্রতিবন্ধকতা; সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সাথে যুদ্ধাবস্থা। 

লাওস ১৯৬২ 

কমান্ড অপারেশন 

গেরিলা যুদ্ধ চলাকালে সামরিক শক্তি 


শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ # XXXV152-1538 এপ.-সেপ., 


সমাবেশ। 

পানামা ১৯৬৪ 

সেনা প্রেরণ 

পানামার জনগণের উপর শুলি বর্ষণ। 
ইন্দোনেশিয়া ১৯৬৫ 

কমান্ড অপারেশন 

সিআইএ সহায়তায় সামরিক বাহিনীর 
ক্ষমতা দখল, লক্ষ লক্ষ লোক নিহত। 
ডমিনিকান রিপাবলিক ১৯৬৫-৬৬ 
সি ০০৪৬৭ 

অবতরণ ৷ 

গশুয়েতেমালা ১৯৬৬-৬৭ 

কমান্ড অপারেশন 

বিদ্বোহীদের বিরুদ্ধে গ্রীণ বেরেটস্-এর 
হস্তস্ষেপ | 





পাটির দিও 
২১,০০০ সৈন্যের শহরে অবস্থান 
গ্রহণ । 

কম্বোডিয়া ১৯৬৯-৭৫ 

বোমা বর্ষণ, স্থল ও নৌ সেনা প্রেরণ 
এক দশকের বোমাবর্ষণে ২০ লক্ষ 
মানুসের মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক 
বিশৃংখলা। 

ওমান ১৯৭০ 

কমান্ড অপারেশন 

মার্কিন তত্বাবধানে ইরানি মেরিন 
সেনাদের হামলা । 

লাওস ১৯৭১-৭৩ 

কমান্ড অপারেশন, বোমা বর্ষণ, মার্কিন 
তত্তাবধানে দক্ষিণ ভিয়েতনামের হামলা; 
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গ্ৰামাঞ্চলে দাবার ছকের মত করে 
বোমা বৰ্ষণ ৷ 

দক্ষিণ ডেকোটা ১৯৭৩ 

কমান্ড অপারেশন 
ঘেরাও এর বিরুদ্ধে সেনা অভিযান ৷ 


কম্বোডিয়া ৯০৯৭৫ 


সেনা প্রেরণ, গ্যাস বোমা বর্ষণ 
জাহাজ দখল, হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত 
এঙ্গোলা ১৯৭৬-৯২ 

কমান্ড অপারেশন 

দক্ষিণ আফ্রিকা সমর্থিত বিদ্রোহীদের 
সি আই এর মদদ দান। 





কমান্ড অপারেশন, সেনা প্রেরণও 
বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামরিক 


সহায়তা ও উপদেষ্টা প্রেরণ। জাম্ম 
সংকটে মার্কিন সৈন্যদের অংশগ্রহণ । 
নিকারাগুয়া ১৯৮১-৯০ 

কমান্ড অপারেশন, নৌ সেনা নিয়োগ 
সি আই এ পরিচালনায় নির্বাসিত কক্ট্রা 
বিদ্রোহীদের হামলা । পোতাশ্রয়ে মাইন 
হাপন। 

লেবানন ১৯৮২-৮৪ 

নৌ ও মেরিন সেনা প্রেরণ, বোমা 
বর্ষণ পি এল ও-কে বহিষ্কার ও 
ফালানজিস্টদের মদদ দান। মুসলিম 
ও সিরিয়ান অবস্থানে নৌ বাহিনীর 
বোমা ও শেল নিক্ষেপ! 

হুণ্ডরাস ১৯৮৩-৮৯ 

সেনা প্ৰেরণও | 

মহড়াকালে সীমাস্তে ঘাঁটি স্থাপন। 
গানাডা ১৯৮৩-৮৪ 

সৈন্য প্রেরণ, বোমা বৰ্ষণ; 

বিপ্লবের ৪ চার বছর পরে হামলা। 
ইরান ১৯৮৪ 

জেট বিমান প্রেরণ 

পারস্য উপসাগরে ২টি ইরানি জেট 
বিমান ভূপতিত। 

লিবিয়া ১৯৮৬  _* 

বোমাবৰ্ষণ, নৌ বাহিনী প্রেরণ 
সরকার পতনের লক্ষ্যে বিমান 
আক্রমণ । 

বলিভিয়া ১৯৮৬ 

সেনা প্রেরণ 

কোকেন অঞ্চলে হামলায় সেনা 
ইরান ১৯৮৭-৮৮ 

নৌ সেনা প্রেরণ, বোমা বৰ্ষণ 
হস্তক্ষেপ ৷ 

লিবিয়া ১৯৮৯ 

নৌ বাহিনীর বিমান প্ররণ 
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ভূপাতিত । 

ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ ১৯৮৯ 

সেনা প্রেরণ 

ঘুণীঝড়ের পারে St. Croix 
কৃষ্ণাঙ্গদের মাঝে উত্তেজনা । 
ফিলিপাইন ১৯৮৯ 

জেট বিমান প্রেরণ 

সমারিক অভ্যুত্থানে সরকারকে 
আকাশ থেকে সহায়তা প্রদান | 
পানামা ১৯৮৯-৯০ 

সেনা প্রেরণ, বোমাবর্ধণ 

২৭ হাজার সৈন্য দ্বারা জাতীয়তাবাদী 
সরকারকে উৎখাত, নেতৃবৃন্দ 
গ্রেফতার 

লাইব্রেরিয়া ১৯৯০ 

সেনা প্রেরণ 

গৃহযুদ্ধের সময় বিদেশীদের 
অপসারণ । 

সৌদি আবর ১৯৯০-৯১ 

সেনা ও যুদ্ধ বিমান প্রেরণ 
অবস্থান গ্রহণ। এছাড়াও ওমান, 
কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব 
আমিরাত ও ইসরাইলে ৫৪০,০০০ 
সেন্য ২7 





বোমা বর্ষণ, EEE 
ইরাক ও জর্ডান-এর বন্দরে নৌ 
প্ৰতিবন্ধকতা, বিমান আক্রমণ, ইরাক 
ও কুয়েতে হামলায় ২০০,০০০-র 
অধিক নিহিত। কুদী অধ্যুষিত উত্তর 
ওশিয়া অধ্যুষিত দক্ষিণে নো-ফ্লাই 
জোন প্ৰতিষ্ঠা। ইরাকী সামরিক 
বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি । 


কুয়েত ১৯৯১ 
নৌ সেনা ও সৈন্য প্রেরণ। বোমা 
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বৰ্ষণ । কুয়েতের রাজ পাঁরবারের 
ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন। ট 
লজ এনজেলস ১৯৯২ 

সেনা প্রেরণ 

সেনাবাহিনী ও মেরিন সেনা 
নিয়োজিত। 

সোমালিয়া ১৯৯২-৯২ 

নৌ ও স্থল সেনা প্রেরণ, বোমা 
বর্ষণ গৃহযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে 
জাতিসংঘের দখলদারিত্ব। 
মোগাদিসুর একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠির 
বিরুদ্ধে হামলা। 

যুগোশ্লাভিয়া ১৯৯২-৯৪ 

নৌ সেনা প্রেরণ 

সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো-র বিরুদ্ধে 
ন্যাটোর অবরোধ। 

বসনিয়া ১৯৯৩-৯৫ 

(জট বিমান প্রেরণ, বোমা বর্ষণ 
গৃহযুদ্ধে নো ফ্লাই জোনের 
পাহারাদারি; জেট বিমান ভূপাতিত, 
সার্বদের উপর বোমা হামলা । 
হাইতি ১৯৯৪-৯৬ 

নৌ ও স্থল সেনা প্রেরণ 

সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে অবরোধ; 
সামরিক অভ্যুত্থানের ৩ বছর পর 
মার্কিন সৈন্যরা প্রেসিডেন্ট 


এ্যারিস্টাইডকে পুনরায় ক্ষমতায় 


বসায়। 

ক্রোয়েসিয়া ১৯৯৫ 

বোমা বর্ষণ 

ত্রোয়াটদের আব্রমণের পূৰ্বে 
ণ। 








সেনাদের ভউপস্থাত, যেখান থেকে মৌলবাদীদের দ্বারা বর্তমানে 
কঙ্গো বিদ্রোহীদের শুরু হয়। 
লাইবেরিয়া ১৯৯৭ সি আই এ এর পুরোনো প্রশিক্ষণ 
সেনা প্রেরণ কেন্দ্রে হামলা । 
বিদেশীদের অপসারণকালে সৈন্যরা ইরাক ১৯৯৮ 
প্রতিরোধের মুখোমুখি । বোমাবৰ্ষণ, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা 
আলবেনিয়া ১৯৯৭ সমরান্ত্র পরিদর্শকদের 
সেনা প্রেরণ কর্তৃক বাধাদানের অভিযোগে ৪ 
বিদেশীদের অপসারণকালে সৈন্যরা দিন ধরে তীব্র বোমা হামলা । 
| যুগোক্লাভিয়া ১৯৯৯ 

সুদান ১৯৯৮ বোমা বর্ষণ, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা 

হামলা কসোভো থেকে সার্ব সেনা 
আফগানিস্তান ১৯৯৮ প্রত্যাহারে অসম্মতির সুযোগে 
দূতাবাসে হামলার অভিযোগে তথ্যসূত্র £ ইন্টারনেট 


[ 64 পৃষ্ঠার পরের অংশ } 
সঙ্ঘ পরিবার দেওয়ালের এই লিখনকে পড়তে শিখুক। এ নতুন যুগের বাণী । ' 
ইয়াঙ্কি ভাবনা মুক্ত, নতুন যুগের সেই নয়া পাঠ ক্রম রচনা করুক ওদের 
আমল । সমর এবং জন-অৰ্থের অপচয় বন্ধ হোক । বিজ্ঞানের প্রযুক্তি 
পাঠও চলবে । শিক্ষাকে পরিপূর্ণ রূপ দেবার জন্য বিজ্ঞান প্রযুক্তির বাইরেও 
একটা বড় পরিক্রমা আছে। এক কথা সত্য বলে -বিজ্ঞান প্রযুক্তিবীদগণ স্বীকার 
করেন । তাই শান্তিনিকেতনের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল শ্রীনিকেতন। সাহিত্য 
ও বিজ্ঞান চেতনা পরস্পরের পরিপুরক। চাই- রবীন্দ্রনাথ, পাশাপাশি চাই 
রামমোহন, বিবেকানন্দ, জগদীশ অন্রই ব্ৰহ্ম এটা ভুললে চলবেনা। 

আধি-বিদ্যা পাঠক্রমের উদ্যোগপতিদের বিপরীত প্রান্ত উদঘাটিত হচ্ছে উগ্র 
মুসলিমদের মধ্যেও এটা খুব স্পষ্ট যে উগ্র ধর্মান্ধদের চরিত্র সব ধর্মেই এক ৷ 
কিন্তু পক্ষকেই প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখোমুখী হতে হচ্ছে। এটাই যুগে যুগে 
ইতিহাসের শিক্ষা। এঁতিহাসিক কারণেই ‘দাস’ যুগের পর দ্বন্দের মধ্য দিয়ে 
এসেছে কিছু ভাল যুগ। তার পর “মার্কেন্টাইল এজ’, তারপর “শিল্পযুগের' 
আবির্ভাব; অবশেষে আসবে ‘সমাজতস্ত্ৰ’। প্রতিটি উত্তরনের পথে ঝরেছে অনেক 
রক্ত। তার হিসাবটা না বুঝলে আজকের রক্তঝরার দিনগুলোকে বুঝবো কেমন 
করে? অনেক মুল্যতো দিতেই হবে, “চিরস্তন শাস্তির” স্বাথেই। 
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চিত্ত ঘোষাল 


অনস্তর বাবা মা তার ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিলেন ৷ তার অন্য কোনো 
অভিভাবক স্বজন-সৃত্রে ছিল না। এক অত্যন্ত দরিদ্র প্রতিবেশী পরিবার তাকে 
বেচে থাকতে ও বড়ো হতে সাহায্য করেছিল। সাবালক হতে সে অল্পবিস্তর 
পৈতৃক সম্পত্তির দখল পেয়েছিল। নিজেও কিছু রোজগার করতে শিখেছিল। 
আবাল্য অভিভাবকহীন অনন্ত বিয়ে-থা করে বাড়িতে কোনও অভিভাবক আনা 
পছন্দ করেনি । সব মিলিয়ে এক কথায় বলা যায় অনস্ত একজন অভিভাবকহীন 
নিঝঞ্চাট সচ্ছল মানুষ । এ রকম একজন মানুষের পক্ষে যা স্বাভাবিক- নানা 
বিষয়ে তার অগাধ কৌতৃহল। এই কৌতৃহলই তাকে একাকিত্ব থেকে মুক্ত 
রাখে। 

সম্প্রতি অনস্তর অন্যতম কৌতূহল শিল্পায়নের যে জোয়ারে দেশ ভেসে 
যাচ্ছে সেই দিকে । অনস্ত লেখাপড়ার সুযোগ তেমন পায়নি, নিজেরও বইপত্রে 
আগ্রহ বিশেষ ছিল না। প্রতিবেশী দরিদ্র পরিবারটি সে যাতে বেঁচে বর্তে থাকে 
সেই খেয়ালটুকু রাখত, লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। অনন্ত তাই শিল্প-জোয়ারের তত্তটত্ত নিয়ে মাথা ঘামাতে চেষ্ঠা করে 
না। তার কৌতূহল এই জোয়ারে ভেসে-আসা পণ্যের বৈচিত্র্য । ভাবতে বসলে 
কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় টেরও পায় না! পেপারমিন্ট লজেন্সের মধ্যিখানে 
একটা ছ্যাদা করে দিলে সেটা যে কী অপরুপ বস্তুতে পরিণত হয় তা কারো 
কল্পনায় ছিল আগে! কিংবা ধরো হজমি গুলি, রেলের ইঞ্জিনকেও যে এই গুলি 
খাইয়ে বায়ু-নিঃসরণ করানো যায়, কেউ ভাবতে পেরেছিল কখনো । তারপর 
সাবান । তাতে জ্যান্ত গোলাপ থেকে গঙ্গাজল, খাটি ভ্যায়সা দুধ, কী না ঢোকানো 
হচ্ছে। কী খোলতাই চেহারা আর দিল ধড়কানো খোশবু নিয়েই না তারা হাজির 
হচ্ছে বাজারে ৷ কাপড়-কাচা সাবনের তো কথাই নেই, প্রতিদিনই কেউ না কেউ 
একটা না একটা গুণ বার করছে তাদের সাবানের ৷ দেশের শিল্প যে বিদেশিদের 
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2৮: 


হাত ধরে দুদ্দাড়িয়ে এগোচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই অনস্তর। ভাবলে বুক ভরে যায় 
তার, গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে। 

এতসব অনস্ত জানতে পারে টিভি থেকে । পাশের বাড়ির পৌলস্তবাবু 
ব্যাঙ্কের বড়ো চাকুরে, তার সামাজিক মর্যাদা বিপন্ন হতে তিনি একুশ হাজার 
টাকা দিয়ে একটা কালার টিভি কেনে বা কিনতে বাধ্য হন। তার সাদা-কালো 
টিভিটা চমৎকার চলছিল । অনস্ত মাত্র হাজার টাকায় সেটা কিনে নেয়। সেই 
টিভি এখন অনস্তর অধিকাংশ সময়ের সঙ্গী-অনস্ত-সঙ্গীহ বলা যায়। কী না 
দিচ্ছে টিভিটা তাকে? জ্ঞান, বিস্ময়, বিনোদন, ধৰ্মতত্ত্ব আরো যে কত। এসবের 
ফাকে ফাকে অল্পস্বল্প নির্বঞ্চাট যৌনসুখ । 

পণা-বৈচিত্র্যই প্রধান আকর্ষণ অনস্তর। এক বিচিত্র নান্দনিক সুখ ৷ সে মনে 
মনে কবি, কাগজ-কলমের কসরত সে করে না। অর্থাৎ পণোর বিপুল বৈচিত্র্যময় 
জগতে-তার মানসিক বিচরণ বড়ো সুখ দেয় তাকে, কিন্তু কেনাকাটার ব্যাপারে 
সে বেশ সতর্ক, কৃপণই বলা যায়। এযাবৎ তার উল্লেখযোগ্য ক্ৰয় একমাত্র ওই 
পুরোনো টিভি যন্ত্রটি ৷ 

একদিন মাননীয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এক ভাষণ টিভিতে শুনে অনস্তর একটা 
অস্পষ্ট ধারণা হয় যে. অর্থনীতির পক্ষে কম্পিটিশন বস্তুটি এক অব্যর্থ স্বাস্থ্যপ্রদ 
দাওয়াই ৷ ব্যাপারটা ভালো করে- বোঝার জন্য সে যায় পাড়ায় বিজ্ঞজনরাপে 
বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত সুদর্শনবাবুর কাছে৷ জ্ঞান দানে এবং বক্তৃতা করায় তার 
বিপুল আগ্রহ । সুযোগ কখনো ছাড়েন না। 

£ স্যার, অর্থমন্ত্রী বলছেন কম্পিটিশনে দেশের অর্থনীতি চচ্চড়িয়ে এগোবে। 
একটু বুঝিয়ে দেবেন স্যার? 

£ চেষ্টা করতে পারি। কম্পিটিশন মানে প্রতিযোগিতা নিশ্চয়ই জান। 
প্রতিযোগিতায় নামে কেন মানুষ? কিছু একটা পাবার জন্যে । এই প্ৰতিযোগিতা 
বরাবরই ছিল । আগে পাবার জিনিস আর চাইবার লোকে একটা সামঞ্জস ছিল । 
তাই পাবার জন্যে অত লড়াইও ছিল না। এখন একটা চাকরির জন্য লক্ষ ছেলে 
খুলে দিলাম দরজা, লড়ে যাও, ব্যাচো নিজের মাল। তাহলে কী দীড়াচ্ছে 
ব্যাপারটা? একটা চাকরির জানো লক্ষ ছেলে দৌড়োলে, যে বাজারে পাঁচশ 
টাকার মাল বিকোতে পারে সেখানে পীচ লক্ষ টাকার মাল নিয়ে পঞ্চাশ জন 
বালে বে যতটুকু পারে নিজের সুবিধা আদায় কারে নিতে চাইবে । অসাধারণ 
একটি ‘ছেলে, বা যার অসাধারণ কোনো মুরুব্বি আছে তেমন কেউ ‘সেই 
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খেদিয়ে বাজারটা নিয়ে নেবে। অন্যরা আমড়া চুষবে। 

£ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তাহলে আর কম্পিটিশনে ভালো কী 
হবে? 

ঃ কার ভালো? 

৪ সববার। 

£ দুর পাগল । যে দু'চার জনের দালালি করতে এসব গাওনা, তাদের ভালো 
হবে। 

£ বুঝতে পারছি না স্যার। 

£ বোঝা শক্ত। একদিন ঘন্টা চারেক সময় নিয়ে এসো, বুঝিয়ে দেব। 
আপাতত সামানা একটা কাজ করো । 

2 বলুন স্যার। 

£ বাজার ঘুরে দেখে গুনে একটা টুথব্রাশ কিনে ফ্যালো দিকি। টুথব্রাশ 
নিশ্চয়ই ব্যবহার কর? 


ঃ তা কর ঠিক আছে। কিন্তু তুমি একটা টুথব্রাশ কেনো, দেখে শুনে কিনবে 
কিন্তু যেটা পেলাম সেটাই কিনে ফেললাম, তা করো না। 

৪ ঠিক আছে স্যার। 

রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গেল অনন্ত ৷ সে গিয়েছিল কম্পিটিশনের ব্যাপারটা 
ভালো করে বুঝতে, আর সুদর্শনবাবু বললেন কিনা একটা টুথব্রাশ কিনে ফেলতে! 
আর বারবার বলে দিলেন দেখে শুনে কিনতে বেশি পড়াশোনা করতে করতে 
ভদ্রলোকের মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি; তবে বলেছেন যখন কথা রাখতেই 
হবে। অতবড়ো জ্ঞানী মানুষটার কথার তো অমান্যি করা যায় না। যেভাবে 
বলেছেন তিনি সেভাবেই কিনবে অনন্ত, দেখে-শুনে কিনবে। 

টিভিতে বেশ কণ্টা টুথব্ৰাশের বিজ্ঞাপন থাকে । যখনই যেটা চোখে পড়ল 
মন দিয়ে দেখল । পাড়ার দু'এক জনের সঙ্গে টুথব্রাশ নিয়ে আলোচনাও করল ৷ 
সকলেরই আলাদা-আলাদা মত। কোনো দুটো মতই এক হল না। 

তারপর একদিন কিছু টাকা নিয়ে বেরোল টুথব্রাশ কিনতে ৷ 

রাস্তায় দেখা রঙ্গলালের সাথে । অনস্তর সমবয়সি। ছেলেবেলাকার বন্ধু । 
বরাবরই মাথার একটু গোলামাল ছিল। হালে বেশ বেড়েছে। কোন্‌ একটা 
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ছবিতে খাটো হাফপ্যান্ট পরা করিশমা কাপুরের নাচ দেখার পর থেকেই নাকি। 
তবে বদ্ধ পাগল নয়। সঙ্গী হিসেবে অনস্তর ওকে ভালোই লাগে। 

দেখা হতে রঙ্গা বলল--কোথা চললি রে অন্ত? 

__একটা টুথব্রাশ কিনব ভাবছি । তাই-_ 

_ দ্ুশ্শালা। 

_ _দুশৃশালার কী হল? 

_-ও দিয়ে কী হবে? 

_র্দাত ভালো রাখতে হবে না। 

__দুর বোকা ৷ বাঘ সিংহ জিরাফ জেব্রা দাত মাজে? হাতি মাজে? ওদের 
দাত ভালো থাকে কী করে? দাঁত মাজতে হয় না। আমি তো মাজি না। 

__-ওইজনোই তোর দাত হলদেটে, মুখে গন্ধ। 

__বয়ে গেল। করিশমা যদি চুমু খেতে দেয় তখন দাত মাজার কথা ভাবব। 

_ এইজনোই লোকে তোকে পাগলা বলে। 

--তোৱর বাবা পাগলা । 

__আ্যাই রঙ্গা, মুখ সামেল। আমি তোকে পাগলা বলেছি তুইও আমাকে 
পাগলা বলতে পারিস, আমার বাবাকে বললি কেন? 

_-পাগলা না হলে তোর মতো ভোদা ছেলের জন্ম দেয়? যাকগে, কিছু 
মনে করিস না. তুই আমার ন্যাংটো পোদের বন্ধু । হ্যা, ভালো কথা, টুথব্ৰাশটা 

বলেই হঠাৎ কোনো জরুরি কথা মনে পড়ার ভঙ্গিতে 'চিডিয়া জাপানকি 
পাগল মুঝে কর দিয়া’ গাইতে গাইতে দ্ৰুত চলে গেল রঙ্গা। 

দাড়িয়ে একটু ভাবল অনস্ত। দেখে-শুনে কিনতে হবে। এমন দোকানে 
যেতে হবে যারা দেখাতে-শোনাতে বিরক্ত হবে না। পাড়ার কেন্টবাবুর শ্যালদার 
বৈঠকখানায় বড়ো দোকান ৷ তার দোকানেই যাওয়া ভালো ৷ মানুষটিও ভালো ৷ 
অনেককে দেখছেও ছেলেবেলা থেকে । তা ছাড়া এখন দুপুরের দিকে দোকানে 
ভিড়ও থাকবে না। বিরক্ত হবে না কে্টকাকু। দেখে-শুনে কিনতে সময় তো 
একটু লাগবেই । 

_আরে অস্ত যে! এসো এসো । তোমাকে তো এ পাড়ায় কখনো দেখি না। 


কোথায় কেনাকাটা কর? আরে, বাইরে কেন, এসো, ভেতরে এসা। 
বড়ো দোকান । পেছন দিকে ছোট্ট ঘুপচি-ঘর। (টেবিল চেয়ার, টেবিলফ্যান 


ঘুরছে। কেন্টবাবুর অফিস মতো । একটা টুলে অনস্তকে বসিয়ে, চেয়ারে বসল 
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কেস্টবাবু। 

__এই গাবলা, দুটো চা নিয়ে আয় ৷ তারপর অন্ত, বলো কী চাই তোমার। 

মনোহারি বাজারে হেন বস্তু নেই যা মোক্ষদা ভান্ডারে পাবে না। 

কেষ্টকাকু তাহলে তাকে বড়ো খদ্দের ভেবেছে, অনস্ত তার ভুলটা ভেঙে 
দেওয়া উচিত মনে করল। 

_-আসলে কী জানেন কাকু, আমি একা মানুষ, আমার টুকিটাকি যা লাগে 
পাড়ার দোকান থেকেই নিয়ে নিই। একটা ব্যাপার হতে আপনার কাছে আসা। 

__কী ব্যাপার? 

__দু'একটা জিনিস বুঝতে গিয়েছিলাম সুদর্শনবাবূর কাছে__কমপিটিশন- 
--কত কী হচ্ছে না-_এই সব আর কী। উনি যা বললেন তার বিশেষ কিছু 
আমি বুঝতে পারলাম না। তখন উনি আমাকে বললেন দেখে শুনে একটা 
টুথব্রাশ কিনতে ৷ বারবার বলে দিয়েছেন দেখে-শুনে কিনতে । কেন যে বললেন, 
কী যে ওর উদ্দেশ্য তা আমার মাথায় ঢুকছে না। অত বড়ো পণ্ডিতের কথা 
ফেলেও দিতে পারি না। তাই দেখে-শুনে একটা টুথ ব্রাশ কোনার জন্যে আপনার 
কাছে এলাম। 

ইতিমধ্যে দোকানের খুদে কর্মচারী গাবলা চা দিয়ে গেছে। কে্টবাবু ভাড়ে 
চুমুক দিয়ে মিটিমিটি হেসে বলল- নাও, চা খাও । সুদর্শনবাবুর উদ্দেশ্যটা একটু 
একটু বুঝতে পারছি মনে হয়। ভেবো না, তামার দেখে-শুনে টুথব্রাশ কেনার 
ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। এই গাবলা, সব রকম টুথব্রাশ একটা করে নিয়ে আয় 
তো এখানে । 

মিনিট পনেরো বাদে একপাঁজা টুথব্রাশ টেবিলে রেখে দিয়ে গেল গাবলা। 

কেষ্টবাবু বেছে বেছে ব্রাশগুলিকে দুটো ভাগে ভাগ করল । তারপর বড়ো 
ভাগটা দেখিয়ে বলতে লাগল-_ প্রথমে এগুলো দ্যাখো । মোট আঠারোটা নামকরা 
বুঝে হাৰ্ড মিডিয়াম আর সফট হয়। রকম রকম হ্যান্ডেল দেখতেই পাচ্ছ। এই 
দাখো কুচি সাজানোর কায়দা । কারো প্লেন, কারো খাঁজ বাজ । জ্যামিতি পড়েছ; 
কুচি সাজানোর কায়দা দেখেছ? হাফ-ওভাল। তা-ই না? এটা আয়তক্ষেত্র । আর 
এইটা? বোধ হয় রম্বাস। দারুণ, না? 

__আচ্ছা কাকু, এর মধ্যে যদি আপনাকে একটা পছন্দ করে দিতে হয় 
আপনি কোন্টা বলবেন? অনস্ত জিজ্ঞেস করল-_ বিশেষজ্ঞের কাছে বিনীত 
সাধারণের প্রশ্ন । 
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খুক করে একটা শব্দ করল কেণ্তবাবু, যেটাকে হাসি বলে চিনতেই পারত 
না অনন্ত যদি না সঙ্গে চোখের মিটিমিটি ভাবটা থাকত ।-_ খদ্দেরের, পছন্দই 
আমার পছন্দ। খদ্দেরের ভালোই আমার ভালো । তবে খদ্দের আম্মাকেইস্পছন্দ 


আমার যা করা স্বাভাবিক.....যবাকগে, এবার এইগুলো দ্যাখো । এগুলো হচ্ছে 
ভেরি ভেরি স্পেশাল আইটেম । শুরু করা যাক? 
_হ্্যা। 


ভাটিতে রঙিন ফুলের ছবি একটা ব্রাশ তুলে নিল কেন্টবাবু-_ফ্রেরাল ডি । 
শুকে দ্যাখো । 

নাকের কাছে নিয়ে শুকল অনস্ত-_বীঃ ভারি সুন্দর গন্ধ তো...... 

_ হ্যা, দাত মাজবার সময় এই গন্ধটা পাওয়া যায়। যত মাজবে তত গন্ধ 
ছাড়বে ৷ চার রকম গন্ধ__যার যেমন পছন্দ। বেশ- ইনি হচ্ছেন স্প্রিংগি। 

-_এ রকম কেন? অনন্ত শুধোয়। 

_ বুঝলে না? ফ্ৰেক্সিবিলিটি-- নমনীয়তা হচ্ছে এর আসল গুণ। যত জোরেই 
ব্রাশ কর মাড়ি জখম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এটার নাম রিদম । অনেকটা 
স্প্িংগির মতোই 

__তবে হাতলটা একটু বেশি লম্বা, ঢেউগুলো বড়ো বড়ো । আসলে ব্যাপারটা 
হচ্ছে স্প্রিংগির বাজারে ভাগ বসাতেই এনার আগমন। 

অনম্ভ এবার একটা ব্রাশ তুলে নিয়ে দেখে শক্ত সোজা কুচিগুলোর পাশ 
দিয়ে চারপাশে হালকা সরু গোফের মতো বেরিয়ে আছে। তার মুখ থেকে 
আপসেই বেরিয়ে আসে- এ কী রে বাবা! 

__-আরে ব্বাবা, হেসে ওঠে কেষ্টবাবু, এর নাম সুইপার ৷ মুখের যত ময়লা 
ঝেটিয়ে বার করে অনে ৷ এইবার দ্যাখো আশ্চর্য এই ব্ৰাশটা--ব্ৰো আ্যান্ড ব্রাশ । 
পরেই হর্নের মতো এই যে দেখছ.... ব্রাশ করতে করতে ফুশ্‌ করে এটা টিপলেই 
যেখানে যত লুকোনো ময়লা হাওয়া দিয়ে বার করে আনবে । চমৎকার, কী 

_ থাক থাক কাকু, আর না.... 

-_-কেন £ 
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_তবে থাক। কোন্টা নেবে বলো। 

-_কাকু, আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না। অপনিই একটা বেছে দিন । 
থাকলেন কেষ্টবাবু, তারপর বললেন---দরকার না থাকলে তোমার এক্ষুনি ব্রাশ 
সুদর্শনবাবুকে, শোনো উনি কী বলেন ৷ তারপর উনি যদি কিনতে বলেন কিনো। 

_-আমি তাহলে আসি কাকু? 

-_এসো। 

ফেরার পরে আবার দেখা রঙ্গার সাথে। 

_ কীরে ঢেমনু, দেখি কেমন বেড়াশ কিনলি। অনস্তর পথ আগলে দাড়াল 
রঙ্গা। 

__কিনিনি. রে, বিষণ্ন গলায় বলল অনন্ত, তারপর কী ভেবে-__ এই রঙ্গা, 
তুই আমার টিভিটা নিবি? 

__না। আমি কেন টিভি নব? আমার বসার টুল আছে! আমি টিভিতে 
বসতে বাব কেন? 

-দুর বোকা, টিভি দেখবি । টিভি কি বসার জিনিস? 

_ ছাড় তো। টিভি দেখছে! আমি বলে নিজের গান-বাজনা করেই সময় 
পাই না। দেখবি আমার নতুন নাচটা £ কালই কম্পোজ করেছি, এই দ্যাখ্‌, ধেই 
লা লা; ধেংকি লা লা, ধেই লা লা... 
নাচ শুরু করে দিলি রঙ্গা। দুটো হাত ভেঙে কনুইয়ের ত্বরিত ওঠানামা, ঘাড়ের 
বিচিত্র ভঙ্গি, চোখের কৌণিক ইশারা, সঙ্গে ঘন ঘন তুড়িলাফ। মুখে তালে- 
বেতালে সজোরে উচ্চারণ--ধেই লা লা। ধেংকি লা লা, ধেই লা লা, ধেংকি 


মুগ্ধ হয়ে দেখছিল অনস্ত। মাঝে মাঝে একটু অস্বত্তি লাগছিল । অস্বস্তিটা 
রঙ্গার লুঙ্গির নিচে জাঙ্গিয়া না থাকায়। তা, জাঙিয়া একটা পরে নিলেই হল। 
অনস্ত আরো ভাবছিল, এই নাচটার ঠিকমতো প্রেজেন্টেশন হলে বাজারে 


এ 
শী 
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ভোটের নাতিশীতোষ্ণ হাওয়া 


তখন সকাল আটটা । শহরতলির একটি প্রশস্ত গলি। একতলা-দোতলা- 
তিনতলা বাড়ির শক্তপোক্ত শরীর ঘেষে সকালের ব্রোদ্দুর রাস্তায় এসে পৌছতে 
পেরেছে। তবু যেন একতলা-দোতলা-তিনতলা বাড়ির ছায়ায় ছায়ায় এক অদ্ভুত 
আধার ছড়িয়ে থাকে এই গলিতে ৷ লোকের চলাফেরা এই গলিতে এখনও শুরু 
হয়নি । এই গলি দিয়ে বাজারে যাওয়া যায় না। ফলত যাতায়াতের লোকজন 
কম। স্টেশনে নিরিবিলি যেতে হলে এই গলি দিয়ে যেতে হয়। সেজন্যে 
অনেকেই এই গলি দিয়ে যাতায়াত করে। রাত্তির সাতটার পর রাস্তার ধূসর 
ফিসফাস কথাবলার শব্দ কানে আসতে পারে । শোনা যায় অনেকে দেখেছে 
জড়িয়ে ধরে চুমো খাওয়ার দৃশ্য । অনেকে স্টেশন থেকে ফেরার পথে এহ দৃশ্য 
দেখার লোভে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। . 

শুভব্রত এই গলি দিয়ে যাচ্ছিল। সে রাজনীতি করে । ওর রাজনীতি করার 
পেছনে কোন আদর্শ নেই, আছে-_যদি একটা ভবিষ্যতে চাকরি জোটানো যায়! 
এক নেতার বাড়িতে এই সাত-সকালে সে যাচ্ছিল। নেতার নাম নিবারণ 
দত্তগুপ্ত। তিনি এবারও ভোটে দীড়িয়েছেন। বিরোধীপক্ষ প্রমান হাতে নিয়ে 
ভোটে জেতে তাদেরই টাকা খায়। এটা সবাই জানে পৈতৃক বাড়ি ছাড়াও 
নিবারণ বাবুরও দুটো ফ্ল্যাট, একটি নিজের নামে, অন্যটি স্ত্রীর নামে । তাছাড়া 
যে বেড়া টালির পৈতৃক বাড়ি থেকে নিবারণবাবু স্কুল কলেজে যেতেন, সেই 





বাড়ির এখন এমন ডিজাইন সম্টলৈকের রেসিডেনসিয়াল বিল্ডিংকেও লজ্জা 
দেবে। 


নিবারণবাবুর একটি ছেলে, একটি মেয়ে মেয়েটি বেপরোয়া, ডাক্তার স্বামীর 
সাথে সুখে সংসার করতে পারছে না। ছেলেটি বি এসসিতে অনার্স না পেয়ে 
প্রমোটারির ব্যবসা করে একটা মোটরবাইক কিনেছে । নিবারণবাবু থাকেন 
পশ্চিমদিকে, এই গলির শেষ মাথায় । তারপরই স্টেশনে যাবার বড় ব্ৰাস্তা। 
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শুভ যাচ্ছিল নিবারণবাবুর বাড়িতে ৷ শুভকে নিবারণবাবু -__ দুহাজার পাঁচশ 
টাকা মাসোহারা দিয়ে থাকেন তার অফিসিয়াল, নিবারণস্‌ ক্লিনিক ও রাজনৈতিক 
কাজকর্মের জন্য। ছেলেটি শিক্ষিত ৷ বি এসসি পাশ করা ছেলে চাকরি না পেয়ে 
অনৈতিকতার প্রশ্নোত্তরে না গিয়ে বিবেক চ্যুত হয়ে নিবারণের দয়া ভিক্ষার উপর 
নির্ভরতার কপাল ঠুকে দিয়েছেন, অস্ততপক্ষে ঠটো জগন্নাথ হতে হল না। 
যন্ত্রণার তাপ থেকে বাচলো এই যুবকসম শুভ। 

নিবারণসক্রিনিক। নিবারণবাবু প্রথমবার এম. এল এ হবার পরই নিজের 
পৈতৃক দোতালা বাড়ির একতলায় তিনি ডাক্তারকে বসিয়েছেন অল্পপরসায় 
রুগি দেখার জন্যে। তারমধ্যে একজন জেনারেল ফিজিসিয়ান সপ্তাহে দুদিন 
একবেলা বিনা পয়সায় দু ঘন্টা গরিব রূগিদের দেখে যান। সেজন্য নিবারণবাবুর 
পার্টির লোকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফেলা ওসুধ সংগ্রহ করে। প্রচার যুদ্ধে এরকম 
বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনাটি শুভর মস্তিক্ষপ্রসৃত হওয়ার দরুণ শুভ নিবারণবাবুর ডানহাত- 
বাঁ হাত। শুভও এই দুবছরেই ঝানু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হতে পরেছে কারন 
সে বুঝে গেছে, কিভাবে মানবিক উপাদানগুলো ব্যবসার কাজে লাগানো যায়। 

কিন্তু আজ শুভই প্রথমে, এই সাত সকালে, বিদ্ৰূপাত্মক দৃশ্যটা নিয়ে ভাবে। 
দৃশ্যটা এই রকমঃ একটা মাদি কুকুর সাদা পায়রার মতো গায়ের রঙ, ছোটখাটো 
একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসে আছে। পেছনে লম্বা দেয়াল! চুনকাম করা । 
সেখানে বড় বড় বাংলা অক্ষরে লালরঙ দিয়ে লেখা “নিবারন দ্তগুপ্তকে (ভোট 
দিন ।’ যথারীতি বানান ভুল । র-এর পর ‘ন’ লেখা হয়েছে এবং ‘ও’-এর মাত্রা 
না দেওয়ায় ওটা ‘ও’ হয়ে গেছে। এরকম একটি দেয়ালের গা ঘেষে মাদি 
কুকুরটি ৷ জরাজীর্ণ এই কুকুরটিকে কুকুর নামে শুদ্ধভাষায় ভাবা যায় না, ফলত 
এই মাদি কুত্তার গলায় ঝুলছে সাদাফুলের বাসিমালা এবং সেই গলাতেই ঝুলছে 
“আমাকে ভোট দিন ৷’ একটা মলাটের মতো শক্ত ভারি কাগজের উপর কালো 
ভোট দিন’ এই বিছুটি কথামালার উপর টর্চের আলোর মতো সকালের লম্বা 
রোদ্দুর এসে পড়েছে। এই দৃশ্যটাই থমকে দাড়িয়ে অতি যত্ন নিয়ে দেখছে শুভ, 
শুভত্রত এবং এই দৃশ্যটাই তার অনুভবে ধাক্কা মেরেছে। সে সময় শুভব্রতের 
লেগে আছে। হাসিটি মিলিয়ে যেতেই শুভব্রত ভাবলো, এই মহান গণতান্ত্রিক 
দেশে এরকম একটি কুরুচিপূর্ণ দৃশ্য, বিশেষ করে আমাদের ভোট প্রার্থীর দেয়ালের 
তলায় এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। শুভ ছোট একটি ঢিল ছুঁড়ে মারে, 
থান ইট বা বড় ঢিল সে তুলে নেয় না কারন মেনকাগান্ধীর অনুগত না হলেও 
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বন্যপ্রাণী, গৃহপালিত পশুর প্রতি ওর একটু প্রাণের টান আছে, মায়া-মমতা 
আছে। ঢিলটা গায়ে লাগতেই কুত্তাটি দাত মুখ খিচিয়ে গৌ ও ও আওয়াজ 
তোলে, স্ব মহিমায় নিজস্ব স্থানে বসে থেকেই শুধু ল্যাজটা একটু নড়ে উঠেছিল। 


সাদা মাদি কুত্তাটার দাতমুখ খিচানো ভয় ভয় দৃশ্যটা দেখে শুভর মনে পড়ল, 


এই কুকুরটাই বোধহয় সেই পাগলা কুকুর যে গত সপ্তাহে ক্লাস টু-এর একটি 
গরিব ঘরের ছাত্রীকে কামড়ে দিয়েছিল পায়ে । এবং এই শুভই চন্দ্রানী নামে 
ছাত্রীটিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল এরপর আর শুভ শুভ্র সারমেয়কে 
বিরক্ত করলো না। এ ছাড়া সাদা রঙের জন্য সাদা কুকুরের প্রতি ওর একটু মায়া 
বেশি কারণ সাদা পায়রা এবং সাদা কুকুর সমার্থক না হলেও সাদাবস্ত্রর প্রতি 
সে একটু দুর্বল । দ্বিতীয়বার ঢিল না ছুঁড়লেও দৃশ্যটাকে মহান্‌ গণতান্ত্রিক দেশের 
কথা ভেবে তৎসহ-আসন্ন নির্বাচনের কথা ভেবে তৎসহ নিবারণ দত্তগুপ্তের 
কথা ভেবে এই অসভ্দৃশ্যটাকে মেনে নিতে পারছে না, সহ্য করতে পারছে না। 
এই অশালীন দৃশাটার সংবাদ নেতাকে পোঁছে দেবার জন্য, আর আলস্য নয় 
ভেবে দ্ৰুত পা চালিয়ে নেতার বাড়িতে এক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল। 
নিবারণ-ভিলার বাড়ির সেগুন কাঠের দরজা ভেজানোই ছিল। দরজা ঠেলে 
মদের গ্ৰাস নিয়ে বসেছে । বিশেষভাবে দুশ্চিস্তাগ্রস্থ না হলে এই দৃশ্য শুভর 
চোখে পড়ে না। পাশে বসে আছে এক মহিলা, পরনে সালোয়ার কামিজ, 
দশবছরের ছেলের মায়ের মতো স্বাস্ক্যবতী চেহারা, শুভর পরিচিত । প্ৰথমে শুভ 
মহিলাকে পাশ থেকে দেখেছে। তারপর আরও একটু এগিয়ে এসে যখন 
মহিলার মুখোমুখি হয়, তখন সে কুস্তলাকে চিনতে পারে । নিশ্চয়ই মাগী কোন 
সুবিধা নিতে এসেছে । এই “মাগী” শব্দটা মহিলাদের আচরণের অভিজ্ঞতা থেকেই 
শুভর মধ্যে জন্ম নিয়েছে । শুভকে দেখেই কুস্তলা মদের প্রাসটা কর্ণার টেবিলে 
বাড়িয়ে দিয়ে বলে, “আরে শুভ যে, আমার পাশে বসো।” শুভ কুস্তলার পাশে 
বসে না। অন্য সোফায় বসে নিবারণের পাশে । এই মুহূর্তে শুভর মনের স্বচ্ছ 
পর্দায় একটা দৃশ্য উঠে আসে। একদিন কুস্তলার অনেক উপরোধে-অনুরোধে 
শুভ ওদের বাড়ি যায়। 
হবে। সেদিন কুত্তলার বাড়িতে কেউ ছিল না। বাড়ি থেকে চলে আসার সময় 
তুমি বোকা । তুমি ভিতু ৷ এতো ভয় নিয়ে রাজনীতি করা যায়!’ এরপর থেকে 
শুভর মধ্যে মাগি" কথাটা চলে এসেছে। 
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এই সাত সকালেই ভোট প্রার্থী নেতার প্রাইভেট চেম্বারে এরকম একটি 
পরিচিত দৃশ্যের সামনে দাড়াতে হবে সেটা এই মুহূর্তে ভাবতে পারেনি শুভ। 
কুস্তলা কি ভাবে লাইন করে নিবারণের কাছে চলে এসেছে, সে জানতে চায় 
না। তবে কুস্তলাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়, সে বুঝতে পারে । নিবারণবাবুর 
দুটি বৌ থাকা সত্ত্বেও একমাত্র এই কুস্তলাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে। এছাড়া 
সেখানে তিনি নিপাট ভদ্র, মার্জিত এবং অনেকের কাছে যথার্থ নমস্য। প্রায় 
অশালীন এই দৃশ্যের দিকে একটুকুও নজরপাত না করে শান্ত কণ্ঠে বলে শুভ 
“নিবারণদা, আপনার সাথে জরুরি কথা ছিল।” শুনেই নিবারণদা উঠে বলে 
চলে যায়। একটা অদৃশ্য সুতো শুভর গলায় লটকানো। নিবারণদা উঠলেই 
সুতোয় টান পড়ে । তখন পেছনে পেছনে শুভ যেতে থাকে । ব্যাগ থেকে একটা 
একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আদায় করেছি। একটা লাইসেন্স বার করে দিতে 
বলেছে। আপনাকে ফোন করবে ।" 

এরপর শুভ, শুভব্রত-কুকুরের অবঙ্থানটা ভেঙে ভেঙে বলতে শুরু করে। 
নিবারণবাবু সমগ্র দৃশ্যের বর্ণনাটা শুভর কাছ থেকে শুনে বললেন, ‘খুবই 
অবমাননাকর দৃশ্য ৷” 

‘এখন কি করা যায়, ভাবুন।” শুভর-গলার আওয়াজে অন্যরকম অস্থিরতা 
বুঝতে পারা যায়। 

নিবারণদা চুপচাপ । চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছেন। চেয়ারটা মাঝে মাঝে 
ঘুরছে। ঘরে ফ্যান চলছে। তবু একটা নীল মাছি নিবারণদার মুখের চারপাশটায় 
বৃত্তাকারে ঘুরছে। তিনি হাত নেড়ে তাড়াচ্ছিলেন, স্বাভাবিকভাবে, বিরক্ত না 
হয়ে। শুভ ঘরপোছার ঝাড়ন দিয়ে নীলমাছিটাকে তাড়া করে। মাছিটা নিবারণদার 
প্রাইভেট চেম্বারে যেখানে কুস্তুলা বসে আছে সেখানে উড়ে চলে গেল। নিবারণদার 
মুখ থেকে ‘এখন কি করা যায়” এই প্রশ্নের উত্তরটা শোনার জন্য শুভ নেতার 
লম্বাটে মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সেই মুখের ইস্পাতের দৃঢ়তা ছিল না, উট্‌কো 
করা হোক। কারা গলায় এ পোস্টার ঝোলালো। হয়তো আমার বিরোধীপক্ষের 
কর্মীরা এ কাণ্ড ঘটিয়েছে । উপায় বের করা হোক, কি ভাবে এর সমাধান করা 
যায়? কিভাবে এ কুত্তাটার গলা থেকে “আমাকে ভোট দিন’ এ ঝোলানো 
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পোস্টারটা খুলে ফেলা যায়। শোন শুভ, তুমি এখনই নির্বাচনী কমিটির সদস্যদের 
ফোন করে জানিয়ে দাও- সকাল দশটার মধ্যে যেন সবাই এখানে চলে আসে। 
বলবে জরুরি মিটিং।” নির্দেশ দিয়েই নিবারণদা চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রাইভেট 
চেম্বারে চলে যাবার সময় বলে গেলেন, কাজটা কর। আমি কুস্তলার সাথে 
কাজটা সেরে এখুনি আসছি ।” 

শুভ নির্বাচনী কমিটির সবাইকে ফোন করে টেবিলের উপর পা তুলে। 
দ্রুততার সাথে অনেকেই বলেন, “এখুনি যাচ্ছি।” একজনও কারণ জানতে চাইল 
না ৷ নিবারণ দত্তগুপ্তের নির্দেশ, যেতেই হবে। দত্তগুপ্তকে এবারও জেতাতে হবে, 
তা না হলে বিলাসবহুল জীবনযাপন ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। নির্বাচনী কমিটির 
পনেরো জনকেই শুভ ফোনে পেয়েছে । আটটার মধ্যেই সবাই এসে যাচ্ছে। 
ঘড়িতে এখন সাতটা বাজে । দশমিনিট হয়ে গেল। কুস্তলার সাথে এতো কি 
কাজ থাকতে পারে । শুভ বুঝতে পারে না। সে ঘরময় পায়চারি করে। এ 
রকমটা সে যে কোন বাড়িতেই অপেক্ষা-কাতরতা নিয়ে করেই থাকে । চোখে 
টাঙানো রাজনৈতিক নেতাদের, ভারতীয় মণীবীদের এবং বিশাল রবীন্দ্রনাথের 
দাড়ালো বাঁধানো ফটোটা ৷ পনেরো মিনিট ভেসে যায় সময়ের ক্নাতে। প্রাইভেট 
চেম্বারের দরজা খুলে নিবারণবাবু বেরিয়ে আসেন ৷ পেছনে কুস্তলা। চুল ঠিক 
তা আনাৰ রে হি লেজ হুর রজত 
নিবারণবাবুর পাশ কাটিয়ে চলে যায়। 

নিবারণবাবু পুনরায় লাল গদির চেয়াটায় বসেন। একটা দামি সিগারেট 
ধরিয়ে বলেন শুভকে, “সবাইকে ফোন করেছো?’ শুভ দীঁড়িয়েছিল, চেয়ারে 
বসে উত্তর দেয়, “হ্যা করেছি।' এমন সময় মোটর বাইকের শব্দ শুনেই শুভ 
বলে, ‘শঙ্করদা এলেন !’ শঙ্করদার প্রবেশের সাথে সাথে আরও দুজন সদস্য ঘরে 
গাড়ির আওয়াজ শোনা যায়। শুভ বলে, কুমারদা এলেন ।” কুমারদার পেছন 
পেছন আরও দুএকজন সদস্য ঘরে ঢুকলেন। এভাবে মোটরে, বাইকে, স্কুটারে, 
সাইকেলে হেঁটে নির্বাচনী কমিটির সদস্যরা এসে উপস্থিত হলেন । নির্বাচন নিয়ে 
আলোচনা চলছে সদস্যদের মধ্যে । পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছে। 

নিবারণবাবুর সদর রাস্তায় এ-পাড়ার ও-পাড়ার দু-দলের কুকুরদের কর্কশ 
আওয়াজ প্রশস্ত গ্রিলের জানালা দিয়ে ঘরে চুকছে। শুভ জানালা বন্ধ করে 
দিতেই আওয়াজ ল্লান হয়ে যায়। নিবারণ দত্তগুপ্তের গম্ভীর কণ্ঠস্বারে ঘরের তর্ক- 
বিতর্কও থেমে যায়। তিনি শুরু করেন আজাকের জরুরি মিটিং ডাকার একটি 


160 শারদ নক্ষত্র ১৪৩৮ ৮ XXX৮152-153# এপ.-সেপ., 2001. 


লই 
fs ৰ ১০ 
ন 0) হে 
hk; 

Et 
CENTRAL LIBRARY 


মাত্ৰ বিষয়, ‘আমাদের এই গলিতেই একটা সাদা মাদি কুত্তার গলায় ঝুলিয়ে 
দেওয়া হয়েছে, ‘আমাকে ভোট দিন’ এই সামান্য কথাটি ৷ নিবারণবাবুর কথা 
শেষ না হতেই একজন সদস্য বলে ওঠেন, সামান্য নয়, গুরুত্বপূর্ণ” নিবারণবাবু 
সে-কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে বক্তব্য সচল রাখেন, “এই সারমেয় কাণ্ডটা 
আমার বিপক্ষ দল করেছে বলতে পারি না। কারণ নামের উল্লেখ নেহ। 
কোনো পাটির প্রতীক চিহ্ন আকাও নেই। যেহেতু আমার নামাঙ্কিত দেয়ালের 

এই বিভ্রান্তির পরিবেশ তৈরি করতে দিতে রাজি নই। এবার আপনারা তদন্ত 
করে সিদ্ধান্ত নিন, কি করা যেতে পারে । আমি মনে করি এক, কারা এই কাজটি 
করেছে, অনুসন্ধান করুন । দুই, কি করে কুস্তাটার গলা থেকে এ পোষ্টারটা খুলে 
না। কুকুর বা সারমেয় কথাটি ব্যবহার করুন৷” নিবারণবাবু সদস্য-ক -এর দিকে 
কর্তব্য। তিন, কুকুরটিকে অবশেষে মেরে ফেলা উচিত কিনা ।" 

সদস্য-খ চেয়ার থেকে উঠে বলেন, কুকুরটি মাদি না মর্দা£ শুভ চটপট 
উত্তর দেয়, ‘মাদি’। 

সদস্য-চ এ পাড়ার বাসিন্দা । তিনি কুকুরের ইতিহাস জানেন ৷ তিনি বলেন, 
“ওটা পাগলা কুত্তা, সরি, পাগলা কুকুর ৷ এই কুকুরটি চারটি কুকুর শাবকের মা। 
এক দুষ্ট বালক একটি কুত্তার বাচ্চাকে ঢিল মেরেছিল, সরি, সারমেয় শাবককে ৷ 
মা-কুকুরটি তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে এ বালককে কামড়ে দিয়েছে৷ 
বালকের পরিবার বড়লোক ছিল বলে বেঁচে গিয়েছিল’ শোনামাত্র তৎপরতার 
সাথে সদস্য-গ বলে ওঠে, ‘এ কুকুরটা এই গলিতেই আমার ভাইঝিকে কামড়ে 
দিয়েছে। ও তখন স্কুল থেকে ফিরছিল। ভাগ্যিস শুভ দেখতে পেয়েছিল । ওরই 
চেষ্টায় এই যাত্রায় বেচে যায় মেয়েটি ৷’ 

সদস্য-চ পুনরায় বলেন, ‘এ কুকুরটা এ পর্যস্ত চারজনকে কামড়েছে।” 

এরপর কয়েকজন সদস্য একসাথে, একস্বরে বলে ওঠেন ‘অসম্ভব’ পাগলা 
কুকরের গলা থেকে পোস্টারটা খুলে আনা অসম্ভব।” ‘তারচেয়ে’, একজন বিজ্ঞ 

সদস্য-গ বলেন, “আমরা খবর দিয়েছিলাম। পুরসভার লোক এসেও ছিল। 
বলে, একশো টাকা লাগবে, আমরা আজই তুলে নিয়ে যাব। এ কথা শুনে 
পাড়ার একজন যুবক ওকে মারতে যাচ্ছিল । আমি যুবকের হাত চেপে ধরলাম। 
তখন আমি পুরসভার লোকটিকে বললাম, তোমরা অফিস (থেকে মাইনে পাও । 
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এটা তোমাদেরই কাজ, টাকা খেতে লজ্জা করে না। আমার কপাল খারাপ, 
(লোকটা অমাকে চেনে ৷ শালা বলে কিনা, আপনি তো রেশনের অফিসে চাকরি 
করেন, আপনিও তো অফিস থেকে বেতন পান। আপনি টাকা খান না? 
ছোটলোকের মুখে বড় কথা! ওরা আর কুকুরটিকে তুলে নিল না। ছোটলোকের 
জাত। 

কথা শেষ হতেই সদস্য-ছ বলেন, “আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রার্থীর নাম লেখা 
দেয়ালের সামনে, আসার সময় দেখলাম কুকুরটা মুতছে। দেখে আমার রাগ 
হল, কিছু করতে পারলাম না।" 

সদস্য ছ-এর দুঃখের কথা শুনে নিবারণ পুনরায় বলা শুরু করেন, কিন্তু গলায় 
ঝোলালো কে? ভেবে পাচ্ছি না, এ কাজটা করলো কারা? বিরোধী পক্ষ করতে 
পারে না, কারণ এ বয়ানটাতো ওদেরকেও বোঝাবে। তাহলে কি দক্ষিণ প্রান্ত 
সীমায় যেখানে বাঙলাদেশ থেকে আগত বাসিন্দারা পনেরো বছর ধরে আলে! 
পায় না, পানীয় জল পায় না, রেশন পায় না, রাস্তাঘাট নেই, নিচু জমি জল জমে 
থাকে, ‘ওদের মধ্যে কেউ করে অমাদের পাড়ায়, আমার বাড়ির কাছে কুকুরটাকে 
ছেড়ে দিয়ে গেল। গত নির্বাচনে ওরা ভোট বয়কট করেছিল। নিবারবাবুর কথা 
শেষ হতেই সদস্য-ক বলেন, ‘খাল পাড়ের ছেলে ছোকরারা হতে পারে। ওরা 
নানারকম রঙ দিয়ে বিচিত্র চেহারা করে দেয়। দেখলে মনে হবে পৃথিবীতে অন্য 
ব্রক অদ্ভুত জন্তর আবির্ভাব ঘটেছে। ওরা কুকুরের ন্যাজে পটকা বাজি লাগিয়ে 
'পটকা ফাটায়। যাক ব্যাপারটা আমরা অনুসন্ধান করে একটা রিপোর্ট জমা দেবো 
এক সপ্তাহের মধ্যে । 

সদস্য-ঠ বলেন, “একটি তিনজনের অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হোক। ’ 

সদস্য ক, খ, গকে নিয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হোক!’ 

সদস্য ক, খ, গকে নিয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হলো। 

সদস্য-জ.- একগাল দাড়ি, প্রাপ্ত বয়স্ক, সদ্য যুবক চেয়ার ছেড়ে উঠে দীড়ায়। 
সে বলে, তাহলে নিবারণদার তৃতীয় সিদ্ধান্তটি এই মুহুর্তে গ্রহণ করা যেতে পারে। 
দূর থেকে কুকুরটাকে ঢিল ছুড়ে মেরে ফেলা হোক । তাহলে গলা থেকে মালাটা 
পোস্টারটা খুলে আনা যাবে ।' 

বাধা দিয়ে এক বয়স্ক, এক মাথা পাকা চুল, মুখে চুরুট। ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি ধীরে 
ফেলতে পারে। বিরোধীপক্ষ পশুরক্ষা সমিতির সভাপতি, সেক্রেটারিকে ডেকে 
এনে আমাদের বিরুদ্ধে কু প্রচার চালাতে পারে । ফলে, এ বিষয়টা ভাবতে হবে।' 

সদস্য-জ, সেই যুবককে বলে, তা কেন হবে। পোস্টারে তো কারুর নাম 
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নেই, পোস্টারে লেখা আছে ‘আমাকে ভোট দিন’ ৷ দুই [ভাট প্রার্থীকেই কুকুর 
বোঝাতে পারে। বরং আমরা রাজনৈতিক চাপ সৃস্টি করবো । মেরে ফেলেই 
আজই বিকেলে সভা করে বলবো, ওরা কুকুরটাকে মেরে ফেলেছে। সেই 

অবশেষে নির্বাচন-কমিটির সবাই নিবারণবাবুর তৃতীয় সিদ্ধান্তটি মেনে নিল। 
পাগলা কুকুরটিকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে ফেলতে হবে । নিবারণবাবু শেষ ভাৱণ 
মাঝে কুত্তা হটাও বলতে পারো । ভাষা-প্রয়োগে মিছিলে গতি আনা যায় অনেক 
সময়। লক্ষ্য রাখবে, কখনও যেন “কুত্তার বাচ্চা” বেরিয়ে না আসে । সর্বনাশ, 
তাহলে মিছিলের গতি বেগতিক হয়ে যাবে। সাবধানে শ্লোগান দেবে। দিতে 
দিতে কুকুরের চারপাশটা ঘিরে ফেলবে । ও রকম জঙ্গী চেঁচামেচি শুনে কুস্তাটা 
আপনা থেকেই গলা থেকে মালাটা খুলে ওখান থেকে সরে যাবে । 

একজন বিজ্ঞ প্রবীন সদস্য বলেন, “নিবারণ তুমি বার বার কুত্তা বলছো, ওটা 
কুত্তি হবে।' নিবারণ বিনয়ের অবতার রূপ ধারণ করে উত্তর দেন, ভাষণে 
হাত থাকে না। কি করে খুলবে?’ 

নিবারণবাবু, চোখ না রাঙিয়ে স্নেহের ভাষায় বলেন, “দেখ অনিকেত তকো 
করো না। কোনবারই তো অঙ্কে পাশ করতে পারিস নি। একবার তো প্রমোশন 
পেলি না, স্কুলে গিয়ে তুলে দিয়ে এলাম ৷ অঙ্কের মাস্টাররা অঙ্ক বোঝাতে গিয়ে 
চার পায়ের মধ্যে সামনের দুটো পা হচ্ছে হাত। অতএব কুকুর গলা থেকে 
মালাটা খুলে ফেলবে । এভাবেই অঙ্কটা মিলে যাবে। অঙ্কশান্ত্রে এটাকে বলে 
ফ্যালাসি। এবার আশা করি অনিকেত বুঝতে পেরেছো। 

নেতার ভাষণ শুনে সবাই রাস্তায় জড়ো হল। শুভ মিছিলের লাইন ঠিক 
জনের মিছিল এগোতে থাকে। শ্লোগান দিতে দিতে, পাড়া কীপিয়ে, প্রতিবেশিদের 
দাপিয়ে, গাছ-গাছালির পাখিদের উড়িয়ে তারা যখন মাদি কুকুরের সামনে এসে 
থামে, তখন দেখে রুগ্ন-শীর্ণ মাদি কুকুরটা মরে পড়ে আছে দেয়ালের ধারে। 
দুটো বাচ্চা তখনও মায়ের বুকের দুধের বৌটা টানছে, টেনে যাচ্ছে। ওরা জানে 
না, মায়ের বুক থেকে আর কোনদিন একোটা দুধও বের হবে না। অন্যদুটো 
চেষ্টা করছে। পোস্টার আর ফুলগুলোকে মাংসের টুকারো ভেবে ওরকম করছে। 

এটা কোন প্রতিহিংসা নয়, এটা খিদে। 


দ্‌ 
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মাটি পৃথিবীর টানে 
অমলেন্দু চক্ৰবৰ্তী 


বাণ্ডিল-বীধা কড়কড়ে নোটগুলো একের পর এক দরদালানের মেঝের 
ওপর সাজিয়ে রাখল কাৰ্তিক গুছাইত। মুখ্যসুখ্য মেয়েমানুষ হলে কী হবে, 
টাকা চেনে গোলাপী ৷ হিসেব বোঝে । গায়েগতরে খেটে, বছর-বছর প্রতিদিন 
গড়ে তুলেছে যখের ধন তার । আর বড় বড় সব নোট গোছা করে বাধলে যে 
পলক না ফেলে হা হয়ে তাকিয়ে থাকলে থিরথির থিরথির কাপে শরীর। 
দেখলে নয়ন জুড়োয় না। জ্বলজ্বল করে। চোখ ভেঙে জল গড়াতে চায়। অঙ্গে 
অঙ্গে কাপুনি। এত এত টাকা সে জমিয়েছে এত এত বছর ধরে? সব টাকা 
তার? তার একার? 

অবোলা গাভীর আদলে টলমল দুটো চোখ তুলে তাকায় গোলাপবালা। 
ঘোমটার আড়াল ভেঙে পুরো মুখটা বাইরে আসে না। চারদিকে ভিড় করে 
আছে কার্তিক গণেশ সিধু মধু ঠাকুরপোদের বউরা ৷ খুড়তুতো ঘরের জা সবাই। 
মায়েদের গা ঘেঁষে তাদের মেয়েরা । ওপাশে বুড়ি খুড়ি শাশুড়ি । দরদালানের 
আরেক প্রান্তে হাড় পাজরায় হাড়গোড় গুড়িয়ে খকখক কেশেই যাচ্ছে হেপো 
রোগী খুড়শ্বশুর। বাঁ-গালের ধারে বা-হাতের চিমটিতে থান কাপড়ের খুঁট ধরে 
গোলাপবালা তাকাল দেওরের দিকে ট্যাকাগুলো আমাকে দিচ্চ কেনে গ? 


“ছিল নি বললেই ত চলবে নি বাপু। দশজনে জানে, তুমি তোমার ট্যাকা 
কার্তিক গুছাইত । ধুতির সঙ্গে ঘরে-কাচা শাদা পাঞ্জাবি, বুক পকেটে কাগজপত্তর 
আর কলম, হাতের কজিতে ঘড়ি, চোখে চশমা শূন্যে মাথা রেখে, কোনো 
আরশি ছাড়াই, চিরুনি আঁচড়ে টেরি বাগাতে বাগাতে বলল হেঁড়ে গলায়__ 
“তোমার ট্যাকা তুমিই রাখো এখন থিকে। ট্যাকা হচ্ছে বিব। বুজলে কিনা, তায় 
তুমি হচ্ছ গে কুটুম মানুষ । না না বৌদি, তুমি এর এট্রা অন্য বিহিত দেখ...’ 
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হটাৎ এ-আবার কী হল? তোমার কাছে ট্যাকা ছেল, আমি তোমাকে 
অবিশ্বেস করেচি?’ কান্নায় গলা ভেজে গোলাপবালার। 

শা গ ভালো মানুষের মেয়ে, টাকা হল গে সোমত্ত মেইছেলে ঘরে রাখার 
দরজায় ছায়ায় বসে ছিলেন বুড়ি শাশুড়ি। শালিক চড়ুইয়ের বড্ড উৎপাত ৷ ছোট 
একটা আঁচিলের মতো একদানা সোনা ছিল নাকের বাঁদিকে । নথ নয় সেটা। 
কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে সাবেকি নথ-নাড়ারই ভঙ্গি__“নাকি পরের মেয়ে ঘরে রেখে 
কারুর সোয়াস্তি আছে বউ? দেশঘরের যা হাল! কখন কী হয়?’ 

বুড়ি ঠাকুরমার কথায় বা কথা-বলার ভঙ্গিতে গা-টেপাটেপি চোখের খেলায় 
হাসছিল বয়স্কা ছুঁড়িগুলো। ওদের রগড়ে আরো বেশি অসহায়, দিশেহারা 
গোলাপবালা ইতিউতি চায় ৷ সুখ্যসুখ্য গরিব ময়েছেলে, বড় মানুষের রহস্য 
বোঝে না। তাকায় ভয়ে ভয়ে___“কিস্তুন আমার ট্যাকা এল কোথ্থিকে ? আমার 
ট্যাক! ত হাটুরে নপাড়ার মাঠে জমি হয়ে গেচে গ। মাটি হয়ে গেছে। পাকা 
বাঁধের নাবোয় নয়ালজুলির পাশে মুখুজ্জেবাবুদের জমি। তাপ্লরই দুটো দাগের 
ওপাশে অমন বিঘে পাঁচ ছটাকের সরেস জমিটা? সোনা মাটি, মাটি সোনা গ 
ঠাকুরপো। কেমন বাহারের দোল খায় ধানের শীষ? এমনটা দিশ্যর দিকে 
তাকালে চোখ ফিরানো যায় নি গ! আমার জমি, আমার রতনের জমি...’ 

বলতে বলতে, অনেক কালের বুকচাপা কথাগুলো বলতে চেয়ে বলার 
ঝৌকে ঝমঝমিয়ে ওঠে গাগতর । নেশা লাগে । ছলছল দুটো চোখ বেয়ে যদি 
সুখের কাপন, বুক ভিজে যায় কান্নায়__ “এই ট্যাকায় সেই জমিটাই ত কিনলে 
গ ঠাকুরপো। ট্যাকা গুলো সব হাতে তুলে দিলুম। ট্যাকা নিয়ে বললে, কেনা 
হয়ে গেছে। সুখন পাল কাচা কাগজে সইসাবুদ করে সব লিখে দিইচে ৷ এবারে 
পাঁজি দেখে শ’রে যেয়ে রেজিস্টিরি হবে। হাজার হোক, নতুন করে জেবনে 
পেরথম জমির মালিক হবে রতন..." 

এক নাগাড়ে এত কথা? হাপ ধরে । কিংবা এক সময় চারপাশে জ্ঞাতি 
চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজের দুঃখুশুলোকে কাঙালের প্রলাপ জেনে 
গোলাপবালা নিজেই কেমন মিইয়ে আসে । ইস্টিশনে রেলগাড়ি থেমে আসার 
মন্দ্রতায় আস্তে আস্তে গলার স্বরটা নামতে নামতে, ঠোকর খেতে খেতে হঠাৎ 
আটকে যায়। এপাশ-গওপাশ ঘিরে বোবা বনে গেছে বউ-ঝিরা । সবগুলো ধারাল 
চোখ ঠিক তারই দিকে তাক করে তাকে বিধছে। চিরুনির দাতে নখ-ঘযার শব্দ 
তুলতে তুলতে কোনো কথা না বলেই নিঃশব্দে ঘরের ভেতর চলে গেল 
কার্তিক গুছাইত। গোমড়ামুখো চোয়ালদুটো সব সময়ই শুকনো খটখটে । কট মে 
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চোখজোড়া । ঠোট ভেঙে একফালি হাসলেও বুঝি ফালতু পয়সা খরচা হয় 
চোখে তাকিয়ে থাকে । আর বেশি কিছু বললে বা একটু এদিক-ওদিক হলে, 
হয়তো এক্ষুনি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে পাড়াপড়শি দশজনকে ডেকে কুকুর 
পারে গুখাকি মুখপোড়া ৷ 

অথচ মাঠের স্বপ্নটা চোখে ভাসে । মস্ত আকাশের তলায় চোখ মেললে 
দেখা-যায়-না যচ্দুর অব্দি লম্বা মাঠ আর মাঠের আকাশ । কালো মাটি বুজে যায় 
ধানের চারায়। বাতাসে বাতাসে ঢেউয়ের মাতন লাগে ধানের সবুজে । ভরদু্পুরে 
মেঘের ছায়া সোহাগ ভরে বিলি কেটে যায় সবুজ এলোচুলে। লাঙল দাও 
শুরু করবে কচি ডগায়! তারপরই কার্তিকশালি অদ্বাণশালি পৌষশালির সোনা । 
কারুর কোনো অনিষ্ট না করে স্বপ্ন দেখায়ও কী বিষ আছে নিকি গ এমনধারা £ 
বুকটা ধড়ফড় করে গোলাপবালার। কী যে হয় শুটকিমারা পেটের ভেতর? 
পাক দিয়ে দিয়ে খামচি মেরে থাকে গাগতর হাড়মাস। 

জমি পাবে রতন £ গভোর্মেন্টের খাতায় নাম উঠবে ওর? তেমন যদি হয়, 
টাকাপয়সা আরো কিছু জমলে হালবলদ কিনে নিজের হাতে লাঙল চষবে 
জোয়ানমরদ। ভাগে নেবে আরো দু-র্পাচজনের জমি। আর ভাবতে পারে না 
গোলাপবালা ৷ দু-কুড়ি বয়স পেরিয়ে এসে ঝড়তিপড়তি যেটুকু চুলের গোছ 
এখনও মাথায় আছে, তেলসাবানে যত্নআত্তির অভাবে যদি উকুন আর খুশকির 
চুলকুনি সারাক্ষণ, নখ আঁচড়ে আঁচড়ে কাটাছেঁড়ায় রক্ত ছুটিয়ে আলুথালু 
আধপাগলীর মরণদশা ৷ গরম জলে উকুন মরে তো সুখের ভাবনায় দুঃখু ঘোচে 
না। ছেনাল জোক ঘিলুর রস শুষে শুষে খায়। জ্বালাপোড়ানির মুক্ডুটা ঘাড়ে 
বয়ে সে-তার আরেক মরণ । মুখপোড়া সুখের ভোমরা ঘুরে ঘুরে কানের পাশে 
গুনগুনায়__-রতন জমি পাবে। বাগনানের ইস্টিশানে চায়ের দোকানে কাপ ডিস 
গোঙানি-কাতরানি নেই, খরচা বাচাতে ডাক্তারবদ্যিমুখো হয় না কোনোদিন । 
সাধে আহ্লাদে একটু ভালোমন্দ খাবার লোভ থাকে না। দুটো পয়সা বীচে। বাসে 
(রেলগাড়িতে এত খরচ, নাতিনাতনীর টানেও দেশে আসতে ভয় । জমানো টাকা 
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কমে যাবে । একদিন-দুদিন নয়, পাচ-পাচটা বছর ধরে একটু একটু করে হাজার 
তিনেক কি তারও কিছু বেশি জমিয়েছিল। হাড়মাস-জল করা টাকা । কলকাতার 
বাবুরা ভালো লোক । মাসপয়লায় মাইনে পেতেই এক পয়সাও নিজের কাছে 
শুধু ওই সুদের টাকাই যখন কয়েকশো ছাপিয়ে উঠল, দেশে এসে একবার শুধু 
নিজের ভাঙা ঘরটা ছেয়েছিল দেখেশুনে মজবুত করে । কত বছর খড় পাণন্টানো 
ঘুণের কটকটানি। চারপাশে দেয়ালে দেয়ালে মাটি গলে গলে ফাটাফুটিতে 
পড়ো-পড়ো। বউবাচ্চাদের নিয়ে থাকে রতন ৷ যদি রাত্তির বেলা ঘুমের মধ্যেই 
মাথার উপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে সব? ভয় হতো । স্বস্তি ছিল না। 
পিথিমিতে থাকার মধ্যে তো মাথা গৌজার জন্যে ওটুকুই ঠাই। যদি ওটুকুনও 
যায় ? তখনই হঠাৎ একদিন কার্তিক ঠাকুরপো কানে কানে এসে বলল ফিস- 
ফিসিয়ে---‘জমি জমি করে তো এক্কেবারে পাগলা বনে গেলে গ বৌদি। 
নপাড়ার মাঠে এট্টা দোফস্লি জমি বিক্রি আছে। ভালো জমি, এক লম্বরি...’ 
কথাটা কানে যেতেই অঙ্গে অঙ্গে ঝবিমঝিমানি লেগে গিয়েছিল গোলাপবালার ৷ 
চোখ দুটোয় একটা স্বপ্ন ফড়ফড়িয়ে উঠেছিল পায়রা-মুর্গির ডানা ঝাপটানিতে। 

“কথাটা খুব দশকান হয়নি এখনও ৷ তোমাকে বলে বলতেচি। জানাজানি 
হয়ে গেলে কি আর রক্ষে আছে গ? তুমি পারবে? ওই বোসমিত্তির মুখুজ্জেবাবুরা 
হামলিয়ে পড়ে চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে নেবে। পটোপাড়ার সুখনাকে 
বলে রেখেচি___তুই গরিব মানুষ, অভাবে পড়ে জোতজমি যেটুকুন ছিল, সব 
ছেড়ে দিচ্চিস। তা তুই ওনাদেরকে কেনে দিবি? দেশগায়ের সবতাতেই ত 
ওনারা ৷ অঢেল জোতজমি সোনাদ্যানা ট্যাকাকড়ি। তেলা মাথায় তেল ঢালবি রে 
তুই? তা তোমার কথাটা পাড়লুম। গেরামের গরিব বেধবা বউ! শ’রে যিয়ে 
পরের ঘরে গতরখেটে দুটো পয়সা করচে । যদি পারে... 

অবিশ্বেস করার কিছু ছিল না। নিজের খুড়শ্বশুরের ঘরের দেওর । গুছাইত 
বংশে তিন-তিনটে পাশ দেওয়া প্রথম ছাওয়াল। গায়ের মাতব্বর লোক । 
ছেলেবেলা থেকে পাট্রি করে। হরেক রকমের সব পাট্টি। গোলাপবালা ওসব 
ছাই কিছুই বোঝে না। শুধু জানে, জ্ঞাতিকুটুমের মধ্যে দুটো বুদ্ধি দেবার মতো 
কেউ যখন নেই, নিজেও লেখাপড়া জানে না, রতনও ছেলেমানুষ, কার্তিক 
ঠাকুরপো ছাড়া আর কে আছে তার? বয়সে অনেক ছোট ৷ যখন প্রথম বউ হয়ে 
এগায়ে এসেছিল, বেশ ঠাট্টামশ্করাও তো চলত একসময় ৷ রতনের-বাপ যখন 
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মরল, তখনও কি কম করেছে নাকি লোকটা? কলকাতার বাবুরা পূর্ববঙ্গের 
লোক । দেশ-গা অনেককাল ছেড়েছেন, জোতজমি কিছু বোঝেন না। তাঁরাও 
বিশ্বেস করতেই পরামর্শ দিলেন। আর সেই বিশ্বাসেই না এতগুলো টাকা 
লোকটার হাতে তুলে দিয়েছিল একদিন? এই জমি জমি করেই বুক চাপড়ে 
মরল রতনের বাপ? সেই জমি আবার হবে? রতনের ভোগন্বত্ব £ অথচ আজ 
এতদিন পর সেই টাকা জমি না হয়ে ফের টাকার নোট হয়ে ফিরে এল দেখে 
গোলাপবালা আর সামলাতে পারছে না নিজেকে । তক্তপোশের ওপর সাজিয়ে 
না। হাজার তিনেক টাকা একসঙ্গে? রবারের সুতোয় বাধা একশো টাকার নোটে 
পাঁচটা বান্ডিল? মরা-মানুষের লাশ নয়। বেহুঁশ ঘুমের জ্যান্ত মানুষও নয়। টাকা 
মরে না ৷ টাকা জ্যান্ত। টাকা কথা কয়। টাকা আকাশের চন্দ্রসুয্যি। সুয্যি থাকলে 
ঝলমলে রোদ্দুর, না থাকলে ঘোলাটে মেঘ । চাদ থাকলে ফুটফুটে জ্যোছনা, না 
থাকলে অমাবস্যে। নি্পলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুকে পাথর জমে ওঠে। 
দাত চেপে বুকের পাথর বইতে চোয়ালের হাড়গুলো শক্ত হয়ে উঠতে চায় 
এবং ভেজা-ভেজা চোখের পাতায় প্রায় অবিশ্বাস্যকে চিনে নেবার বিস্ময়ে একটু 
একটু করে দশ মাস গভ্ভো ধরে রাখার দিনগুলো মনে পড়ে যেতে থাকে। 
রতন এখন এক-কুড়ি বয়সের জোয়ানমরদ। এত এত বছরে জমিয়ে তোলা 
সমস্ত সঞ্চয় একসঙ্গে ডাই করে ফেললে যদি এমনধারা পাহাড় হয়ে ওঠে, 
গতরপোড়ানি নোটের পাহাড় তাজা জোয়ান রতন হয়ে যায়। সন্তানের 
কল্যাণবাসনায় তার বাহাতের কনুইয়ে কারের সুতোয় বাধা যে-পেতলের কবচ, 
টাকাগুলোও সেই সিদ্ধপুরুষ বাবাঠাকুরের আশীর্বাদী মাদুলি। শনি মঙ্গলবারে 
থালাবাসনে ভাত খেতে নেই। জীবনভর টক খাওয়া বারণ। 

আজ এতদিন বাদে টাকাগুলো জমি না হয়ে আবার টাকা হয়ে ফিরে এল 
দেখে গোলাপবালা আর সামলাতে পারছে না নিজেকে । আঁচলের খুটে চোখের 
তলায় চামড়া ঘসে নিতে নিতে ঘাড় তুলে তাকাল কাগঙাল-কাতরতায়-__“রয়সা 
করতেচ কেনে গ? আমাকে বল না, আমার জমিটার কী হল? সাতসকালে 
সি কী ধান হইচে গ? দুধ জমেচে কচি ধানের 

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে কার্তিক গুছাইত। বারদরজায় পা--‘কী অত 
জমি-জমি করতেচ বল দিকি ? ট্যাকা ছিল, ট্যাকা ফিরিই দিইচি। ব্যাঙ্কে থাকলে 
সুদ পোতে, তা দু-বছরের সুদের ট্যাকাও ধরে দিইচি ৷ বিশ্বেস না হয়, দশজনকে 
শুধিই হিসেব বুঝে নাও না কেনে । যাও...” 
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‘ত্যা ? কী বলতেচ ? বলচ কী?’ মাথার ঘোমটা খুলে পড়ল এবার ৷ তড়াক 
করে উঠে দাড়ায় গোলাপবালা ৷ দু-হাত ঘুরিয়ে মাথার চুলে গিট বেঁধে কোমরে 
আঁচল জড়ায়-_‘ওই জমি আমার নয়?’ 

‘নয়। সুখনা (তোমায় বেচবে নি!’ 

তা'লে আ্যাদ্দিন ধরে মিছে মিছে কথাগুলো বললে কেনে আমাখে। ই- 

‘খামোকা বকিয়োনি ত মেলা । বললুম ত, সুখ্না ও-জমি তোমাকে বেচবে 
নি। সে-আমি কী করব? তোমার সনে মিছিমিছি বকবক করলে ত আমার 
চলবে নি বাপু। আমার অনেক কাজ। গায়ের হাজার মানুষ নিয়ে কলকাতা 
যেতে হবে।' 

দরজা গলিয়ে বেরিয়েই যাচ্ছিল কার্তিক গুছাইত, দিশেহারা গোলাপবালা 
ক্ষ্যাপা পাগলীদশায় লাফ মেরে হামলে পড়ল দরজায় । আগলে দীড়াল-_ 
‘ধম্মে সইবে নি গ, ধন্মে সইবে নি। বিধবা মেয়েমানুষের ট্যাকা নিয়ে লোক 
ঠকানো ব্যবসা ফেঁদেচ? বলি, তোমারও মাগছেলেপুলে আছে। ভালো হবে নি 
কারুর। অবিশাপ লাগবে। নিব্বংশ হবে। মুকে অক্ত ছুটবে...’ 

“কী, কী বলতেচিস লা আবাগি মাগী £ যত বড় মুক লয়, তত বড় কতা...’ 
এমনিতে হাটতে পারে না বুড়ি, হাটুকোমরের ভাঙাচোরা হাড়গোড়ে ব্যথাবেদনা 
সামলে উঠে দাঁড়িয়েছে খুড়িশাশুড়ি। মেদলভারে এগিয়ে আসচে শাপশাপাস্তির 
দাতঝাড়া ঝাটা-মারার রাগে। ছুটে এসেছে জায়েরা- “আমাদেরই দয়রে এসে 
আমাদেরই সমুখখানে আমাদিগেই চোখ রাডাবি ভাতারখাকি বেবুশ্যা মাগী? 
ভেবেচু? কোথ্থিকে পাস এত ট্যাকা? কে দেয় লো? কোন্‌ সোহাগের বাবু? 
দু-কুড়ি দশ বয়েস হইচে, এখনও অত অস শরীলে..... 

মরণবাচনে এ-যদি যুদ্ধই এক ধরনের, লাজলজ্জা মানঅপমান চুলোয় যাক, 
গোলাপবালাও তখন এক ভয়াল চামুণ্ডা। কিংবা হতচ্ছাড়া গরিব মানুষ বলেই 
অসম্মানটা হুল ফোটায় জলবিচুটির জ্বালায়। খাটো কাপড়ের আঁচল কোমরে 
জড়িয়ে দাতমুখের ভেংচিতে পাল্লা দিয়ে চেঁচায় খিস্তি খেউড কেচ্ছাছিছিকার 
অসহায় কানায়। হারামজাদা বেইমান কার্তিক গুছাইতের টেরি বাগানো চুলের 
গোছা টেনে ধরতে চায় । নখে আঁচড়ে, নয়তো দীত ফুটিয়ে কামড়ে একেবারে 

কিন্তু মাঝখানে এসে পড়েছে মেয়েরা । কে কোথায় এল বা গেল, এপাশে 
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ওপাশে কে কোন্দিকে আছে বা নেই, হুঁশ নেই। কার্তিকের-বৌ সাবিত্রী এসে 
দেবার পর যন্ত্রণায় চিৎকার করে সাবিত্রী ছিটকে সরে যেতেই যে-হুলুস্ুুলু 
হল্লাখেয়োখেয়ি তুলকালাম, চারদিক থেকে ছুটে আসে পাড়াপড়শিরা। উঠোন 
ভরে যায় বাচ্চা বুড়ো মাগীমদ্দা মানুষে মানুষে । জ্ঞাতির ঘরে স্বজনস্বজাতি 
ছেড়ে চিৎকার__“দেখ গা দেখ, তোমরা দশজেন এর বিচার করো। গরিব 
বিধবা মেয়েছেলের ট্যাকা নিয়ে জমি কেনে গ, জমি দেয় না। আমার ট্যাকায় 

বারোভূতের সোরণোলে কে কার কথা শোনে? একহাত লম্বা ঘোমটা-টানা 
“দেখ, দেখ তুমরা দশজনে, ডাইনী মাগীর দেখ কাণ্ডটা ৷’ 
গেছে। ফর্সা চামড়ায় রক্ত জমে দগদগ করছে লাল । ছিঃ ছিঃ, কী অলক্ষুণে কাণ্ড 
গ! ধস্তাধস্তিতে কখন এয়তী বউর হাতের শাখাও ভেঙেছে। ভিড়ের মধ্যে উবু 
হয়ে মাটিতে ভাঙা শাখার টুকরো কুড়োয় সাবিভ্রী। কপালে ঠেকায়। গলা 
ফাটিয়ে চিৎকার করে বুড়ি শাশুড়ি__“থানকি মাগী ভাতার খেইচে ৷ ছ্যানাটাও 
মরবে ৷ তুলসীতলায় কে-বা পিদিম দিবে গ; কে ন্যাতা দিবে নিব্বংশার ঘরে? 

মাটিতে লেপটে বসে হাউমাউ কাদছে গোলাপবালা। গলা ছিড়ে সেও 
বাপঠাকুদ্দা চৌদ্দপুরুষ তুলে ঝাল মিটিয়ে গাল পেড়ে যাচ্ছে নিজেরই 
স্বশুরভিটের। এরই মধ্যে আরেক মার-মার কাণ্ড । বাড়ির পেছনে পুকুরধারে 
মাটি কোপাচ্ছিল গণেশ গুছাইত ৷ হাতে পায়ে কাদা মেখে সে-ও ছুটে এসেছে। 
বণ্ডাণ্ডণ্ডা পৌয়ার মানুষ ! উঠোনে এসে কিছুই শুনল না। শোনার দরকারও নেহ; 
জিও, নাসা 
পেরে জাপার ললে ৰা A ME EE? AOE 
আরো কয়েকজনের সঙ্গে কার্তিক গুছাইত নিজে গিয়ে সামাল দেয় ভাইকে-_ 
‘আ্যাই, আ্যাই গনশা, বলি করচিস কী তুই ? খুন খারাবি করে জেলে যাবি নিকি? 
বলি কাগুটা কী (তোর... 

এক-উঠোন লোকের সামনে গোয়ার ভাইয়ের হাত থেকে কৌচটা কেড়ে 
নিলো কার্তিক ৷ ধাক্কাতে ধাক্কাতে উঠোনের বাইরে বের করে দেয়। ভিড় থেকে 
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টেনে এনে মাকে পাঠিয়ে দেয় ঘরের ভিতর, ডানে বায়ে ধমকে, ঘরে পাঠিয়ে 
ঠাণ্ডা মাথার মানুষ একজনা! ঘরের দোরে বসে এমনধারা সব আকথাকুকথা 
বকে যাচ্ছে একটা নিকড়ে মেয়েছেলে, চুপচাপ সব শুনল মুখ বুজে? কোনো 
তাপউত্তাপ থাকবে না শরীরে? মানইজ্জ্রত বলেও তো কথা আছে একটা? 
সত্যি সত্যি অদ্ভুত সেই বিষ সইবার শীতিলতায় শান্তশিষ্ট বিজ্ঞ মানুষের 
মতো অস্তে আস্তে দশজনের সামনে এসে দাড়াল কার্তিক গুছাইত । বেজার 
মুখে রাগঝালের কোনো আভাস ছিল না। তিতিবিরক্তির ছাপ ছিল 
ললাটকুঞ্চলে-__"কী করে সব কথা বুজোই বলো দিনি এ্যাখে? পর ত নয়, 
কুটুমের ঘর। এতকাল বৌদি বলে ভক্তিশদ্ধামান্যি করে এইচি। কিন্তু মুখ্য 
মেয়েছেলে, জমিজায়গা বিষয়সম্পত্তির কথা বোঝেওনি ঠিকমতোন....' 

“বুজিনি আবার £ আর তোখে বোজাতে হবে নি মুখপোড়া মিনসে । গুখাকি 

সাতসকালেই বরজে ঢুকেছিল মহাদেব কুঁতি। শোরগোল শুনে, যেভাবে 
ছিল, উদোল গায়ে ধুলোকাদার পায়ে ছুটে এসেছে। এগুলো চড়া গলায়__ 
‘একা মেয়েছেলে? চাদের ঘরে মা-মনসার ফোস মারতে এইচ গ? পারবে 
তুমি? গণশার কৌচটা পেটে ঢুকলে কী হতো বল দিকি?’ 

‘থাক থাক থাক, কাকে বুজোচ্চ এসব কথা? এ কারুর বুজ মানবে নি..." 
ক্ষমাঘেন্না করে উপেক্ষার ভ্রকুটি কিংবা দশজনের সামনে খোলতাই করে 
স্বীকার করতেচি ত, ওর ট্যাকা আমার কাছে জমা ছিল। গেরামের আরো 
বাসন মেজে, বাচ্চাদের গু-মুত কেচে রোজগার করবে আর রতনটা ইস্টিশনে 
চায়ের দোকানে কাপডিশ ধুয়ে মরবে- চোখে দেখে এসব ত আর সহ্য হয় না 
বাপু। তা বললুম একদিন, দাও দিকি কটা ট্যাকা আছে তোমার। দেখি 
ছোটখাটোমতো এরা জমির বন্দবস্ত করা যায় কিনা ৷ সেই হল গে আমার কাল । 

চোখের গুলতি দু'টো ঝুলিয়ে রেখে গোলা'পবালা হাঁ বনে যায়। গান্টাগো্টা 
সুঠাম চেহারায় পড়ালেখা জানা গণামান্যি মানুষ ৷ তেলচুকচুক কালো চামড়ায় 
ফর্সা ধুতিজামার যত না বাহার, রংদার পেখম ছড়িয়ে আরো কত শোভা 
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মিছেকথাগুলোর ? মাত্র দু-কুড়ি বয়সেই ঝুনো নারকেলের মতো কত যে ঠাণ্ডা 
জল ধরে রাখতে পারে ঝাকড়া চুলের মুণ্ডুটায়, মুখ্য মেয়েছেলে, সে, পড়শিদের 
ভিড়জটলা থেকে আগলা হয়ে যায় । 

গায়ের নতুন মোড়লমাতব্বর। পট্টির লিডার ৷ জটলার মানুষ বশ মেনে যায় 
সহজেই । বড় গাছ ফল দেয় কম, ছায়া অনেক বেশি। সবাই সেখানেই কাছি 
বাধতে চায়। কার্তিক গুছাইতও লম্বা গলায় মাতব্বরি হাঁকে-_‘আৱরে বাবা, 
জমি কেনা কি অতই সোজা? আ্যা? তা তোমরা দশজনে ত আছো। তোমরাই 
বলো না! নিলেমের মতোন হাঁক পড়ে বাবুদের ৷ তা দু-দুটো বছর ধরে চেষ্টা 
ত কম করি নি। মাঝেমধ্যি এট্টা-দুটো খোজ পেয়েছি ত, দেড় বিঘে দু-বিঘের 
ওপর টানা জমি, এই কটা ট্যাকায় সে কিছু করা যায়নি । তোমরা বল, সে - 
কী? রাখব কোথায়? এখনে সেই ট্যাকা (ফেরত দিতে গেলুম, তাইতে এত 
কাণ্ড। দু-বছর ট্যাকাটা আমার জিম্মায় ছিল, তা সুদও ধরে দিয়েচি একশোয় চার 
ট্যাকা। কোনো ব্যাঙ্কও দেবেনি গ এত ট্যাকা ৷ যাও না, শ’রে যেয়ে খবর নিয়ে 


ফেরত দিতে গেলুম, আর সেইটেই হল গে আমার বেইমানি ? অনেয্য কম্মো? 
“মিছে কথা । শেরেফ মিছে কথা......"দু হাত তুলে চিৎকার করে উঠতেই 


টিপুর নন কস পীর 
কাশির গমক । অদ্ভুত এক ধরনের চিচি শব্দ। কিংবা বিষিয়ে ওঠা গোটা শরীর 
নিয়ে যদি শুধু হেল্লা আর খুতুই উগড়ে উঠতে চায়, নাজেহাল গোলাপবালা 
দাতেমুখে খিচুনি তুলে অসহায় আর্তনাদে- চল না গ, চল আমার সনে। 


পাটোপাড়ায় সুখনা পাল বলবে, ওর জমিটা......নপাড়ার মাঠের জমিটা ও কার 
কাছে বিক্কির করেচে।’ 


জনতা শোনে বা শোনে না। হাটু মুড়ে পিঠ ভেঙে বেঁচে থাকার দিনগুজরানে 
আলেকালে বাবুদের ছাপা কাগজে দস্তখত চাইতে কি নিজেদের টিপসইয়ের 
পরামর্শ খুঁজতে চাষিপাড়ায় যাঁর মহাজনি দর, তার দোরে দাড়িয়ে রা কাড়বার 
সুজন নেই কেউ। পড়শিদের ভিড়ে শুকনো পাতার মতোই গোলাপাবালা 
আলতো করে ঝরে পড়ে যায়। আচমকা ভিরমি খেলো সরাসরি আক্রমণে । 
ঘর থেকে তেড়েমেরে বেরিয়ে এসে তার গায়ের ওপর একের পর এক নোটের 
বাণ্ডিলগুলো ছুঁড়ে মারছে বণ্ডাগুণ্ডা সেই খেঁকুড়ে বজ্জাত গণেশ-_ “নে, এই নে 
তোর ট্যাকা । তোর ট্যাকায় পেচ্ছাপ করি । লষ্ট চরিত্তের বারমুখো মাগী, দূর হ, 
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রতনের চেয়ে বছর পীচেকের বড়, প্ৰায় ছেলের বয়সী গণশা যদি এক- 
উঠোন ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে সকলের সামনে গা-গতর কীপিয়ে হাকডাকে 
না গোলাপবালার। দাঁতে দীত চাপে ৷ চোখ বোজে। হীপায় ৷ অঙ্গে অঙ্গে থিরথির 
নাদ কিলো ত জানে: itd De OL ৬৬৮ lin rt led 
ই সাকা লস 
না। কিংবা সুয্যি মিথ্যে আকাশ মিথ্যে, হরেক রঙের হরেক ধ্বনির দুনিয়া 
মিথ্যে । সব মানুষের ভ্যালাভ্যালা চোখের সামনে নোটের বাণ্ডিলগুলো একমাত্র 
হা হয়ে তাকিয়ে থাকলে চোখের নোলায় গা-ছমছম ভয় । টাকা থাকে গোপন 
গুহায়, টাকা থাকে বড়মানুষদের থরে সিন্দুকে সিন্দুকে, নোট ওড়ে হাওয়ায় 
হাওয়ায় আকাশপারের শুন্যিতে কোন্‌ অচিনলোকে। ফুটো পয়সার কড়িফাটকা 
গরিব মানুষ তার নাগাল জানে না। 

পৃথিবীটা কার বশ? টাকার বশ। যদি জানাই ছিল সহজ কথাটা, উঠোনভর্তি 
মানুষগুলো চুম্বকি টানে বশ মেনে যাবার পর যখন আর নড়ছে না কেউ, কথা 
বলছে না- _নিরতিশয় হৃষ্টতায় কার্তিক গুছাইত নড়েচড়ে উঠল সোহাগে সন্তোবে। 
সবাইকে সাক্ষী রেখে কুচুটে বুড়ির নাকের ডগায় নোটের বাণ্ডলগুলো ছুড়ে 
দিয়ে ভালোই করেছে গণশা। ঢিলেঢালা পাঞ্জাবির হাতাদুটো দু-হাতের কনুই 
অব্দি টেনে নিতে নিতে তার নিলেভি বদান্যতার স্বস্তি--“তা’লে তোমরা দশজনে 
আছো। সব শুনলে, সব দেখলে । এখনে তোমরাই এট্টা বিহিত করো এর । 
' আমি এবারে যাই। বেলা চড়ে গেল। ওদিকে আমার আবার কত কাজ। 
সকাল থেকে কতটা টাইম নষ্ট হল বল দিকি....’ 

চোখের ঠারে ধন্দ ছিল অনেকেরই । কাউকে কিছুমাত্র পাত্তা দেবার দায় 
নেই কার্তিক গুছাইতের ৷ বাহাতের কব্জিটা চোখের ডগায় দ্রুত ঘুরিয়ে নিয়েই 
অতিব্যস্ততায়__-“ওরে বাপ্‌স্‌ ! দেখো দিকি, দেখে দেখে আজই কী উৎপাত শুরু 
হল সক্কাল থেকে। ওদিকে সব্বাই অপেক্ষা করবে আমার জন্যে । আমি চলি... 

যাবার তাড়ায় দু-কদম পা বাড়িয়েও আবার থমকে দীড়িয়ে-_-আমি যাব 
কী? তোমরাও ত যাবে গ। না, কারুর কোনো ওজর শুনব নি। যেতে হবে। 
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বলবেন । যাও, ঘরে খেয়ে সব্বায় তৈরি হয়ে নাও। বেলা ঠিক একটায় 
আমাদের গায়ের সব্বায়ের জমায়েত বটতলার মাঠে । হাজার মানুষ নিয়ে 
যেতে হবে রেলগাড়িতে বাসে লরিতে। সব ব্যবস্থা হয়ে আছে।’ 
ঘাটের-মড়া শয়তানটা কী বলল সবাইকে কিংবা পড়শিদের বেবাক মানুষ 
কীঈবা শুনল হা করে, কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না গোলাপবালার। হাড়পিস্তি 
চিড়বিড় করছিল গা-পোড়ানি জ্বালায় । যার যত লম্বা জিভ, তার মুখের নোলা 
তত বেশি ৷ মিছেকথাণ্ডলো আরো মধুর ৷ তার আরেক মরণ- শ্বশুর ভাতারের 
ঘর থেকে মেয়েকে ঘাড় ধাক্কায় বের করে দিলে মায়ের বুকে যে-যস্ত্রণা, 
উঠোনের ধুলোমাটিতে পড়ে থাকা নোটের বাণ্ডতিলগুলো নিয়ে এখন সে যায় 
কোথায়? রাখবে কোন চুলোয় £ টাকাগুলো আনার সময় দিগদারি ছিল না কিছু। 
কলকাতার বাবুরা বেঙ্কের কাগজে লিখে দিয়েছিলেন । তিন-তিনটে পাশ দেওয়া 
সেয়ানা ছেলে কার্তিক শহরে গিয়ে ভাঙিয়ে এনেছিল । টাকাগুলো জমি হয়ে 
গেলে জমিটা নপাড়ার মাঠে থাকত । বেহক্কের কাগজ নোটের কাগজ হয়ে 
ফিরলে গরিবমানুষের গলায় ফাস ৷ ফুটোফাটা মেটেঘরে সিদেল ঢুকবে রাতে। 
দোর আগলে বসে থাকবে কে অষ্টপ্রহর ? এতগুলো হাড়গিলে লোক দেখেছে 
চোখ মেলে । গোটা গাঁয়ে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেলে রক্ষে নেই। অরক্ষণীয়াকে 
ঘরে রাখার দায়। হাজার পোকার বিষের কামড় £ সাতসকালেই জ্বলৈপুড়ে 
খাক। বিষের জ্বালায় অস্থির গোলাপবালা। উঠোন ছেড়ে যেতে পারে না। 
ডাকতেও পারে না কাউকে । একধারে সরে গিয়ে খোলামেলা ব্যাটাছেলেদের 
চোখের নাগালেই গায়ে জড়ানো টেনাটাকে একটু এপাশ-ওপাশ করে বুকের 
কাপড় বা কাধ থেকে পিঠ ঘুরিয়ে টেনে এনে শক্ত গিটের একটা কোঁচড় 
এবং ছুটে এসে হাঁটুজোড়া ভেঙে হামলে পড়ল মাটিতে । নোটের তোড়াগুলো 
ভঙ্গি। জটলা বেঁধে দাড়িয়ে ছিল যারা, স্বজনস্বজাতির মানুষগুলো ভরাট চোখের 
বিস্ময়ে দেখছিল আজব তামাশা ৷ ছেঁড়া টেনায় পাতকুড়ানি, রূপ ধরেছে রাজরানী। 
জমি নেই, হাললাঙল আছে বা নেই, বছর ভরে পেটে দানা জোটে না দু-বেলা। 
ভাগে চষে অথবা ক্ষেতমজ্দুর, নাগাড়ে- কিষেন অথবা জন খেটে বাচে 
মানুষগুলোর হ্যাংলা চোখে ফুরফুরে ছাপা-কাগজগুলো আর বিনিপয়সার শাকপাতা 
থাকে না পুকুরপারের । ধানের আঁটি হয়ে যায়। আঘ্ৰাণ পৌষ মাসে মাঠে সার 
বেঁধে শুয়ে-থাকা ধানের আঁটি মালিক এসে গাড়িতে তলে নেবার সময় নিজেদেরই 
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গতর নিংড়নো রসরক্তঘাম বামাল লুট হয়ে যাবার যন্ত্ৰণা যেভাবে সইতে হয়, 
একই লালসায় চোখ মেলে দেখতে হয়- _ভাতারখাকি মেয়েছেলেটার হাতে 
হাজারে হাজারে টাকার নোট । আটকপালেরও আজগুবি কপাল? খরার মাঠে 
শিলাবৃষ্টির ঢল। কাঙাল দাসীবীদি মালিক বনে যায়। মাত্র তো পাঁচটা বান্ডিল। 
টপাটপ কৌচড়ে তুলে নিতে চোখের পলকও লাগে না সবটুকু । মাটিতে হাঁটু 
ভেঙে বসে একটা বান্ডিল তুলে নিয়ে রয়েসয়ে অনেকটা সময় নিয়ে আঙুলে- 
আঙুলে খেলতে সাধ জাগল গোলাপবালার। ঘাড় উচিয়ে বা চোখ টেরিয়ে 
হাপিত্যেশের লালসগুলো চোখে দেখার ইচ্ছেও থাকে. একটু ৷ দেমাকে টান 
পড়বে ভয়ে তাকায় না কোনোদিকে । দশজনের চোখ-টাটানির স্বাদ গায়ে মেখে 
সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখাবার এমন আহাদি দিন বড় বেশি আসে না 
পোড়াকপালে ৷ একটা তরতাজা ফুলকে যেমন করে নাকের ডগায় তুলে ধরতে 
হয়, এক গোছ নোটের (তাড়া ডান হাতে তলার দিকে চিমটি কেটে ধরে ফুলের 
পাপড়িতে সোহাগ বুলনোর মতোই বা-হাতের আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে চিনে নিতে চায় 
পাওনাগন্ডার পুরো হিসেব। বুঝি এভাবেই গন্ধ শূকে শুকে গুনে নেওয়া যায় 
হাজার টাকার বুঝ । পরখ করা যায় প্রতিটি নোটের ছেঁড়াফাটা কালকিছ্টি। 

‘মরণের চাইতে পোড়ানির খায়ে জ্বালা বড্ড বেশি-গ। বলি হচ্চেটা কী? 
এ-ত আর সইচে নি...’ একরোখা গোঁয়ার মানুষ পরেশ কুতি দাতমুখ খিচিয়ে 
রা ৬৮ 
করচে কী মাগী? ট্যাকা আচে ত দেখাচ্ছে কাকে? এত গুমর ভালো নয় গ 
মেয়েছেলের। ধন্মো বলেও কতা আচে এষ্টা..... 

“পরের ঘরে খায় ঘি, তার আবার খরচা কী?’ বসস্ত সামস্তির মা পাছায় 
ঠমক তুলে ফিরল ঘরের দিকে এবং বাক ফিরেই মুখের ঝামাটায়__শ”রে 
যেয়ে কাদের ঘরে গশু-মুত কেচে পয়সা কামায়। তা উয়ার হাতের তেলোটা 
শুকে দেখো না একবারটি। গুয়ের বাস না ঘিয়ের শ’রে মেয়ে মেথরানি, গায়ে 
এসে রাধারাণী। ঢেমনি বুড়ির ম....রণ....” 

ঝোপেজঙ্গলে শুয়োরের ঘৌতঘোতানির মতোই এক ধরনে হাসি 
ভিডেজটলায়। বাড়তি রসে একটু লম্বা করেই হেসে উঠল ছেলু গুছাইত। বুঝি 
মস্ত রগড় ‘শ’র গ। শ’রই ত কামাবার ঠাই। হাজার হোক, শরীলটা ত 
মেয়েমানুষের। শ'রে আর দেখবে কে? কামাতে চাইলে লোটের অভাব?’ 
ছ্যাচড়ামিতে হুশ থাকে না কিছু ৷ হাজারটা জ্বালাপোড়ানি সয়ে তড়িঘড়ি পাততাড়ি 
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গোটাতে চাইল বেহুশ গোলাপবালা। পিঠের আচলটা ঘুরিয়ে এনে কোমরে 
আটোসাটো বেঁধে তেডেফুঁডে উঠে দাড়াতে পারত অবশ্যই। ঝাললক্কার কটকটে 
ঝাবে নিজের জিভটাকরা একইভাবে লালায় ভরে মুখ থেঁৎলে দিতে পারত 
মুখপোড়াদের। কিন্তু কার্তিক গুছাইতের দোরে দাড়িয়ে সাহস হয় না একসঙ্গে 
এতগুলো গিদ্ধরের সঙ্গে লড়াই করার। খায়ের ওপর লক্কাশুড়ো আরেক 
আপদ-- তাজা নোটগুলো। তার গা- পোড়ানি জ্বালা । ঘর নেই সিন্দুক নেই 
এমন পুণ্য ছিল না কোনোকালে। ব্যাঙ্ক থাকে না মুখ্য মেয়েছেলের। উইয়ে 
ধরবে কি ইদুরে কাটবে । লুটে নেবে চোরবদমাশে । জমি হবে টাকা থাকলে? 
গাইগরু হবে? গোয়াল হবে? কি মিছে কথা । সে-হয় কখনও £ দুধ ভাতের 
কপাল নেই রতনের। 

গুঞ্জন বাড়ে । টাকাণ্ডলো সাবাধানে কোঁচন্ডে বেধে গোছগাছে তৈরি হতে 
সময় লাগে। টান পড়ে বুকে পিঠে মাথার কাপড়ে । ভিড়ের মধ্যে কখন 
ল্যাঙড়াতে ল্যাঙড়াতে এসে দাঁড়িয়েছে হেপো রোগী থুরথুরে বুড়ো খুড়শ্বশুর। 
হাতে মূলী-বাঁশের লাঠি । ঠুটো নূলো গায়ের কাথা, পরনের কাপড়টা পৰ্যন্ত ঠিক 
থাকে না। দেখেও দেখে না গোলাপবালা ৷ মাথার কাপড় টানার দায় নেই ৷ আর 
তাতেই কথা ওঠে । ভাগাড়ে শ্যাল্শুকৃনির মোচ্ছব-_আ....র্যাআ ছ্যা ছ্যা ছ্যা.... 
চোখের ডগায় বুড়ো খুড়শ্বশুর, চার কুড়ি বয়েস অসুখে বিসুখে না হয় ‘অথব্বো’ 
হয়েই পড়েছে। তাই বলে কি একটা মানসম্মান নেই গ! স্বজাতির মুরুবিব 
মাতক্বররা সব রয়েছেন চারপাশে, এদিকে, লাজলজ্জার মাথা খেয়েছে মাগী ? 
থাকে? মেমসাহেব। ওই যে কথায় বলে না__আকালে ম’ল পতি, মাগ নি 
থাকে সতী ?’ 

বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাড়াল গোলাপবালা ৷ মাথার ঘোমটা তোলে না। 


তাকায় না কোনদিকে... ঘেন্না, ঘেন্না, ঘেরা, মুখে আগুন মুখপোড়াদের। ঝাটা 
মারি কপালে....... 


কুঁতি পিছু পিছু ছুটে এল-__“অ রতনের মা, আরে এট্টু দাড়াও না গ! শোনই 


‘আ মরণ.....' গোলাপবালা ঝামটা মারে--"ফের তুমি হেথা কেনে গ! 


আগ করতে কেনে! আমি তো বলিনি কিছু ....’নীলকাত্ত হাপায় --শ'রে 


1726 শারদ লক্ষত্ৰ ১৪০৮ # XXX1/152-153# এপ.-সেপ., 2001. 


৷ 





পে: 
ENTRAL LIORARY 


যে’ এত ট্যাকা কামাই এলে? তুমার দুঃখু কিসের গ! ছেলেপুলে নে চিমসে 
পেটে আর ত পারিনি বাপু। দাও না গ, ধনার-মাকে এটা কাজ জুটাই। 
গরিবকে বাচালে নাম করবে পাঁচজনে। রান্নাবান্না ঘরগেরস্তালির কাজ ভালোই 

গোলাপবালা বুক থেকে নিঃশ্বাস টেনে ঠোটের দুপাশে ভাজ তুলে হাসল 
তেরচা চোখে--- “কেনে গা ধনম্মোপুত্তুর যুদিষ্টির, ঘরের মাগ্‌কে শ'রে পাইতে 
বেবুশা করতে চাও? খপদ্দার, অমনটি করিয়োনি গ। শাকসেদ্ধ খে’ ঘরের- 
লক্ষ্মী মাথায় নে’ থাকো... 

গোলাপবালা ছোটে । সেই কত যুগ আগে, দশ বছর বয়সে নতুন বউ হয়ে 
এসে এই গাঁয়ের পথে পথে, ডোবাপুকুরের ঘাটে, মাঠের আলে আলে, আমতলা 
জামতলা বাশঝাড়, মা বাঁশুলীর থান, বটতলায় মা-ষষ্ঠির গড় সবদিক ঘুরে ঘুরে 
দু-কুড়ির বেশি বয়স পেরিয়ে সে আজও হতভাগী। গোবর কুড়িয়ে, খুঁটে বেঁচে, 
পারের ঘরে মুড়ি ভিজে, ধানের সময় গতর খাটিয়েও অন্ন জোটেনি । আজ তার 
কৌোচড় ভরে টাকা? গোলাপবালা ভেবে পায় না, এমরণ নিয়ে করবে কী সে? 
গরিবি ঘোচে তো গরিবমানুষ নিজেই বীচে না। একবার সে ঘরে ফিরে যাবার 
কথা ভাবল । মাটির ঘর! ছেলের-বউ সুধা একরন্তি মেয়ে। মা হরে নিজের 
বাচ্চাই সামলাতে পারে না ঠিকমত ৷ ঘরের কথা ভাবলে বুকের ধুকপুকানি 
আরো বেড়ে যায়। কপালে ঘাম জমতে থাকে । চাকের মধু মিষ্টি, যদি মৌমাছি 
না থাকে। কিন্তু গোটা গায়ের ঘরে ঘরে চারিয়ে গেছে খবরটা- মস্ত বড় চাক 
জমেছে আঁদাড়পাঁদাড় আবাগির ঘরে । ঝাকে বাকে বোলতা এসে ঝাপিয়ে 
নামবে হুল ফোটাতে । নিদ থাকবে না রাত্তিরবেলা। পাট্টির মাতব্বরিতে দশ 
গায়ের মাথা কিনে ভদ্দরলোক সেজেছে কার্তিক গুহাইত £ তার [সাদর ভাই 
গণ্শা ৷ ষণ্ডাগুণ্ডা বদমাশ ৷ মা-মাসি মানে না বজ্জাত। তাই তো হবে। ঠাকুরঘরে 
যে ধুপকাঠি পোড়ে, যত সুবাসই থাক, সে তো গোবরেই তৈরি । 

মাথায় মগজে দপদপানি নিয়ে পেটে বুকে সর্ব অঙ্গে দিশেহারা হাসফাস। 
গোলাপবালা ছোটে । ছুটতে থাকে । এত এত বছর সুটকি পেটে শ্বশুরের ভিটেয় 
পড়ে থেকে, সব খুইয়েও যে-গ্রামটাকে সে ঘরগেরস্তালির মতোই চেনে জানে__ 
হরেক মানুষ দিনদুপুরের ঝলসানো রোদ্দুরে বা পাখিপাখালির ডাকে সবই 
যদি একই রকম সাবেকি নিয়মে, সব কিছু ‘থকে আলাদা হয়ে আলগা-আলগায় 
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নোটের বাণ্ডিল নিয়ে যদি তার ঠাই নেই নিজেরই ঘরে নিজের গায়ে, টাকাগুলো 
আবার সে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে কলকাতায় । বাবুরাই রেখে দেবেন তাদের 
ব্যাঙ্কের জিম্মায় । তাই-বা কেমন করে হবে? বাসে রেলগাড়িতে গিজ্গিজ্‌ 

মাথার ওপর সৃয্যি জ্বলছিল। চোখের পাতায় জগৎ আধার। গোলাপবালা 
হাপায়। হাপাতে থাকে । টাকায় মেটে মনের সাধ, টাকাই আবার মরণফাদ। 
মাথার রগণগুলো টনটনানিতে ছিড়েখুঁড়ে অস্থির । নিজেরই রোজগারপাতি। তবু 
ছুটতে ছুটতে তলপেটে দুহাত চেপে পরমধন সামলায় আড়াল ঢেকে। রস- 
শুকনো পড়তি বয়সে যেন সত্যি সত্যি নতুন করে পোয়াতী! পোয়াতীই তো। 
শহরের বাবুরা দিয়েছেন। যস্তরনা। জমি হয় না যে-টাকায়, দিন ফেরে না 
পোড়াকাপালের। গভ্ডভভোস্যাব। গায়ের বামুনপাড়ায় বড় পুকুরের ধারে 
মুখুজ্জেবাবুদের বাড়ি এসে পৌঁছল মাথার ওপর রোদ চড়ে যাবার অনেক 
আগেই। 

তিনপুরুষ ধরে এই মুখুজ্জেরাই গাঁয়ের মাথা । পঞ্চায়েত বলো, ইসকুল 
কাজেকন্মে বিহিতব্যবস্থায় মুখুজ্জেদের ওপর কতা কইবার সাহস নেই কারুর । 
মস্ত দোতালা বাড়ি, জোয়ানবুড়ো কাচ্চাবাচা নিয়ে ভরভরাট সংসার । বছর ভরে 
চাষের চালের ভাত। খামার ভরে ধানের মরাই, খড়ের পালুই, গাইবলদ। 
আটটা-দশটা পুকুর। মাঠের জমি না হয় ছাড়ানহ গেল, ডাঙার 
আমজামলিচুকীঠাল, শুধু পঞ্চাশ-যাটটা নারকেল গাছের ডাব বেচেই তো বছরে 
হাজার কয়েক টাকা । 

পশ্চিমের বারান্দায় সবটাই ছায়া-ছায়া। সদর ঘরের বাইরে বসে ছিলেন বড় 
মুখুজ্জে। হেটো ধুতি আর আদুল গায়ে তেলঘিমাখনের ভারি শরীর পদ্মাসনে 
লেপটে আছে উদোম তক্তপোশে ৷ ঘোমটার ফাকে বামুনঠাকুরের রূপ দেখল 
গোলাপবালা। বাহারের দুধেআলতায় রং! কাশবনের আদলে মাথার তিনদিকে 
হালকা চুলের ঘের। ভাগ্যিবান চওড়া কপাল উধ্র্ব উঠে গেছে একেবারে 
ন্যাড়া মাথার চাদি অব্দি । সুপুষ্ট শরীরে বাঁদিকের কাধ থেকে মেদল বুকে নেমে 
এসেছে মোটা সুতোয় ধবধবে শাদা পৈতে। মুখোমুখি লম্বা বেঞ্িটায় আরো 
কজন ভদ্দরলোক। ইশকুলের মাস্টারমশাইরাই বোধ হয়। গোলাপবালা ছুটে 
এসে হাত বাড়িয়েও পদ্মাসনের খাজেখুঁজে খুঁজে পায় না পুজ্যপাদ শ্রীচরণ। 
তক্তপোশের কাঠেই সজোরে মাথা ঠুকে সহসা আছাড়িবিছাড়ি চিৎকার-__ 
‘বাঁচান গ, বাঁচান কত্ভা। বীচান। গরিবের মা-বাপ...’ 
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“আই আযাই। আই দোখো...... নাছির নানা 
করে নড়েচড়ে বসে পা-দুটো আরো গুটিয়ে নিলেন মুখুভ্জে---“তুই, কে তুই? 
কার বউ? কী চাস, 

মান্যিজনের দোরে আরেক ফ্যাসাদ, বড় গলায় কথা বলতে নেই। 
সোজাসাপটায় কুনো থাকাই নিয়ম। কিন্তু গতর ভরে যত না পোড়ানির জ্বালা, 
অসহায় রাগের ফৌসানি তার চেয়ে বেশি ৷ বাহ্যজ্ঞান থাকে না গোলাপবালার। 
ঘোমটা খুলে যায়। মেঝেতে হাটু ভেঙে বসে কেঁদেকেটে হড়বড়িয়ে বলতে 
থাকে বৃত্তান্ত সব। বজ্জাতির সাতকাহন । 

কথায় কথায় ধমক খেল । কিন্তু প্রাণের দুঃখ উজাড় করে দিতেই যেন 
আইঢাই করছিল বুকটা। বলার পরে সোয়াস্তি। অনেকটাই শাস্তি ৷ 

সব শুনে মুখুজ্জে জর কৃচকোলেন-__ ‘এ-তোদের-তোদের ঝগড়া, তা আমি 
কী করব?’ 

‘আপনি এটা নেয্য বেচার করুন । আপনেকে সব্বায় মান্য করে...’ 

“বিচার! কার বিচার? সুখন তো ওর জমি বেচে দিয়েচে। কান্তিক কিনেচে । 
তাতে অপরাধটা কোথায় ?’ 

ধ্যাৎ, যন্তো সব মুখ্য কোথ্থেকে যে এসে জোটে হুটপাট £ সাতসকালে 
উট্‌কো ঝামেলা....” মুখুজ্জে নাকমুখ কুঁচকে উপস্থিত ভদ্রলোকদের দিকে 
তাকালেন-_ ‘দেশগীয়ে আর থাকা চলবে না বুঝলেন । এই জন্তগুলোকে নিয়ে 
হয়েছে বিপদ। আরে বাপু, কণ ৰি ররর ভার বালা লৰা আছে! 
কাগজপত্তর আছে কিছু? 

আজ্ঞে না।’ 

আজ্ঞে না...’ দু-হাতের পাতা ঘুরিয়ে বিচ্ছিরিভাবে ভেংচি কেটে উঠলেন 
মুখুজ্জে__‘এদিকে ফের বলছিস, কাত্তিক তোর সব টাকা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে 
দিয়েছে...’ 

গোলাপবালার রা নেই। বোঝে না বড়মানুষের কথার হেঁয়ালি ৷ ড্যালাড্যালা ' 
চোখের পাতায় তাকিয়ে থেকে অবাক মানে--এমন উঁচু বংশের মানুষ বামুন 
কর্তা? সাক্ষাৎ শিবঠাকুর। এত সব জানেন বোঝেন, হারামিপনা বোঝেন না 
কেন গিদ্ধরগুলোর £ 

“তবে আর টেঁচাচ্ছিস যে বড়ো। এ-বাজারে এতগুলো টাকা একসঙ্গে কে 
কাকে ফেরত দেয় বল দিকিন ! আরে বাবা, ভ্যাঙায় থেকে বাঘের সঙ্গে লড়াই! 
কাত্তিকের সঙ্গে লড়তে গেছিস তুই? তোদের কাত্তিক এখন বাবু হয়েছে রে, 
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গা-য়ের নতুন লায়েক। যে-করেই হোক বি.এ.-টা তো পাশ করেছে । পঞ্চায়েতের 
মেম্বর, দু-চার বছর বাদে ইস্কুলের সেফ্ৰেটারিও হয়ে যাবে...’ হাসতে হাসতে 
ভদ্ৰলোকদের "দিকে আবার তাকালেন মুখুজ্জে--‘কী বলেন মাস্টারমশাইরা। 
চাই কি, এম. এল. এ-টেমেলেও হয়ে যেতে পারে। এম. এল. এ. বুঝিস? 
ভ্যাবাচাকা গোলাপবালা ঘোমটার আড়ালে মাথা নাড়ে। 
দাতে সুপুরি-কাটার ভঙ্গিতে দুলছেন হালকা চালে-_ “আরে, এখন যে এত সব 
বলছিস, তখন দেখবি, ভোটের কাগজে এই তুই-ই গিয়ে সবার আগে কাত্তিকের 
মার্কায় ছাপ্লা মেরে এসেছিস। মারবি না তো পালাবি কোথায় ?’ 
ভরাট গালের হাসিতে বুড়োকর্তার গোলগাল সুডোল পেটটা কাপছে 
থিরথির__“এ-বড় আচ্ছা কল বানিয়েছে শহরের কত্তারা। কী বলেন মাস্টারমশাই। 
আর সে তো হবেই। কত মস্ত সব মাথা! জ্ঞানীগুণী মানুষদের সাহেবি বুদ্ধি...’ 
এবং গোলাপবালাকে-__ এখন তো সুদসমেত সব টাকা তোকে ফিরিয়ে 
দিয়েছে কান্তিক £ যাক না কটা দিন ভোট আসছে। বিনিপয়সার ভোট চাইতে 


আসবে এরপর । ধার দেনা নয় রে সেটা । সুদ নেই বন্ধকিকবলা নেই। ফেরতটেরত 


গোলাপবালা বেকুব। গোলগোল চোখের-হা আর ঠোটের হালুম বুজিয়ে 
নেবার ফুরসত থাকে না। গণ্যিমান্যি মানুষের দোরে এসেছিল সালিশিসুরাহা 
চাইতে । ও হরি! এ যে কাত্তিকেরই গাওনা চলছে। বড়মানুষের ঘরে জুলুমবাজিরই 
কদর। অন্য সবাই পর। 
এই একট্র আগে আজও তো এসেছিল । কী নাকি কলকাতার মাঠে সভা হবে। 
হাজার পাঁচ-সাত লোক যাবে আশেপাশের গাঁ থেকে। চাদা তো নিয়েইছে, আজ 
আবার এক বস্তা চাল নিয়ে গেল। যারা যাবে তাদের জন্যে খিচুড়ি রান্না হবে 
হাটের মাঠে।' 

মাস্টারমশাইরা উঠে দাঁড়াতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মুখুজ্জে__ “যাচ্ছেন? তা 
আসুন । বেলাও তো কম হলো না। কথাবাত্রাও হলো না সব। এই এক আপদ 
এসে দিল সব ভণ্ডুল করে....... 

তাকালেন গোলাপবালার দিকে-__“আ্যাই যে কার বউ, যা বাবা যা। বিরক্ত 
করিস নে। ও-কিছু করার নেই...... 

মাস্টারবাবুরা বেরিয়ে যাবার পর বামুনঠাকুরও যখন কোনোদিকে না তাকিয়ে 
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শক 


সোজা ভিতরবাড়িতে চলে গেলেন, গোলাপবালা ফাকা দেখল চারদিক ৷ মুহূর্তেই 
লম্বা লাফ মেরে ছুটে গিয়ে রাস্তায় ধরল মাস্টারবাবুদের__ “এর এট্টা বিহিত হয় 
"পিৰ. ৬৬৬৬৬ 5৬০4৬ 

না 2, 

মাস্টারবাবুরা থমকে দাড়ালেন ৷ কিছুটা বিব্রত। আশ্বিনমাসের শেষে ঝিলমিল 
করছে রোদ্দুর। গাছে-গাছে পাতায়-পাতায় মৃদু বাতাসের শব্দ। কাছে দূরে 
কাকের ডাক। ডাকছে হরেক পাখিরা । নিঝুম দুপুরবেলায় কেউ ছিল না রাত্তায়। 
বাতাসের ঝিমুনি কাপিয়ে অনেক মানুষের একটা কোলাহল আস্তে আস্তে দানা 
বেঁধে উঠছে পুবদিকে, দূরে, গ্রামেরই সীমানায় ৷ হাজার হাজার মানুষ জড়ো 
হচ্ছে হাটতলার মাঠে । কলকাতা যাবে। 

লরির পর লরি, অসংখ্য বাস আর মেটাডোর-চারপাশ থেকে যা কিছু 
জোগাড় করা গেছে, ঝাণ্ডায়-ঝাণ্ডায় ফেস্টনোশ্লোগানে সাজিয়ে যুদ্ধবাত্রায় সবাই 
প্লাবনে মানুষ, শুধুই মানুষ ৷ দেশদুনিয়ার দশদিশত্ত তোলপাড়ে গ্রাম ছেড়ে ঘরসংসার- 
ছেড়ে ভুখা মানুষের বাচ্চাবুড়োনারীপুরুষের বিপুল শোভাযাত্রা কলকাতার 
দিকে। ভুখা মানুষের বাঁচার লড়াই । লড়াই ইজ্জতের। 

কাছাকাছি একটা গাছে তারস্বরে দুপুর ভাঙছিল কাকের চিশুকার। 
গোলাপবালার হুশ ছিল না। গাঁয়ের ইশকুলের মাস্টারমশাইদের হঠাৎই এমন 
ফাকায় ফাকায় আড়ালে পেয়ে গিয়ে সহসা উন্মাদিনী । আলুথালু মাথায় চুলের 
জট। ছেঁড়াফাটা শায়াব্রাউজের ছিরিছাদ আছে বা নেই, খাটো টেনায় গাগতর 
ঢাকে না ঠিকমতো ৷ কণ্ঠাচাগানো হাড়গিলগিলে শরীরে বুঝি হাড়পিত্তির পচুনি 
থেকে একটা তেতো বমিরই উদ্গার। ঘেন্নায় ঘেন্নায়....ওয়াক থুথু ঘেন্রায় হাত 
পা ছুঁড়ে বেহুশ শাপশাপাস্তির গলায় বীভৎস চিৎকার-"ও মুখপোড়ার মরণ 
হয়নি গ£ আমি উমার ঘরে আগুন জ্বালিই দুব। কাটারি দিয়ে বেজ্ন্মাটার গলা 
কেটে দুব। এই আমি বলে দিনু গ বাবু। দেখে নিবেন...” 

পৃথিবীর করুণতম দুটি আর্ত চোখের দিকে তাকিয়ে বিহুল ভদ্রজনরা নিতাস্তই 
অসহায়। স্থানীয় মানুষ নন কেউ । শিক্ষকতাসুত্রেই গ্রামে বসবাস। স্কুলেরই 
বিবিধ সমস্যায় গিয়েছিলেন কমিটির প্রেসিডেন্ট কিংবা গ্রামের সৰ্বমাল্য এযং 
একমাত্র শিক্ষাবিদ মুখুজ্জেবাবুর কাছে । বসে বসে তার আত্মজীবনী শুনেছেন। 
হালফিলের চাষবাসে লেবারদের বেয়াদপি যে কী পরিমাণ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, 
তারও ফিরিস্তি ঘন্টাখানেক। এর মধ্যে ইশকুলের মাস্টাররাও বাদ যান না। 


শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ # XXX1/152-153# এপ. সোপ 2001. 181 





পীড়িত অসম্মানে বেরিয়ে এসে বাইরে ভিন্নতর এক দৃশ্য। হাত- পা- ছোড়া 
লাফালাফির চিলচিৎকারে রক্তমাংসের জ্যান্ত শরীরে যতটা ভয়াল তাণ্ডব, মাটিতে 
আছাডিবিছাড়ি ছায়ায়-ছয়ায় নারীমুর্তি ততোধিক ভয়ঙ্করী __বিডুও সাহেবের 

“আপনি ঘরে যান।' 

. শ্ঘরে যাব নি। আমার ঘর নেই!’ 

“ঘর নেই? সে কী? তুমি থাকো কোথায় ?’ 

‘সগ্‌গে গ মাস্টারমশাই। সগ্গে.... পাছার ঠমকে বাঁক ঘুরে হঠাৎই 
বেমক্কা হুল ফোটানোর তেরচা চোখে তাকাল গোলাপবালা ৷ দুটো পা ফাক করে 
কিছুটা কুজৌ হয়ে দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে এমন কুচ্ছিত ভঙ্গিতে গলাটা 
উচিয়ে ধরল, নারকেল ছোবড়া গোছের লণ্ডভণ্ড এলোচুলের হাবিজাবিতে 
মেচেতার ছাপছোপে বিদঘুটে নাকমুখগাল থুতনি বা রোদে পোড়া কালো চামড়ায় 
ঝকঝকে দাতগুলো অথবা ধারালো চোখের শাদায় সত্যি সত্যি এক বিকট 
ডাইনী ৷ ছুঁচলো চাহনি থমকে থাকে । পলক নড়ে না। সুধীজনরা ভয় পেলেন। 
বুঝি হাত বাড়িয়ে বিষাক্ত নখে আঁচড়ে দিতে পারে এক্ষুনি । কামড়ে দিতেও 
পারে। কিন্তু গাগতর নিয়ে চোখ দুটো আবার নড়ে উঠল । হাটতলার জমায়েত, 
দুরাগত কোলাহল বা পাখির-ডাকে ধ্বনিময় গ্রামের শান্ত নিঝুমে দীতমুখ 
কুচকে বিচ্ছিরি খ্যাকানি-__“কান্তিক গ। ওই যে আপনাদের ইশকুল থিকে জন্মো 
বাড়ি, জমিজায়গা, ভট্টিভট্টি গাড়ি সব করেচে। এবারে দেশপাড়ার্গাকে এক্কেরে 
সগ্গো বানিই দিবে। মোকে হাজার হাজার ট্যাকা দিয়েছে সক্কালবেলা। মিছে 
নয় গ, সত্যি কতা বিশ্বেস না হয়, দেখবেন £ দেখবেন কোঁচিড় ভরে ট্যাকা ?, 
এমন কুৎসিত ভঙ্গি, নিশ্চিতই অশ্লীল ৷ মাননীয়রা নেহাতই বিপাকে । ভরদুপুরের 
(খোলামেলায় একটা বেখাপ্লা পাগলীর অযথা উৎপাতে, নিছক ঝামেলা এডাতেই, 
মানে মানে পিছু ফিরলেন। 

‘ছ্যা দ্যা ছছ্যা, ওয়াক থুঃ। ঝ্যাটা মারি অমন.ভদ্দরলোকের মুখে ৷ মুতে দিই 

সতর্কতার কিছুমাত্র সুযোগ ছিল না। একেবারেই অতর্কিতে লাফিয়ে ছুটে 
কব্ডিতে ছিটে এসে পড়তেই, বুঝি-বা ধুতিপাঞ্জাবিতেও লেগেছে তার বেশি, 
গা-ঘিনঘিনে ঘেন্না একজন মাস্টারমশাহ তেড়েফুড়ে উঠতেই অন্য দুজনও 
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এলে 


ক্ৰ 


ঘুরে দাড়িয়েছেন মারমুখো। 
বটে, পোড়াকাঠের আদলে শুকনো খটখটে হাড়গোড়ের একটা কঙ্কাল 
কোনোদিকেই ভ্রুক্ষেপ না রেখে হনহনিয়ে ছুটছে। কোথাকার কে? কী চায়? 
কেন এসেছিল মুখুজ্জেবাবুর কাছে? হিসেব জানা নেই। হবে কেউ । চালচুলো- 
নেই হাজারটা গরিবগুরবোদের কেউ একজন ৷ ঝাকড়া মাথার বড়সড় গাছের 
শুকনো পাতা নিঃশব্দে ঝরে পড়ে গেলে যেমন হয়। বৃক্ষের ক্ষয়ক্ষতি নেই। 
মাস্টারমশাইরা তাকিয়ে থাকেন। কী যেন সব আগড়ুমবাগড়ুম বকে গেল 
বুড়িটা? পাছায় টেনা জোটে না, মুখে হাজার টাকার গপ্পো? আসলে মাথা 
খারাপ । বিলকুল পাগলী । 

কিন্তু হাজার টাকা সত্যি । হাজার কয়েক টাকায় গোলাপবালা ভরাট পেটের 
কাঙাল। কৌচড় ভরে মোটা নোটের (তোড়া বেঁধে নিয়ে সুটকি পেটে হাপার 
দিশেহারায়। মাথার ওপর সুয্যি রেখে তাকায় এপাশ-ওপাশ। দেখতে দেখতে 
* বেলা চড়ে গেছে অনেক । তাল গাছের ঢ্যাঙা মাথার ছায়াটা খাটো হতে হতে 
গোড়ায় এসে ঠেকে মাটিতে! কোথায় কাক ডাকছে একসঙ্গে অনেকগুলো ৷ 
হাটতলার মাঠে শোরগোল বাড়ছে। পিলপিল করে লোক আসছে, ভিড় বাড়ছে। 
ঝাণ্ডা উড়িয়ে মিছিলে হাটবে, শহরে মিটিংয়ে যাবে। রস আর ফুরোয় না 
হাতছাড়া হাভাতেগুলোর। গা গুলোয় গোলাপবালার। পিত্তবমির ওক। ঘাড় 
- নিচু করে দুহাতে বুক চেপে দীতমুখ খিঁচিয়ে ধকলটা সামলে নিতে হয়। সেই 
ভোরবেলা থেকেই একটু জিরনি নেই, সোয়াস্তি নেই। দানা পড়েনি পেটে; এক 
ঢোক জল গেলারও ফুরসত মেলেনি এত বেলা অব্দি। মাথার রগগুলো কুরে 
কুরে খাচ্ছে হরেক রকমের পোকা । ঘামে-ঘামে হাপেনিঃম্বাসে যখন গাগতর 
ভেঙে ফুরিয়ে আসছে হাড়মাসের তাকত, নিদারুণ চক্ষুরোগ । চোখের ঝাপসায় 
থাকে। কোথাও বসে একঠাই জিরবে খানিক, কিংবা কোনো গেরস্তের ঘরে 
বসে গলাটা ভিজিয়ে নেবে একটু, ইচ্ছে হয় না । বেঁচেবতৃতে থাকার পুরো 
ছকটাই খামোকা উন্টেপান্টে গেল এক সকালেই । নপাড়ার ধানের সবুজ । দুধ 
জমছে কচি শীষের ডগায়? হাতবদল হয়ে গেছে মাটির? সুদসমেত টাকাগুলো 
ফিরে এসেছে হাতে? বেইমানির টাকা গা পোড়ায় । দরদাম থাকে না আগের 
মতো। নোটের বাণ্ডিল খোলামকুচি হয়ে গেলে শহরে পরের দোরে এত এত 
বছরের দাসীবৃত্তির রসরক্ত ঘাম সবই বাতিল হয়ে যায় । মাথামগজ্ঞ আর স্থির 
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থাকে না চিড়বিড়ানির জ্রালায়। পাগল-পাগল করে মনটা ৷ গোলাপবালা সত্যি- 
সত্যি পাগলী বনে যায়। ভয়াল উন্মাদিনী ৷ 
কৌটো, ইটপাথর, খুঁটে হাবিজাবি সব কৌচড়ে ভরে কাঠের চেলা কি বীশের 
কঞ্চি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোটা গ্রাম ঘুরে বেড়াত। সারাক্ষণ বিড়বিড় করে বলত 
কী সব? পুকুরে নাইতে নামলে বুক পাছার কাপড় ঠিক থাকত না, কেউ কিছু 
খেতে দিলে গালে মুখে চট্চট করত এটো। একদিন রান্তিরবেলা মা-বাঁশুলীর 
আবাগি। 

গোলাপবালার ডর লাগে । চিড়ে কোটার পাড় পড়ছে বুকে । যস্তরনা । 
আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে হাটতলায় এসে পৌঁছল, যেখানে সত্যি সত্যি হাজার 
মানুষ, মাগীমদ্দাকাচ্চাবাচ্চার হট্টগোল চিৎকার । চারদিক থেকে মাঠ ভেঙে 
আলআটনে সার বেঁধে দূর দূর গায়ের মানুষ এখনও আসছে। ছোট ছোট মিছিল 
হাটতলায় এসে থিকথিক জমায়েতে মিশে যাচ্ছে । জমায়েত ভেঙে পায়ে পায়ে 
নিজেদের লম্বা থেকে আরো লম্বা করে ঝাণ্ডায় ঝান্ডায় আওয়াজে আওয়াজে 
সবার মিলমিশে সবাই মিলে একটাই আওয়াজ । তুমুল গর্জনি। 

হাটতলায় এদিক-ওদিক, চারপাশে ছড়িয়ে ঝাণ্ডা উড়ছে পতপত পতপত। 
রংবাহারি ঝাণ্ডায় ঝাণ্ডায় ছয়লাপ। বড় রাস্তার ধার ঘেঁষে দাড়িয়ে আছে বাস 
লরি । ঝাণ্ডায় ঝাণ্ডায় রঙে রঙে সাজানো চলছে। বাশের লাঠির ডগায় দরমা 
বেঁধে কাগজ সেঁটে কী-সব লেখাজোকা । গোলাপবালা পড়তে জানে না। এই 
লেখাজোখার লাঠিগুলো নাকি পথভাঙার লম্বা মিছিলে চিৎকারে চিৎকারে 
লাখো মানুষের এক রা হয়ে যায়। গোলাপবালা মিছিলে হেঁটে গলা ছিড়েছে 
অনেকবার । ভাষা বোঝেনি । 

আজ হাটবার নয়, কিন্তু লোকজনে হল্লায় ছাপিয়ে পড়ছে হাটতলার মাঠ ৷ 
যেন রথগাজনের মেলা । দোকানপাটের ঝাপ খোলা, কেনাবেচাও চলেছে বেশ। 
দল । /গালাপবালা সব জানে । সে নিজেও তো কতবার মিছিলে মিছিলে 
কলকাতা গেছে মিটিং দেখতে, শহর দেখতে । বছরে বছরে নিশেনের রং 
বদলায়, ছবি বদলায়? সব লিশোনই গরিব মানুষদের ডাকে । সে নিজেও কত 
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রকমের কত রঙের নিশেন ধরেছে হরেক মিছিলে। গোলাপবালা নিশেনের 
ফারাক বোঝে না। 
আঁচল পেতে ঘুমোচ্ছে কেউ কেউ. বাচ্চার মুখে মাই দিয়ে চোখেমুখে কথা 
বলে যাচ্ছে বৌগুলি, ভ্যা করে কাঁদছে কার কোলের বাচ্চা, সোমস্তা মোয়েগুলি 
তিড় বিড় করে লাফাচ্ছে ফড়িং পেরজাপতির মতো । কত খুশি? গোলাপবালার 
সাধ হলো সেও একটু বসে যায়। একটু জিরিয়ে দুচারটে কথা বলে-_ কোথা 
থেকে আসচ গ! কোন গা! কটি ছেলেমেয়ে! জন খাটো, না জমি আছে £ অন্ন 
জোটে? নিকি ট্যাকার (লোভে মিছিলে এয়েচ.....নগর দেখতে.... 

গোলাপবালা চমকে উঠল । দূরে হরেক মানুষের ভিড়ে হঠাৎ কার্তিক 
গুছাইত £ বেজন্মা মুখপোড়া। এক ঝলকে মাথাটা পাক খায়। যদিও জানাই 
ছিল, লোকটা থাকবেই এখানে ৷ লোকটা পাট্টির মাতব্বর, ঝাণ্ডার মালিক, 
মিছিলের পাণ্ডা, দশ গায়ের মাথা । ফেরেববাজ শয়তান এখানে সব মানুষের 
রাজা হতে চায় । সব যদি জানাই ছিল, এত কিছু জানার পরও মানুষটা চোখে 
পড়তেই মিটুলি সাপের তিরতিরানির মতো পা থেকে মাথা অব্দি সর্বঅঙ্গে 
চিড়বিড়িয়ে উঠল রক্ত । মাথার ভেতর কী যে একটা হলো আচমকা. দপদপানিতে 
আগুনটা জ্বলে উঠতেই পিঠটানে সোজা হয়ে তলপেটের পুটলিটা দুহাতে টিপে 
টুপে আরো একবার পরখ করে নিয়ে, কেন না টাকা....বেইমানির টাকা হাত 
এবং সেই জ্বলুনিতেই চকিতে কৌচডের কাপড়টা আরো আটোসাটো কোমরে 
বেঁধে নিয়ে হুড়মুড় করে দুটো মেয়েছেলেকে টপকে ভিড় ঠেলে কাঠাল গাছটার 
তলায় কিছুটা ফাকা জায়গায় উবু হয়ে যা-হোক কিছু একটা খুঁজতে খুঁজতে-_ 
বাশের কঞ্চি, গাছের ভাঙা-ডাল, মাটির-ঢেলা কোথাও কিছু না পেয়ে একটা 
ইট, বেশ বড়সড় একটা আধভাঙা ইট হাতে তুলে নিয়ে ছুটে এসে দীড়াতেই, 
কী আশ্চর্য্য, হাত আর ওঠে না। শরীর অবশ শীতল হয়ে আসে। 

হৈহৈ করে ছুটে এসেছে মানুষ । ঘিরে ফেলেছে ভানেবায়ে সব দিক । হাত 
যেভাবে তেড়েফুঁড়ে উঠেছিল £গোলাপবালা, নিমেষেই সব ফতুর হয়ে (গোল 
অসহায় আক্রোশে কান্না ভাঙে শরীরে । দাতে দীত চাপে । ক্ষুদে ক্ষুদে দুটো 
চোখের গোল্লা আটকে যায় মাদারির ‘ভিলকিতে ৷ কার্তিকের কাধে হাত রেখে 
ওনারা কারা গো? ধবধবে পুতিপাপ্জাবিপায়জামা. রংদার (কোটপেন্টলুন € সোনার 
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বোতাম আংটি হাতের-ঘড়ি চোখের চশমা ঝিলিক মারছে রোদে । মুখুজ্জেদের 
মেজোকর্তা, শম্ভু ঘোষ, পরান হাতি? কার্তিক গুছাইতের সঙ্গে হাসছেন থানার 
বড়বাবু £ 

গোলাপবালার মরণ ৷ তাকে ঘিরে আছে যারা, ভিনগীয়ের অচেনা মানুষগুলো 
অথবা নিজেরই গাঁয়ের চেনাজানা মুখ- পরের জমিতে জন খাটে বা ঘরামির 
কাজে মুনিশ কি জাতব্যবসায় হাজারটা ফিকিরবাজি করে পেট চালায়, 
পোড়াকপালীরাও কেউ তার আপনজন নয়। সকলেই মিছিলের লোক । কাতিকের 
মিছিল। 
গোলাপবালা আতকে উঠল । নেহাতই পাগলী ভেবে তাকে ঘিরে 
ধরল দুদিক থেকে। ঠেলেঠলে বের করে দিতে চায় জটলা থেকে । পাশ থেকে 
মদত দিচ্ছে খে কুড়ে ব্যাটাছেলেগুলো। আচমকাই ছলকে উঠল বুকটা । তার 
কৌচড় ভরে টাকা £ অনেক.....অনেক টাকা? কেউ টের পেলে রক্ষে নেই। শুধু 
তো নোটের বাণ্ডিল নয়, গায়ের ছালচামড়া তুলে হাড়মাস অব্দি খুবলে নেবে 
হাভাতে গিদ্দরগুলো। চিলচিওকারের শাপাস্তিতে গলা ছিড়ে, হাত পা ছুঁড়ে 
যতটা সম্ভব গায়ের জোরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে পালায়! ভুখা মানুষের 
হল্লাগোল্লা থেকে, মিছিল থেকে, সরে গিয়ে আলাদা হয়েই সে ছুটতে থাকে । 
মেয়েছেলে বলেই হয়তো তাড়া করছে না কেউ। একসঙ্গে অনেক মানুষের 
একটা হাসি রোদে পোড়া ঘরবাড়ি গাছপালার ঝিমনো দুপুরে আকশবাতাসের 
শুন্যিতে ঢেউ কাপিয়ে গোটা গায়ে চারিয়ে যাচ্ছে। তেড়ে আসছে পিছু পিছু। 
মুখুজ্জেদের শেতলপুকুর, মিত্তিরদের বাশঝাড়, পটোপাড়া, তেঁতুলতলা পেরিয়ে 
পাকা রাস্তায় উঠেও সোয়াস্তি নেই হাজ্জার মানুষের শোরগোল বুঝি আর এখন 
সবটাই ওদের হাসিঠান্টামশকরা নয়। রাসের মেলায় বা চড়কগাজনের দিনে 
এমনটা হয়। আকাশমাঠ জুড়ে দুনিয়াভর দখলদারি নিয়ে মানুষের কলকলানি 
থরে থরে ভেঙে ভেঙে মেঘমুলুকে ভেসে যেতে থাকে । যদি রেহাই না থাকে, 
তার বাধন ছিড়ে ছুটে পালাবার, লম্বালম্বা নিশ্বাসে নিশ্বাসে হাড়পাঁজরায় ফৌসানি 
তুলে হাঁপায় গোলাপবালা ৷ জিভটাকরা শুকিয়ে আঠা-আঠা হয়ে ওঠে গলার 
নলি। বুক জ্বলে যাচ্ছে তেষ্টায়। গা ভরে শিরায় শিরায় থিরথির কীপুনিতে 
হাবাগোবা ভয়ের ছমছম। কানাই কুঁতির বউটার পেছনে, পাগলী বলে, এমনধারা 
হাসিতামাশার ফিচলেমি ছিল । আবাগি মরল। মরবে না গোলাপবালা ৷ গলায় 
দড়ি কি গলায় কলসি বেধে ডুবে মরার আগে গোটাকয়েক ঘরে আগুন ভ্রেলে 
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একটানা ছুটতে ছুটাতে আরো বেশি হাপিয়ে ওঠার শেষে দেহটা যখন সত্যি 
অচল, হাটুগোড়ালির হাড়গোড়গুলি যখন আর চলতে চাইছে না, বুকের কাপড় 
দাড়াল। আমতা-বাগনান পাকা রাস্তার ওপর দুটো বাস, গোটা তিনেক লরি 
শাঁইশাই করে ছিটকে বেরিয়ে গেল গা ঘেঁষে। পেছনে, বেশ কিছুটা দূরে 
এখনও, সারি বেঁধে আরো গোটা কয়েক গাড়ি ছুটে আসছে। গাড়িগুলো সাজানো 
হয়েছে ঝাণ্ডায় ঝাণ্ডায়, রঙিন শালুতে আকিবুকি হরফে পাট্টির কথা । হরফ 
চেনে না গোলাপবালা। হরেক পাট্টির ছবি চেনে ৷ ছবি দেখেই বছর-বছর ছাপ্লা 
মারে ভোটের কাগজে । কপাল ফেরে না। 

ঝাণ্ডা উড়িয়ে আরো দুটো বাস ছুটে গেল ফাকা রাস্তায় কালো ধোঁয়া 
উড়িয়ে । ধুলো ধোয়ার মেঘচাপায় আরো এক দিগদারি। বিটকেল গন্ধ, কান 
বধির। আচল টেনে নাকমুখ চেপেও রক্ষে নেই। কুতকুতে দুটো চোখ তুলে 
তাকাতে পারে না ঝাঝা রোদ্দুরে আকাশের দিকে। বুঝি একটা পাগলা ঝড় বয়ে 
গেল নাকের ডগায় । মিটিংমিছিলের দিন এলেই এমনটা হয়। পালাপাব্বনের 
মতো মোচ্ছব (লেগে যার গায়ের ঘরে ঘরে । গাড়ি চেপে সবাই শহরে যাবে। 
মস্ত শহর কলকাতা । উপোসী পেটে একরাশ ধুলোধৌয়া গিলে হা হয়ে তাকিয়ে 
থাকে গোলাপবালা। গাড়িগুলো যেমন চোখের নাগাল ছাড়িয়ে যাচ্ছে, ওদের 
হুলোড়বাজিও মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশমাঠ পেরিয়ে দূর থেকে দূরে, অনেকদূর ৷ 
বাচ্চাবুড়ো মাগীমদ্দা যে-যেমন পেরেছে, হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলিতে আগেভাগে 
দস্যিপনা ছেলেছোকরাগুলোর। গোটা রাস্তায় নেচেকুদে হাতের মুঠো তুলে 
ঝাণ্ড নাচিয়ে গলা ফাটিয়ে চেচাতে টেচাতে যাবে। সব পাট্রির বুলি । যারা বাসে 
লরিতে ঠাই পাবে না, তাদের নিয়ে মিছিল যাবে হারোপ বাঙালপুর খাদিনান 
দামোদর ছাড়িয়ে ইস্টিশন । তারপর বিনিভাড়ার রেলগাড়ির চিড়েচ্যাপ্টা ভিড়ে 
থেমে মস্ত সমুদ্দুর_ _দেশদেশাস্তর থেকে গ্রামগঞ্জ ঝেঁটিয়ে কত যে ভূখামানুষ 
পতপত করে উড়ছে ঝাণ্ডা! ঝাণ্ডার রঙে রঙে, বড় বড় চোঙায় মস্ত মস্ত নেতা 
মানুষদের বক্তিমেয়, একটু তরকারি বা গুড় দিয়ে মাথাপিছু দুটো করে রুটি নিয়ে 
হারিয়ে যাবার ভয় থেকে কোথাও হারিয়ে না গিয়ে লাখো মানুষের গায়ে গা 
লেপটি থাকার কী যে এক ঘোর লেগে যায় মাথায়, খিদেতেষ্টা থাকে না কিছু। 
হাতে হাত রেখে লাইন বেঁধে ফের গাড়ি চেপে দেশাত্তরী নেশায় আনেক রাতে 
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আজ আর কোনো ঝাণ্ডা (নেই গোলাপবালার ৷ মিছিল নেই ৷ ঘরে ফেরার 
টান নেই ৷ নতুন করে শহর চেনার পিরিত থাকে না শহরের দাসীবাদির। কোঁচড় 
ভরে আহ্াদী নোটের বাণ্ডিল নিয়ে সকাল থেকেই ঘুরছে অনাথ নিরাশ্রয়। কার 
জন্যে যে সুয্যি ওঠে (রোজ? কার জন্যে ডোবে £ চন্দ্রসুধ্যির দিনরাস্তির শীতগ্রীষ্মের 
মতো সব মানুষের মরণবীচন যদি একই নিয়মের না হয়, গরিব মানুষের কেন 
কাড়ি কাড়ি টাকা থাকবে এত? বোঝা-বোঝা নোট কাকালে বয়ে করবে কী 
কাঙাল দুঃখী মুখ্য মেয়েমানুষ £ বেলা গড়িয়ে গেছে অনেক । মাথার চাদি 
এগোয় গোলাপবালা ৷ নিজেরই ছায়াটা পেছন থেকে টপকে এসে সামনের 
দিকে পড়ে অনেকটাই খাটো হয়ে গায়ের সঙ্গে মাখামাখিতে মাটিতে লুটোয় 
পায়ে জড়ানো ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়ার মতো । রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে ওর আড়িবিচ্ছাড়ি 
যতটা, দেহের শিরায় শিরায় দপদপানিতে তেমন কোনো সাড় নেই। এতবেলা 
পর্যস্ত খিদে অব্দি নেই উপোসী পেটে। পিত্তি পড়ে পড়ে ভোতা হয়ে গেছে 
নেবে দুচার টোক। 

বি. ডি. ও সাহেবের কাছে যাবে ভেবেছিল একবার ৷ যাবে না। রেজিস্টিরি 
আপিসেও না। আপিসে যাবার নিয়ম জানে না। বিচার নেই ভদ্দরবাবুদের 
কাছে! ঘরেও ফিরবে না। ছেলে-বৌ সুধার নজর লাগবে টাকাগুলোয়। রতন 
কেড়ে নিয়ে ওড়াবে। গলায় দড়ি দেবার আগে একবার সে যাবে মা-লম্ষ্্ীর 
থানে ৷ তার নয়নমণি। জনম জনম ভারে ছেঁড়া কাথা ভিজেছে চোখের জলে। 
যেত! বেঙ্কে সুদে-সুদে টাকা বাড়ে । আরো বাড়বে । অনেক টাকা । রতন পাবে। 
রতন জমি কিনবে একদিন ৷ রতনের জমি হবে। গনগনে রোদের তাপে গলে 
যাচ্ছে রাস্তার পিচ ৷ পায়ের তলায় ছ্যাকা লাগে । আকাশে জল নেই অনেকদিন । 
রাস্তার ধারে ধারে ঘাস নেই ৷ তেতে আছে ধুলো । গোলাপবালা লম্বা লম্বা পা 
ফেলে হাঁটে, কখনও দৌড়ার । কত তামার তেজ আছে গ সুয্যিঠাকুর! আমার 

ছুটতে ছুটতে এক সময় যখন ডানে বায়ে দুদিকেই গ্রামের সীমানা ফুরিয়ে 
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সোজা চলে গেছে দামোদরের দিকে, মাথার উপর্হশাদা মেঘের নকশাকাটা নীল 
আকাশ, রাস্তার-দুপাশে চোখ- যায়- না- আ্যাদ্দুর সেই আকাশের ঢল অব্দি 
মাঠের পর মাঠ ছাড়িয়ে সবুজ ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে কোথাও কার্তিকশালির 
সোনা রং। কেউ কোথাও নেই। জনমনুষ্যি নেই, গাইবলদ, বাছুর, পাখি কিছু 
নেই ৷ মাঝে মধ্যে দু-একটা শাদা বক। নিঝুম দুপুরের ফাকা নিৰ্জন মাঠে জগৎ 
জুড়ে তাজা রোদের ঝালর। আকাশজোড়া সীমানাহীন বিশাল প্রান্তরে 
গোলাপবালা এখন একা । একমাত্র প্রাণী । তার ক্ষিদে নেই, তেষ্ঠা নেই, ঘরে- 
ফেরার টান নেই। মাথা ঘুরে ঘুরে পড়ছে, শরীর টলছে। তবু কী এক নেশা! 
রাস্তার উচু পাড় থেকে তড়তড়িয়ে নেমে যেতে থাকে । রোদের আগুনে 
ঝোপজঙ্গল পুড়ে পুড়ে খাক। গভীর নয়ানজুলির জলও শুকিয়ে গেছে 
তলানিতে । ঝোপজঙ্গল আগাছা বাড়ছে। সারি বেঁধে ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা কলমি। 
গোলাপবালা গড়িয়ে নামতেই কোমর অব্দি ডুবে যায় সবুজ ধানের সমুদ্দুরে। 
ভেসে যায় দিকবিদিকে। মেঘের আবছা ছায়া সোহাগে গড়িয়ে যায়ঃ মিলিয়ে 
যায় আরো দূরে রোদের সোনায় । গোলাপবালা এগোয় । আলআটনে এগোতে 
এগোতে কাঠশুকনো কাদার খোঁচা বিধছে পায়ে, বুঝি রক্তও দু-চার ফৌটা। 
দাগ পেরিয়ে এক বিঘে পাঁচ ছটাকি মা-লক্ষ্মীর থান৷ তার নয়নমণি। গোলাপবালা 
থমকে দীড়াল। তাকাতে পারে না। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে । দাতে দাত লেগে 
থাকে, ঠোটের ফাকে লালা । থরথর করে কাপছে দুগালের মাংস, কাপছে গোটা 
শরীর। ইচ্ছে করে, কৌচড়ের টাকাগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে এপাশে-ওপাশে চারপাশ 
ঘুরে ঘুরে আবাদি জমির ঘন সবুজে । ঠাকুরদেবতার থানে যেমন পুম্পাঞ্জলির 
ফুল---‘নে, নে রাককুশি, খা... এক মুনিবে মন ভরে না। দশ হাতে ঘুরিস 
খানকি মাগী! নে, খা...’ 


হাতটা চলেও যায় কৌোচড়ের গর্তে । কিন্তু... 
“মা, মা....আ.....গ ...... নিঝুম দুপুরের শাস্ত মাঠে একটা বীভৎস জান্তব 


চিৎকার আচমকা ফেটে পড়তেই তার প্রতিধ্বনি ক্ষেপে ক্ষেপে ভেঙে ভেঙে 
মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে দূরে দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে এবং তার আগেই 
কোনো ভয় বা আশঙ্কায় নয়, নিজের আড়াল ঢাকতে আল থেকে লাফ মেরে 
ঝাপিয়ে নামল গোলাপবালা। ধানের জঙ্গলে গলা ডুবে যায়। কী বাহারের 
ফলন গ! কী গোছ! ভালো ধান হবে, তেজী খড় ৷ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে 
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দেখে---সবুজ গাছের ডগায় ধানের শীষ, দুধ জমছে সবে, শিশিরে শিশিরে শক্ত 
হবে। তখন সোনা । দুহাত বাড়িয়ে সীতরায় গোলাপবালা। ঘন গাছে গাছে 
কাপুনি লাগে । সবুজ খড়ের খসখসে রোৌয়ায় চামড়ায় জুলুনি ধরে। কী জ্বালা 
গ। বুক দদ্ধে যায়। এজমি কার? একদিন শপোটোপাড়ার সুখন পালের ছিল। 
এখন কার্তিক গুছাইতের। সারখোলে অঢেল খরচাপাতি করে ভালো ফসল 
করেছে কাত্তিক। কিন্তু একটা আক্কেল নেই লোকটার? চোখের চুলি এঁটেছে 
নিকি? পায়ের তলায় রস নেই। খরখরে পাথর ৷ এই চড়া রোদের আগুনে সব 
যে জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাবে রে হতভাগা! হাটু ছাড়িয়ে কোমর ছুঁই-ছুঁই ডগর 
সাঁতার কাটে গোলা'পবালা । এক বিঘে পাঁচ ছটাক জমি । অনেকখানি ৷ দেহ আর 
চলে না। ভেঙে ভেঙে পড়ছে গাগতর । পোকামাকড়-সাপব্যাঙ সবই তো আছে 
এখানে? সব্বোনেশে আলকেউটে! বুকটা ঝলকে উঠল হঠাৎ। মরণবীচন 
ভেবে আর লাভ নেই। আলের উপর উঠে দাড়ায় আবার। পাশের জমিতে 
এসে তাই তো বলেছিল কাত্তিক! মুখুজে-মিত্তিরদের অনেক টাকা । পাম্প 
বসিয়ে জল টেনেছে নয়ানজুলি থেকে ৷ উবু হয়ে বসে নখ আঁচড়ায় গোলাপবালা। 
আল কেটে মিত্তিরদের জমি থেকে জল চুরি করবে সে। ঢেলে দেবে কাত্তিকের 
জমিতে । এত ভালো ফলন! কিন্তু....... 

পাথরের চেয়েও শক্ত মাটি । ঘাস আর দুব্বোর আস্তরণ বেশ পুরুষ্টু। নখ 
বসে না, হাতের-পাতা ছড়ে যায় । অসহ্য জ্বলুনি। পাগল নাকি সে! কোদাল 
ছাড়া হয় নাকি এসব? ব্যাটাছেলের কাজ । পাগলের মতো আলআটনের ধারে 
০84 ৷ একটা শক্ত কাঠের 
বা লোহার ডান্ডা ! 

মা আ....আ....? 

শান্ত দুপুরের মাঠে হঠাৎ কার ডাকে এবং তার প্রতিধ্বনির কাপুনিতে 
চমকে ওঠার ছিল না কিছু । ঘাড় ফিরিয়ে এক ঝলক তাকাল গোলাপবালা। 
পাকা রাস্তার উচু থেকে নিচে গড়িয়ে নামছে রতন ! সঙ্গে আরও দুজন। হয়তো 
প্রফুল্ল ঘোষের নাতি মন্মথ, উত্তম দাসের ছেলে গদাই। রতনের সাঙাত। ওরা 
ছুটে আসছে দেখেও কোনো নজর থাকে না এবং অবধারিতভাবেই যা হতে 
পারে, মা আর ছেলে সেখানে এক বিন্দুতে পরস্পরের নাগালে, রতন থমকে 
দাঁড়াল। কী বীভৎস. কী ভয়ঙ্কর মায়ের মূৰ্তি--“তুমি, তুমি কী পাগল হয়ে 
গেলে গ মা?’ 
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গোলাপবালা হাসে। লণ্ডভণ্ড এলোচুলের চালচিত্রে শুকনো চামড়ার 
তোবড়ানো গালে ছাতাপড়া দাতের খলখল হাসিতে ভূতপেতনীরই আদল-“শুন 
ছেলের কতা । কেনে রে, পাগল হয়ি যাব কেনে? তুই এট্টা কোদালি আনতে 
পারবি রতন? নক্ষী বাপ আমার..." 

কোদাল?’ রতন ঝাপট খেলো । বোঝে না আবোলতাবোল-_“কেনে, কোদাল 
দে’ কী হবে?’ 
হইচে ধানের! দ্যাক না রে, ॥ দা 

“মাআ..-আ....আ.....” ঠিক ধমক নয়, কান্নাও নয়। গলা ছিড়ে চিৎকার 
রতনের । মাঠের শূন্যতায় প্ৰতিধ্বনি কাপে। সাঙাতদের দিকে একবার ঘুরিয়ে 
নেয় ভয়ের চোখ। 

গোলাপবালা হাসে--ভয় পাচ্চিস? মিত্তিরবাবুরা ঠেঙাতে এসবে 

এবং হঠাৎ-ই হাটু ভেঙে বসে পড়ল বেহুশ। বিশ্বজোড়া শিশুশয্যায় বুঝি 
নিজেরেই কোনো আদরের ধন, মাথায়-মাথায় প্রায় সমান এক খণ্ড জমির 
খড়খড়ে কচি পাতা বা ছুঁচলো শীষও যে এভাবে গালে ঘষতে পারে কেউ? 
ছালচামড়া ছড়ে যাবার ঘষটানিতেও সেই ভূতুড়ে হাসিটা থেকে যায়__ভয় কী 
রে? মরদ বয়েস! এটুকুন পারবি নি; রিনি ররর জাবি লাকণ্নীযেও 
টেরটি পাবে নি...’ 

এবং আচমকা লাফিয়ে উঠে অন্য ছেলেদের দিকে তাকিয় চোখের গুলতি 
দুটো ধারালো রেখে __“আ্যাই....আ্যাই ছোঁড়ারা, কারুক্ধে বলবি নি কিন্তুক। 
খপদ্দার.....’ 

‘আগে তুমি চল। ঘরে চল দিকিন...হ্যাচকা টানে মায়ের বী-হাত কেড়ে 
নেয় রতন ৷ টানতে থাকে। জোয়ানমরদ সেই টানে হাড়জিরজিরে ক্লান্ত দেহের " 
ভাঙচুরে কোনো প্রতিরোধ থাকে না। অন্য দিকে, দাগ নম্বর জানে না কেউ, এক 
বিঘে পাঁচ ছটাকি এক ফালি মাটি যেভাবে কামড়ে ধরে থাকে পা দুটো, মন 
চায় না সরে যেতে মাটি থেকে আড়াআড়িভাবে বেঁকে গিয়ে যেভাবে কৌণিক 
হয়ে উঠেছে শরীরাটা, নিজের ভর রাখতে না পেরে গোলাপবালা ভয় পেল। 
দিশেহারা আর্তনাদে-_‘আ রে ছাড়; ছাড় না রে। কী কচ্চিস? মারবি নিকি 
তুই?’ 

ংবা হয়তো মৃত্তিকা থেকে শেকড়বাকড়শুদ্ধু কোনো বৃক্ষেরই উৎপাটন, 
মায়ের গোঙানি যত বাড়ে, রাগেদুঃখে বিরক্তি বা গলদঘৰ্মে রতন ততোধিক 
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দামালদস্যি__“আমি মারব কেনে? বলি, তুমি কেনে এখেনে মরতে এয়েচ ? 
এ-শালা কান্তিক গশুছোতের হারামির জমি । তা তোমার কী? ইহবারে ঘরে চল 

“বলবি নি রে, বলবি নি এমনটা...” শেষ অব্দি শরীরটা ভেঙে পড়ল । বুকের 
কাপড় ডান হাতে চেপে ধরে, ঝুঁকে পড়ে পা ফেলতে প্রতিটি পা-ফেলায় হোঁচট 
সামলে খিদেতেষ্টায় ক্লান্ত গোলাপবালা এগোয় ছেলের গোয়াতুমির টানে । 

আকাশমাঠের দিগন্ত ছাপিয়ে ভরাট শূন্যতায় হাজারো মানুষের বিপুল চিৎকার। 
দূরাগত মনুষ্যগর্জন কোনো হিরতায় থমকে নেই ৷ এগোচ্ছে মনে হয়। গড়িয়ে 
যাচ্ছে ধ্বনির বিস্তার। মাঠের খুঁটো-ছেড়া বেয়াড়া গাইবলদকে ঘরের দিকে 
মাকে এবং বাগঝালের খ্যাপাটে উদ্গার__ই-মিছিলে কলক্যাতা যাব বলে 
মালিককে বলে ছুট্টে এনু, এসে শুনি এত্ত কাণ্ড! সাতসকালে সেই যে বেরিয়েছে 
ঘুরচ চাদ্দিকে। হাটতলায় কী সব কাণ্ড করে এইচ, টিটিকার দশজনের মুখে 
মুখে ৷ ভাবনু, কলক্যাতায় চলে গেছে। ইস্টিশনে যাচ্ছিনু..... 

ওরা পাকা রাস্তার কাছাকাছি পোঁছে যায়। দূরে মিছিল। সাঁওতালদের মাদল, 
উল্লাস বুঝি যুদ্ধযাত্রার হাক। ঝাণ্ডায় ঝাণ্ডায় ফড়ফড়ে প্রজাপতির ঝাক। হাওয়ায় 
হাওয়ায় পতপত উড়ছে অগুনতি রংবাহার। চড়া রোদ্দুরে জ্বলছে আকাশ । 
গাছগাছালির পাতায় বাতাসের ঝাপট, পাখিদের ওড়াউড়ি আছে বা নেই, দশদিশস্ত 
বধির করে শুধু মানুষ ৷ হাইওয়ের ডানেবায়ে এপাশ-ওপাশ জুড়ে সবটা দখল 
নিয়ে এগিয়ে আসছে মানুষের ঢল । 

ছেলের হাত ধরে যেন পাহাড় ডিঙানো! নয়ানজুলির তলানি থেকে 
ঝোপজঙ্গল ভেঙে ওপরের দিকে উঠতে উঠতে গোলাপবালা অবশ শরীরের 
ভাঙনে হাপে নিঃশ্বাসে অস্থিরতায় প্রাণাস্ত হয়ে ওঠে। বিধ্বস্ত স্বপ্নের তখনও 
প্রত্যাশা কিছু বলভরসা খোজে-__তুই এট্টা জমিজ্যাগা কিনবি রতন? তুই ত 
এডু আধটু লিকতেপত্তে জানিস রে । মধুঠাকুরের পেরাইমারি ইশকুলে সুর করে 

‘ধ্যাআ্যাআ্যাৎ, নিকুচি করেচে (তোমার জমির...” আকাশমাটি মাঠঘাট ব্ৰহ্মাণ্ড 
জুড়ে এখন বদি সবই মানুষ, জয়ধ্বনির মানুষ বা মানবমহিমার বিপুল বিস্তারে 
উৎসবের হল্লা ছেড়ে ফালতু ঝঞাটে মর্জিমেজাজ হারিয়ে ফেলতেই পারে 
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তাজা জোয়ান ছেলে । মায়ের হাত ধরে ঝটকা মারল এমন. হুমড়ি খেয়ে রাস্তার 
গড়িয়ে পড়ল গোলাপবালা ৷ কোনো হুশ নেই, একইভাবে দাত ঝাড়ে রতন-_ 
‘জমি-জমি করে মাথাটা খারাপ করে দিবে নিকি তুমি? হাল নেই নাঙল নেই 
নিধিরাম সদ্দার। সারখোলের দাম বেলাকে চড়া । যাদের জমি আচে, তারাও 
ছেড়েছুড়ে দিচ্ছে সব। বলি, জমি দে" কী হবে আমাদের ?' 
আকন্দহাতিশুরাশেয়াকুলথানকুনি আরো সব হাবিজাবি আগাছার জঙ্গলে দু- 
চারটে শেয়ালকীটায় ছড়ে যেতেই পারে গায়ের চামড়া । ছিটেফোটা রক্তপাত 
বা জ্বালাপোড়ানির যন্ত্ৰণা মেনে নিতেই হয় । কোমরের মাজাভাঙা ব্যথাবেদনার 
কতরানি নিয়ে উঠে দাড়ানোর [চেষ্টায় যদিও বুড়িকে দুহাতে জাপটে ধরেছে 
রতন, নিজের মরণবাচনে হুঁশ থাকে না কিছু । ছেলেকে দুহাতে আগলে ধারে 
গোডায় গোলাপবালা-স্ট্যাকা ত দিন রে। সি ত হল নি। নপাড়ার মাঠের 

'সি-ত দু-বচ্ছর আগেই রেজিস্টারি করে নিইচে গ তোমার সোহাগের 
কান্তিক.... রতন হঠাৎ-ই কেমন ক্ষ্যাপা জানোয়ার । ঠাণ্ডা লোহা আগুনে পুড়ে 
পুড়ে যেমন হয়, চোখাজোড়া বদলে গেছে। রাগে ফুলে ফুলে ফুঁসে উঠছে 
গলার রগ-_“দ্যাওর না হারামি শালা ৷ দু-বচ্ছরের চাবে ধান তুলেছে ঘরে । কত 
ট্যাকা জানো?’ 

‘কত? গোলাপবালা ছলকে উঠল--“কত ট্যাকা হবে বল.....বল দিনি 
রতন?’ 

“সি হবে...’ ঘাড় ফিরিয়ে সাঙাতদের দিকে তাকাল রতন । ক্র কুঁচকে মনে 
মনে হিসেব কষে, হিসেবের হদিশ না পেয়ে আচমকা তেড়েকুঁড়ে_ দৃ-ছুটো 
চাষের ধান আর শীতের আনাজ! ই-কী চাট্টেখানি কতা? তা ধরগে তোমার 

সাড়ে তিন? সর্ব অঙ্গে গাটে গাঁটে ঝমঝমিয়ে উঠল গোলাপবালা । তাই 
যদি হবে, তাহলে তো খুব একটা ঠকায়নি গুখাকি বজ্জাতটা। সাড়ে তিন 
হাজার? গোনাওনতি্তে তা খানিকটা বেশিই হবে তার চেয়ে ৷ দু-বছরে সুদের 

শপ মোরে জমির চপ খেয়ে নিল শালা। তা ট্যাকাটা ফেরত দিচ্চে নি 
কোনে? 

““গোলাপবালা আতকে উঠল। 

হাইওয়ের পাকা সড়কে উঠে এসেছে ওরা । মিছিল এগিয়ে আসাছে। হাজার 
মানুষের চিৎকার ছাপিয়ে তেজী মরদের বেখাপ্লা দাপট-_"হকের ট্যাকা শালা। 
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মালকড়ি বলে কতা! ট্যাকাটা চাই । এ-শালা জ্ঞাতিফ্যাতি কাকাফাকা মানিনে। 
সেজা আঙুলে ঘি না ওঠে ত দীনু সীতরার পান্টি পাট্টিতে নাম লিখোব আমিও ৷ 
পেট ফীসিই দুব শালা একদিন হারামিকে খচ্চা করে।’ 

গোলাপবালা ভয় পেল । দস্যিদানো নিজেরই ছেলের দিকে তাকিয়ে সর্বাঙ্গে 
কেঁপে উঠে বেয়াড়া গাই গুরু যেমন করে টান ছিড়ে ছুটতে চায়, এক লাফে 
ছিটকে সরে গিয়ে খেঁকিয়ে উঠল-_ আমি ঘর যাব নি। তুই যা...’ 

‘কেনে? যাবে নি কেনে ?’ বিচ্ছিরিভাবে দাবড়ে উঠেছে রতন---“সেই সন্কাল 
থিক্যে নাওয়া-নেই খাওয়া নেই, চরকি পাক খাচ্চো ই-রোদে রোদে! বাবুদের 
ওখিনে তিন রোজের ছুটি ছিল তোমার... 

বাব যাব, মিছলে মিছলে চইল যাব। এলের ভাড়া নাগবে নি, বাসের 
পয়সা শুনতে হবে নি।’ 

ওদের চিলচিৎকার হাকাহাঁকি তখন আকাশভাঙা বাড়তাণ্ডবে নিতাস্তই দুটো 
শালিখ চড়ইয়ের আর্তরব । মানুষে-মানুষে যদি সমুদ্দুর ভেঙে পড়েছে রাস্তায়, 
আলাদা করে কেউ আর কারুর জন্যে থাকে না কোথাও ৷ শতুৱের মুখে মুর্দাবাদ 
মানুষের জিন্দাবাদ । স্পষ্ট করে বোঝা যায় না কী বলছে ওরা । অথবা কোনো 
কিছুই বোঝার জন্যে নয়। লাফিয়ে ঝাপিয়ে দল বেঁধে আওয়াজ তুলে পায়ে 
পায়ে এগনো এবং একই ভাবে বুঝে না বুঝে গোলাপবালা দুহাতে তলপেটের 
ভার চেপে ধরে থেকে সেদিকেই ছুটতে থাকে । পোয়াতীর ধরণধারণে লজ্জা 
থাকে না এই বয়সে । ধনপতির মৌরবও নেই। সকাল থেকে একটানা হুড়োহুড়ি 
হৃজ্জুতির শেষে গাগতরে যে বাড়তি জোরটুকু প্রয়োজন ছিল, সবই নিঃশেষ ৷ 
লুটেরার ভয় তাড়া করছে পেছন থেকে । নিজের পেটে-বিয়নো ডাকাবুকো 
ছেলেই এখন তার শতুর ৷ গোছায় গোছায় নোটগুলো ফিরে এসেছে, এখনও 
জানে না বজ্জাত ৷ ইস্টিশনে দোকানের কাজ ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় বসে কী যেন 

মিছিলের দিকেই ছুটছিল সে। কিংবা মিছিলটা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছিল 
তারই দিকে । হাটু আর পাছার ব্যাথাবেদনায় অচল শরীরটাকে টেনে নিতে 
হাপনিশ্বাসের সমস্ত পুঁজিই যদি একেবারে ফতুর, খানিকটা দম নেবার অছিলায় 
থমকে দাড়িয়ে স্বজাতির ঘরে রাজতিলক দেখল গোল-গোল দুটো ভরাট চোখের 
বিস্ময়ে । রাজার রথ নেই সারথি নেই, সাত ঘোড়ার টান নেই। ধ্বজা আছে। 
রাজা নিজেই যদি পথে হাটেন, পেছনে হাজার মানুষের মাথায় মাথায় রাজারই 
জয়ধ্বনিতে রঙিন নিশেন উড়ছে পাখির ডানার ফড়ফড়ানিতে । আঙুলে গোনা 
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যায় না, চোখ মেললে ফুরোয় না--অণ্ডনতি ৷ 

ত রাস্তার ধারে একটু পেছনের দিকে ছিল গোলাপবালা ৷ দুজনকে ঠেলে লাফ 
মেরে সামনে এসে দাড়াল মিছিলের মানুষ ছোবে বলে । সবার আগে একেবারে 
সামনের সারিতে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ জুড়ে উঁচু করে রঙিন শালুর 
টানটান কাপড় ধরে আছে দুজন জোয়ানমরদ। দোকানের সাইনবোর্ডের মতো 
কী সব লেখাজ্োকা । দুপাশে ভোটের ছাপ ৷ তার তলায় পাশাপাশি হাসিখুশিতে 
দশগ্গায়ের গণ্যিমান্যি মাতব্বররা সবাই । শার্টপেন্টুলুন নয়তো ধুতিপাঞ্জাবি। 
পায়জামা আর কাধে ঝোলাব্যাগ কেউ কেউ । বাহারি শাড়িব্রাউজে দিদিমণিও 
দু-চারজন | চোখে চশমা আছে কারুর। কারুর নেই ৷ আঙুলে আংটি, কব্জিতে 
কেউ রোগাপ্যাংলা, মোটাসোটা অনেকেই ৷ মোড়লমুরুবিবি পান্টিনেতাদের সঙ্গে 
গা-মাখামাখিতে তেলচুকচুক মেদের শরীরে মাথায় টেরি কেটে হাঁটছে কাত্তিক 

ধ্ৰু- গুছাইত ? আচমকা একটা ঘাই হাড়পাঁজ রায় । হাজার হোক, গুচ্ছোত বংশের 
মানুষে তো একজনা! নয়ন জুড়োয়। স্বজাতির ঘর, নিজেরই কুটুম । 

দুপুরের রোদে হাইওয়ের রাস্তায় মিছিল দেখার জন্যে বাড়তি লোক ছিল 

না বেশি। একটা গাছের তলায় দাড়িয়ে হাপাচ্ছিল গোলাপবালা। একেবারে 
সরাসরি চোখে চোখ পড়তেই, এক ঝলক, হাতে পায়ে শিরায় শিরায় সর্ব 
শরীরে কেপে উঠে এবং পলকেই, দোকানে সওদা করতে গিয়ে ছেঁড়াফাটা 
নোটে বেমকা ঠকে যাবার মতোই বেকুব। কী হলো? চোখ মেলে দেখল তো 
মুখপোড়া £ লেতা বনেছে বলে চিনবেই না ঘরের বউ-ঝিদের £ পা থেকে মাথা 
অব্দি চড়চড়িয়ে উঠল রাগ এবং অভাবী মানুষের মাথায় ঝট করে রক্ত চড়ে 
গেলে যা হয়, অসম্মানের বিষে আরেক জ্বালা । কেউ শুনুক না শুনুক, তিরিক্ষি 

ক, গলায় দাতমুখ খিচিয়ে মিছিলটার দিকে তাকিয়েই তারস্বরে শাপাস্তি__“বড্ড 
গুমোর হয়েচে রে তোর । তোর কীত্তি জানে না দশজনে ? মর মর তুই... ওলাওচো 
হয়ে মর। হাত -পা খসে খসে কুড়িকুষ্টি হয়ে মর হারামজাদা । গুখেগোর 

নেতারা এগিয়ে গেছে অনেকটাই ৷ দুদিকে দুটো লাইন বেঁধে মানুষের পায়ে 

পায়ে গড়িয়ে যাচ্ছে মিছিল। হাত তুলে শ্লোগান হেঁকে, ব্যাণ্ডা নাচিয়ে 
জোয়ানমরদরা বেসামাল । দেশদুনিয়া তোলপাড় । রাস্তার ধারে কে কোন বুড়ি 
চিল্লাচ্ছে একা একা কিংবা দাত খিঁচোচ্ছে কাকে, আমল দেবার কথা নয় কারুর ৷ 
মিছিলকেই গাল পাড়ছে পাগলী । ব্যাণ্ডায় আক্রোশ। 


| ৰ শারদ নক্ষত্ত ১৪০৮ # XXXU/1523-153# এপ--সেপ.., 2001. 195 





ৰ 


আ মালো যা! আরো ক্ষেপে যেতেই পারে গোলাপবালা ৷ মিছিলের গালমন্দ 
গাইবে কেন সে? দশ গায়ের গরিবগুরবো মানুষ সবাই । দুটো করে জ্যান্ত হাত 
চোরবাটপাড়রা কেউ থাকে না মিছিলে । শুটিগুটি এগিয়ে এসে মানুষের উজান 
ঘেঁষে দাড়াল চুপচাপ । বাচ্চা হোক বুড়ো হোক, কিংবা দামাল ছেলেছোকরা-_ 
ব্যাটাছেলেদের গায়ে গা লেপটে চলতে পারে না কোনো মেয়েমানুষ। সে 
অপেক্ষায় থাকে । মিছিল এগোতে থাকে মিছিলের টানে । হল্লাচিৎকারের দাপাদাপি 
অনেকটাই গা-সওয়া হয়ে এলে, যেখানে নানান গায়ে বউ-ঝিরা পায়ে পায়ে 
তালে তালে সারি বেঁধে চলেছে একজনের পিছু ধরে অন্যজন-_জাতবেজাত 
নেই আপনপর নেই, সিঁথিতে কপালে দগদগে সিঁদুর, বাচ্চা-কাখে চাষিবউ. 
হাসাহাসি গা-টেপান্টেপি, ঢচালে-পড়া । নিজের গায়ে চেনামুখণ্ড ছিল অনেকেই ৷ 
হাকাহাকি করে ওরাই টেনে নিলো । কিংবা গোলাপবালা নিজেই মিশে গেল 
ফাকফোকর খুজে । গোলাপবালা হাটে ৷ খিদেয় তেষ্টায়, অবসাদের ভাঙাচোরায় 
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে যেতে থাকে । মিছিলটা যদি কাত্তিক গুচ্ছোতের, মিছিলের 
মানুষগ্ডলো যদি সবাই কাক্তিকেরই হুকুমের জনমুনিশ, সে নিজেও কাত্তিকের 
মাণাগুণতিয় একজন হে বায়ো ডে ভান নোটের বাতিল বয় তুৰা মিছিলের 
এক নন | 

এবং এভাবেই পায়ে হেঁটে, হাটাশেষে আস্ত মিছিলটাই যখন ঢুকে যাবে 
সক CBOE Bh থেকে হাঁপে গরমে মরণদশায় মেহনতের 
দীর্ঘ পাড়ি । শহরের রাস্তায় আরো লম্বা মিছিলে মিশে থেকে লাখো লাখো 
মানুষের সভায় পৌঁছনোর পরও দম নেবার জন্যে কিছুটা সোয়াস্তি মজুত 
রাখতে হবে বুকে! মিছিল চুলোয় যাক । সে পালিয়ে যাবে। কলকাতার ময়দান 
থেকে ভবানীপুরে বাবুদের চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ি কতটুকু আর দূর? দেড়-দুই 
আগেই ৷ গোলাপবালা হাটে । আঙুলে আচল জড়িয়ে একটু ঘষে নিলেই চোখের 
এখনও, এই বয়সেও, সাধআহ্্যাদের চিড়বিড়ানিটা কেন যে লেপটে থাকে নাছোড় ? 
কাল সকালেহ দাদাবাবু ফের ব্যাঙ্কে রেখে আসবেন টাকাগুডলো । বড ভালোমনূয 
ওনার্রা। বরং সে নিজেই আর পারাছে না আগের মতো । বয়সে বয়সে ভেঙে 
পড়ছে শরীর। খটাখাটুনিতে বড্ড কণ্ঠ আজকাল । তবু দাসীবুক্তিটা চালিয়ে 
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যোতেই হবে আরো কটা বছর। তোয়াজে তোয়াজে ভিজিয়ে রাখতে হবে 
বয়সে-অনেক-ছোট প্রায় মেয়ের বয়সী বৌদিকে ৷ ওরা দুজনই আপিশে বেরিয়ে 
গেলে আরো বেশি যত্রআত্তিতে ওঁদের বাচ্চাটাকে আগলে রাখবে গোটা দুপুর ৷ 
ওতে রোজগার বাড়বে । ব্যাঙ্কের কাগজে শুয়ে শুয়ে বছরে বছারে মেদ বাড়বে 
টাকাশ্ডালার। নোটের বাণ্ডল আরো বড় হবে। সে-যে কত বড় গোলাপবালা 
হিসেব জানে না। ব্যাঙ্কের কাগজপত্তর সব তো দাদাবাবুই দেখভাল করেন। 
সইসাবুদও ওঁদেরহ । গোলাপবালার টিপসই। ছলাকলা নেই কোথাও ৷ বেইমানি 
নেই ৷ অচল দুটো ঠাং আর গাঁটে গাটে জং-ধরা হাড়গোড় টিনে টলতে টলতে 
এগোয় গোলাপবালা ৷ শহরের দিকে পা! মাথার রগগুদলো বুঝি এখনও হরেক 
রঙের সুতো? ছুঁচ ফুঁড়িয়ে মগজের ছেঁড়া কীথায় বাহারি নকশা আঁকে কেউ? 
মরে যাবার আগে গায়ে ফিরে ফের একবার চেষ্টা করবে সে । দেশের চারপাশ 
ঘিরে যদ্দুর চোখ যায় মস্ত মস্ত তেপাস্তর ছাড়িয়ে আকাশপাখির মাঠ! একফালি 
একটু জমি বিঘে দুই-তিন ? জন্মভিটের ন্যাড়া উঠোনে তুলসীমঞ্চের ধার ঘেঁষে 
নিদেন দু-চার মাস নিজেদের চাষের চালের ভাত খাবে নাতিনাতনিরা ৷ সেদিন 
চিনবে রতন, ওর কাঙাল-মা অন্নপূর্ণা মা-ঠাকরুণ ছিলেন আসলে। 

কার্তিক গুছাইতের ছায়ায় ছায়ায় মিছিলের পারে হাটে গোলাপবালা। 
মরণপারে ভগবতী হবে একদিন । 
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ঠিক দুপ্পুর বেলা ভূতে মারে ঠেলা । বললেই হল! তুতানের চোখ ফেটে বুঝি 
জল বার হবে। ঠাম্মি যতই বলুক এমন সব আজগুবি ঘটনা ঘটবেই না 
কখনো ৷ যদি ঘটেও দুপুর বেলা কিছুতেই নয়। ভূতেরা সব রাতের অন্ধকারে 
বার হয়। তাইতো সবাই বলে । আচ্ছা রোদ্দুরে কী ভূতেদের চোখ পিটপিট 
করে। যাক্‌গে মরুকগে ভূত নিয়ে অদ্ভুত চিস্তা করতে বাবা বারণ করেছে । আর 
হল কী ঠাম্মি-মা দিদি মিলে গুজগুজ করে ভূতের ভয় দেখিয়ে তুতানকে ঘরে 
আটকে রেখে দিল। একটা দিন দুপুরে না ঘুমুলৈ কী হয় £ ইস্কুল খোলা থাকলে 
যখন সন্ধেবেলা ঘুম পেয়ে যায় তখন আবার বাবা কান তুলে বকাবকি করবে। 
উঃ যে গরম পড়েছে। 

গরম! গরম করতেই তৃতানের চোখে উপছে জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে 
চিবুক বেয়ে । আজ বিকেলে পাড়ায় “মেঘদূত”' উৎসব । তুতানের দিদি তুতুল 
ডাকাডাকির কী আছে? মেঘ তো নিজেই ডাকে ৷ তুতান ক্রাশ গ্রিতে পড়ে । ওর 
দিদি, তুতুল এগার ক্লাশে । তৃতুলের নাচের সাজগোজের জিনিস, পোশাক, 
গয়নাগাটি মা গুছিয়ে রেখেছে। তুতান একটু হাত দিয়েছে কী তৃতুল রহরহ করে 
ছুটে এল ৷ মা পিটুনি দেবার আগে ঠান্মি হিড়হিড় করে একতলায় নিজের ঘরে 
শুইয়ে দরজা বন্ধ করে গেছে। 

- একদম ঘুমিয়ে পড়বে। সন্ধে বেলা নিয়ে যাবে না। দু্টুমী করলে ঠিক 
দুপ্পুর বেলা ভূতে মারে ঠেলা। 

ক্রাশ গ্রিতে পড়া তুতানের খুব রাগ হয়েছে । অভিমানে নাকের পাটা ফুলে 
ফুলে ওঠে । তাকে কেউ ফাংশনে নেয়নি । না হয় নাচতে পারে না। গান ছিল, 
কবিতা পাঠ-_নাটক কত কী। সমবেত সংঙ্গীতে নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি 
করেছিল । সমবেত সংগীতে দিদির পাশে দাড়িয়ে একবার ঠোটটা ফাক করত 
আর একবার বুজিয়ে ফেলত । দূর থেকে (লোকে ভাবত তুতান গান করছে। 
ক্লাবের পিকুদা, মাত্ভদি, অস্তদা এমনভাবে তাকাল যেন তুতান একটা মশা না 
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মাছি। ওরা হাত নেড়ে বলল--যা তো যা বড় ডেঁপো হয়েছিস, তোর বাবাকে 
বলে দেব। 

__বারে দিদি নাচবে গাইবে নাটক করবে আর আমি বাদ যাব কেন ? তৃতান 

তুতুল ভাইকে বেমক্কা এক চড় কসিয়ে দিল 
আবার বাজনার লোক, সাজাবার লোক, মাইক, ইলেকট্রিক, স্টেজ বাধবার 
লোক সবাইকে ডাকা হয়েছে অপমানে কথা বন্ধ হয়ে গেল তৃতানের। খানিকক্ষণ 
ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে একছুট্ৰে ঘর থেকে বার হয়ে এসেছিল । 

তুতান আর কোনো দিন বিরক্ত করে নি দিদিকে । গরমের ছুটি চলছে। মন 

বাবা বলেছে যা পড়বে তা লিখতে ৷ তৃতান সব লেখে ! রোজকার খবরের 
কাগজ নিয়েও কী. সব দেখে পড়ে । দিদির ধারে কাছে যায় না। 

এইসব সাতপাচ ভাবতে ভাবতে তুতান দরজা জানালা বন্ধ করা অন্ধকার 
ঘরে শুয়ে রইল । জ্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে সাদা দেওয়ালের দিকে রাস্তার 
দিকে জানলার কপাটে লম্বা লম্বা ফাটল । আলো ঢুকছে ফাক দিয়ে । ঘরটা ছায়া 
ছায়া আধো অন্ধকার ৷ 

ও কী! দেওয়াল দিয়ে ছায়ামতন কী যেন চলে গেল। একটা মানুবের 
ছায়া__একটা কুকুর-একটা রিক্সা । সবই ছায়া, অন্ধকারে কালো কালো ছায়া 
দেওয়ালে । দুটো কালো ছায়া হাত নাড়তে নাড়তে ওদিকে চলে গেল । এ কী 
ভূতেদের মিছিল। মানুষ ভূত, কুকুর ভূত, সাইকেল ভূত, রিক্সা ভূত । তাহলে 
কাছে টাকা চাইবে? মাগো। মরে যাব একদম মরে ভূত হয়ে যাবো এবার । 
তুতান মরিয়া হয়ে দরজায় দমাদম ধাক্কা মারে__ঘরে ভূত ঢুকেছে ঠাম্মি, দরজা 
খুলে দাও। দরজা ভেঙে পড়ার আগে ঠাম্মি দরজা খুলে দিল। দেখে শুনে 
তুতান হেসেই খুন ৷ ভাইএর কান টেনে বলে-_-ওরে গাধা জানালার ফাটল দিয়ে 
আলো ঢুকে দেয়ালে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ফাকের সামনে দিয়ে যা যাবে তার 
ছায়া পড়বে দেওয়ালে ৷ তুই-ই একটা ভূত একটা অদ্ভুত একটা কিস্ভুত। তুতান 
চুপ করে রইল । তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল । এত অপমান সহা 
হয় না। বন্ধ ঘরে তৃতান সারা দুপুর বসে বসে ভাবল। 





চল বাড়ি আজ হচ্ছে তোমার, 
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পার্কের মাঠে স্টেজ বাব! হয়েছে। তুতুল আগেই নাচের পোশাক, 
সাজগোজের জিনিস নিয়ে চলে (গেছে! তুতুল সারা দুপুর তার ঘরে ঘুমিয়োছে। 
মা বলেছে তাতে মুখ চোখ বেশ ফোলা ফোলা সুন্দর লাগবে। তুতুল আর 
তুতান একই ঘরে শোয় রোজ । বাবা অফিস থেকে আসার পর তুতানরা সবাই 
যাবে “মেঘদূত” উৎসব দেখতে । বাবা বারবার বলেছে--তুতান একদম শান্ত 
হয়ে বাসে থাকাবে। 

স্টেজের ওপর তিনজন ভদ্রলোক চেয়ারে বসে। সাদা ধপধপে ধুতি 
পাঞ্জাবি। ঘাড়ে গলায় পাউডার । তৃতানদের ক্লাশের মিতুন লাল শাড়ি ফুলের 
গয়নায় সেজে তাদের মালা পরিয়ে দিয়ে গেল । মেঘ বৃষ্টি গরম সব কিছু নিয়ে 
অনেক ভালো ভালো কথা বললুলন ভদ্ৰদলাকরা ৷ সমবেত গান হল । তারপর 
আটজন মেয়ে গান গেয়ে গেয়ে নাচতে লাগল । সকলেই মেঘকে ডাকছে। 
আজ আষাঢ় মাসের এক তাৱিখ ৷ তো একমাস ধরে রোজ বিকেলে মাত্তঁদিদের 
বাড়িতে নেচে গেয়ে কত ভাকাডাকি হল। কোথায় কী। তৃতানের হাসি পেল। 
আজ সকালেই সবাই বলছিল -- হে ভগবান বৃষ্টি যেন না হয়, যেন মেঘ না 
করে। ফিক করে হেসে ফেলে ৷ উশখুশ করে । বাবা চাপা গলায় ধমকে ওঠে _ 
কী হল? চুপ করে বসে থাকো। 

দরদর করে খামছে সবাই । পাউডার গলে গলে পড়ছে। কারো কপালে 
ঘামের সঙ্গে পাউডার লেপটে ফুটে উঠেছে । যেন সাধু-সন্ন্যাসী। পাড়াসুদ্ধ 
লোক পাশপাশি চেয়ারে গাদাগাদি করে লক লাছে। বেজায় গরম। পার্কের 
গাছগুলো দম আটকে নিথর দীড়িয়ে। পাতা পর্যন্ত নড়চ্ছে না। গরমে যেন 
নিশ্বাস আটকে আসবে। ঘামাচির চিড়বিড'ঠি,' হসহ্য ! অসহ্য! এর মধ্যে চারদিকে 
জল জল আওয়াজ উঠল । যারা জলের “বাতল এনেছিল তাদের জল ফুরিয়েছে। 
লাগল । একটা এলোমেলো অবস্থা । তখন জলপানের জন্য দশমিনিট বিরতি 
ঘোষণা হল। 

বাবা পাশে বসা কাকুর সঙ্গে গরমাগরম আলোচনা শুরু করল। মা আর 
ঠাম্মি পাড়ার মাসিমা, পিসিমা, কাকিমাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল চেয়ারে পা 
তুলে বসে। তুতান টুক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল । 

[মায়েদের সাজঘরে আইসক্রিম খাওয়া হচ্ছে। তুতুল আইসক্রিম খেতে 
খেতে কপাল কুঁচকে কটমট করে ভাইকে দেখতে লাগল । বেন তুতান আইসক্রিম 
খেতে এসেছে ৷ অন্যরা কেউ গ্রাহ্াহ করল না। তুতান 'স্টোজের এপাশ খোলে 
ওপাশ যাতায়াত করল বারক্য়েক ৷ মাইক্রোকোনের স্ট্যাড গালে! আনে উঠ, 
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তুতান স্টেজের ওপাশ থেকে ছোটো একটা কাঠের চৌকি নিরীহ মুখে টেনে 
এনে স্ট্যাণ্ডের সামনে রাখল ৷ মলয়কাকু দেখে বারণ করল---এযাই এখন এসব 
টানাটানি করিস না। অনুষ্ঠান শুরু হবে এবার ৷ মলয়কাকুর হাতে একটা বড় 
কাগজ ৷ তাতে যারা অনুষ্ঠান করবে তাদের আর অনুষ্ঠানের নাম লেখা ৷ মলয়কাকু 
ঘোষণা করে দিচ্ছেন মাইকে ৷ তৃতান একটা কাগজ তার হাতে দিয়ে বলল-__ 
এটা এখনই আগে পড়ে দিতে বলল । কাগজে লেখা-কবিতা পাঠ-সবুজ রায় । 
কে বলল, কী ব্যাপার অত শত জানবার ফুরসত নেই মলয়কাকুর ৷ কে সবুজ 
রায় তাই জানে না। ভাবল কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই কেউ দিয়েছে। এদিকে দর্শকরাও 
অস্থির হয়ে উঠেছে। মাইকে ঘোষণা হল__বিরতির পর প্রথমে কবিতা পাঠ 
করবে শ্রী সবুজ রায়। 

তুতান টের পেল ওপাশে একটা চাপা উত্তেজনা, রাগারাগি । সময় নষ্ট না 
করে তড়াক করে চৌকির ওপর উঠে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে 
কোনোদিকে না তাকিয়ে পড়ে যেতে লাগল ৷-- পৃথিবী গরম হয়ে গেছে বৃষ্টি 
হচ্ছে না কারন মাটির ভেতর গাদা গাদা বোমা ফাটানো হচ্ছে! মাটির ভেতর 
দিয়ে সেই গরম ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশে মেঘ নেই। গাছ কেটে ফেলছে 
মানুব। গাছের ডাকে বৃষ্টি আসে । গাছ না থাকলে বৃষ্টিকে কে ডাকবে। বোমা 
ফাটানো চলবে না। গাছ লাগাতে হবে। স্টেজের ওপাশ থেকে সবাই সমানে 
ইশারা করে যাচ্ছে ওরে নেমে আয়। গাঁট্রা মেরে মাথা ফুলিয়ে দেব । পাকামি 
বার করব ছেলের । ভাই এর কাণ্ড দেখে লজ্জায় তুতুল কেঁদে ফেলল । 

আর সময় নেই। এবার হয়ত টেনে নামিয়ে দেবে। মরিয়া তুতান শুরু 
করল--এবার আমি বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা বলছি তবে 
এই কবিতার প্রথম দুলাইন লিখেছেন সাতকড়ি দত্ত, শেষ দুলাইন লিখেছেন 
বিশকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

বড়রা ভরসা দিল আর ভয় নাই। 
মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে 
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে। 

আজ রাত্রে বৃষ্টি হবেই হবে। নমস্কার । 
নেমে বাবার পাশে গিয়ে বসল! বাবা ভেতরের খবর অত শত রাখে না। 
ততানের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বাবা বলল-- উঠে যাবার সময় আমাকে বলে 
যাওৱর উচিত ছিল চিন্তা হচ্ছিল. তবে ভালোই বলেছ । সবাই প্রশংসা কলছিল। 
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বাড়ি ফিরে ফেটে পড়ল তুতুল ৷---বীদর ভাই এর জন্য আমার মুখ দেখানোর 
উপায় নেই ৷ ঠাম্মি বাবা মা কিন্তু তৃতানকে কিছু বলল না ৷ ঠাম্মি আদর করল ৷ 
বাবা শুধু বললেন-_তুমি কোথা থেকে জানলে কবিতাটি দুজনের লেখা। 

বাংলার স্যার বলেছিলেন । তুতান জোর দিয়ে বলে, বোমা আর গাছের কথা 
কাগজে বড় বড় করে লেখা ছিল যে। 

মাঝ রাত্তিতে বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে। পৃথিবী গাছপালা বাতাস ঠাণ্ডা হল। 
ভাইকে জড়িয়ে ধরে খুমুচ্ছে দিদি তুতুল। জানালা দিয়ে সিমসিম বৃষ্টি আসছে। 
ঘুম ভেঙে তুতুল অবাক হয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে ভাইকে আদর করে- স্যাই 
তুতান দেখ্‌ দেখ্‌ বৃষ্টি হচ্ছে। তুই ঠিক বলেছিলি। ভাই বোন জানালা দিয়ে বৃষ্টি 
দেখতে লাগল । খুব কেপে বুষ্টি। 

_হ্টারে দিদি কাল সকাল অব্দি বৃষ্টি হলে রাস্তায় জল জমে যাবে? 

_-তা তো যাবেহ। 

_মীন মানে তো মাছ। রাস্তার নদীতে মাছেরা সীতার কাটবে নাকি? 

-দুর বোকা । রাস্তায় যারা থাকে তাদের তখন খুব কষ্ট হয়। 

__তাইতো.....! তাহলে? তুতান দিদির হাত চেপে ধরল । তুতুল আর 
তুতান জানালা দিয়ে দুহাত বাড়িয়ে বৃষ্টিকে ছুঁতে চাইল । ওদের হাত ভিজিয়ে 
বৃষ্টি পড়ছে। তুতানের মনে হতে লাগল আর একটু পরেই ফুটপাতে জল জমে 
যাবে। পলিথিনের ছাদের নীচে যারা ওখানে থাকে তারা আরো উঁচু জায়গার 
খোজ করবে। তুতানের কষ্ট হতে লাগল কেন যে বৃষ্টিকে ডাকল । 

__আচ্ছা দিদি এমন কোনো জিনিস নেই যা সকলের পক্ষে ভালো । কেউ 


কষ্ট পাবে না। 
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সনৎ বসু 


নাডুগোপাল চক্রবর্তী রেল সুরক্ষা বাহিনীর কনস্টেবল । ঢ্যাঙ্গা রোগা গড়ন। 
চ্যাপ্টা গোল মুখে সুপুরির মত কুৎকুতে দুই-চোখ ৷ নাকটা ঈষৎ বীদিক চাপা । 
ফরসা মুখময় কালো শুডিগুড়ি বসন্তের দাগ। 

নাডুর আদি বাড়ি কালনা ৷ সেখানকার শশিমুখী বালিকা বিদ্যালয়ে ভূগোলের 
দিদিমণি নাডুর বৌ শিউলি ৷ জীবিকা সূত্রে বছরের নস্টা মাস তাকে কালনাতেই 
থাকতে হয়। দুই মেয়ে নিয়ে নাডু, থাকে কলক তায় । 

এ পাড়ায় নাড়ুকে কেউ ভালো চোখে দেখে না। মিথ্যেবাদী, চিটিংবাজ ৷ 
তার উপর মেয়েছেলের দোষ। বাড়ির কাজের লোক তাই বেশিদিন টেকে না। 
তবে নাড়ু জব্দ হয়েছিল বুবুনের মার কাছে। ঘর মোছার সময় নাডু, পেছন 
থেকে গায়ে হাত দেওয়ায় বুবুনের মা চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করেছিল । 
ক্লাবের ছেলেরা এসে সবার সামনে “প্রেট' করে গিয়ছিল। কিন্তু কথায় আছে 
না ‘স্বভাব যায় না ম’লে’। এরপরও নাডুর কুকীর্তির কথা শোনা গেছে নানা 
সময়। 

রেলপুলিশের সমান্য এক কনস্টেবল হলেও নাড়ু বাড়ি বানিয়েছে দেখার 
মত। হাজার স্কোয়ার ফুট কভারড এরিয়ার সম্পূর্ণ দোতলা বাড়ি । নিচের তলা 
ভাড়া দেওয়া। 

নানান দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও নাডু ব্যবহারে কিন্তু বড়দের দাদা এবং ছোটদের 
ভাই ছাড়া কথা নেই। পার্টির চাদা। পূজোর চাদা। ফাংসানের চাদা ওয়ান ডে 
ফুটবল ম্যাচের জন্য চাদা- নাড়ু কোনদিন কাউকে খালি হাতে ফেরায় না। 

কিন্তু বাড়ির কাজের রাজমিস্ত্রী, রং মিস্ত্ৰী, ওয়ারিং করার লোক, ইটবালি 
সাপ্রায়ারদের সে টাকার জনা চরকির মত ঘোরায়। এই পাওনা গণ্ডা নিয়ে 
কয়েকবার হাতাহাতি পর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু কেউ বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি । 
পুলিশের লোক বলে কথা! 

পাটির স্থানীয় নেতা লালটু ঘোষের সঙ্গে নাডুর খুব খাতির ৷ লালটুদাকে 
দেখলে নাডু পারলে পায়ে লুটিয়ে পড়ে । পাটির সুখ্যাতি করতে থাকে সমানে ৷ 
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লালটু বললেই পাটির মিটিংএ যায় । নেত 
ময়দানে গোছে। 

নাড়ুকে তাই নিজেদের সমর্থক বলেই ভাবে লাপ্টু ঘোষ । রাস্তায় দেখা 
হলেই আলাপ করে। 

_ এই দাদা আপনাদের কল্যাণে ভালোই আছি। আপনি? 

__ভালো। শুনুন, ছেলেরা যাবে বন্যাত্রাণে সাহায্য তুলতে । একটু দেখবেন ৷ 

_-ও আপনাকে বলতে হবে না। গ্রাম বাংলায় এত বড় বন্যা হল। কেন্দ্র 
কিছুই দিল না! এ একটা বিচার হল দাদা? 

নাড়ুর কথা শুনে লালটু ঘোষ খুশি । সত্যিই লোকটার দরদ আছে পার্টির 
প্রতি। এরকম লোককে কাজে লাগাতে হবে। 

সুযোগ ও এসে যায়। স্থানীয় নাগরিক কমিটির সদস্য হবার জন্য নাড়ুর 
নামটি সুপারিশ করা হয়! 

পার্টির লোক তার সম্মতি নিতে এলে নাড়ু বেঁকে বসে । রাজনৈতিক ব্যাপার 
ভেবে কিছুতেই সম্মতি দেয় না। পার্টির লোক যতই বোঝায় নাগরিক কমিটি 
দোহাই দিয়ে সম্মতি পত্রে সই করে না। ফলে তার নামটি বাদ দিতে বাধা হয় 
পাটি। 
কাজ করে। পোস্টিং হাওড়া থানায়, জামাইবাবু মারফত একটি গোপন খবর 
আসে সুকুমারের কাছে। সুকুমারের মাধ্যমে তা চালান হয়ে যায় ক্লাবের বাবলু 
আর মন্টুর কাছে। 

শালিমার ওয়ার্ডে নাইট ডিউটি ছিল নাড়ুর। রাত আড়াইটে । ওয়াগনের 
থেকে মোটা টাকা ঘুষ নেবার সমর হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় নাড়, । একটু 
এদিক ওদিক হলে টহলদার রাজ্য পুলিশের গুলিতে প্রাণটাও চলে যেতো । 

যথারীতি নাডু ও তার সঙ্গী তিন কনষ্টেবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ যায় 
কর্তৃপক্ষের কাছে। চাকরি বাঁচাবার জন্য নাড়ু মরীয়া হয়ে ওঠে । 

ঠিক সেই সময় তার সঙ্গে মোলাকাৎ হয় হরিদাস শাস্তীর। ভেরুয়া দলের 
হাওড়া জেলা সভাপতি । রেলের উঁচুদরের নেতা । নাডু, ভেরুয়া দলে যোগ 
দেয়। অন্যরা চাকরি খোয়ালেও নাড়র চাকরি বেঁচে যায় । তার বদলি হয় চিৎপুর 

সেদিন ক্লাবের রাস্তায় নাড়কে পাকড়াও করে মন্টু। 

_- ভারে নাড়দা ‘এৰি, একদম দেখাই যায় না। 


দের বক্তৃতা শোনে । দুবার ব্রিগেড 
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--ভাষ ণ ব্যস্ত আছি ভাই। 

__শুনলাম আপনি নাকি ওয়াগন ‘থেকে মাল পাচার করেছেন? 

__ কে? কে বলল তোমাকে? মুহূর্তে চোখমুখ পাশ্টে যায় নাড়ুর। 

__ কে যেন বলছিল.....। মন্টু মাথা চুলকায় । 

__আচ্ছা চলি, পরে কথা হবে। সাইকেল চালিয়ে হন হন করে চলে বায় 
নাডু ! 

ইতিমধ্যে পৌরসভা নির্বাচন এসে যায়। নির্বাচনে ভেরুয়া দলের সঙ্গে 
ঘেঁটুফুলের দলের জোট হয়। স্থানীয় পৌরসভার পঁচিশ নম্বর ওয়ার্ডে ভেরুয়া 
দলের প্রার্থীর হয়ে প্রকাশ্যে প্রচারে নামে নাড়ু। 

পাড়ার লোক, ক্লাবের ছেলে, পার্টির নেতা-__সবাই অবাক । যে লোক 
যে লোক পার্টির সভা সমিতিতে বহুবার উপস্থিত থেকেছে, হঠাৎ কী এমন 
ঘটল যে সে রাতারাতি ভেরুয়া দলের মত একটা ধর্মান্ধ দলে যোগ দিল? 

যাই হোক । ভোট হল যথারীতি বিপুল ব্যবধানে হার হল, ভেরুয়া দলের 
প্রার্থীর । কিন্তু নাডু মোটেই হতাশ হল না। দ্বিগুণ উৎসাহে নেমে পড়ল সংগঠন 
গড়ার কাজে। 

বছর না ঘুরতেই নাড়ু হয়ে গেল ভেরুয়া দলের উত্তর শহরতলীর সভাপতি । 
দল গড়ার কাজে যথেচ্ছ অর্থ সাহায্য আসতে লাগল ব্যবসারীদের কাছ থেকে। 

এ অঞ্চলে কোন শক্তিই ছিল না ভিরুয়া দালের। দি নরাতের অক্লান্ত পরিশ্রমে 
আশপাশের ক্লারেব কিছু ছেলেকেও গোপনে হাত করে ফেলে । 

যে নাড়গোপালকে কোনদিন পাত্তা দিত না পাড়ার লোক, তার বাড়িতে 
এখন দিনরাত লোকজনের আনাগোণা । প্রায়ই ঘরোয়া বৈঠক । আলোচনা ! 
নেতারা আসে তার দোতলার ঘরে বৈঠক করতে । বেশ একটা সমীহ জাগানো 
ব্যাপার! | 

নাডুর এই হঠাৎ বাড়বাড়ন্ত মন থেকে মেনে নিতে পারে না নরেশ পাল । 
নরেশ আর নাড়ু দুইবন্ধু একই দিনে যোগ দিয়েছিল ভেরুয়া দলে নরেশকে 
ভোটেও প্রার্থী করে ছিল দল । ব্যাস, এ পর্যন্তই । দলে নরেশের তেমন গুরুত্ব 
নেই। নাড়ুও তারজন্য কোথাও তদ্বির করে না। উল্টে নরেশ যাতে কোন 
কমিটিতে ঢুকতে না পারে তলে তলে ‘সেই ব্যবস্থা করে। 

সব বুঝেও নরেশের কিছু করার থাকে লা। 

দালে (যোগ দেবার দু-লছরের মধ্যে নাডুর দোতলা বাড়ি তিনতলা হল। 
দলের পতাকার রঙে বাহাগের দেওয়াল স্নোসেম্‌ করা হল । ভেতরে মার্বেল, 
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প্যারিস, প্রাস্টিক পেইন্ট, আ্যাকোয়া-গার্ড-এলাহি ব্যাপার। 

সাধারণ কর্মীদের অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করল । একটা সামান্য রেলের 
কনস্টেবল এত টাকা পায় (কোথায়? নরেশ এই সুযোগটাই খুঁজছিল। কানে 

কিন্তু প্রচারটা দলের উপরতলা পূর্যস্ত পোঁছোবার সুযোগই পেল না। 

কারণ ততদিনে জেলা থেকে রাজ্য নেতাদের সঙ্গেও সম্পর্ক পাকা করে 
ফেলেছে নাডু ৷ তার সাংগঠনিক দক্ষতার কথা দলেও স্বীকৃত। 

নাড়ুর ব্যাপার স্যাপার দেখে ক্লাবের ছেলেদের চোখও ছানাবড়া । 

_ হারামীটা যে সত্যি সত্যিই নেতা বনে গেল রে গোবিন্দ। বাবলু হাসতে 
হাসতে বলে। 

_-টাহি তো এখনকার রেওয়াজ গুরু । যে যত বড় চোর, সে তত বড় 
নেতা । গোবিন্দও হাসতে হাসতে কথাটা ফিরিয়ে দেয়। 

__ আমরা জীবনে কিছুই করতে পারলাম না । ফালতু বাপের পয়সায় এম. 
কম. পাশ করলাম । বাবলু আপশোষ করে। 

-_-কি করে পারবি? তোর যে সামান্য হলেও মান ইজ্জত বলে কিছু আছে। 
এ শালারা যে দুকান কাটা । নইলে আজকের দিনে কেউ ভেরুয়া দল করে? 
. গোবিন্দ বোঝাবার চেষ্টা করে। 

নাডু এখন সত্যি সত্যিই দলের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা । পকেটে মোবাইল, 
চারপাশে সব সময় দু-্পাচজন দলের লোক । সম্প্রতি হিন্দুধর্মের উপর তার 
একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটির বক্তব্য ঘিরে যথেষ্ট বিতর্ক তুলেছে 
বামপন্থীরা । | 

ইদানিং এক মহিলাকে সর্বক্ষণ নাডুর সঙ্গে দেখা বায়। ভদ্রমহিলা দেখতে 
সুশ্রী, বয়সও খুব বেশি নয়। নরেশের কাছ থেকে জানা যায় মহিলার নাম 
সর্বাণী ঘোষ ৷ দলের জেলা মহিলা শাখার সহ সম্পাদিকা ৷ ভদ্রমহিলা ডিভোসি 
হওয়ায় কোন পিছুটান নেই ৷ তাই সংগঠনের কাজে সাহায্য করার জন্য নেতৃত্বকে 
বলে সর্বাণীকে নিয়ে এসেছে নাড়ু । কাজের চাপে সর্বাণীকে নাকি প্রায় দিনই 
নাডুর বাড়ি রাত কাটাতে হয়। 

মেয়েদের মারফৎ বিপদের খবর পেয়ে কালনা থেকে ছুটে আসে শিউলি । 
মহিলাকে বাড়ি আসতে নিষেধ করে । মহিলা তা মানতে না চাওয়ায় শিউলি 
ঝাটা হাতে তেড়ে যায়। নাডু বাধা দিতে এগিয়ে আসে। স্ত্রীকে সামলাতে না 
পেরে বেপরোয়া পেটায়। মার খেয়ে বাবাগো" মাগো" বলে চিল চিৎকার 
জুড়ে দেয় শিউলি । 

সন্ধেরাতেই নাড়ুর বাড়ি ঘিরে লোকজন দাড়িয়ে যায়। 
ও নাভুদা, কি হচ্ছে (ভেতরে? বাইরে আসুন ৷ ক্লাব (সেক্রেটারী সুশোভন 
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গলা সপ্তামে তুলে ডাকে। 

কোন সাড়া মেলে না বাড়ির ভিতর থেকে। 

নিচে দাড়ানো যুবকেরা ক্ষেপে ওঠে । পাচিল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়তে 
চায়। সুশোভনেরও গলা চড়ে। 

---কি হল, ও নাডুদা ? বাইরে আসুন, নইলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। 

তিন চারবার ডাকার পর দোতলার ব্যালকনিতে এসে দাড়ায় নাড়ু। 

__কি ব্যাপার ভাই? এত লোকজন কেন? 

--নীচে আসুন, কথা আছে? সুশোভনের সংযত গলা। 

__কি কথা? আমি এখন ব্যস্ত পরে এসো ভাই। 

_ ব্যস্ত মানে তো ঘরের মধ্যে নিজের বৌকে ঠ্যাঙানো ৷ আমরা কি, ঘাসে 
মুখ দিয়ে আছি? তাড়াতাড়ি নেমে আসুন মন্টু এবার ধৈৰ্য্য হারায় । 

__ আমার পক্ষে নামা সম্ভব নয়। নাডুর ঠাণ্ডা উত্তর। 

- তাহলে আমাদের আসতে দিন । এভাবে তো পাড়ার ভিতর চলতে পারে 
না মন্ট্ুর কথার ঝাঝ কমে না। 

-_ কাল এসো, অমাকে এক্ষুণি জরুরি একটা মিটিংএ যেতে হবে। 

কথার মাঝখানে ছুটে আসে শিউলি ৷ আলুথালু পোষাক, খোলাচুল। “মিটিং 

না ছাই, এখন এ ডাইনিকে নিয়ে অন্য কোথাও যাবে রাত কাটাতে । নেতা 
ও বু ভি নেই। সে যাবে দশের ভালো করতে। 
৮৮০৯৮৪৭০৭৪৫ 
ওঠে । সপাটে এক বার্ড আছড়ে গড়ে “পাল 

‘উঃ মা’ বলে শিউলি হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিচে। 

বাইরে অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ে । অপেক্ষমান যুবকদের মুহূর্তের নীরবতা ৷ 
তারপরই মার শালাকে বলে চিৎকার করতে করতে বাড়ির (ভেতর ঢোকে 
যুবকের দল। 

দরজা খুলে বাধা দিতে এসে উন্মত্ত যুবকদের সামনে পড়ে নাডু। বেমক্কা কিল 
& "২৮৯৯১ সত রেখে দিয়ে যায়। 

নাডকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় নার্সিং হোমে ৷ দলের তরফ থেকে থানায় 

এফ. আই. আর হয়। 

ঘন্টা খানেকের মধ্যে পুলিশ ভ্যান ঢোল গাধ ভৰি সাৰি আতি৷ 
পাড়ার লোকও তখন রাস্তায়। অভিযোগ পান্টা অভিযোগ। পাড়ার পনের 
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ঘন্টা না পেরোতেই রাজনৈতিক রং নিয়ে নেয় ঘটনাটা ৷ রাতিমতন পথসভা 

মা লা ন ভো জব 
মারার অভিযোগ আনা হয়। ঘেঁটুফুলের দলের নেতারাও এই অভিযোগকে 
সমৰ্থন করে পথ অবরোধ শুরু করে। 

lL MLE UBL RLSM Ld lahat che lll: a ded 

ঘোলা জলে মাছ ধরার সুবর্ণ সুযোগটা বাগে পেয়ে নাডুকে শায়েস্তা করার 
করে। লিখিত অভিযোগ জানায় ৷ স্বামীর নারী সঙ্গের কয়েকটি আপত্তিকর ফটো 
প্রমান স্বরূপ পেশ করে হাজার চেষ্টা করেও এবার আর নাডু নিজেকে বাচাতে 
দালের লক্ষ থেকে । 

এক মাসের মধ্যে তদস্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় এবং তাতে নাডু 
দোষী সাব্যস্ত হয়। শাস্তি স্বরূপ দলের সমস্ত নেতৃত্বের পদ (থেকে অপসারিত 
হয় নাড়ু। 

দলের এই সিদ্ধান্ত একতরফা ও অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে নাভূুও আসরে 
নামে ৷ শেযমেষ শৃঙ্বলাভঙ্গ করার জন্য নাড়ু দল থেকে বিতাড়িত হয়। 

কিন্তু নাড়ুও সব কিছু মুখ বুজে মেনে নেবার পাত্র নয়। নেতৃত্বকে শিক্ষা 
দিতে সে গোপনে যোগাযোগ করে ঘেঁটুফুল দলের জবরদস্ত নেতা সত্য 
পাহাড়ার সঙ্গে । দু তিনটি বৈঠকের পরই নাডু হতিকতব্য স্থির করে ফেলে। 

সপ্তাহ পার না হতেই নাড়ু সর্বানীসহ নিজের তিনশো অনুগামীদের নিয়ে 
ছেট ফুৰ দলে যোগ দেয়। এবং কী আশ্চৰ্য মাস না ফুরোতেই নতুন দলের 
অন্যতম সম্পাদকের পদ পেয়ে যায় নাড়ু । নতুন পদের মৰ্য্যাদা রাখতে নাভূও 
নিজেকে উজাড় করে দেবার শপথ নেয়। 

ফলতঃ ঘর থেকে চিরতরে বিতাড়িত হয় শিউলি মেয়েরা বাবার এই 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তাদেরও মায়ের সঙ্গী হতে বলা হয়। 

নাডুগোপাল চক্ৰবৰ্তী এখন বহাল তবিয়তে আছেন। মদ, মেয়েছেলে, তহবিল 
তছরূপ কিছুই তার বন্ধ হয়নি ৷ সম্প্রতি তাকে নিজ দায়িত্বের সঙ্গে দলীয় 
মুখপাব্ৰের বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 

সে কারণে দূরদর্শনের পর্দার প্রারই তার শ্রীমূখটি দেখতে পাওয়া যায়। 
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কবিতা 
যে চলার শেষ নেই 


রাম বসু 
দুপুরের সিংহ মুর্খ আড়াআড়ি আকাশ মাড়ায় 


আমাকেই খুঁজে চলি সমুদ্র ও বাতাসের সীমাহীনতায় ৷ 


খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আলের ওপরে 

মাথা রেখে একটু জিরিয়ে নি। বিকেল গড়ায় 

শুকনো খড়ের মতো বিষাদ এখন অপলক তাকিয়ে রয়েছে 
নক্ষত্রের ওড়াউড়ি অপ্রাপ্তির স্বরলিপি হয়। 


পড়ো জমির ভিতরে আমাদের হাসি অশ্রু হীরা ও গন্ধক। 


অনেক হালকা লাগে প্রত্যাশার কিছু না থাকলে 
অস্থিরতা তকনো ছোঁয় না। শুধু জেগে থাকে 
অস্তিত্ব বিপন্ন করে সত্য হয়ে ওঠার আগ্নেয় আগ্রহ। 


নক্ষত্রের নিস্বাসের ঘ্রাণ দিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে গাছ 
নৈঃশ্বব্দোর গভীর তাৎপর্য রয়ে গেছে পাতার শিরায় 


তিক্ততা বিদ্রপ আশির্বাদ বলে মনে হয়। 


এক টুকরো নীলিম আকাশ নুয়ে আছে চোখে 
ফলস্ত গাছের রঙ ভালবাসার মত সুরভি দহণ। 
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তবুও সে দেখে 


স্বপ্নের অঞ্জন, 

সেই স্বপ্নের ঘোরে সে চলতে চলতে চলতে 
রামধনুর আকৃতি দেখতে চাইল। 

দিনগুলো টুপটাপ করে ঝরে 

কিন্তু রামধনুর দেখা পেলনা। 

পকেটে ছিল একটা অচল আধুলি 
বিকিকিনি হাটে ফেল্না 

কোন আবর্জনার স্বুপে, 

তবু ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে 
আকাশে রামধনু উঠল কিনা! 


|. 


la 
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শেষ যুদ্ধে 
গোবিন্দ ভট্টাচার্য 


7 
উপ স্পন্সর ছাড়েনি 


পপ ভেঙে নেমে ভি ৰ 
কদিন মধ্যরাতে তোমাকেও ডেকে নেবে 

একদিন মধ্যরাতে চামাবে চি কাদশী 
দুঃখী ফুলগুলি অশ্ৰুফেলবে বারান্দার 


পাতাল থেকে দিবাকর কিছুক্ষণ ঘরে ফিরেছিল AE 
কু জনন 
তি দত 
দিবাকর শুয়েছিল সম্রাটের মত 
যুদ্ধশেষে ৰ 
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কৃষ্ণ ধর 


ভোরবেলায় রাতের খবর পড়বার জন্য 
কতকগুলি হাসিমুখ হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাগজটার ওপর 
তাদের হাতে হাতে পুরনো আলবাম থেকে তুলে আনা ছবি 


চায়ের পেয়ালা থেকে কিছুটা চা 
চলকে পড়েছে ভার ওপর 


তুমুল কাণ্ড বেঁধে গেছে 
উত্তেজনায় ওদের কালরাতে ঘুম হয়নি 


যার জন্য এতদিন কারো মাথাব্যথা ছিল না 
এমনও হয় নাকি? পানাপুকুরের অস্তিত্ব নিয়ে 
সংজ্ঞাহীন ছিল যে জনপদ তার বুকে এমন 
উথালপাথাল ঢেউ তুলল শ্ৰেফ একটা জনরব! 


তা দেখেশুনে বুড়ো বটগাছের পাতাগুলি 

একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল | 
ওই যে আসছে জীনস্পরা টেলিভিশন ক্যামেরার সাংবাদিকরা 
হেডলাইনের বুকের ওপর এবার বুঝি নাচবে রঙ্গিণী 

তা না হলে এই খবর আর কতদিন খাবে 


বাসিমুখে সকালবেলা? 
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যদি 
- অমিতাভ দাশগুপ্ত 


আমি 
একটা ঝুড়িতে নয় 
আলাদা আলাদা ক'রে 
আর 
সেগুলিতে তা দেওয়ার জন্য 
এরর যয লহ 


k 


এই এই গর্ভ নিকাশ করার ঢালাও মরশুমে 
দু-একটা ডিম ফুটে দু-একটা বাচ্চা বেরোয় 
যদি দু-একটা! 


৮] _ শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ # XXX/1452-1538 এপ. সৈেপল, ১৫৭5) 


সুকাত্ত 
অপরাজিতা গোপ্লি হে 


ক্ষুধাৰ্ত মোরগ বিদ্ৰোহ ঘোষণা করে 
সুতীব্র চীৎকারে। 


একদল লোভী মানুষের রসনা তৃপ্তির জন্য 
ডাইনিং টেবিলে রি 
ধুমায়িত খাবার হয়ে। 


টি 
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কাল হঠাৎ মাঝরাতে বৃষ্টি এলো 
অন্ধকার বদ্ধঘরে বিদ্যুৎ আঁধার--- 
চারিদিকে গাঢ়তম নির্জনতা - - - - 


১০ নং পল্লীতে 

সারারাত অভিশাপ ডাকে-_ 
চামেরিয়া পার্কের মুখশ্রী 
মালবাহী ট্রাকে ধবস্ত হয়, 
দীর্ঘশ্বাস বুকের পাঁজরে 
বুকেই তা বাজে 


পার্কের , ছোট্ট চিলতে আকাশে 
প্রাচীর-সংলগ্র বেআইনী কারখানা 


সপ্তদিবানিশি যন্ত্রের ঘৰ্ষণ আমাকে কালা করেছে--- 


আস্তাকুড় থেকে জুলজুল করে শুয়োরের দল-_ 
দলবাজি ভূঁইফোড় মাঃ 
কৃটখেলা, মাফিয়া চক্রের রমরমা__ 


যদি বৃষ্টি আসে জঙ্গলে, বাদাড়ে 

অসংখ্য মশার ব্ৰহ্মনাদ, দুর্গন্ধ বস্তিতে 

স্বর্ণের চেয়ার ছেড়ে এ কোন ফেরিওয়ালা 
পূর্ণতার শেষ তুমি না আমি না, বগলাপ্রসাদ ।' 


শারদ লক্ষত্র ১৪০৮ # XXX}1/1852-153# এপ.-পেল,, 2001. 


215 


গৃহস্বামীর ‘তো কিছু প্রত্যাশা থাকতেই পারে। 
গভীর রাত্রে আয়নার ওপিঠ থেকে 

একটা দীর্ঘশঘাসের শব্দ! 

লাল প্রলেপে যে নিজেকে ঢেকে 

চিরকাল ফুটিয়ে তুলেছে অন্যের মুখশ্রী, 

সে এবার তার নিজের মুখ দেখতে চাইছে। সে 
মুখ দেখতে চাইছে মানুষের বুকের স্বচ্ছ আয়নায়। 


অথচ 
যে মগ্নতা ও পবিত্রতার প্রলেপ থাকলে 
মানুষের বুক 


সেখানে দুর্বোধ্য জটিল কুয়াশা ৷ 
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সব মুখ মুখ নয় কিছু কিছু রঙিন মুখোস 
মুখোসের মুখগুলি চিনতে ভুল হয়। 


মানুষের সাথে যাই সবাই কি সত্য মানুষ ? 


আদিম হিংস্র পশু 
তীক্ষ্ণ দাতে ধারালো নখরে নিঃশব্দে লুকিয়ে রাখে রক্ত পিপাসা। 


মুখোসের আড়ালে মুখ খেলা করে, ভদ্রতা জানায় 
কাছে এসে দু'চোখের দৃষ্টি কাড়ে 

সোনালী চামড়ায় ঢাকা বিষাক্ত সরিসৃপ 

শক্রকে চিহ্নিত করা একান্ত জরুরী 

বন্যতাকে জানা আজ সামাজিক দায়। 
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দুটি কবিতা 
শিশির সামত্ত 


এক ছাতামাথা 
প্রথমে ছাতা, পরে মাথা 
“কী ছাতা মাথা কবি লিখছেন শিশির’ 
ধমকে উঠেছিলো পাবলিক ভীড়। 
ঘন জট, পাবলিকের মাথা, ছাতা নেই, ও হরি; 
সুতরাং মাথা নিয়ে কবিতাকে 
রোদের এমন তাপ চড়া, ছাতামাথা 
“কী উদ্ভট ছাতামাথা, চাপ চাপ দিন এটাসেটা 
অচরিতার্থতা, তবে আপনি জানবেন শিশির 
মাথা উঁচু ছাতা ফুঁড়ে, ঘাড় উঁচু ছাতা ফুঁড়ে ভীড় 
ছত্রাক বিবয়ে অনীহায় উজ্জ্বল পাবলিক। 


দুই সৌরলোকে 
মাথাগুলো সারি সারি, বা দিকে রেখে সুধাদির বাড়ি 
“না হয় একটা টেলিফোন করি সুধাদিকে' সারি সারি 
মাথা থেকে গড়িয়ে মুখের কথা, তারপর তিতিক্ষা, 
শরীরে আবেগ ছড়িয়ে চিঠির প্রত্যাশা, যেমন অপেক্ষা 
অমলের ছিলো “ডাকঘরে"। বা হাতে, অর্থাৎ বায়ে অস্তরীন, 
সুধাদি বামপন্থী, অমল নামক এক কনসেপ্ট অভ্যন্তরীন 
দ্বন্দ্ব, মূলতঃ জীবন এইভাবে, এই প্রজন্মের থেকে যদি পারি 
মানুষ, এখন সৌরালোকে ঘুরি, সৌরলোকে ঘুরি । 
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সাস্তুনা পেতে ভাবি যে, এমন আগেও তো কতবার-_ 
বৰ্গীরা ঘোড়া তছনছ করে গিয়েছে গোপন ব্যঙ্গমাদের 
মানব সেবায় মশগুল ধান শিষের স্বপ্রে! 


সান্তনা দিতে এসেছিল যারা, চোয়ালের দাগ 
লেগেছিল আহা তাদের শরীরে, স্বপ্নে এবং গুঢ আত্মায় ! 


কান্নায় আর অনুযোগে তাই গতিনেই রাহুগ্রাসের সামনে 
নিজেকে চেনার ব্ৰতে বহুদিন বহু নিষ্ঠানয় . 
কাটানোর শ্রম মেনে নেওয়াটারও বিকল্প নেই! 


কেননা ঘরে ঘরে হাজার সংসারে কত অপরিচিত প্রাণ 
সেই স্বপ্নের ফিরে আসা চেয়ে প্ৰাৰ্থনা করে শেষ রাত তক । 


আর, তাতেই কি ফিরে আসবেনা সাগর রাজার সব সন্তান? 
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আয় বৃষ্টি 


শুসুনিয়া পাহাড়ের আদিবাসী যুবকের 

আকাশের উঠোনে চারকোণে জমে ওঠে 

জলদাপাড়ার গণ্ডার কিংবা তরাইয়ের 

বুনো বাইসনের গো, 

দাতে দাতে থমকে যায় বেইমানের কল্জে ফোড়া রূপোলী বিদ্যুৎ টা 
আরণ্যক প্রেম কিংবা অনিমেষ বীরত্বের অমৃতধারায় 

টল্টলে মুক্তোর নিভাজ পোশাকে 

এই উপদ্রতত উপমহাদেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে 

অকৃপণ দান-খয়রাতের মতো ঝরে পড়ে। 


আঃ কি দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে আজ! 

কোকিলের ললিত পঞ্চমের মতো বৃষ্টি, 
বারান্দাময় মায়ের উদ্বিগ্ন চোখের মতো বৃষ্টি, 
জনাকীর্ণ রাজপথ 

জ্যোতন্নার নিবিড়তা মাখামাখি 

গন্ধরাজে র সখ্যতার মতো বৃষ্টি, 
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অবসরপ্রাপ্ত পিতৃত্বের 

নির্বাক সমর্থনের মতো বৃষ্টি, 
চৈত্রের দুপুরে ভিড় ঠেলে 

ঢ্রাম থেকে নেমে পড়া 

‘আঃ’ শ্বাসের মতো বৃষ্টি, 
দু'চোখে সুখী পল্লবের ঝাপ ফেলে 
চুন্ধনের ঝড়ে থমকে যাওয়া 
প্রেমিকার আৰ্দ্ৰ ওষ্ঠের মতো বৃষ্টি, 
কমলালেবুর কোয়ার মতো 
ভোরের প্রথম রোদ্দুরে 
ব্যালকনিতে বুক চেপে দাড়ানোর মতো বৃষ্টি, 


লোকাল ট্রেনে ৮৫ ছেলেটির 


প্রতিক্ষায় ক্ষণ গোণা অবিশ্ৰাত্ত প্ৰেম মমতায় । 
যখন শুনতে পাই 2 
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সবুৰ্ণ-কংসাবতীর অক্ষম বালুকা সঙ্গমে, 
তখন বুঝতে পারি বৃষ্টি নেই, 

যখন শুনতে পাই 2 

বিহারের তনক্ষশালা গ্রাম থেকে উঠে আসা 
মি 

ডাইনি মাটির অপুষ্ট বুকের পাজর, 

যখন শুনতে পাই ঃ 

উই খাওয়া খুঁটিতে পিঠ 

ধ্বসে পড়া দাওয়ার একান্ত নির্জনে 
ক্রমাগত উপড়ে আগুন 

কৃষ্ণচূড়ার লাল 

কোলকুজো কোয়াজীর চোখে খোজে ব্যৰ্থ আবাসন 
তখন বুঝতে পারি বৃষ্টি নেই, 

যখন শুনতে পাই ঃ 
ক্লিওপেট্ৰোর মতো উদ্ধত কিশোরীর বুক 
অন্ধকারে পরিচিত নিবিড়তা ছুঁয়ে গেলে 
থির থির ভাঙে না লজ্জায়, 

তখন বুঝতে পারি বৃষ্টি নেই, 

যখন শুনতে পাই £ 

কারখানা গেটে পেশল বুকের ব্যারিকেডে 
শেষ আশ্রয় বুকে বেঁধে উদ্দাম 

তখন বুঝতে পারি বৃষ্টি নেই, 

যখন শুনতে পাই £ 

" মাইনে কাটা মাসের শুজরানে 
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নর্তকীর পায়ে বাঁধা নূপুরের পেলব ঝংকার 


আজকাল বৃষ্টিরাও কি স্বার্থপর হয়ে গেছে? 
ঝোড়ো বাতাসের গোঁ গৌ দিল্লাগীর সাথে 
বৃষ্টির অভব্য মহব্বত? 

এ কোন্‌ স্থাবর সহবাস? 

তা যদি হয়, 

বৃষ্টি তুই জাহান্নামে নির্বাসনে যা। 
চেরাপুঞ্জির দীর্ঘশ্বাসে কষ বওয়া রক্ত নিয়ে 
তৃষ্ণার কন্টকিত পায়ের পাতায়। 

এ সময় বলটি 

তোর লুকোচুরি, চু-কিতকিত আস্তিনে রেখে 
জনারণ্যে মুখর শাব্দিক তিতিক্ষায় 

আয় বৃষ্টি, 
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বৃষ্টি, তুই নূপুর বাজিয়ে আয়। 

দু'হাত ভরে দেব ভালোবাসা, উন্কচতা, প্ৰেম, 
শিশুর দেয়ালা, মায়ের আঁচল ঘিরে হলুদের ঘ্ৰাণ, 
সৌদা গন্ধ একমুঠো প্ৰিয়তম মাটি, 

অবাধ্য গতি, 

দেবো, সব দেবো। 

আরও দেবোঃ 

ভোর রাতে টুপ্টাপ শিশিরের গান, 

ভাড়ারের উদারতা থেকে লুঠে আনা 

ঝতুমতী আচারের পাচ আঙুলে গোপন সঞ্চয়, 
বছরের শেষদিনে কুঝিক্‌-ঝিক্‌ রেলে 

জানালার অবাধ্য হাওয়া, বয়ঃসন্ধির যত কৌতুহলে 
বেমক্কা ঝাপ, বেদখল স্বত্বের অধিকার, 

ক্ষতচিহ্ন ওপ্চানো যন্ত্ৰণার ঢল, সন্ধ্যের অন্ধকারে 
ফিসফাস যত সংলাপ, যৌবনে অদৃশ্য আবেগে 
ছুঁয়ে যাওয়া প্রথম নারীর দু'গালের টোল, 
খাতায় ভাজতে মুখ 
প্রেমপত্রেরনিদারুণ ওদ্ধত্য, চেতনার সাগর মস্থনে 
ক্রমশই ফুঁসে ওঠা বিষ ও অমৃত, কোন এক 
প্রেমিকার স্তনাগ্রে খয়েরি বলয়। 

আয় বৃষ্টি, 

তোকে সব দেব। 

বৃষ্টি, তুই রাজনর্তকীর নূপুর বাজিয়ে আয়। 


আয় বৃষ্টি 


তীক্ষায় ক্ষণ গোণা অবিশ্রাস্ত প্রেম মমতায় । 
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ডটপাখী 
দীপক মুখোপাধ্যায় 


পুকুরে যে ঝাপ দেবে-তার আগে তলটাকে মেপো 
বুকটাতো ফেটে যেতে পারে; হৃদয়টাত অত শক্ত নয়। 
শিশুর হাতের ছোড়া মাটির চাড়াটা, ব্যাঙাচির মতন 
যতই নাচুক না কেন, গভীরতা খুব বোঝা দায় 

বুকের উচ্চতা দেখে, বুকের ভিতর কি ঠিক বোঝা যায়? 


আসলে আমরা যারা হৃদয়কে কাছে (পোতে চাই 
ডক যারা চাই হৃদয়ের গভীরতায় মুক্তো খুঁজে নিতে 
ংবা প্ৰাকৃতিক প্ৰয়োজনে চাই স্বপ্নের জীবন, 
হাততালি, মিষ্টিমুখ, কিংবা অধরে আদর-- 
অধরের আলক্তটায় বিষ যদি থেকে থাকে 
থাক না অধরা। 
পায়ে পায়ে একসাথে চলার অঙ্গীকার করা ছিল 
যতই ভাবনা থাক ভেবেছ কি, পথের বিস্তার 
দুজনা চলার মতো আলটার বুকে আছে কিনা? 
আসলে আমরা সবাই উটপাখি; মুখটা লুকিয়ে 
খ৮- কল্পনায়, স্বপ্রে, হৃদয়েতে ঘর গড়ি; সুপ্ত কামনার । 
হয়ত বালির ঘর। ক্ষণিকের তরেও তো শাস্তি দেয় 
কল্পনায় ধরা। 
সুখের পসরা কাধে, হাতেতে তোমার হাত-চলাটা রঙ্গীন 
আগাম তো অজানাই, কেটে যায় যাক না, স্বপ্পের কদিন । 
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চলে গেলে যখন শূন্য হয়ে এল, 

সা পল 

তারপর চাবুক মারতে মারতে নিয়ে চলল-শ 

না-বলা কথাটার বিষতীর তখন আমূল বসে গেছে আমার চেতনায়! 


তখন বলছে সারা ব্ৰহ্মাণ্ড, 

যে তন্দ্রায়, সে-ই শুধু থমথমে এক আঁধারের থেকে 
অন্য আধারে আধারহীনতার অনুভবে বসছে, 
গভীর কথার জল চলকাচ্ছে, তারপরে যেন বান! 
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হলুদ বনে বনে 
অমিত রায় 


চিঠির বয়স পঁচিশ বছর! পাখির বয়স কত! 

যেমন ছিল তেমনি আছে এক সোয়ালের নদী 

শেষ বিকেলের রাডাধূলোয় কৃষ্ণচূড়ার বেলা 

একসাথে সুর ঘনিয়ে তোলে বিবাদি-সন্বাদি, 

টলটলে নীল সন্ধ্যাতারায় আবছা স্বরলিপি 

অবুঝ হয়ে একটুখানি অমলধবল পালে 

একটি পাখি অর্ধনত মুখ ঢেকেছে কালের..... 

কোথায় ছিলে? উতল হাওয়ায় শিরিষ ঘনপাতায় ! 

বুকের কাছে সুখের কাছে একটি দুটি কথা - 
অবকাশের এই আকাশে আনন্দভৈরবী! 


পঁচিশবছর ! ক’দিনে হয় পূন্যতোয়া নদী! 
আকন্দে নীল জীৰ্ণপাতায় বিবর্ণ তার ডানা 
একহাতে ছুঁই সন্ধ্যাতারা নোঙর ভাসে জলে 
দূরের ঘন তমালবনে কালোকাজল টানা 
পড়ছে পড়ুক, কি হবে আর অর্থ যদি থাকে 
হারিয়ে গেছে হলুদবনের নাকছাবিটির কথা! 
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ভাতের স্বপ্ন 


পানালাল মল্লিক 

মাটির বুক ওলোট-পালোট করে 

দুঃখ যখন স্বপ্ন দেখে 

মাটির বুক ওলোট-পালোট করে 
ঘামে ভিজে যায় মাটি_ 

বীজ বপন করে-__ একদিন সবুজ হবে, 
বাতাসে মাথা দোলাবে। 

মাটির বুক ওলোট-পালোট করে 


ভাতের স্বপ্নে চোখ ভাসে, 
ভাতের স্বপ্ন ঘিরে ঘরে ঘরে আটখান হাসি, 
সঞ্ভানের সাফল্য জীবন জয়ের সাধ 
পতাকায় রঙ্গিন আকাশ লীল। 
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পুণ্যভূমি 

মিতালী ঘোষ 

[ দীপা মেহতার '৬/৪1০/' ছবির পরিপ্রেশ্ষিতে ] 
আসমুদ্রহিমাচল 

আমাদের কথা আজ 

ভারতবীণার তন্ত্ৰীতে তন্ত্রীতে 


ংকৃত আর অনুরণিত। 
সংবাদপত্রে দুঃখী অনাথা 


ধর্মের শিখতীবা অধর্মাচরণ করেছিল। 
ভারতবর্ষ নামে এতবড় পুণ্যভূমিতে 
অধর্মের নানা ভিটেতে, 

অলিতে গলিতে এখানে ওখানে ৷ 

বেঁচে আছি পতিতার অন্নে অথবা ভিক্ষায়ে 
পরশ্যতোয়া গঙ্গায় পাপরাশি বয়ে চলেছে, 
এ চলার শেষ নেই? 


BAD 
0) 
EN ৰ) 
নল ও 


তুমি 


তোমার সঙ্গে কবে প্ৰথম দেখা 
কোন তিথিতে প্রথম পরিচয় 


মনের চেয়েও রহস্যময় তণু 
বেমন মৃত্যু আমোঘ তেমনি তুমি 
জীবনধারা তুমি দু-কুলপ্রাবী। 


লুকিয়ে থাকা প্রথম ভালবাসা 
সারাজীবন বুকের রক্তপাতে 
তুমি আমার দুঃখী বাংলাভাষা । 
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একটি মানুষের যাওয়া 
নীলিম গঙ্গোপাধ্যায় 


একটি মানুষ পৌঁছাতে চাইছে ধোয়ার ভিতর দিয়ে 
তবু একটু গন্তব্যে 

আর বেশ কিছু মানুষ বীকা হাসির বিদ্রীপে 
থামিয়ে দিচ্ছে তাকে। 


একটি মানুষ আর্ত নতজানু 
তবু কিছু নারী ভৎসনার ধারাবাহিক ঘৃণপোকা 
ছেড়ে দিয়েছে তার বুকেপিঠে। 


দেখেছে আলে বাধা রক্তপুকুর 
শহরের রঙবেরঙ যানজটের ফাকে 


মেয়েরা জীন্সের ওপর গেঞ্জি চাপিয়ে 
তাকিয়ে রয়েছে হোডিং-এর দিকে 


মানুষটির পদক্ষেপে মানুষের-ই বক্তব্য 
শৈথিল্য দিয়েছে 

সেই জাড্য চারণায় হাঁটছে সে নগরের পথে 
পার্শ্ববর্তী বহুতল থেকে 
ভেসে আসে চীৎকার 


শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ ব্লু XXX৮152-153#8 এপ--সেপ-, 2001. 


2431 





৫ 
২২০০৬ 
CENTRAL LIBRARY 





ওরা তোমার পয়সায় কেনা শিক্ষা নিয়ে 
তোমাৰ হাতে ধরিয়ে দেবে 
তোমারই কবর খোড়ার বেলচা 
তারপর চালে যাবে আমেরিকা 


রাতের চাঙর কয়লা সরিয়ে সৰিয়ে 

এসে লাভ এক ছিটে বেডার নিৰীহ দি 
ছিটকে আসে লক্ষের স্নান তবুতো আলোকিরেখা 
স্ত্রী সহ তিনটি সম্ভান হত্যা করে 

কাঁপা হাতে নিজের বুকে ছুরি ধরেছে 


হাতি পায়ে রক্তের দাগ 
রক্তের স্মৃতি আস্তিনে মাথায় 

এক পেট গা গোলানো বমি ইত্যাদি নিয়ে 
চেটিখাওয়া মোষের মত মান্যটি 


মাটিতে স্থাপিত হতে কেপে ওঠে পা 
প্রতায়হীন দোলাচলে, তবু সে হাটে 
ক্ষয় আসে মৃতবৎসা শোক 
সহনীয় সকল দুর্গম হত্যালীলা 

তাপ আসে উত্তাপ জাগে 


হট আনা পলোগতে সক্চাতা 


ত 
গল শালত জন ১৯০৮ ক ১86৪ ২৩ ডক সেপ। সির) 
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এ রাস্তা দিয়ে 


এটি প্রণব বসু 


একটি মুখ, আনন্দিত হই 


কি যেন এক প্রশ্ন (জেগে থাকে 
কে তুমি? কি যন্ত্রণা পোড়ায় তোমাকে 


এ. এ আমি এক নোমাড কবি 
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রক্তমাংসের প্রাণীগুলোর মতো মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। 

ওগো সবুজগন্ধ, কি করে ভুললে বলতো? 

ঘুম পাহাড়, একবার দেখো এদিকে । 

আমি যেন তোমার বুক থেকে ছিটকে যাওয়া ছোট্টনুড়ি পাথর । 
তুমি একটু বসতে দাও পাশে। 

ও স্বপ্লিল চাদ, তুমি কি আজও আমার ঠোটে ঠোট রাখ? 
আমি যে জাগিনি। 

ক্লান্তি আমার সব কিছুকে কেড়ে নিয়েছে। 
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অশল শুহ 


[ চরিত্ৰলিপি---পরেশ, বন্দনা, বাণী ও গৌতম | 

[ পরেশবাবুর বৈঠকখানা ০এগা। শোবার ঘর ৷ পরেশবাবুর বয়স ৫৫ বৎসর । 
চুলের অধাংশের বেশী পাকা। সকালে বসে খবরের কাগজের পাতাওস্টাচ্ছেন। 
খবরের কাগজের সব খবরই পরেশবাবুর কাছে আজকাল এক নৈরাশ্যজনক । 
একঘেয়েমির বিরক্তি উৎপাদন করে । কখনও খানিকটা পড়ে । আবার রেখে 
দেয়। তারপর নিজের মনেই বিড় বিড় করে কি সব বলে । ঘরে ১টি খাট, ১টি 
আলমারী, ১টি টেবিল, ২টি চেয়ার। টেবিলে কিছু বইপত্র সাজানো ৷ ঘরের 
মাঝখানে ১টি দরজা । ভিতরে কলতলা,"বাথরুম, ও রান্নাঘরে যাবার পথ । বা 
পাশে আর একটি দরজা শোবার ঘরে যাবার জন্য । ডানপাশে বাইরে যাবার 
দরজা । ] 

পরেশ ।। একা বসে বসে কত কথা ভাবি। কোন হদিশ পাইনা ৷ কি কঠিন 
পরিস্থিতিতেই না আমরা বাস করছি। চাকরী নেই, বাকরী নেই, আর থাকলেও 
কোন নিরাপত্তা নেই। আজ আছে, কালই, বলবে ভিআর এস নাও । চলে যাও ৷ 
ব্যবসা মন্দ, চলছে না। বেসরকারীকরণ হবে, বিক্রী হবে। তারপর সোনালী 
করমর্দন দিয়ে বলবে বাড়ী যাও । মাত্র ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা । বাস্তুভিটার দেনা 
দিতেই সব সাবাড় (তারপর ? মেয়ের বিয়ে? হবে না! চুলোয় যাও । এটা তোমার 
ব্যাপার। একাস্ত নিজস্ব এর জন্য আমাদের মাথাব্যথা নেই । মর, বাচ---সে 
তোমার ইচ্ছাবীন। 

এর আবার কত সাংস্কৃতিক নাম! বাঃ বাঃ একমেরুকরণ, বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, 
বিরাষ্ট্ৰীয়করণ, বিলন্নীকরণ, অবশেষে জনগণসহ দেশটাকে বন্ধকীকরণ বা 
বিক্রীকরণ! মুখ বুঝে সব সহ্য করতে হবে? কোন প্রতিবাদ নেই? 

[ বন্দনা প্রবেশ করে । ৫০-এর উদ্দধে বয়স । চুলে ঈষৎ পাক ধৱরেছে। ঘরের 
টুকিটাকি কাজ, চায়ের কাপ ডিস নেবার জন্য ঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে পরেশের 
কিছু কথা শুনে ফেলে ।] 


নী 





বন্দনা | চাক্‌রীটা যাবার পর থেকে (তোমার মাথার ঠিক নেই ৷ একা বসে 
বসে কি যা তা নিজের মনে বক, বুঝি না বাপু । 

পরেশ ।। চাক্‌রীত যায়নি! সোনালী করমৰ্দন ! কিছু টা কা নিয়ে বাড়ী গিয়ে 
স্মৃতি মস্থন অনেক কাজ করেছ, এখন ক্ষণিক বিশ্রান। চাকরী নেই বললে 
মালিককে অসম্মান করা হয় ৷ জাতীয় সরকারের কর্মসংস্থান নীতির অবমাননা 
হয়। যুগটা হচ্ছে J১bless Growih. 

বন্দনা || হেঁয়ালী রাখ। তোমার হেঁয়ালীর জন্যই আজ সংসারের এই 
অবস্থা । চিরকাল টিলেমি। কতবার বলেছি যে, মেয়টার বিয়ে দিয়ে দাও নিশ্চিন্তি। 
তা কে কার কথা শোনে? 

পরেশ || আর টাকাটা ? £সটা বুঝি (তোমার বাবার গচ্ছিতধন থেকে আসবে? 
কত বড়লোক, কত বাহাদুরী ! একটা বিয়ে মানে কত টাকা খরচ, তা জান? 

বন্দনা ।। দেখ, বাপ তুলে কথা 'বালনা বলছি! একটা অপদার্থ লোকের 
সঙ্গে বিয়ে হবার পর জীবনটা জ্বলে, পুড়ে খাক্‌ হরে গেল । সারাটা জীবন খালি 
নেই আর নেই ৷ 

পরেশ ।। তা, যাওনা ?£? যেখানে সব আহে সেখানেই বাওনা কেন? বিয়ের 
আগে কত সব বিশেষন ! মোয়ে আমার কতগুলী! এটা জানে, ওটা জানে; এটা 
পারে, সেটা পারে। কত সব ফিবিক্তি। (শেষে দেখি = অক্ষর গোমাংস। আরে 
বাবা রান্নাবাটি, ঘর গেরস্থালি সব মেয়েই জানে । কিছু কাজ করে রোজগার 
করার হিম্মৎ নেই! আজকাল কত স্ত্রী, স্বামীর পাশে দাড়িয়ে কিছু না কিছু 
(রোজগার করছে । স্বামীর সার্পোটিং হ্যান্ড। 

বন্দনা ।। কি, তুমি আমায় কাজের খোঁটা দিলে? তোমার এই চালচুলোহীন 
সংসারে কে শ্রী ফিরিয়ে এনেছে? কে নিজের সুখ শাস্তি বিসৰ্জন দিরে ৰুটো 
পয়সা সঞ্চয় করে ঘরবাভী সংস্কার করেছে ? (তামার বাবারতো কিছুই ছিলোনা ৷ 
মাথার উপর ছাদটুকু পৰ্যন্ত! যা করার সব আমি কারেছি। 

পরেশ ।। হ্যা, কি বললে গতোমার বাবার টাকায় করেছ? 

বন্দনা |1 মুখ সামলে কথা বলো । বারবার বাবার নামে গালপাড়বে না 
বলে দিচ্ছি । তোমার বাবা বলেনি ? আমার ছেলের কত বড় চাকরী । সওদাগরী 
অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী। কত মাইনে ৷ মুখেই তালপুকুর, ঘটি ভোবে না। 
সমত সংসারটা ভাসিয়ে দিয়ে এখন শেখ বয়সে এসে হৃণপাতোস।! দেশোদ্ধার 
এলিলেশ নোকনাজালে পড়া কি ভালো £ তা. কে কার কথা শোনে ? না, দেশোজাল 
“ললে, ছ'ছি করবে৷ শ্রনিক নার জার, তাদের সংগ্ৰানীটাই বড় ৷ মালিকের 
শোষণ ৷ যতসব বড় পড় কথা । এখন কি হলো? 
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পরশ ।। মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করোনা । ছোটমুখে বড় কথা মানায় না। দৈনিক 
কাগজ-টাগজ কিছু পড় ? দেশের হাল হকিকৎ কিছু জান £ এই 'সোনার দেশটা, 
এই ১০০ কোটি মানুষের দেশটাকে জাতীয় সরকার কোথায় এনে দাড় করিয়েছে. 
তা জান? টের পাও? একটা অশিক্ষিত মহিলার পাল্লায় পড়ে জীবনটা দুৰ্বিসহ 
হয়ে উঠেছে। মেয়েটার বিয়েটার জন্য ছট্ফট্‌ করছি, আর তিনি তার স্বার্থ নিয়ে 
সুখের স্বপ্ন দেখছেন! বলি, এটা কি শুধু একটা পরেশ ব্যানাজীর অবস্থা ? সমগ্র 
দেশের কোটি “কাটি পরেশ ব্যানার্জীর একই হাল, একই চিত্র, একই অবস্থা ৷ 
. বন্দনা || দরকার নেই, আমার সুখের স্বপ্ন দেখার। ওঃ কত সুখ দিয়েছ 
আমায় সারাটা জীবন! কত শাড়ী গয়না; কত টাকা আমার! যেন উপচে পড়চে 
সব। দরকার নেই (তামার ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকায় । ও টাকায় আজকাল 
মেয়ের বিয়ে হয় না। এ টাকা নিয়ে তুমি বরং বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে থাক । আমি 

পরেশ।। কি করে দেবে শুনি? কোথা থেকে আসবে টাকা? বলি এই 
বয়সে কোন আধ্যাত্মিক এশ্বরীয় আশ্রমের সেবিকা হয়ে কালো জগতের টাকার 
সন্ধান টন্ধান পেয়েছ নাকি? 

বন্দনা ।। তোমার মতো অকর্মণ্যর মুখে এইকথাই সাজে । কতবড় নেতা! 
কতবড় পার্টি! মানুষের প্রতি কি গভীর আস্থা! কি সততা! ঝাটা মারি অমন 
সততার মুখে। 

পরেশ || তোমার স্পর্ধা দিনের পরদিন বেড়ে যাচ্ছে । ধরাকে সরাভ্ঞান 
করছ! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! তোমার এ খাতা মুখ আমি ভোতা 

বন্দনা ।। দাও না দেখি, কত বড় ক্ষমতা! উঃ বিত্ত নেই তার কুল্লাপানা 
চক্ৰ ৷ ভেবেছ (তোমার টাকায় সংসার চলে । লোকলৌকিকতা করতে গেলে 
আরো অনেক চাই । তোমার ত হাজার টাকায় চাল, ডাল, তেল, নূন আনতে 
পাস্তা ফুরিয়ে যায়৷ হিসেব রাখ কিছু? তোমার ওষুধ, বানীর কলেজের মাইনে, 
উপহার । আত্মমর্যাদা, যেন মান সম্মান থাকে, পোষাক আশাক, গাড়ী ভাড়া কত 
কি! শুভর হাজার হাজার টাকা না এলে কি পারতাম সব? শুধু টাকা থাকলেই 
হয় না। ভোগ করতে জানতে হয়। ভোগই জীবন। এর কোন বিকল্প নেই। 

পরেশ ।। [ সজোরে চীৎকার করে ] বন্দনা, তুমি আমার মুখের উপর 
এসব বলতে পারলে? তোমার বিবেকে একটু আটকালো না? সারা জীবনের 
সংগ্রাম, আমার ত্যাগ, আমার আদর্শ-_ এসবের কোন দাম নেই (তোমার কাছে? 
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শুভর টাকার গরম দেখাচছ £ কোথা থেকে পায় শুভ এত টাকা? উত্তর দাও? 
বল কোথায় পায়? Answer Me? বল, উত্তর দাও? কলেজের পড়া ছেড়ে 
মন্তান বনেছে? টাকা আনছে? অসদুপায়ে অর্জিত প্রোমোটারী টাকা! কালো 
টাকা! ইউ /সায়াইন। 

[ রাগের মাথায় কাপটা ছুড়ে মারে । আলমারীর গায়ে লেগে চুর চুর করে 
ভেঙ্গে যায়। বন্দনা ঘটনার গাম্ভীৰ্যে কেমন হকচকিয়ে যার । পরেশ মাথা নীচু 
করে খাটের উপর ঝুঁকে পড়ে আর্তনাদ করে। মনে হয় যত পাপ, যত 
অমঙ্গল যত কিছু অভিশাপ যেন পারেশের সংসারটা টুকরো টুকরো করে এক 
মহাসর্বনাশের গভীর খাদে নিক্ষেপ করতে চাইছে । আর পরেশ তার ক্ষুদ্র ক্ষমতা 
নিয়ে তাকে বাচাবার চেষ্টা করছে পরম সযত্বে । বন্দনা বেরিয়ে যায়। পরেশের 
আর্তনাদ ধীরে ধ্ৰীরে থামে । নীরবতা থম থম করে। ভারী হয় বাতাস । এক 
সময় ধীরে প্রবেশ করে বাণী। বয়স ২০। স্নাতক । আধুনিকা। চোখেমুখে 
পরিশীলিত উন্নত প্রগতির ছাপা । বাবার খাটের পাশে এসে নিঃশব্দে দাড়ায় ।] 

বণী ।। বাবা__ 

পরেশ 11 কে? ওঃবাণী £ কি-মা £ 

বাণী ।। তুমি মার কথায় মন খারাপ করো না। জানই-তো সব। তোমার 
ভি আর এস নেবার পর থেকেই মার মাথাটা বিগড়েছে। সব সময় মেজাজ 
বেল সব দোষ আমাদের। 

-_-তোমার, আমার সকলের ৷ দেশটার সব কিছু যে বদলে যাচ্ছে, সেদিকে 
কোন দোষ নেই। সবহ ভাগা। শুধু ভাগ্যের দোহাই। তাই ভাগ্য ফেরাতে 
জ্যোতিষ চৰ্চ্চা; আরও কত কি। 

পরেশ ।। (বিস্ময়ে) একি! তুই এসব কি করে জানলি মা? 

বাণী ।। আমি যে কলেজে ইউনিয়ন করতাম বাবা । সেখানে এস এফ আই 
নেতৃত্বের মুখে শুনেছি। বিতর্ক, সেমিনার, প্রতিযোগিতা, দেওয়াল পত্রিকা, কলেজ 
ম্যাগাজিন কত সব লেখা । কৃত বিদগ্ধ আলোচনা । ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী 
ভবিষ্যৎ দেশ গড়ার উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মেছে। চোখ খোলা, মনকে খোলা 
বিরুদ্ধে লড়তে হবে । এর জন্যইত.... 

পরেশ 11 কি? বল মা। 

বাণী || গৌতম দা বলেন, লড়াই করতে গেলে আগে নিজেকে জানতে 


238 শারদ নচ্ছত ১৪০৮ # %এখেখ।/।52-1537ক এপ-সেপ,, 2001. 


ব. 





ন 
CENTRAL LiGRARY 


হবে। আমাদের ইতিহাস, সংগ্রামের এ্রতিহ্য, বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপট, তার পর 
আমাদের উত্তরাধিকার, আমাদের রণনীতি, রণ কৌশল, আমাদের সম্ভাবণা, 
আমাদের সীমাবদ্ধতা, শত্রুপক্ষের রণ সম্ভার, তাদের দুর্বলতার উৎস, তাদের 
ংকট এসব জানতে পারলেই, তবেই ওদের দুর্বলতম ঘাঁটিতে আঘাত করা 
যাবে ৷ তাই প্রথমেই চাই সংগঠন সুদৃঢ়, শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্ৰণালীবদ্ধ, কোবদ্ধ এক 
বলিষ্ঠ সংগঠন ৷ আদর্শে বিশ্বাসী, নীতিতে অটল, সুসংবদ্ধ এক সংগঠন 
অনেকটা ঠিক /7া7৮"র মত। 

পরেশ ৷৷ কই আগে ত তোর কাছে এসব শুনিনি ৷ মনে হচ্ছে একদিনেই 
তুই কত বড় হয়ে উঠেছিস। কত একনিষ্ঠ, কত আদর্শ পরায়ণ। মনে হচ্ছে 
আমি তোর বাবা হয়ে যা শেখাতে পারিনি, তুই আমার মেয়ে তার চেয়ে অনেক 
বেশি শিখেছিস। অনেক প্রবীণ, অনেক অভিজ্ঞ । অনেক বুড়ী হয়েছিস, ঠিক 
যেন আমার মা! হ্টারে গৌতম তোকে এত সব শিখিয়েছে? এই সংগ্রাম, শ্ৰেণী 
সংগ্রাম, বিশ্বকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী, শত্রুকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা, তার বিরুদ্ধে 
গ্রাম... 


বাণী।। বাবা! 
পরেশ ।। হ্যারে, গৌতম তোকে খুব ভালোবাসে নারে? আর তুইও 
গৌতমকে? 


বাণী ।। চুপ করো বাবা। মা শুনতে পাবে। 

পরেশ ।। আচ্ছা তুই বলত মা, আমি নিরাসক্ত, উদাসীন জীবন যাপন 
করেছি? এই সংসারটাকে তিলে তিলে গড়ে তুলিনি ? কত পরিশ্রম, কত ত্যাগ 
কত কৃচ্ছ সাধন, তবুও আমরা সুখী । অভাব আছে তা সত্ত্বেও জীবনের উত্তাপ, 
ভালোবাসার গভীর বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্তব্য এসব 
কোনদিন বিসৰ্জ্জন দিইনি । আর তোর মা বলছে শুভর রোজগার এ সংসারে 
স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। ভোগ এনেছে, প্রাচুর্য এনেছে ৷ ছিঃ ছিঃ ৷ এই রোজগারকে তুই 
রোজগার বলিস? এটা তো ধনী বাড়ীর কুকুরের বরাদ্দ খাবার । অসদুপায়ে 
অর্জিত অন্ধকার জগতের কালো টাকার নর্দমার জল । এটা তো দুর্নীতির টাকা । 
যদি খেয়ে থাকি তবে নিজহাতে আমি বিষপান করছি। জীবনে দিয়ে এর 

বাণী ।। বাবা, চুপ কর। তুমি একটু শাস্ত হও। 

পরেশ ।। তুই ত জানিস্‌, তুইত ২০ বছর ধরে দেখেছিস মা। বলত আমি 
কখনো আপোষ করেছি? আমার জীবনবোধ, আমার অনুভূতি, আমার আদর্শ 
থেকে কখনো একচুল সরে গিয়ে কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছি? 
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বাণী | না, বাবা না। তুমি কখনো তা করনি ৷ সেটাইত আমার গর্ব বাবা 
যে আমি পরেশ ব্যানাজীর মেয়ে। পাড়ায় কলেজে সকলের মুখে এককথা 
পরেশ বালাজরি মেয়ে ভাঙ্গবে, তবু মচকাবেনা। কিন্তু বাবা, মায়েরও ত 
জীবনে সংগ্রাম আছে। আমাদের অভাবের সংসারে সেওত কম কণ্ঠ করে নি। 
সেও ত দারিদ্রের অভিশাপ মাথায় তুলে নিয়ে আমাদের দুই ভাই বোনকে 
মানুষ করেছে । এখন হয়ত একটু সুখ চায়। সাধারণ গেরস্তঘরের স্বাভাবিক 
চাহিদা! নিতাস্ত আকাশচুম্বী কোন আকাঙ্খা নয়। ভাই বড় হয়েছে । ছেলের কাছে 
এটুকু প্ৰত্যাশা থাকতে পারে না মায়ের £ 

পারেশ।। কিন্তু ওটা যে কালো টাকা মা। চুরির টাকা, দুর্নীতির টাকা । 
অসততা। পুঁজিবাদী দুনিয়ার বীভৎস হাতছানি । দেউলিয়া অর্থনীতির কুৎসিৎ 
অভিশাপ ৷ 

বাণী |! তুমি কার কাছ থেকে জানলে? 

পরেশ ।। পাড়ায় বাজারে, মাঠে, ময়দানে সর্বত্র । পারেশ ব্যানাভীর ছেলে 
জীবন ঘোষের পুকুর বোজানো জমির প্রোমোটারী ব্যবসার একজন বিশ্বস্ত 
অণুচর ৷ নির্ভরযোগ্য তলিবাহক। আমি এত দিন চুপ করে ছিলাম ৷ (কোনদিন 
কিছু জিজ্ঞাসা করিনি ৷ কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে। তোর মার কথায় ব্যাপারটা 
পরিষ্কার হয়ে (গল! সেই কালো টাকা আমার সংসারে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে 
আমার অর্জিত সততা, আদর্শ, বিবেক, রুচি একটু ভদ্রভাবে বাঁচার অহংকারে 
ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে । আমাকে শাসাচ্ছে, আমাকে ক্রীতদাস বানাতে চাইছে। 
আমাকে...... 

বাণী 11 আঃ তুমি একটু চুপ কর বাবা। 

পরেশ ।। কিন্তু তুইত ওপথে বাসনি মা। তুইত আমার আদর্শে অটল। 
আমার জীবন দর্শনের শরিক । 

বাণী ।। আমি বে তোমার মেরে বাবা! 

পরেশ ।। শুভওত আমার ছেলে । তবে ও কেন এ অন্ধকারের পথে 
জীবনের নিরাপত্তার খোজ করে? আমার বাড়ীর সংস্কৃতি, আদর্শ, দুঃখকচ্ছের 
মধ্যে গুভও ত মানুষ হয়েছে। 

বাণী ।। ভুমি ভুল করছ বাবা । জীবন ঘোষরাও সক্ৰিয় একথাও তোমার 
অজানা নয়। জীবনটাকে বাজী রেখে গভীর পন্থিলে অন্ধকার জগতের 
নৱরকেৱকীটরা (তোমার মত দারিদ্যের সংসারে ঢু মেরে দেখে, আদর্শকে কেনা 
বাৰে জিনা ৷ কৃত টাকা তার দাম? এই ভোগের দুনিয়ায় জীবনটা তাই পণ্য। 
সততা, শ্রালতা, ভদ্রতা! নিয়ে মাথা উচু করে একটু বাচার অধিকার- সব ওদের 
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কাছে পণ্য। ইচ্ছে করলেই কেনা যায় মনে করে । রুপোলি চাদ-__ ধনাঢ্য শক্তির 
এক উন্মত্ত অভিযান এটা। 
পরেশ ।। তাই বলে শুভ এ পথ বেছে নেবে? আমাদের সংসার, শিক্ষা, 
সংস্কৃতি, দুঃখ-দাবিদ্য, ভদ্রতা, অহংকার-সব তুচ্ছ হয়ে যাবে? সততার কোন 
মূলা নেই? আমি জানি তোর মার প্রশ্রয় পেয়েই শুভ আজ আত্মমর্ধাদা বিসৰ্জন 
দিয়ে সুখের পথ খুঁজে পেয়েছে, ভোগবাদের অন্ধকার রাস্তার তথাকথিত জীবনপখ 
এটা ৷ তুই ওকে সমর্থন করিস? 
বাণী ।। না বাবা, আমি ওকে অনেক দিন বারণ করেছি। শৌতমদাও বারণ 
করেছে। ও শোনেনি ৷ উল্টে আমাকে গৌতমদাকে জড়িয়ে কুৎসিৎ সব ইংগিত 
পরেশ !৷ গৌতম সম্পর্কে কিছু বলার সাহস ও পেলো কোথা থেকে? 
বাণী || বোধ হয় জীবন ঘোষদের কাছ েকে। 
হ্যা পরেশ || তাই হবে। যার একটা নখের যোগ্য নয়, তার সম্পর্কে কিছু 
ূ বলতে গেলে যে শিক্ষা, সভ্যতা দরকার সেটা জীবন ঘোষদের ডেরায় না গেলে 
শিখবে কি করে? 
(খুব দ্রুত বন্দনা প্রবেশ করে ।) 
বন্দনা ।। বাবার কাছে আমার সম্পর্কে কত লাগাবি ? বল প্রাণ খুলে বল! 
বাবার আদর্শের বড়াই করিস? কি মূল্য আছে তোদের আদর্শের? আদর্শ ধুয়ে 
জল খাবি? তোদের পার্টির মনি, বিপ্লব, শ্যামল, পদ্মার আজ কি অবস্থা? 
বাণী ।। যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলো না, মা। আদর্শটা একটা ঠুনকো 
বাসন নয় যে এক আঘাতে ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। কে, কোথায়, কি করল 
ঞ্চ বা কি বলল তা দিয়ে আদর্শের মূল্যায়ন হয় না। তার একটা এঁতিহাসিক 
পটভূমি আছে। সংগ্রাম আছে। আবার বিশ্বাস ঘাতঞ৩াও আছে। আছে বিভ্রান্তি, 
বিচ্যুতি, অন্ধখেয়াল, পার্টির চেয়েও নিজেকে বড় করে ভাবার একটা প্রবণতা । 
বন্দনা || চুপ কর। মুখে বড় বড় কথা । দুদিন পার্টি অফিসে গিয়ে বক্তৃতার 
ফুলঝুরি। আমি জানি গৌতমই তোকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে । এও বলে 
রাখছি, আমি বেঁচে থাকতে গৌতমের সঙ্গে তোর কিছুতেই বিয়ে হবে না ৷ মনে 
রাখিস্‌। 
পরেশ।। কেন হবেনা? গৌতম নীচু জাত বলে? বিশ্বাসেরঘরে জন্মেছে 
বলে? টি Biel ell আর তুমি ব্ৰাহ্মণ, সু 


) 
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ব্ৰাহ্মণ হলেও মনুষ্যেতর জীব। পশুর অধম। গৌতম সে তুলনায় দেবতা। 
গৌতম মানুষ । 
বন্দনা ।! আঃ হাহা! মানুষ! দেবতা! তোমরা অমানুষ ৷ তোমরা কঠিন, 
তোমরা পাথর । তোমাদের হৃদয় বলে কিছু নেই । তোমাদের গো ধরে রাখার 
জন্য জীবন দেবে, কিন্তু সহজেই যে সুন্দরে জীবনের স্বাদ লুকিয়ে আছে। 
বাণী ।। চুপ কর মা। সেটা চোরা পথ। অন্ধকার নরকের পথ । নর্দমার 
বন্দনা ।। চুপ কর্‌। মুখ একেবারে ভেঙ্গে দেবো হতভাগী। পার্টি অফিস 
যাওয়া বন্ধ । এ শৌতমই তোর স্পর্ধা বাড়িয়ে তুলেছে। মাকে অসম্মান করতে 
শিখিয়েছে। আমি এই শেষ কথা বলে দিচ্ছি, ও যদি ফের এ বাড়ীতে ঢোকে 
ত আমি ওকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব। ওকে অপমান করে...... 
হেসম্তদস্ত হয়ে গৌতম ঢোকে । ঘটনার আকম্মিকতায় হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। 
কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। তারপর সহজ হয়ে বলতে আরম্ভ করে ।) 
গৌতম || মেসোমশাই, শুভকে পুলিশ থানায় নিয়ে গেছে। 


পরেশ || সেকি? 
বন্দনা ।। ওমা কেন? এ আমাদের কি সর্বনাশ হলো ওঃ ভগবান । নিশ্চয় 


এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র আছে। আমার শুভ কখনোই কোন অন্যায় করতে 
29217585955 দেখেছে তা কারুর সহ্য হচ্ছে না। এ 
ষড়যন্ত্র, গভীর ষড়যন্ত্ৰ! 

বাণী ।। আঃ মা, তুমি একটু চুপ কর। গৌতমদা কি হয়েছে বল। 

গৌতম ।। কি আবার হবে, তেমন কিছুইনা। একটা মার্ডার কেসে জীবন 
ঘোষ ধরা পড়েছে। তাই পুলিশ তার সাঙগ-পাঙ্গদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। 
যদি কিছু তথ্য বার করা যায়। প্রমাণ না পেলে, ছেড়ে দেবে । আর শুভ..... 

বন্দনা ।। কি হয়েছে বাবা । সব খুলে বল। আমার কাছে কিছু লুকিয়োনা। 

গৌতম ।। নানা লুকোব কেন? সাধারণত এসব কেসে থানায় যাওয়া 
আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে নিষেধ আছে। কেননা আইন তার নিজস্ব পথ 
ধরেই চলবে। তাকে কেউ-মানে কোন পার্টি বা ব্যক্তি প্রভাবান্বিত করুক, এটা 
আমাদের পার্টি চায় না। তবুও শুভ বাণীর দাদা । মনটা কেমন খারাপ লাগল । 

পরেশ ।।.কি জানলে বাবাঃ খারাপ কিছু? 

গৌতম ।। না, তেমন কিছু না। পুলিশ ওর বিরুদ্ধে কোন কেস দেয়নি। 
কোন তথ্য প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে আছে বলেও মনে হয়না । কোন ওয়ারেন্ট নেই। 
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তাছাড়া এটা এ্যারেস্টও নয়। শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আটক করা। 

পরেশ ।। কি হবে বাবা এখন? 

বন্দনা ।। ভগবান, আমি কোনদিন তোমায়ু ঠকাইনি ৷ মিথ্যে বলিনি ৷ মানুষের 
উপকার ছাড়া অপকার কোনদিন করিনি। তোমাকে জল না দিয়ে কোন দিন 
অন্নগ্রহণ করিনি । আজ, তুমি আমাকে এই শাস্তি দিলে? আমি কোথায় যাব। 
কার কাছে__যাব। কেমন করে মুখ দেখাব? 

পরেশ ।। আঃ তুমি থামবে? পই পই করে বলেছি ছেলেকে বেশী লাই 
দিও না। জীবন ঘোষের চ্যালাদের সঙ্গে মিশতে দিও না। পশ্টু, হাত কাটা ভস্বল, 
ন্যাপলা, কানকাটা মানিক__এরা সব সাংঘাতিক ক্রিমিনাল। অন্ধকারের জীব। 
প্রোমোটারের দালাল । তা, আমার কথা তখন শোননি ৷ ভেবেছ ছেলে তোমার 


লায়েক হয়েছে। রোজগার করছে! রোজগেরে বেটা । কি আত্মবিশ্বাস! কি 


বাণী ।। আঃ বাবা তোমরা থামবে? গৌতমদা, এখন কি করতে হবে বল। 
দাদার যে এরকম একটা কিছু ঘটবে তা আমি আগেই আশঙ্কা করে ছিলাম। 

বন্দনা।। বল বাবা, তুমি যা বলবে, যা উপদেশ দেবে, তাই মেনে চলব। 
অনেক বন্ধুহত দেখলাম ৷ বিপদে কেউ এসে পাশে দাড়ায় না। তবু তুমি খবরটা 
নিয়ে এসেছ। আমি ভুল করেছি। মা হয়ে হয়ত অভাবের সংসারে কিছুটা 
লোভী হয়েছি। জ্ঞানত ছেলেকে আমি কোন প্রশ্রয় দিইনি বাবা । ছেলের কাছে 
কোনদিন কিছু চাইনি ৷ ও নিজে হাতে করে যা দিয়েছে, তাই নিয়ে কোনরকমে... 
বিশ্বাস করো বাবা, আমি কোনদিন ওকে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে বলিনি । 
ও আমার একমাত্র ছেলে । ওর কিছু হলে যে আমি আর বাঁচব না বাবা ৷ বাবা, 
তুমি আমার ছেলের মত। এই বিপদে তুমি আমার পাশে না দাঁড়ালে, কে 
আমাকে উদ্ধার করবে? 

গৌতম।। আঃ মাসিমা, আপনি অযথা উতলা হচ্ছেন। আমি বলছি শুভর 
তেমন কিছু অপরাধ নেই। জীবন ঘোষের প্রকৃত অপরাধ জগতের লোক শুভ 
নয়। জলাজমি বোজানো, বিনা প্র্যানে বাড়ী নির্মাণ বা প্রশাসনিক আমলাদের 
ঘুষ দেওয়া বা মদ, মেয়ে মানুষ জোগান দেওয়া_ এসব নিকৃষ্ট অপরাধ জেনে 
শুনে শুভ করতে পারে না। আফটারঅল ওর একটা এতিহ্য আছে, সংস্কার 
আছে, একটা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে । আমার মনে হয় নিছক পেটের 
দায়ে মাল সাপ্লাই, (লেবার কনট্রকটরি ছাড়া ও তেমন কিছুই করেনি। 

পরেশ ।। নানা বাবা। তুমি যা বলছ তা ঠিক নয়। যার পাল্লায় পড়েছে, 
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তাতে আরো বড় কোন অপরাধ করা ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। 

বন্দনা ।। তার মানে কি বলতে চাও তুমি? 

বাণী।। জীবন ঘোষ অন্ধকারের জীব মা। পথের কাটা মনে হলে সে তাকে 
পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে কুষ্ঠা করে না। 

পরেশ ।। তার মানে মার্ডার? 

বাণী ।। হ্যা, ঠিক তাই। কাগজ্জে সেদিন দেখনি শাস্ত নিরীহ, অজাতশত্র, 
সঙ্গীত পিপাসু, সংস্কৃতিবান লোকটাকে নিছক স্বার্থের জন্য, পদের মোহে, অর্থের 
লোভে দিনে দুপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে ভাড়াটে খুনীরা কি করে হত্যা করল! 

পরেশ 11 নানা, আমার শুভ ও কাজ করতে পারে না। 

বাণী ।। আমি দাদার কথা বলছি না। বলছি সেই অন্ধকার জগতের, সেই 
ছেলে । ওর একটা শিক্ষা আছে, সংস্কৃতি আছে, রুচি আছে, মনুষ্যত্ব আছে। শুধু 
কয়েকটা টাকার জনা, বেকারীত্ব ঘোচানোর তথাকথিত রঙ্গীন স্বপ্রদেখার সাদ 
হয়েছিলো দাদার ৷ আমাদের ভুল হয়েছিলো, ওকে আমরা সাবধান করে দিইনি । 

বন্দনা ।। কে বললে তোকে বলিনি £ যখনই টাকা এনেছে তখনই জিজ্ঞাসা 
খাব। সৎ উপায়ে না আনলে ঠাকুর সেটা খান্না ৷ তুই তো জানিস সব বাবা; । 
খোকা বলেছে তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার মা। এটা আমার গায়ে খাটা, ঘাম 
ঝরানো পরিশ্রমের টাকা মা। ওগো, তুমি আমায় ক্ষমা করো ৷ শুভকে বাঁচাও । 
আমি মা হয়ে কথা দিচ্ছি তোমায়, ওকে ওর সত্যিকারের পথ চিনতে দরকার 

পরেশ ।। থামো থামো, শুভ শুধু তোমার ছেলে নয়। ও আমারও ছেলে। 
বাবা গৌতম, এখন আমি কি করব? থানায় যাব? 

গৌতম ।। না ভাতে কোন লাভ হবে না। আমি সুভাবদাকে বলে এসেছি। 
আমাদের উকিল কমরেড । আপনি তার কাছে চলে যান । মনে হয় পারসোনাল 
বন্ডএ ছেড়ে দেবে । না হলে বেইল নিতে হবে। সেটা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। 

পরেশ ।। কিন্তু আমার কথায় কি কাজ হবে বাবা? 

গৌতম ।।. আপনি গিয়ে সব বলুন। ব্যাপারটা ওদের বোঝবার চেষ্টা 
কৰুন ৷ তারপর আমি আসছি । বরং চলুন আমরা একসঙ্গেই যাই। 

(যাবার উদ্যোগ) 

বন্দনা ।। তুমি বরং এগোও ৷ গৌতম একটু পরে যাচ্ছে। একটু চা খেয়ে 

যাও বাবা। তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। (পরেশ চলে যায়) 
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গৌতম || নানা মাশিমা, আমার এখন চা খাবার সময় নেই। অনেক জ্ঞ । 
মাসভর ঠাসা কর্মসুচী আমাদের। বিরাট আক্ৰমণ আমাদের দেশের উপর। 
হতে আর দেরী নেই। পরে এসে একদিন খেয়ে যাবো। 

বন্দনা ।। বাবা, বলতে খুব লজ্জা হচ্ছে। তবু বলছি, তুমি আমার ঘরের 
ছেলের মত। শুনেছি বাবা বাঘে ছুলে ১৮ ঘা, আর পুলিশ ছুঁলে ৩৬ ঘা । যদি 

বাণী ।। মা, কি বলছ তুমি? 

বন্দনা ।। তুই থাম। আজ্ঞকাল এটা কোন নতুন কিছু নয়। কিছু সুবিধা 
চাইলে ওটা লাগে। 

গৌতম।। ঠিক বলেছেন মাসিমা । যেদেশে বফর্স, হাওলা, তহেলকার মত 
অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, সেখানে এটা নিতাত্তুই, সামানা একটা মূল্য, যাকে 
সাধুভাষায় বলে উৎকোচ ৷ ভুল করছেন মাসিমা ! এটা পশ্চিমবঙ্গ ! এখানে ২৫ 
বছর পেরিয়ে আরো ৫ বছরের জন্য মানুষ আমাদের সরকার চালাবার দায়িত্ব 
দিয়েছে। আমাদের এখানে ওসব কিছুই লাগে না । আমরা যে বামফ্রন্ট বামফ্ৰন্টের 
বিকল্প নেই। বামফ্ৰন্টের বিকল্প আরো উন্নত বামফ্ৰন্ট তবে কিছু অসাধু লোক 
যে নেই তা নয়। ভারতরাষ্ট্রে একটা ছোট রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ । দেশ পুড়লে তার 
আঁচ খানিকটা আমাদের গায়েও লাগবে । আপনি কিছু ভাববেন না মাসিমা। 
ওসব কিছুর দরকার নেই। আমরা ত এখনো আছি। 

বন্দনা ৷৷ (অসীম কৃতজ্ঞতায়) তুমি একটু বস বাবা ৷ একটু চা খেয়ে যাও। 
আমার মাথার দিব্যি, চলে যেওনা । 

€বন্দনার ভিতরে প্ৰস্থান খানিক নীরবতা । গৌতম অগত্যা বসে । তার পর 
বলে।) 

গৌতম ।। মায়েদের কি অসীম ধৈর্য, কি জাহনবী করুণা, কি অপার 
মমতা, কি গভীর সরলতা ৷ 

বাণী ।। অথচ একটু আগে এই মা-ই বাবার সঙ্গে ঝগড়া করছিল প্রাত্যহিক 
জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, চাওয়া পাওয়া, ভোগ, লালসা এমনকি আমার বিয়ে নিয়ে 
অপার প্রশ্বৰ্যের আকুতি, আর ........ | 

গৌতম ।। আর? আর কি .... 

বাণী ।। আমাকে পাত্রস্থ করতে পারাটাই এ সংসারে এখন মার আশু কর্তব্য 
এবং সীমাহীন যন্ত্রণা। 


গৌতম ।। কেন? 
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বাণী 11 কম টাকায় বা বিনে পয়সায় বিয়ে করবে এমন পাত্র কোথায়? 
বাবার ত মাত্র ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৷ তাও বাড়ীর দেনা শুধতে ১ লক্ষ কাবার । 
মাত্র ৪০ হাজারে আজাকাল বিয়ে নামক রাজকার্য সমাধা হয়? তাই কেবল 
ঝগড়া, অশান্তি আর অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের..... 

গৌতম || বিয়েতে টাকা লাগে নাকি? জানতাম না ত! অবশ্য এই 
পুঁজিবাদী সমাজে বিয়েটাও একটা বানিজ্য ৷ পাত্র বা পাত্রী পণ্য ৷ চড়া দাম দিয়েই 
তাকে কিনতে হয়। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে ...... 

বেন্দনা চা রেখে যায়।) 

বাণী 1। আমার ক্ষেত্রে কি? নিয়মটা আলাদা কিছু? 

গৌতম ।। চো খেতে খেতে) অবশ্যই । লেখাপড়া সামান্য হলেও কিছু 
দিতেছে [যো রাজণা ত সচেতনতা বিমার আলোক আয়তা অনেক না 
পাওয়াদের ইতিহাস তুমি জান ৷ 

বাণী || আমি দেবী নই গৌতম দা, আমি নারী। অতবড় মাপের মানুষ 
আমি নই। নিতাস্ত সামান্য আমাদের চাহিদা । আমার মনে হয় মা বাবাদের 

গৌতম || তুমি মহিলা নেত্রী। তোমাদেরই এই আন্দোলন করা উচিত। 
আমাকে বলছ কেন? 

বাণী ।। বলছি, তার কারণ বাবা মায়েদের প্রত্যাশা অনেক বেশী ৷ সংসারের 
মর্যাদা, খানদান, কুলরক্ষা আরো কত চাহিদা । সত্যি করে বলত এই একবিংশ 
শতকে পৌঁছেও আমরা কি মানুষকে ততটা সচেতন করতে পেরেছি? 

গৌতম || না পারিনি। কেননা এখনো জাতপাত, কুলমান, ধনী-দারিদ্র 
নিয়ে সামভ্ত সংস্কার দূর হয়নি ৷ তাই এসব থাকবে আর এর বিরুদ্ধে আমাদের 
সংগ্রামও থাকবে। (পরেশ প্রবেশ করে) 

পরেশ ।। ওগো শুনছ, শুভকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে। পথে যেতেই সুভাষের 
সঙ্গে দেখা । (বন্দনা এসে সব শোনে) সুভাষ বলে যেতে হবে না। ওখান থেকে 
সুভাষ খবর নিয়ে জেনেছে যে বড়যান্ত্রের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত । শুভ- 
টুভো চুনো পুঁটি । তবুও নিয়মরক্ষা । ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই ছেড়ে দিয়েছে। 
শুভ এখুনি আসবে । শুভ বলেছে অন্ধকারের জীবদের ও চিনতে পেরেছে। যারা 
হয়ে ছোবল মারতে পারে, অস্তত জীবন ঘোবদের দেখে শুভ এই কথাটা বুঝতে 
পেরেছে। ও এই পথ ছেড়ে দেবে, স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করবে । সৎ ভাবে বীচার 
চেষ্টা করাবে শুভকে আমরা সাহায্য করবো ৷ কি গো-পারবো না? 
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(বন্দনার চোখে তখন যমুনা নদীর বান ডেকেছে। রুদ্ধ আবেগ সামলাতে 
নাপেরে হঠাৎ চীৎকার কারে ওঠে ৷) 

বন্দনা ।। ওগো, ওরা আমার শুভকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যেতে পারেনি ৷ 
ও যে আমার ছেলে, ওযে (তামার ছেলে; ও যে বাণীর দাদা__ ও যে গৌতমের 
ভাই- ও (যে আলোর পথযাত্রী। 

(কাদতে কাদতে নিজেকে সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টায় ভেতরে চলে যায় ৷) 

পরেশ ।। কি হলো আবার । আরে শুনছ; বন্দনা-শোন, শোন (প্ৰস্থান) 

বাণী ।। ও আলোর পথযাত্রী এযে রাত্রি । এখানে থেমোনা। এ ভুলের 
বালুচরে আশার তরণী তোমার বেঁধনা ৷ তবুও (সেই ভুলের বালুচরেই মানুষের... 

গৌতম ।। (অন্যমস্ক) এ্যা, কিছু বললে? 

বাণী ।। না, বলছিলাম ভুলের বালুচরেই আমরা আশার তরণী বাধার চেষ্টা .. 
করি। 

গৌতম ।। আশার তরণী অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। দিশাশীন, লক্ষ্যহীন 
পথে সে ছুটে যেতে চায়। তাকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেপারে 
একজন সুদক্ষ নাবিক। 

বাণী ।। সে নাবিক কে? মা কি তার সুস্পষ্ট কোন ইংগিত দিয়ে গেলেন? 

গৌতম ।। বাণী, আজকাল খুব ফাজিল হয়েছ দেখছি । 

বাণী ।। আশার তরনী বাবা মা কোন ঘাটে বাধতে চাইছ বুঝেছ? 

গৌতম ।। বাণী, আমাদের ঘাটে তরণী বাধার বিপদও অনেক, ঝুঁকিও 
অনেক ৷ সারা মাস ব্যস্ত নানা কর্মসূচীতে । পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ 
এখন । দেশটা বিক্ৰী হয়ে যাচ্ছে। এই জনবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই । 
এখন ভাববার (কোন অবকাশ নেই। 

বাণী ।। তাহলে ....? 

গৌতম ।। কি? 

বাণী ।। বাবা-মার বোঝা হয়ে থাকতে চাইনি। এমন একটা কিছু কাজ 
চাইছি যা নিয়ে সসম্মানে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাচতে চাই। গৌতম দা, একটা 
চাকুরী দেবে? , 

গৌতম ।। তুমি চাকরী করবে? একটা স্কুল খুলব ভাবছি। তুমি হবে তার 
দিদিমনি | যে শিশুর কোন ঠিকানা নেই, জন্ম-পরিচয় নেই- তাদের জন্য । এই 
বিরাট পৃথিবীর কোন সুখী গৃহকোনে তাদের স্থায়ী আবাস? তাদের ঘর £ নতুন 
দারিদ্র্য নেই, বৈষম্য নেই, সকলের জন্য আছে এক উজ্বল অস্তিত্বের অঙ্গীকার 
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বাণী || আর? 





গৌতম 11 ভালোবাসা ৷ গভীর ভালোবাসা । মানুষের প্রতি অটুট বিশ্বাস । এ 
দৈন্য মাঝারে হে কবি স্বর্গ থেকে নিয়ে এস বিশ্বাসের ছবি। 

বাণী |! তাব জন্য? 

গৌতম ৷৷ অপেক্ষা । শুধু অপেক্ষা । হঠাৎ কিছু নয়। দীৰ্ঘ আকা-বাকা পথ 
বেরে, চড়াই-উতরাই ভেঙ্গে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলা । মানুষের প্রতি তাই 
বিশ্বাস রাখতে হবে । মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোপাপ। 

বানা ।| আমি অপেক্ষা করব গৌতম। তোমার জন্য আমি অধীর আগ্রহে 
অপেক্ষা করব! তোমার যখন সময় হবে, এসো। 

(গৌতম চলে যায়। বাণী গোতমের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। 
(নেপথ্যে রবীন্দ্র সংগীতের শাশ্বত বাণী সুরের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ।) 


আমার মিলন লাগি তুমি 
আসছ কবে থেকে। 
রাখবে কোথায় ঢেকে। 
কত কালের সকাল সাঝে 
(তামার চরণ ধ্বনি বাজে, 
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে 
গেছে আমায় ডেকে। 
ওগো পথিক, আজকের আমায় 
সকল পরান ব্যেপে 
থেকে থেকে হরষ যেন 
উঠছে কেপে কেঁপে। 

যেন সময় এসেছে আজ 
ফুরালো মোর, যা ছিল কাজ 


(ধীরে বীরে পর্দা নামে) 


এালীদে পুত ১ আপনা 8 উস] ২", 1 ২২৪8 > সিল, 


Snr 


শর্ত নাটক 





সরল মুখোপাধ্যায় 


[ একটি বাড়ীর সামনে একজন তরুণ দাড়িয়ে দরজার কড়া নাড়েন। বাড়িটিতে 
থাকেন প্রতিষ্ঠিত কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ঢু 


শরৎচন্দ্র 
আগন্তক 
শরৎ 

আগত্তুক 


শরৎ 
মানিক 


(কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ভিতর থেকে) (কে? 

(বাহির থেকে) নাম বললে তো চিনবেন না। দরজাটা খুলুন । 
(দরজা খুলে) তোমাকে তো ঠিক-_ 

চিনলেন না-তাই না? আপনার কোন দোষ নেই---আমার নাম 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজে পড়তে পড়তে কিছু লেখ! টেকার 
অভ্যাস শুরু করি, তাই সাহিত্য রসের ওপর একটু আধটু ঝোক 
আছে, এর বেশী কিছু নয়--আর সেই কারণে আমি আপনার 
একজন ভক্ত পাঠক। 

বা-বা তা বেশ বেশ। 

আমি ভেতরে আসতে পারি? 

আসবে বৈ কি, এসো এসো, এ চেয়ারটায় বোসো। 

(বস্তে বস্তে) ও বুঝেছি আপনি বোধহয় লিখছিলেন। 

হ্যা এই লেখাটা 

আমি আপনার কয়েকটা মিনিট নষ্ট করবো । আপনার একজন 
ভক্ত পাঠক হিসেবে এমন দাবী করাটা নিশ্চয় অপরাধ হবে না। 
না, না, তা’ হবে কেন? তোমরা এখন বয়সে নবীন, কত নোতুন 
নোতুন চিন্তা ভাবনা করছ। তোমাদের সঙ্গে কথা বলে তো 
আমরা আধুনিক হয়ে উঠতে পারি হা হা হা বোসো, বোসো। 
ও কথা বলছেন কেন? অনেক আধুনিক সমস্যার কথা, জীবনের 
কথা তো আপনাদের লেখায় তো পাই কিন্তু আপনারা তো আমাদের 
কথা শুনতেই চান না, অথচ আমাদের কিছু বক্তব্য (তো থাকতেই 
পারে। 

পারে বই কি; কিন্তু এটা (তোমাদের সঠিক ধারণা নয়, 

সঠিক যদি না হয়, তবে রবীন্দ্রনাথ 
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দেখো মানিক, আবার রবীন্দ্রনাথ (কেন? উনি আমার গুরু, ওর 
কথা বাদ দিয়ে, আমার সম্বন্ধে যদি কোন কথা, কোন প্রশ্ন থাকে 
সমস্যাটা আমার ওখানেই আমি আপনার একজন ভক্ত পাঠক- 
তবু মাঝে মাঝে এমন সব প্রশ্ন জাগে। 
আ-হা-হা খুলেই বলো না। 

বল্ছি। আপনি তো শুধু কথা শিল্পী নন, আপনি জীবন শিল্পী কিন্তু 
আপনি যেখানে উপন্যাসে জীবনের ইতি টেনেছেন-_ (মানিক 
কি হ’লো থামলে কেন? 

না, মানে কে একজন দরজায় দাড়িয়ে__ 

কে? কে ওখানে £ 

(লোকটি ধীর পায়ে এগিয়ে আসে) 

কে? কে তুমি? বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে ঘরের মধ্যে 
(কাশতে কাশতে) এটু জিরিয়ে নিতি দ্যান্‌, তারপর, সব বলতিছি-- 
সব বলতিছি। আমারে, আমারে অপনি চিন্তি পারলেন না? 
না, ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে তোমার মুখটা চেনা চেনা 
ঠেকছে। 

হায় আল্লা, আমার পোড়া কপাল, আমি আপনের কাশীপুরের 
গফুর মিঞা, গফরা, আপনে আমায় তৈরী করলেন, আর এখন 
আপনেই চিন্তি পারছেন না। 

আরে তুই আমার মহেশের গফুর! তা তুই ফুলবেড়ের চটকল 
থেকে এখেনে এলি কেন? 

তাড়িয়ে দিলো ? তার মানে? 

কলে লুক আউট কইরে দেলে-চাকরি চইলে গেলো। খাতি পালাম 
আপনার কাছে চলি আলাম। 

তা’ আমিনা, আমিনাকে কোথায় রেখে এলি? 

(কেঁদে ফেলে) মইরে গেছে; শ্যাস্‌ পর্যস্ত না খেতি পেয়ে মেয়েডা 
আমার, আমার মাইরে গেল। মা-মরা মেয়েডা আমার, কত কষ্ট 
পেয়ে মুখ দে রক্ত উঠে মইরে গেলো। (গফুর বসে বসে কাদে) 
তা এখন তুই কি চাস? 

ফ্যানে ভাতে জুটছিল । আপনে পেইঠে দ্যালেন চটকলে, শহরে । 
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ছেলাম চাষা, হ'লাম শর্মিক। পরথম্‌ পরথম কাচা পয়সায় 
সংসারডা চলছিলো---সেডাও চলি গেল ৷ পথে পথে ভিক্ষে করতি 
লাগ্লাম। শ্যাসে মেয়েডা আমার শ্ষিদের জ্বালা সহিত্য করতে 
পারলে না, কাশ্তে কাশতে রক্ত উঠি মরে গেল। তাই শেষ 
ভাবতি লাগলাম কি করা যায়। ভাবলাম আপনের দেখা পেলি 
হয়তো এন্টা সুরাহা হতি পারে-_ তাই। 


শরৎ তা’ আমি কি করি বলতো? সবটাই তো সমাজ আর ইতিহাসের 
পথ ধরে ঘটে চলেছে। 

গফুর তা” আমারে সেই ইতিহাসের ঠিকানাটা দ্যেও না দাদাঠাকুর আমি 
নাহয় তারি ধরি দেখি, কোথাও কিছু জোটে কিনা ৷ ক্ষিদের জ্বালা 
আর সহ্য হয় না দাদাঠাকুর £ 

শরৎ বলিস কি রে ইতিহাসের কি ঠিকানা আছে? 

গফুর নেই! তবে আমারে একবার গায়ের ঠিকানাডা দ্যাও, দাদাঠাকুর, 
আমি না হয়, শেববারির মতো, ওখান থেকেই শুরু করি-দেখি না 
কি হয়। 

শরৎ তার মানে £ 

গপুর মানে আর কিছু লয় দাঠাকুর। যেদিন বাড়ি ছেড়ে চলি আসার 
সময় শেষ রাতে আমিনার হাত ধইরে বাবলা তলায় দেঁড়িরে 
আল্লার কাছে মহেশের জন্য নালিশ কহারে এসেছি-_চট কলের 
বন্ধ দরজার কাছে দেহশড়ে আমিনার জন্য নালিশ করি এইছি। 

শরৎ বেশ্‌ করেছিস, এই তো চাই। 

গফুর না, দাঠাকুর বেশ করিনি, এবার বুঝেছি এ নালিশ ফালিশে কিছু 
হবে না। 

শরৎ সে কি রে, নালিশ ছাড়া আর কি করবি? 

গফুর তাই তো আলাম, আমায় একবার গ্রামে পেহঠে দাও লা দাঠাকুর, 
তো মার চরণে গড় হই। 

শরৎ তুই বড় বাড়াবাড়ি করছিস গফুর তা হয় না, দেখে তো মানিক 

মানিক শোনো গফুর মিঁয়া, শোনো উনি এখন আর তোমাকে গ্ৰামে নিয়ে 
যেতে পারেন না-তুমি বোসো দেখি আমি কি করতে পারি। 

গফুর বেশ বসতিছি। 

(অচলার প্রবেশ) 

অচলা “নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার / কেহ নাহি দিবে অধিকার’ 
হে বিধাতা 

শরৎ একি! তুমি আমার কে এলে সবলা? 

অচলা আমি সবলা নই, আমি আপনার অচলা ৷ 

শরৎ অচলা! মানে আমার গৃহদাহের মহিমের ‘বৌ অচলা? 
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ঠিক বলিনি শরৎবাবু £ | 

তা বটে, তা বটে--তোমার তো আবার মতিভ্রম হয়েছিল৷ তা 

অচলা, তুমি আবার হঠাৎ এখানে এলে কি মনে করে? 

আসাতে আমি চাই নি, তবে বিবেক বললে একবার আপনার 

সঙ্গে দেখা করে আসতে তাই 

ব্যাপারটা মনে হচ্ছে খুবই ঘোরালো 

ঘোরালো ছিল না, আপনিই ঘোরালো করে তুলেছেন। 

আমি! একথা কেন বল্চো, মা অচলা? 

অসীম দরদী ৷ তাই যদি হয়, আমি কি অপরাধ করেছিলাম আপনি 

আমাকে বাঙলার বাইরে এক নিরূপায়, অসহায় অবস্থার মধ্যে 

আমাকে ফেলে রেখে চলে এলেন- এটাই কি আপনার নারী 

দরদী শিল্পী মনের পরিচয় শরত্বাবু £ 

সে কি! মৃণাল তোমাকে কিছু বলে নি? 

ব্যাস এ কথাতেই শেষ? আপনি কি জানেন না পুরুষ শাসিত 

সমাজে যে অবস্থার মধ্য থেকে উঠে এসে আমার স্বামীর কাছে 

চিরকালের জন্য করুণাপ্রার্থী হ'য়ে বাচতে হবে, সেই অবস্থার জন্য 

আমি দায়ী নই। 

শুনছো মানিক শুনছো, ঘটনার জন্য না কি অচলা দায়ী নয়। 

নিশ্চয়ই নই। আমি যাচ্ছিলাম রুগ্ন স্বামীকে নিয়ে পশ্চিমে । কেন 

আপনি সুরেশকে নিয়ে এলেন স্টেশনে? কেন তাকে ওঠালেন 

গাড়ীতে? আর কেনই বা আমাকে ব্রাফ দিয়ে ট্রেন থেকে নামিয়ে 

নিলো? কে ছিল এ ফড়যন্ত্রের পিছনে? যদি বলি আপনি । 

তুমি, তুমি এসব কি বলছ অচলা? 

থামুন আপনি । (ধরা গলায়) তাপর মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা আমার 

মাথায় চাপিয়ে দিয়ে ঠগ কামুক, লম্পট সুরেশ চলে গেল, মানুষের 

সেবায়, মরে গেল। আর আপনার কলমে হয়ে গেল মহৎ পুরুষ । 

আর আমার, আমার অবস্থাটা? ভেবেছেন কি একবার? 

দেখো অচলা-_ 

দেখার কিছু নেই। আপনি আমার স্বামী, সংসার, আমার বৃদ্ধ বাবা 

আমাকে সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অখ্যাত, অজ্ঞাত 

বিশ্বে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত ক'রে, মহিম আর মৃণালের 

করুণা প্রার্থী ক'রে বাঁচিয়ে রাখলেন কেন? কি অপরাধ করে 

ছিলাম আমি? আপনার কাছে? 

শোনো, শোনো অচলা মুণালের কোন অপরাধ নেই । 

জানি তার কোন অপরাধ নেই ৷ কিন্তু তারপ্রতি আপনার দন্ষপর্কিতি 
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শরৎ 





বেশি ছিল একথাটা কি মিথ্যা বললাম শরৎবাবু-__ 

এ ধারণা তোমার যথার্থ নয়, অচলা, যথার্থ নয়। 

আমি কিন্তু জানি যথার্থ তাই আপনার কলমের দাসত্ব থেকে মুক্তি 
পেয়েছি আজ, শুনে রাখন, আমি কলকাতায় ফিরে এসেছি সদাগরী 
অফিসে চাকরিও পেয়েছি একটা-_অচলা মরে যাই নি এখনও ৷ 
বাঃ-বাং বেশ তো, আতাই দরজার ফাক থেকে উঁকি মারে কে? 


(প্রসন্ন মুখে কাঙ্গালীর প্রবেশ) 
কাঙ্গালী 


আমি ক্যালকাটা অটোমোবাইলস্‌ সেক্রেটারী-আমার নাম 
কাঙ্গালিচরণ বাগ। 

নামটা যেন খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে । তা’ বাপের নামটা কি 
বলতো। 

আমার মায়ের নাম অভাগী, বাপের নাম রসিক বাগ। 

তাই বল্‌, তাহ”লে তুই অভাগীর বেটা কাঙ্গালিচরণ £ বাঃ বাঃ তা 
তুই তো বেশ বড় সড় হ'য়ে উঠেছিস্‌ রে। আমি ভেবেছিলাম__ 
মরে গেছি। না-মরি নি। অবশ্য আপনার ভাবনা অসম্ভব নয়। 
আমি আজ এসেছি সেই ভাবনাটাই ঘুচিয়ে দিতে ৷ 

আরে এই তো চাই। বসো কাঙ্গালীচরণ বোসো। 

না আমার হাতে সময় কম, ক'টা কথা আপনাকে জানিয়ে দিয়েই 
যাবো। হয়তো কথাগুলো শুনলে আপনি দুঃখই পাবেন, তবু 
আমাকে বলতে হ’বে। 

না, না দুঃখ পাবো কেনো। বল না বল। 

শুনুন, মরা মায়ের মুখে নুড়োর আগুনের ধোঁয়ায় আমি সেদিন 
অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেও স্বর্গের রথটাকে দেখতে পাইনি- 
শরতবাবু। 

পাবি কেমন ক’রে? ওটা যে সংস্কার, বিশ্বাস । আহা, এ বিশ্বাসেই 
যে অভাগী মানে তোমার মা সেদিন মৃত্যুকে ডেকে এনেছিল। 
ঠিক তাই, এ বিশ্বাস আপনি করাতে চেয়েছিলেন আমাকেও, 
আমিও চেয়েছিলাম, কিন্তু পারি নি বিশ্বাস করতে ৷ যখন মায়ের 
দেহটাকে চড়ায় পুঁতে রেখে সবাই ঘরে ফিরে গেল, তখন প্রায় 
সন্ধে হয়ে আসছে। আমি তখনও নিভে যাওয়া নুড়োর দিকে 
তাকিয়ে বসে; ঘরে ফেরার পথ আমার বন্ধ । আগেই শুনেছি গোমস্তা 
অধর রায় লোক পাঠিয়ে, ঘরের দোরে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। 
সেই সময় আধো আলো আধো অন্ধকারে শুনতে পেলাম শিয়ালের 
চিৎকার। তাকিয়ে দেখলাম অনেকগুলো শিয়ালে মাটি খুঁড়ে 
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কাপছিল---আমি ভগবানের কাছে হাত জোড় ক'রে বললাম 
ভগবান এ আমায় তুমি কি দেখালে? (কেঁদে ফেলে) 
কাঁদিস নে কাঙ্গালি, কাদিস নে। 


শরৎ 

কাঙ্গালী কাদবো না, না দাদাঠাকুর কাদবো না। তবে সেদিন আমি ভয়ে 
দৌড়তে শুরু করলাম যে দিকে দু'চোখ যায়। কতক্ষণ যে দৌড়েছি 
জানি না, শেষৱাতে পোছুলাম এক স্টেশনে, গাড়ী পেয়ে উঠে 
বসলাম, ঘোর ভাঙ্গলো চেকারের গলার আওয়াজে। পা জড়িয়ে 
সব বললাম, কি জানি দয়া হোল তার ৷ সেই নিয়ে এলো কলকাতায় 
ক’দিন তার বাড়ী রাখলো, তারপর চাকরী দিলো এক মোটর 
গ্যারেজে। 

শরৎ তারপর ! 

কাঙ্গালী এখন আমি দুবেলা খেতে পাই। তোমার কাঙ্গালীকে যেখানে 
রেখে এসেছ সেখানে সে হারিয়ে যায়নি । শুধু মা'র জন্যে বড় 
দু5খু হয়। 

শরৎ এই তো চাই কাঙ্গালী। 

কাঙ্গালী কি তুমি চাও না-চাও জানি নে। তবে দা ঠাকুর মা আমার স্বৰ্গে 
যায় নি, মরেও শাস্তি পায় নি। শেয়ালে কুকুরে আমার মাকে 
ছিড়ে খেয়েছে। (কাদতে থাকে) আর স্বৰ্গ বলে কোথাও যদি কিছু 
থাকে তবে তা আমাদের জন্য নয়। এটাই জানাতে এসেছি। 

(যোড়শীর প্রবেশ) 

ষোড়শী কাঙ্গলী যা’ বলেছে সেটাই ঠিক কথা শিল্পী। 

শরৎ ভৈরবী বেশে, তুমি আর্লার কে এলে? 

ষোড়শী আপনার “দেনা পাওনা'র যোড়শী। ঘরের বাইরে দরজার পাশে 
দীড়িয়ে আমি কাঙ্গালীর সব কথা শুনেছি। 

শরৎ তোমার কথা তো বুঝলাম, কিন্তু বাপু, তুমি হঠাৎ বীজগায়ের 
মন্দির ছেড়ে এখানে কেন? 

যোড়শী ষোড়শীর বৈরাগ্যের বেশ আমাকে পরিয়ে সাজিয়েছেন__ তা 
বেশ করেছেন- কিন্তু আমি এসেছি একটা প্রশ্নের উত্তরের আশায়। 

শরৎ বেশ বলো, তোমার কি প্ৰশ্ম। 

(ষোড়শী জীবনের শেষ বেলায় হঠাৎ জীবানন্দকে নিয়ে এলেন কেন 
বীজর্গায়ের বুকে? 

শরৎ জীবানন্দের অনেক দেনাই তো জমেছিল বীজগায়ের প্রজাদের 
কাছে আর-_ 

ষোড়শী তা’ বেশ বেশ, কিন্তু আপনার যোড়শীর গৈরিক বসনের আড়ালে 
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যে অলকা ঘুমিয়ে পড়েছিল তাকেই ব: জাগাতে গোলেন কেন? 
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শরৎ আরে বল কি ষোড়শী, জীবানন্দ তো ষোড়শীকে বিয়ে করেনি, 

ষোড়শী বিয়ে, একটা রাতের জন্য যে মেয়ে তার স্বামীকে দেখেছিল কি 
দেখেনি, ভোরের আলো ফোটার আগেই যে মেয়ের স্বামী হ’লো 
নিরুদ্দেশ, হিন্দু বিবাহের কোন সংস্কার সেকানে কাজ ক'রে। 
আপনি কি জীবনের উৰ্দ্ধে সংক্কারকেই স্থান করে দেন নি? 

শরৎ কেমন করে সত্যকে অস্বীকার করি ব’ল? 

ষোড়শী আপনি কি বিশ্বাস করেন না, যে সংস্কারমুক্ত জীবন বিকাশধর্মী £ 
সংস্কার থেকে মুক্তি ঘটানোই সাহিত্যিকের কাজ? বিশেষতঃ যে 
সংস্কার তিলে তিলে মানুষকে দক্ধ করে শেষ পর্যস্ত হত্যা করে। 

শরৎ কি বলতে চাইছো তুমি ষোড়শী ? 
সংস্কারের প্রতি মানুষের হয়তো তেমন মোহ থাকতে পারে, কিন্তু 
মানুষ তো পতঙ্গ নয়, মানুষের বুদ্ধি বিবেক আছে। 

শরৎ স্বীকার করি, কিন্ত তুমি এখন কি চাও? 

ষোড়শী আমি চাই আপনি আমার ষোড়শীর নির্মোক ভেঙ্গে দিয়ে, সংস্কারের 
আমার রূপ, আমার যৌবনা আমার ক্ষুধাকে গেরুয়া বসনের 
আড়ালে ঢেকে রাখবেন না।??- 

শরৎ যদি বলি আমি অক্ষম। 

(কিরণ ময়ীর প্রবেশ) 

কিরণ হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ__আমি এসে গেছি। ওঃ-কতদিন ধরে তোমায় 
খুঁজছি খুঁজছি আর খুঁজছি আজ তোমায় পেয়ে গেছি। এবার যাবে 
কোথায়? 

শরৎ এ কি অনাসৃষ্টি কান্ড, বাধালে, বল! তো মানিক, তুমি কে? 
কোথা থেকে এলে? 

কিরণ কোথা থেকে এলে, শোনো কথা। যত অনাসৃষ্টি বাধালে তুমি? 
আর এখন তুমি চিনতে পারলে না, হিঃ-হিঃ-হিঃ। 

শরৎ পাগলি ব'লে মনে হ’চ্ছে! 

মানিক আমার তো মনে হচ্ছে! 

কিরণ মনে তো হবেই, কিন্তু এ পাগলী তো তোমার হাতেই তৈরী 
অথচ আজ তোমার মনে নেই পোড়া কপাল আমার ! আমার 
বিধাতা আজ আমাকেই চিনতে পারছে না। হি-হি-হি। 

শরৎ আমি বানিয়েছি? বল কি! 

কিরণ ‘এখন শিব ঠাকুর সাজলে চলবে কেন শরৎবাবু। এতো সহজে 


কিরণমরীকে ভূল্‌লে চলবে কেন? আমি তোমার কিরণময়ী গো 
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শরৎ 
কিরণ 


শরৎ 
কিরণ 


শরৎ 
কিরণ 


শরৎ 
কিরণ 


শপত 


কিরণময়ী। 
কিরণ, আমার কিরণময়ী ! তোমার একি চেহারা হয়েছেঃ 


হবে না কেন, আমায় নিয়ে তুমি কি না করেছ বলো? কোথায় 
না পাঠিয়েছ£ আমি যা হতে চাই নি, তাই তুমি আয় বানিয়েছ, 
এ তো ভারী বিপদ হ’লো মানিক _ আমি কি করি এখন? 

তোমায় কিস্দ্যু করতে হবে না গো কিসস্যু করতে হ'বে না। 


আমার যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই চলে যাবে, পথই আমার 
ঠিকানা, শুধু একটা জিজ্ঞাসা । 


তা বেশ, করো না তোমার কি জিজ্ঞাসা, করো ৷ 
তোমরা কলম ধরো শরৎ বাবু । তোমাদের কালিতে আমরা অকালে 
বিধবা হই, তারপর তোমাদের আসল খেলা হয় শুরু, আমাদের 
নিয়ে-শেষ পর্যস্ত কাউকে গুলি করে মারো, কাউকে বিষ খাইয়ে 
মারো, কাউকে বানাও পাগল-চমৎ্কার । কাউকে তো সমাজের 
বুকে এত্তোটুকু জায়গা করে দিতে পারো না, কেন? কেন? কেন, 
পারো না? কি হ’লো চুপ করে আছো ক্যানো £ 

হয়তো সাহসের অভাব। 

তোমার আগে রবি ঠাকুর পারলেন কি করে? দামিনীর সঙ্গে 
শ্রীবিলাসের বিয়ে দিলেন কেমন করে? 

তার সাঙ্গে 

তোমার তুলনা চলে না। এইতো? তা যাক আমি চলি (হঠাৎ 
পিছন ফিরে) ও হ্যা সেদিন গঙ্গার ঘাটে তোমার সাবিত্রীর সঙ্গে 
দেখা হ'লো, এ গানটা মনে পড়ে গেল-_“আমার যেমন বেণী 
তেমনি রবে চুল ভিজাব না,”__বাব্বাঃ তোমরা পারো বটে। 
আচ্ছা শরৎবাবু বলো না গো, আমি কি অপরাধ করেছি___বিধাতা 
আমার অফুরন্ত রূপ, যৌবন দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন, তার এতোখানি 
অপচয় ঘটালে কেমন করে? চুপ করে থেকো না শরৎবাবু, 
আমার পিপাসা, আমার তৃষ্ণা এ সব-ই অপরাধ? 

অপরাধ হবে কেন কিরণ £ তবে অসামাজিক । সামাজ একে মেনে 
নেয় না। 

মিথ্যা কথা বলো না শরৎবাবু, নিজের অক্ষমতাকে সমাজের 
ঘাড়ে চাপাচ্ছ ক্যালো £ মনে রেখো, তোমরাই সমাজকে পথ 
দেখাবে 

কিরণ, বিশ্বাস করি তুমি সত্য কিন্তু আমি যে অক্ষম । আর অক্ষমতা 
আমার জন্ম নিয়ছে সংস্কার থেকে৷ এও হাতি পারে। 


(অভস্ক্কর প্রবেশ) 
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আমি বিশ্বাস করি. না. কে বলেছে আপনি অক্ষস্ম শ্রাকাত্তবাবু। 
সমাজের মুখের দিকে তাকিয়ে যে অক্ষমতা একদিন আপনি 
জিৰ জালা রসরাজ, 
দিয়েছেন, সে কথা আপনি ভুলে গেলেন কি 

কে ? অভয়া তুমি কখন এলে? রোহিনী কোথায়? সে কি তোমার 
সঙ্গে আসে নি? 

এসেছে। বাইরে দাড়িয়ে আছে! 


দুঃসময়ে অভয়া এসে আমায় বাঁচিয়েছে__এ কি তুমি আবার -- 
কেমন আছো শ্ৰীকান্ত? চিনতে পারছো না? অনেক দিন বাদে - 
তামার সঙ্গে দেখা, 

মাঝে হ’লো ছাড়াছাড়ি গেলেম কে কোথায় 
আবার দেখা যদি হ’লো সখা বুকের মাঝে আয়। 
মোরা ভোরের বেলায় "ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায় 
বাজিয়ে বাশি গান গেয়েছি বকুলের তলায় ! 
এখন বলো তোমার খবর কি? 
থামলে কেন? গাও ইন্দ্র, প্রাণ খুলে গাও । 

ললে জনী রি আদা হিল আমিৰ সানির রকি 
পেয়ছি। | 
দেখা হয়েছিল? কি বললো? 

ইন্দ্র, শ্রীকাস্তের সঙ্গে দেখা হ’লে বোলো, সর্ব সংক্কারবন্ধন মুক্তির 
BPS di do Mihi রানার টা ধরা রানি টি 
রী। 

(আবেগের সঙ্গে) মানিক আজ তুমি এসে ভালোই করেছ । অনেক, 
কথাই আমি বলতে পারি নি, আমি শুধু চোখের জলের ছবি 
এঁকেছি, কিন্তু মুছিয়ে দিতে পারি নি। আজ যারা চোখের জল 
নিয়ে অভিযোগ নিয়ে........ 

কথাশিল্পী, অভিযোগ নয়, অভিযোগ-_ওটা ওদের অভিমান ৷ ওরা 
জানে না যে যুগে বসে যতটা আকা যায় তারা সেখানেই থেমে. 
থাকে না, কেন না এগিয়ে চলার নাম তো জীবন ৷ যারা চলে = 
এগিয়ে নিয় যান। আমি কথা দিলাম যতটা সম্ভব আমি এগিয়ে 
কলম ধরুন, এগিয়ে নিয়ে যাস। আমি কথা ছিলাম যতটা সম্ভব 


আমি এগিয়ে নিয়ে য:বো। কথা ও শিল্পী ৷ কথ' দিলাম - 
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কৃষ্ণ ধর রচিত কয়েকটি 
প্রিয় বাক্‌, কথা রাখো (কবিতা) 
দাম 2 ৪০ টাকা 


নির্বাচিত কবিতা সেংকলন) 
দাম 2 ৫০ টাকা 


ররর ররর 


পায়ের শব্দ শোনা যায় কোব্যনাটক) 
দাম 2 ৫০ টাকা 
বিরুদ্ধ বাতাস কোব্যনাটক) 
দাম 2 ৮ টাকা 
শব্দহীন শোভাযাত্রা কেবিতা) 
দাম £ ১০ টাকা 
যে যেখানে আছো (কবিতা) 
2 ১০ টাকা 
কালের রাখাল তুমি ভিয়েতনাম (দীৰ্ঘ কবিতা) 
দাম 2 ১০ টাকা 
পদধবনি পলাতক কোব্যনাটক) 
দাম 2 ৮ টাকা 
জেগে আছো বর্ণমালা কোব্যনাটক) 
দাম 2 ৮ টাকা 
নির্বাচিত কাব্য নাটক (সংকলন) 
দাম 2 ১৫ টাকা 


EE | হয়৷ ভা EE EE MD দা রা [আয় আৰ] ভা আৰ অৰ হা রা হায়ার চার হারা (ঠি 
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শুচিস্মিতা রায় 


মাসখানেক আগে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে বেথুন কলেজের 
বর্তমান অধ্যক্ষা কিছু বলছিলেন ৷ প্ৰসঙ্গক্ৰমে বেথুন কলেজের প্ৰসঙ্গও উঠলো ৷ 

বেথুন কলেজ--শুনেই মনে শিহরণ জাগলো, নষ্ট্যালজিয়ায় মগ্ন হলাম ৷. 

আমার কলেজ জীবনের সুন্দর দুটি বছর কেটেছিল এই কলেজে ৷ কলেজ- 
জীবনের প্রথম স্বাদ, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প, হৈ চৈ, মাঠে বসে টিফিন খাওয়া--এক 
ঝলকে মনে পড়ে গেল অনেক কথা । 

সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল একটি নাম_ স্বাধীনতা আন্দোলনের নারী-শহীদ 
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। সেই সঙ্গে মনে পড়ল কল্পনা দত্ত, মাষ্টারদা সূর্যসেন, 
তারকেম্বর দত্তিদার__এমনি কতোজনের কথা। মানস-চক্ষে দেখতে পেলাম 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ যুদ্ধের ছবি। 

কিছুক্ষণ অতীতে মগ্ন থাকার পরে ফিরে এলাম বর্তমানে ৷ মনে হলো, যে 
সব নারী আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন, 
তাদের ভূমিকা অতুলনীয়, কিন্তু যারা অস্তরালে থেকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে 
চলেছেন, তাদের ভূমিকাও কি কিছু কম? 

সাহিত্যজগতের দিকে তাকালে, আমরা দেখি, পুরুৰ-লেখকের তুলনায় 
মহিলা-লেখিকার সংখ্যা অনেক কম? কেন কম? মেয়েদের প্রতিভা কি কিছু 
কম? আমার নিজের তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, উপযুক্ত পরিবেশ ও 
সুযোগ পেলে অনেক মেয়ে আরো অনেক বেশি লিখতে পারত । কয়েক বছর 
আগেও আমাদের দেশের মেয়েরা শুধু শিক্ষার আলো থেকেই বঞ্চিত ছিল না, 
তারা সূর্যের আলো থেকেও বঞ্চিত ছিল। তারা ছিল অসূৰ্যস্পখকশ্যা ৷ 

এখন কিছু মেয়ে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে, চাকরির সুযোগ পাচ্ছে। 

কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। প্রকৃত স্বাধীনতা কি তারা পেয়েছে? 
সংসারে-সমাজে তাদের অবস্থানভূমিটি কেমন? 
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আমি সুদীর্ঘ সাইত্রিশ বছর বড় একটি মহিলা কলেজে কাজ করেছি। 
যেখানে বেশ কয়েকজন অধ্যাপিকার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলোপের সুত্রে তাদের 
বাক্তিগত জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের কথা শুনেছি। 
একজনের কথা বলি, তিনি ছিলেন অংকের অধ্যাপিকা । তিনি কলেজ 
লালন ৱাল পালনৰ নকৰাত মন লাৰা তা হি 
শুনেছেন, তিনিই জানেন ৷ 
এই কলেজেরই বিশেষ একটি বিভাগের অধ্যাপিকরা বাড়ি ফেরার আগে 
কিছু জলখাবার খেয়ে কলেজ থেকে বের হতেন । কারণ বাড়ি ফিরে বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রেই এক কাপ চা ছাড়া তাদের কপালে আর কিছুই জুটবো না। কিন্তু 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের উপার্জিত অর্থের সবটাই সংসারে কাজেই ব্যয় করা 
হতো। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও মেয়েরা সবসময়ে প্রকৃত 
মৰ্যাদা বা স্বাধীনতা পায় না। ঘর ও বাহির, সংসার ও কর্মক্ষেত্র ুঁদিক সামলাতে 
সামলাতে তাদের শরীর ও মনের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, তাদের শরীর 
ভেঙে যায়, আপ্তে আস্তে মনও ভাঙতে থাকে । মেয়েদের এই করুণ পরিণতির 
জন্য দায়ি কে বাকারা? 
অনেকদিন আগে ল্য মুনের একটি প্র বন্ধ আমি পড়েছিলাম, মেদের এই 
পরাধীনতার জন্য দায়ি প্রধানত আমাদের সমাজব্যবস্থা ৷ 
- এই সমাজ-ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ উভয়েই শৃব্ঘলিত। দুটি মানুষকে যদি 
পৃথক দুটি থামের সঙ্গে আলাদা করে বেঁধে রাখা হয়, তাহলে কেউ কি কাউকে 
মুক্তি দিতে পাড়ে? তা কিছুতেই সম্ভব নয়। 
যে সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষ শৃব্ঘলিত, সেখানে একজন পুরুব কেমন করে 
একজন নারীকে মুক্তি দিতে পারে? 
কাজেই প্রথম ও প্রধান কথা, নারীকে স্বাধীনতার স্বাদ দিতে হলে, প্রকৃত 
প্রথমে। 
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নারী---সেকাল থেকে একালে 





নির্বরিণী দেবরায় 
বেদ-উপনিষদের যুগে নারীরা স্বাধীন ও জ্ঞানী ছিলেন এমনি একটা 
রোমান্টিক ধারণা আমাদের মাথায় শুঁজে দেওয়া হয়েছে। তদানীস্তন 


সমাজব্যবস্থাতেও সাধারণ নারীরা কিন্তু ব্যাপক হারে নির্যাতিত হত্‌ ৷ যজ্ঞাদিতে 
তাদের বস্তুর মতো দান করা হত । একবিংশ শতাব্দীতেও সালংকারা কন্যাদানের 
রীতি সেই প্রাচীন প্রথাকে মনে করিয়ে দেয় । কালের ঘষা খেয়ে তার ধরণধারণ 
পালটেছে মাত্র । 

ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। সেই যুগেও সমাজের সুবিধাভোগী অংশে নারীরা 
জ্ঞান-বিদ্যার চর্চাতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । খকবেদের “দেবীসূক্ত' 
অংশটি রচনা করেছিলেন বাকনামে একজন নারী, নারী খাষি। বেদের নারী 
খাবিদের মধ্যে লোপামুদ্রা, বিশ্ববরা, অপালা, ঘোষা, সূর্ধ্যা, ইন্দ্রানীদের নামের 
সঙ্গে আমরা কিঞ্চিদধিক পরিচিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞাবল্ধ বির 
জানা । যাদববংশের কুলগুরু খধষি বর্গের কন্যা গাগী এবং সম্ৰাট বিক্রমাদিত্যের 
নবরত্র সভার খনার কথা ইতিহাসবিদিত। গ্রীক রাষ্ট্রদূত তথা পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস 
ভারতবর্ষে আসেন খুঃপুঃ চতুর্থ শতকের শেষদিকে । মেগাঙ্থিনিসের বিবরণ 
বলে, সেই সময়ে দক্ষিণ ভারতের পাঞ্জ্য দেশে রাজত্ব চালাত মহিলারা । 
মঙ্গল কাব্যে এবং মধ্যযুগের লেখাপত্রে নারীদের বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণের সংবাদ 
লিপিবদ্ধ আছে। পনেরোশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভূমির ময়মনসিংহ জেলার 
গ্রামে মহিলা স্বভাবকবির সাক্ষাৎ মেলে । “রামায়ণ-গীত" রচয়িতা গ্রাম্য কবি 
বংশীদাস-সুলোচনার কন্যা চন্দ্রাবতী-কাহিনী পাওয়া যায়। 

এবংবিধ এতিহাসিক পশ্চাৎপটে কোন গূঢ় প্রক্রিয়ায় নারী 'পুত্ৰাৰ্থৈ ত্ৰিয়তে 
ভার্ধা'র লক্ষ্মণরেখায় বন্দিনী হয়ে পড়ল? সপ্তদশ- অস্কটাদশ শতাব্দীতে 
এতিহাসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণে নারীদের স্বাভাবিক 
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বিকাশ নিদারুণ প্রতিকূলতার মুখে পড়ে যায় । নারী পুরুষ আশ্রিতা হয়ে পড়ে। 


তাদের অভিধা দাড়িয়ে বায়, “পুরুষ তমাল তরু’ প্রেম অধিকারী/নারী যে . 


মাধবীলতা, আশ্রিতা তাহারি ।” ঈশ্বরচন্দর গু প্তের কলম থেকে বেরয়, ‘মানুষে 
যেমন রূ'পী বাদর পোষে, আমি বলি পুরুষ মানুষও তেমনি মেয়েমানুষ পোষে 
.সতেরোশো বিরানব্বই সালে প্রকাশিত মেরি উইলিস্টোন ত্রন্তাস্টের এবং এলিজা 
ফে লিখিত পুস্তককে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি অবিচার-অত্যাচার আর 
সামাজিক, অর্থনৈতিক দমননীতির অজস্র কাহিনী ধরা আছে। : 
এল উনবিংশ শতাব্দী, নবজাগরণের যুগ ৷ এলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর আর দেশি-বিদেশি প্রগতিমনক্ক সংক্কারকেরা। তাদের পথও কিন্তু 
কুসুমাস্তীৰ্ণ ছিল না ৷ ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের ‘সমাচার চন্দ্ৰিকা’ পত্রিকা সতীদাহ 
প্রথা রদ, বিধবা বিবাহের প্রচলন ইত্যাদি সংস্কারের বিরোধিতা করতে থাকল । 
শুধু রাধাকান্তদেব নন, “সংবাদ প্রভাকর’, “সংবাদ সুধাকর" জাতীয় পত্রিকাও 
ছিল গোড়া মতের প্রচারক । এমন কী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর পত্রিকা-সম্পাদক 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধায়ও লিখেছেন, “নবারীর সৃষ্টি পুরুষের সেবার জন্য ৷” 
কিন্তু পেছনে টানার শক্তির চেয়ে মানুষের এগিয়ে চলার জোর অনেক বেশি । 
তা না হলে আমরা সেই গতিক থেকে আজকের অবস্থায় পৌঁছাতে পারতাম 
না। বিদ্যাসাপর প্রমুখরা স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে, বাল্য ও বহুবিবাহের বিপক্ষে যে 
গ্রাম, শুরু করেছিলেন তা প্রচারমাধ্যম হিসাবে কাজ করে গেছে “সমাজোন্নতি 
"- বিধায়িনী সুহৃৎসমিতি, ‘তল্তুবোধিনী’, “সর্ব শুভকরী” ইত্যাদি কাগজ । “সর্ব শুভকরী' 
পত্রিকাতেই বাল্য বিবাহের বিরদ্ধে বিদ্যাসাগার প্রথম প্রবন্ধ লেখেন আঠারোশো 
পঞ্চাশ) । নারীদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতিকল্পে যে প্রবাহ বহছিল তাতে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি বহুদেশি-বিদেশি চিস্তাশীল, যুক্তিবাদী ব্যক্তি ঝাপ দেন। 
কেশবচন্দ্র সেন তো শুধু স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে নয়, সহশিক্ষার সমর্থক ছিলেন। 
সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসের প্রধান গণক রাধানাথ শিকদার মহিলাদের জন্য 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ওই পত্রিকা পড়ে নিয়মিত মস্তব্য করতেন 
মেয়েদের জীবনযাপনের ছবি পাওয়া যায় আমোদিনী দাশগুপ্তার ‘জীবনকাহিনী’, 
গোটা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকজুড়ে বঙ্গনারীর স্থান ছিল 
চারটি ঘরে- রান্নাঘর, শোবার ঘর, ঠাকুরঘর ও আঁতুড় ঘর। মুসলমান সমাজে 
ছিল (বোরখা আর হিন্দুদের পরদা এবং চিক ৷ নারীকে “শক্তির প্রতীক", সতীসাধী, 
অন্রপূুর্ণা ইত্যাদি মনালোভন বিশেষণে ভুলিয়ে রাখা হল । চলল পুরুষের নির্বাধ 
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কর্তৃত্ব এবং দাপট ৷ ওসকানি দিতে থাকল ব্ৰাহ্মণ্য প্রভাব। এটা এঁতিহাসিক সত্য 
যে, বঙ্গললনাদের বাইরে পা বাড়ানোর অভিযানে আ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলারা 
পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রচুর সাহায্য করেছিল । ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষার 
জন্য কলকাতায় যিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন তিনি একজন বিদেশিনি, শ্রীরামপুরের 
রেভারেগু মার্শম্যানের পত্নী হানা মার্শম্যান। অতঃপর আরেক বিদেশিনী, মিস 
মেরি আ্যানকুক (বিয়ের পর মিসেস উইলসন ।) তারই অক্রাস্ত চেষ্টাতে আঠারোশো 
বাইশে পৰ্যায়ক্ৰমে মির্জাপুর নৌনিয়া-শোভাবাজার-মলিক-বাজার কুমোরটুলির 
স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার 
জন্য যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সাল থেকে তার নাম হয় 
‘হাওড়া জেলা স্কুল” । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের ‘তত্ত্ববোধিনী সভা", ‘তত্ত্ববোধিনী’ 
পত্রিকা, ইংয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর “বেঙ্গল স্পেক্টেটার’ “সংবাদ ভাঙ্কর' আদি পত্রিকাও 
শিক্ষাপ্রসারের কর্মযজ্ঞে সহযোগী হয়ে ওঠে ৷ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার 
জন্য যে চেষ্টা শুরু করেন তাতে দক্ষ সহযোগিনী হিসেবে পান মেরি কার্সেন্টারকে। 
নানা দিক থেকে চেষ্টার ফলে “ম্যারেজ আ্যাক্ট”, “প্রপার্টি আক্ট' এর মতন 
কয়েকটি আইনও চালু হয় । আর লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এই আইনের অধিকারে 
মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা করে মাসিক পনেরো টাকা খরপোষ আদায় করে 
নেন। প্রত্যাশিতভাবেই “সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা"র সদস্যরা এই প্রথার বিরুদ্ধে 
আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন। অন্যদিকে বিদ্যাসাগর আবার ঝাপিয়ে পড়েন বহুবিবাহ 
বিরোধী আন্দোলনে । আর আঠারোশো ছিয়াত্তরে কৃষ্রমণির পদাঙ্ক অনুসরণ 
করলেন হৈমবতী নামে আরেক মহিলা । 

নারীজাগরণের এবম্প্রকার বিক্ষিপ্ত আন্দোলনে এবং নারীশিক্ষা ও চেতনা-__ 
বিস্তারে ব্রাহ্মসমাজের সার্থক ভূমিকা ছিল। এদের উদ্যোগে আর শিক্ষাব্রতী 
ডিক্কওয়াটার বেখুনের মুখ্য ভূমিকায় আঠারোশো উনপপ্চাশে মেয়েদের শিক্ষার 
জন্য স্থাপিত হয়েছিল “ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’, যার নয়া নাম হয় “বেথুন 
স্কুল’। প্যারীাদ মিত্রের পরিচালনাতে যে ‘বেথুন সোসাইটি' গড়ে ওঠে তার 
সঙ্গে পরবর্তীকালের বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয় যুক্ত হয়ে ‘বেথুন কলেজ" এর 
জন্ম । সেটা আঠারোশো উনআশি সাল। এদিকে কালীকৃষ্ণমিত্ৰ এবং বিদ্যাসাগরের 
উদ্যমে বারাসতে গড়ে উঠেছে ‘কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয় ৷ উত্তরপাড়ার 
হিতকারী সভা-স্থাপিত মেয়েদের স্কুলের ছাত্রী সংখ্যাও চোখে পড়বার মতন 
বাড়ছে। নারীশিক্ষ ও জাগরণের প্রসার ক্রমশ বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রেও স্বাক্ষর 
রাখতে থাকল । উমেশচন্দ্র দত্তের 'বামাবোধিনী' পত্রিকাকে ঘিরে এক মহিলা 
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সংকলন", বঙ্গমহিলাদের রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ । কৃষ্ণ কামিনী দাসী তার 
_‘চিত্তবিলাসিনী’ বইয়ে কবিতার আকারে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাকে তুলে 
ধরেছিলেন ৷ সমাজসচেতন বামাসুন্দরীদেবীর প্ৰবন্ধধৰ্মী পুস্তকের শিরোনামা ছিল, 
‘কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্র এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে'। সেই 
কন্যা ৷ তার কাব্যগ্ৰন্থ ‘বসস্তপ্রয়াণ’ রবীন্দ্রপ্রশংসাধন্য । কলকাতার বাইরে থেকে 
কুমিল্লার ফৈজুনেসা চৌধুরাণী, বরিশালের বসস্তকুমারী দাসী লেখিকা হিসেবে 
সামনের সারিতে জায়গা দখল করে নিয়েছিলেন। বেষ্ণবী কবিদের মধ্যে 
যন্ঞেশ্বরীর কাছে ভোলা ময়রা ও এন্টুনি ফিরিঙ্গিকে হার মানতে হয়েছিল। 
এদের প্রকাশিত বইয়ের সাল এবং শিরোনামায় চোখ বুলালে লেখিকাদের 
মানসিকতার কিঞ্চিৎ আঁচ পাওয়া যায়। কালীঘাটের হরকুমারীদেবীর “বিদ্যা- 
দাবরিদ্ৰ্য-দলনী' বইটির প্রকাশ আঠারোশো একযট্রিসালে। 2 | দেবীর 
“হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' বহায়ের প্রকাশ আঠারোশো তেষট্রিতে। প্রথম 
আত্মজীবনী রাসসুন্দরী দেবীর “আমার জীবন" এর প্রকাশ আঠারোশো নয়থেকে 
উনিশশো। “অবলা বান্ধব’ (১৮৬৯), ‘অনাথিনী’ (১৮৭৫), ‘বঙ্গ-মহিলা’ (১৮৭৫) 
, “ভারতী” (১৮৭৭), “খৃষ্টীয় মহিলা" ৫১৮৮১), ‘অন্তঃপুর’ (১৮৮৩), সাথী’ 
(১৮৮৩), ‘সাধনা' (১৮৯০), মাসিক মহিলা’ (১৮৮১), মাসিক মহিলা’ 
(১৮৯০) প্ৰভৃতি পত্রিকাতে মহিলারা লিখতেন । ‘বঙ্গ-মহিলা’র অক্টোবর-নভেম্বর 
(১৮৭৬) সংখ্যায় কবি ব্ৰজবালা বিধবা বিবাহকে সমৰ্থন করে একটি কবিতা 
লেখেন ‘আমি কি উন্মাদিনী?" পরবর্তী সংখ্যায় কামনাদেবী প্ৰতিবাদে লিখলেন, 
‘আমি (তো বিধবা’ । 

অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন উঠছে অনুকূলে এবং প্ৰতিকৃলে, তীর নিজান এবং তার 
গুণৈ প্রশ্ন উঠলেও পেছুটানের শক্ত মুঠি আলগা হচ্ছে না। আঠারোশো সত্তর 
সালের শেষ দিকেও লেডি অবলাবসুর দিদি সরলা দাশ এবং কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা উত্তীর্ণা মহিলা কাদস্থিনী বসু এন্ট্যান্স পরীক্ষা 
কলেজে ছাত্রী নিতে বাধা থাকাতে আঠারোশো বিরাশিতেও অবলা দাশকে 
(লেডি অবলা বসু) মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে হয়েছিল। তবে 
পাশাপাশি বিপরীত একটি ধারাও ক্ৰমশ বলিষ্ঠ হচ্ছিল । কাদন্থিনী বসু ডাক্তারি 
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মহিলাদের বৰ্হিজগতের সঙ্গে যোগাযোগে কিংবা শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
জোড়ার্সাকো ঠাকুরবাড়ির অবদান সেকাল-একাল দুই কালেই প্ৰশ্নাতীত । একদা 
স্ত্ৰী স্বাধীনতা’ নামে বই প্রকাশ করে আলোড়ন তুলেছিলেন সনত্তৰেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর। 
স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজি শিক্ষিতা ৷ ‘ভারতী’ পত্ৰিকা সম্পাদনা 
করেছেন ৷ সামাজিক-রাজীনৈতিক প্ৰবন্ধও রচনা করেছেন ৷ তবু একথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পৰ্যন্ত সাধারণ ঘরের হিন্দু ও 
মুসলমান মহিলারা ইতিহাসের পাতায় উঠে আসেননি। যারা শিক্ষা-সংস্কৃতির 
জগাতে একটেরে নক্ষত্রের মতন জ্বল জ্বল করেছেন তারা সুযোগ সুবিধার হাত 
করতে পারেননি । স্বৰ্ণকুমারী-কৃষ্ণভামিনী-জ্ঞানদানন্দিনী দেবীরাও সংগঠিত চেতনা 
বিকাশে নেতৃত্ব দিতে পারেননি ৷ অথচ স্বর্ণকুমারী দেবীর “কাহাকে* শৈলবালা 
ঘোষজায়ার ‘জন্ম অপরাধী”, অনুরূপা দেবীর ‘মন্ত্ৰশক্তি' উপন্যাসগুলোতে নারীর 
চেতনা উন্মেষের স্বাক্ষর স্পষ্ট । লেখিকা কুমুদিনীরায়ও ছিলেন শিক্ষিতা আর 
ওই সময়ের মাপে প্রগতিশীলা ৷ কিন্তু তিনি তার “হিন্দুনারীর গাৰ্হস্থ্য ধর্ম রচনাতে 
লিখেছেন, ‘নারীর কর্তব্যের একটি হল স্বামীকে দ্বিতীয় দেবতা বলে গণ্য 
করবা’ । জ্ঞানদানন্দিনীর ‘স্ৰী শিক্ষা" প্রবন্ধে তার মত ধরা পড়ে, ‘- - - নারীশিক্ষা 
ও মুক্তির মূল উদ্দেশ্য আলোকপ্রাপ্ত স্বামীর আলোক প্রাপ্তা স্ত্রী হতে পারা ।' 
মন্তব্য বাহুল্য । 

সময় ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং সৃষ্ঠিকর্মাকে 
এসেছেন উঁচুতলা এবং সুবিধাভোগী অংশ থেকে । সাধারণ বা ব্যাপক সমাজ 
তো দূরের কথা, উনিশশো সাতাশ পর্যন্ত গোটা বঙ্গদেশে মাত্র একজন মুসলমান 
নিয়ে আসার লক্ষ্যে আজীবন কাজ করে গেছেন রংপুরের বেগম রোকেয়া 
শাখাওয়াত হোসেন। সমাজে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার চিস্তায় পতিহীনা 
(রোকেয়া ছিলেন মুক্তপথের পথিক । শ্বশুরবাড়ি ভাগলপুরের বালিকা বিদ্যালয়টি 
(পরে “শাখাওয়াত মেনোরিয়েল স্কুল’) আত্মীয়-স্বজনের অসহযোগিতা আর 
ধর্মীয় মৌলানাদের বিরোধিতায় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়ে কলকাতায় চলে 
শুরু করেন শাখাওয়াত মেমোরিয়েল স্ুল'। রোকেয়া ছিলেন সমাজসাচেতল 
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পত্রিকা ‘সওগাত’ । নজরুলের অৰ্জিত মা মিসেস এম. রহমান, মিস 
ফজিলতুন্নেসার মতো প্রতিবাদী মহিলারা ‘সওগাত’এ লিখতেন । 

ফজিলতুন্নেসা একটি অত্যন্ত বাস্তব সত্য উচ্চারণ করেছিলেন, * -- - সমস্ত 
নারীর মন আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সংগ্রাম করার প্রধান দু'টি অস্ত্ৰ 
শিক্ষা ও জ্ঞান তাদের নাই ।” আঠারোশো একাত্তর সনের সমীক্ষা থেকে জানা 
যায় ওই অব্দ পর্যস্ত সর্বসাকুল্যে মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা ছিল একশো বিরাশি। 
ছাত্রীসংখ্যা পাচহাজারের মতন । তখনও মেয়েদের সম্পর্কে সমাজ-মানসিকতা 
ছিল অত্যন্ত গৌড়া। ‘এজ অব কনসেন্ট বিল--১৮৯১+ আইনে মেয়েদের 
বিয়ের বয়স বাড়িয়ে বারো বৎসর করা হলে বিরোধিতা করেছিলেন জাতীয় 
নেতা বালগল্গাধর তিলক, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম এবং বিলিতি শিক্ষায় 
শিক্ষিত চিকিৎসকেরা ৷ তবে কোনও স্তরের বাধাই সময়ের চাহিদাকে ঠেকিয়ে 
রাখতে পারেনি । ঢাকা-রাজশাহী কুমিল্লা ফরিদপুর প্রভৃতি জেলাতে দশ, পঁচিশ 
টাকা মাইনে পাওয়া মহিলা শিক্ষিকাদের নাম পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে 
শিবনাথ শাস্ত্ৰীর কন্যা হেমলতা দেবী, কবি কামিনী রায় (সেন), জগদীশচন্দ্র 
বসুর বোন হেমপ্ৰভা বসুরা বেথুন স্কুলের শিক্ষিকা ও অধ্যাপিকার পদে আসীন 
ছিলেন ৷ প্রথম সরকারি চাকুরে ছিলেন রেভারেগু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কন্যা মনমোহিনীদেবী। আঠারোশো উননব্বইতে জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম 
অধিবেশনে ছয়জন মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন ৷ প্রতিনিধিদের অন্যতমা স্বৰ্ণকুমারী 
দেবী, কাদস্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় । মহিলা সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা “বঙ্গ-মহিলা' 
হলেও উনিশ শতকের মধ্যভাগে সুদূর নোয়াখালি জেলার গৃহবধূ মানদাদেবী 
লিখেছিলেন, ‘জনৈক গৃহবধুর ডায়েরী’ ৷ ওই শতাব্দীর শেষার্ধে পত্রিকা সম্পাদনা । 
আর কবিতা-উপন্যাস রচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন । গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, 
মানকুমারী বসু, কামিনী রায়েরা। ক্ৰমশ বাংলা সাহিত্য জগতে লেখিকাদের 
সরণি দীর্ঘ হতে থাকে । বাংলা সাহিত্য পেতে থাকে প্রিয়ম্বদাদেবী-অনুরূপাদেবী- 
বেগম সুফিয়া কামাল-নিরু পমাদেবী-সীতা- _শার্ভা দেবী- ইন্দিরাদেবী- 
ভাবতীদেবী সরম্বতী-হাসিরাশি দেবী-সরলাদেবী চৌধুরানী-সরলাবালা 
সরকারদের। এদের রচনা বিষয় বৈচিত্র্ে, দৃস্টিভঙ্গিতে সেই সময়ের মাপে 
যথার্থই আধুনিক ৷ রাজবালা ঘোষের হিন্দিতে প্রথম ছোট গল্প-লেখাও একটি 
সুচিহিন্ত ঘটনা ৷ 

পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্ৰয়োজনে যে ব্যাপক 
চেতনা তৈরি হচ্ছিল তা বিংশ শতাব্দীর শেযপাদে নারী-প্রগতিতে নতুন মাত্রা 
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এনে দিল। রাজকার্য-সামাজিক নির্দেশ-পারস্পরিক আধিপত্য ইত্যাদি ক্ষমতার 
প্রশ্নে এতকাল প্রাধান্য ছিল পুরুষের । আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া সমাজসচেতন 
মহিলাদের রাজনীতি-ক্ষেত্রেও টেনে আনতে লাগল । কামিনী রায়েরা ইলবার্ট 
বিল আন্দোলনে বেথুন স্কুলের ছাত্রীদের নেতৃত্ব দিলেন । দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
কন্যা জ্যোতির্ময়ী দেবী কলেজ, “বাণীভবন" স্থাপনের সঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা 
সমিতি'ও গড়ে তুললেন । দুর্গামোহন দাশের মেয়ে সরলা রায় ঢাকায় ‘নাৱরাশিক্ষা 
মন্দির, আর কলকাতায় ‘গোখলে মেমোরিয়েল স্কুল’ ও কলেজ পরিচালনা 
করেন । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের প্রথম মহিলা সদস্যা নির্বাচিত হন 
সরলা রায় । কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মহিলা সদস্যা নির্বাচিত হন লেখিকা 
হেমলতা দেবী। উনিশশো তেত্রিশে কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ছিলেন প্রাথমিক 
শিক্ষা কমিটির অন্যতমা সদস্যা জ্যোতির্ময়ী দেবী । শাস্তিসুধা (ঘোষ প্রেসিডেন্সি 
কলেজের প্রথম ছাত্রী এবং ঈশানস্কলার। নির্মলাবালা ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে 
প্রথম ভাব্ল্‌ এম. এ আর বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ইংরেজির জ্যেষ্ঠ পরীক্ষক । এদিকে 
আঠারোশো ষাট সালের মাসিক পত্রিকা ইন্ডিয়ান ফিল্ড’ এর প্রতিবেদনে প্রকাশিত, 
গ্রাম বাংলার চাষি ও আদিবাসী মেয়েরা পুরুষদের পায়ে পা মিলিয়ে অবিচারের 
প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। ঘরেবাইরের এইসব ঘটনাতে মানুষের চিস্তাভাবনার 
গুণগত বদল ঘটতে থাকে । তাদের দেখার চোখ বৃহত্তর সমাজে প্রসারিত হতে 
আদিবাসী বিদ্রোহের জয়মনি-যশোদা, (তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী (মোতি হেব্রাম 

উনিশশো আটাশে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে মেয়ে ভলান্টিয়ার তৈরি 
করেছিলেন অরবিন্দের ভাই ঝি লতিকা ঘোষ । উনিশশো এক এ কলকাতায় 
অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে দেশাত্মবোধক গানের 
প্রচলন করেন সরলাদেবী। তিনি উনিশশো তিনে মেয়েদের জন্য "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার 
ও ‘স্বদেশী ভাণ্ডার’ নামে বাংলার শিল্পদ্রব্যের দুইটি দোকানও চালু করেন। 
তরুণদের গুপ্ত সমিতি-সংগঠনের সঙ্গেও সরলাদেবীর যোগাযোগ ছিল । ওদিকে 
কুমিল্লা গার্লস কলেজে বিনা অনুমতিতে পুলিশ ঢোকার প্রতিবাদে অধাক্ষার 
পদে ইস্তফা দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েন লাবণ্যলতা চন্দ। সংগ্রামী 
বীণাদাশ-শাস্তি-সুনীতি-উল্ভ্রলা-প্রীতিলতা-কল্পনা-সুহাসিনী-মাতধঙ্গিনীদের নামের 
সাবিত্রীদেরীরা যে পুলিশের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছিলেন সেই খবর কতজন 
রাখে! বিপ্লৱী আন্দোলন আগে শুরু হলেও উনিশশো পাঁচসালের বঙ্গভঙ্গ 
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বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্ৰ করে অনেক আড়ালের ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশ্যে এসে 
পড়েন ৷ হেমস্তকুমারী চৌধুরাণী সম্পাদিত “অস্তঃপুর' পত্রিকা বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের 
কঠোর প্রতিবাদ ও তীব্র সমালোচনা করতে লাগল । ‘সুপ্রভাত’ পত্রিকার সম্পাদিকা 
কুমুদিনী মিত্র বিপ্রবীদের সহায়ক হয়ে ওঠেন। ইতিহাস পরিণতির দিকে এগোতে 
থাকে। রাজনীতির সংসারে উঠে আসেন ননীবালা, দুকড়িবালারা। ননীবালা 
ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা রাজবন্দি। দুকড়িবালার গ্রেফতারের পর লগুলের 
সুচিহিতি ঘটনা ৷ এই সময়েই বেথুন কলেজের ছাত্রীরা প্রেসিডেন্সি কলেজ- 
গেটে নারী-ব্যুহ রচনা করে! “মুসলিম মহিলা সমিতি"র কাজকর্মও ধীরে ধীরে 
সন্তোষকুমারী গুপ্তা, প্রভাবতী দাশগুপগ্তাদের সঙ্গে সাকিলা বেগমরা যোগ দিয়েছেন। 
উনিশশো চৌত্রিশের খনি শ্রমিকদের ধর্মঘটে নারী শ্রমিকেরাও সামিল হয়েছেন। 
অর্থাৎ ন্যায্য প্রাপ্য দাবি ছাড়া আদায় করা যায় না, এই চেতনা মেয়েদের 
ভেতরও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। 

মহিলাদের ভোটাধিকার প্রাপ্তি উনিশশো ছত্রিশের আইনে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়াতে নারীদের আত্মরক্ষার তাগিদও জোরালো হয়ে ওচে। 
সমিতি” ৷ তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ-মহামারীর সময়ে এর নাম হয় “বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি”, যা উনিশশো উনযাটে নাম বদলে হল “পশ্চিমবঙ্গ 
মহিলা সমিতি’, অধুনাতম সংজ্ঞা পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সম্তি। সমিতির 
প্রধান লক্ষ্য, নারীশিক্ষা-নারীর অধিকার-সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-__ 
নারীপ্রগতি-_ ইত্যাদি ইত্যাদি । নানা পর্যায়ে বিভিন্ন নারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 
একুশ শতকের নারীরা এখন সমাজ ও দেশের স্বীকৃত নাগরিক । সমাজ বিকাশের 
বিচিত্র ধারা বেয়ে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর নারীদের অধস্তনেরা দু'হাজার একসালে 
এসে পৌঁছেছে। তাদের বর্তমান অবস্থানে উনবিংশতি বাস্তব গল্গপগাথার মতো 
শোনায় উচ্চশিক্ষায় কারিগরি শিক্ষায়_ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রশাসনিক পরীক্ষার- 
স্থপতি বিদ্যায়-চিকিৎসা-বিজ্ঞান শাস্ত্ৰে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একুশ শতকের 
নারীদের অগ্রনী ভূমিকা আজ আর সংবাদ নয়। এখন হাজার হাজার নারী 
প্রশাসনের কাজের সঙ্গে যুক্ত । উৎপাদনশীল শ্রম এবং প্রশাসনিক কাজে যুক্ত 
হবার ফলে নারীদের সনির্ভরতার পথ প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সংবিধানে 
সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার 
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স্বীকৃত হলেও সেই সব সুযোগ সুবিধা সমাজের ওপর মহলেই সীমাবদ্ধ থেকে 
গিয়েছে। ফলে নারী সমাজের উন্নতি ও প্রগতি খুবই স্বল্প. পরিধিতে থেমে 
আছে। ব্যাপক নারী সমাজের মুক্তি বলতে যা বোঝায় তা থেকে এখনও 
আমরা বহু পেছনে পড়ে রয়েছি। সমাজের নিচু তলার দরিদ্র, অশিক্ষিত, বিবিধ 

মুক্তি বলতে শুধু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, এই সূত্রে আটকে থাকলে অতি 
সরলীকরণের বিভ্রান্তি জন্মায় । সামাজিক সম্পর্কে মানসিক মুক্তিও একটা বড় 
জায়গা দখল করে থাকে । সমাজের উচৃতলায় শিক্ষিত, সচ্ছলদের মানসিকতা 
অথবা চেতনা ব্যাপকভাবে এবং সদর্থে খুব একটা বদলে গিয়েছে কী? তাই যদি 
হত তা হলে কন্যার বিবাহে দানসামগ্ৰী নিয়ে ভদ্রতার মুখোশ আীটা দর 
কষাকষি চলত না। ভদ্রতাক্রিষ্ট সম্পন্ন ঘরে নিলামে চড়ে টিভি, কম্পিউটার, 
প্লেনভাড়া আর গরিবঘরে গরু-সাইকেল, এই যা তফাত । যে বিধবা বিবাহ 
নিয়ে এত হইচই, সেই যুগ আমরা অনেক দূরে ফেলে এসেছি । এখন বিধবা- 
সধবা-কুমারী বোঝার উপায় নেই। এসব নিয়ে অধিকাংশ মাথাও ঘামান না। 
পোষাক পরিচ্ছদে এবং চালচিত্রে পুরুষ-নারীর বৈষম্য প্রায় ঘুচে গিয়েছে। এই 
প্রজন্মের আধুনিকাদের অনেকে স্বামী-সস্তানের দায়িত্ব এড়িয়ে “লিভ টুগেদার, 
এর দিকে ঝুকছে। এই বৌক ভাল না মন্দ সেটা গবেষণা ও বিতর্কের বিষয়। 
অমাদের বিচার্ধ হল, সমাজের সদস্যদের এমন ভোগসর্বস্ব-আত্মকেন্দ্রিক এবং 
ক্ষেত্রে মনের অন্ধকার ততটা ঘোচেনি। তা যদি হত তাহলে আজও নারী 
নির্যাতন-শাশুড়ি নির্ধাতিন-বধৃহত্যা ধর্ষা-আত্মহত্যা-বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা ছাড়াছাড়ির 
এত ঘটনা আকছার ঘটত না। . 

আমাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে ধনী-দরিদ্ৰের বৈষম্য যেমন বেড়ে 
মানসিক, ক্ষেত্র বিশেষে শারীরিক অত্যাচারও বাড়ছে । বিগত কয়েক দশক ধরে 
ইত্যাদি যৎকিঞ্চিৎ অর্জিত হয়েছে। তবু এটা ঘটনা যে, উনিশশো ছিয়ানববই 
সালে ভারতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য আইন সভার এক তৃতীরাংশ আসন 
সংরক্ষণ নিয়ে প্রস্তাবিত বিল পেশ করা যায়নি । এখনও হিন্দু সমাজে তর্পণের 
অধিকার শুধু পরুষের। স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তির সময়ে পিতার নাম প্রত্যাশিত। 
বিধবাবিবাহের আইন পাশ হলেও (সকালের জনমন সেটা মেনে নিতে পারেনি । 
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একালে বিচ্ছেদপ্ৰাপ্তদের বিবাহ আইনসিদ্ধ ৷ কিন্তু ‘ডিভোসী’ বিয়েতে কী খুঁতখুঁতানি 
কেটে গিয়েছে ? অর্থনৈতিক ও শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা অংশে 
বাকা পথে আধুনিক এবং সচ্ছলা হবার একটা প্রবণতা বাড়ছে। দেহব্যবসা ' 
কথাটা আমাদের অভ্যাসে জীৰ্ণ নৈতিকতাবোধে এখনও কিঞ্চৈৎ ধাক্কা মারে। 
কিন্তু ব্যবসা কোথায় নেই ? বিজ্ঞাপনে নারীদেহ প্রদর্শনে মুনাফা তোলা কী সৎ 
ব্যবসা £ অর্থ সর্বনিয়স্তা ৷ মেয়েরা নিজেরাও আপত্তিজনক এবং অরুচিকর বিজ্ঞাপন 
প্রচারে অংশগ্রহণ করছে। আমাদের এই বিজ্ঞান-প্রযুক্তিধন্য সময়ের সমস্যা 
ভিন্ন, চরিত্র আলাদা । অসুস্থ পথচলা বা বিকৃত মানসিকতা থেকে মুক্তির দায়িত্ব 
শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষ-নারী উভয়েরই সমান ৷ কারণ সমাজটা পুরুষ-নারী দুই 
এর সৃষ্টি । নারী কারও কন্যা, কারও বোন, কারও স্ত্রী, কারও মা। অতএব 
নারীমুক্তি মানে অখিল মানবতার পক্ষে খানিক এগোনো। এই মুক্তি দেশ- 
সমাজ-জাতিধর্ম-কালগত মুক্তি । 


270 শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ $ XXX/152-1538 এপ.-সেপ., 2001. 


আমার মতে আখ বন্ধ হোক 





আনন্দ আজিজি 


মনুষ্যজীবনরহিত সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহগুলো ভগ্নী বসুন্ধরার কথা ভাবে? 
ভাবলে নিৰ্ঘাত তাদের ঘুমের ওষধ খেতে হত অথবা বিভাবরী কাটত জাগরণে। 
হাজার হাজার আফগান স্ব-ভূমি ছেড়ে শরণার্থী হয়ে পাশের দেশগুলোতে একটু 
নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটে চলেছে দিগবিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে ৷ যদিও শরণার্থীরা 
এটা ভালো করেই জানে যে এ সকল দেশের সহায়ত! কিংবা ওদাসীন্যের 
কারণেই তাদের দেশ আক্রান্ত হতে চলেছে। শুরু হতে চলেছে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি 
বুশের ভাষায় 01091798007 Infinite gustice. বাংলা করে বলা 
যায়-_ নিরবধি ন্যায় পরতার সংগ্রাম । যিনি চার বছরের জন্য নির্বাচিত এবং 
পুননির্বাচিত হলে সর্বাধিক আট বছর এ পদে থাকবেন, তিনি কী করে নিরবধি 
ন্যা়পরতার সংগ্রাম চালাবার অঙ্গীকার করেন? এরকম অঙ্গীকার করে তারা 
ভিয়েতনাম গিয়েছিল যুদ্ধ করতে । ফলাফল এই গ্রহের মানুষের অজানা নয়। 
এসব কথা আবার বলব। এবার স্বরাজ্যে ফেরা যাক। 

বাঙালী আত্ম ঘাতী মনুষ্য সম্প্রদায় । অন্তত হিন্দু বাঙালীদের সম্বন্ধে একথা 
বলতে আমার দ্বিধা নেই। দূর অতীত নিয়ে টানা- হেঁচড়া থাক । নিকট-অতীতে 
পশ্চিমবঙ্গকে দিত । একদা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তা দিতে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
দেশাইকে বারণ করেছিলেন ৷ একখালে, এই গতবছর বন্যার সময় দেখলাম 
শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিধ্বংসী বন্যাকে মানুষসৃষ্ট বন্যা বলে প্রচার 
করছেন। উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় সাহায্য যাতে কম বা না আসে। উভয় ক্ষেত্ৰেই 
সরকার চালাচ্ছিল সি পি আই (এম) এবং তার ফ্রন্ট। পাঁশ কুড়া লোকসভা 
নিৰ্বাচনে কোন কোন বুথে প্রায় সব ভোট তার দল পাওয়ার পর শ্রীমতী 
বন্দ্যোপাধ্যায় একে সার্বিক জনাদেশ বলেছিলেন । অপরপক্ষে বিধানসভায় 
সমমাত্রায় ভোট সি পি আই (এম) প্রার্থী পেলে তিনি বলেচেন এটা ছাপ্লা ভোট! 
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এসব রাজনীতির স্বাভাবিক নীতিহীনতা বলে পাশ কাটাতে পারেন কেউ কেউ । 
কিন্তু একেবারে অপ্রয়োজনে শিক্ষা সম্বন্ধে তার মন্তব্য মিথ্যাচার, অজ্ঞতা না 
অতিকথন---কোনটা বলব? 

না, আমি তার ভুয়া ডকটরেট ডিগ্রীর কথা বলছি না। ওটা এখন ক্লিশে হয়ে 
গেছে। আমি এমাসেই (সেপ্টেম্বর) তার একটি বক্তৃতার কথা বলছি । সংবাদপত্রে 
উদ্ধরণ চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন যে, তাদের সময়ে তারা 
স্কুলে বেদ-_ব৷কৃ যজুঃ সাম ও অথর্ব এই চারটি বেদ নাকি পড়তেন। এ বড় 
ভয়ঙ্কর কথা । স্কুলে__€আমেরিকায় কী আছে আমি জানি না) পশ্চিমবঙ্গে ষষ্ঠ 
বা সপ্তম শ্ৰেণী থেকে সংস্কৃত সে সময় বাধ্যতামূলক ছিল। এজন্য সপ্তাহের 
প্ৰতিদিন নয়, কোন কোন দিন একটি পিরিয়ড বরাদ্দ ছিল। সেই সময়টুকুতে চার 
(বেদ পড়ান হত। ভাগ্যিস তিনি পঞ্চম বেদের কথা বলেননি ৷ তাহলে চিকিৎসকের 
অভাব হত না পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় কথা--- বেদ কী অব্ৰাহ্মণদের পড়তে দেওয়া 
হত তখন? প্রখ্যাত পন্ডিত. ডক্টর (ভুয়া ডক্টরেট নয় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব 
কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ পড়তে চাইলে এক বোর্ড বসিয়ে শহীদুল্লাহ সাহেবকে 
প্রশ্ন করা হয়েছিল, __- বেদ পড়ছে এমন কোন নজির তার জানা আছে কিনা? 
তা দেখাতে পারলে তবেই তাকে বেদ পড়তে দেওয়া হবে। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিদ্যালয়ে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ পড়াবার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবও সমর্থন করেন। যে 
সভায় শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় এই বক্তব্য "পেশ করেন, সেই একই সভামঞ্চ থেকে 


€করেন। 
শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সদস্য এবং কলকাতার মেয়র শ্রী সুব্রত 
মুখোপাধ্যায় বার বার সভায় রাজ্য সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে সহমত 


পোষণ করেছেন যে, ‘টালি নালা পরিস্কারের জন্য খালের পাশের 
লিল 
উন EL Cl 
একাজে সাহায্য বা সহযোগিতা করবে না। প্রথম দিন দলনেত্রী শ্রীমতী 
বন্দ্যেপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। পরের দিন উচ্ছেদ বিরোধী 
আন্দোলনে যোগ দেন। 

দেশের কথায় আসি এবার । স্বাধীনতার সময় থেকেই পাঞ্জাবে অকালি 
দলের বাড়বাড়ভ্ত ৷ । ‘সহ বাড বাড়স্তু প্রতিহত করে পাঞ্জাবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান 
শক্তিশালী করার জন্য এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের তাগিদে প্রয়াত নেত্রী 
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(2), 


ইন্দিরা গান্ধী ও তার কনিষ্ঠপুত্র প্রয়াত সঞ্জয়ের প্ৰত্যক্ষ মদতে প্রয়াত ভিন্দ্ৰানওয়ালার 
উত্থান । ভিন্দ্ৰানওয়ালা প্রকাশ্যে সঙ্গীসহ অস্ত্র নিয়ে পাঞ্জাব-দিল্লী যাতায়াত করতেন ৷ 
প্রয়াত ইন্দিরা কিংবা কংগ্রেস এ কাজে ভিন্দ্রানওয়ালেকে কখনও বাধা দেয়নি। 
ভিন্দ্রানওয়ালা কংগ্রেস ছেড়ে খালিস্থানপস্থী হতেই কংগ্রেস ও প্রয়াত ইন্দিরা 
তার বিরোধীতা করেন। পরিশেষে স্বর্ণমন্দিরে সামরিক অভিযান চালিয়ে 
ভিন্দ্রানওয়ালাকে হত্যা করা হয় বা তিনি সংঘাতে মৃত্যু বরণ করেন। 

এবার ফিরে আসি রাষ্ট্রপতি বুশ প্রসঙ্গে । আজ যে তালিবানদের বিরুদ্ধে বুশ 
নিরবধি ন্যায়পরতার যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং লাদেন ও তার সম্প্রদায়ের 
ধ্বংসের ডাক দিয়েছেন সেই তালিবান-লাদেন একদা বেড়ে উঠেছিল মার্কিন 
পাকিস্তানের মদতে। কারণ লাদেন পাকিস্তান তখন ছিল আমেরিকাপস্থী, রুশ 
বিরোধী, রুশ ও কমিউনিস্ট হঠাও, গণতন্ত্র বাঁচাও এইটাকে সাহায্যের হাত 
বাড়িয়ে দিয়েছিল লাদেন-তালিবান। আজ রুশের সাহায্যে উত্তর জোটের মাধ্যমে 
অস্ত্রঅর্থ-নৈতিক-রাজনৈতিক সাহায্য দিয়ে লাদেন তালিবান বিরোধী যুদ্ধ করছে 
আমেরিকা । 

আর ভারত । অতীব দুঃখদায়ক-নিষ্ঠুর এক জঘন্য ঘটনা বিশ্ব-বাণিজ্য কেন্দ্র 
ধ্বংসের পর আমেরিকার আহান কিংবা প্রস্তাব ছাড়াই আমেরিকাকে সবরকম 
নীতি নিয়ে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । ভারত এখনও হাস্যকর আত্ম প্রবঞ্থনার 
নীতি নিয়ে বলে যাচ্ছে তুমি চাও বা না চাও তুমি তোমার অতিথি । 

একে কী বলব মিথ্যাচার? প্রবঞ্চনা £ নিৰ্বুদ্ধিতা? স্ববিরোধীতা। যে নামেই 
একে ডাকা হোক এ হল হাস্যকর আত্মখন্ডন। এভাবে সত্য অধরা থাকবে। না 
আসবে শাস্তি বা সুস্থিতি। কেন এটা হল £ আততায়ীর হাত কখনও থামবেনা। 
তাকে হত্যা করতে দিতেই হবে। আর কাউকে না পেলে সে তার মনিবকেই 
হত্যা করবে। এটাই হচ্ছে। এর বিকল্প হল নীতি ভিত্তিক আদর্শগত সংগ্ৰাম! 
দোষ থাক, ক্ৰটি থাক, অসম্পৃর্ণতা থাক এই নীতিগত সংগ্রামের উৎস ছিল 
মার্কপবাদ এবং সোবিয়েত। সেই নৈতিক উৎস ধ্বংস করে আততায়ীকে ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে। অস্ত্ৰ তাকে প্রতিহত করতে পারবেন। নৈতিক বিকল্প নেই। 
হানাহানিই আমাদের ভবিতব্য। 


এনডিওরিং ফ্ৰিডম' ৷ বাংলায় বলা যায়, দীৰ্ঘকালীন স্বাধীনতা । একথা বলেছেন মার্কিন 
প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফিল্ড । সঃ নঃ। 
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০৮ 


প্রণব চট্টোপাধ্যায় 


ছস্দশকেরও বেশি সময়ের বিশিষ্ট সারস্ব এক সাধক নেপাল মজুমদারের 
জীবনাবশান। সময়ের সাহিত্য- সমাজভাবনা সংস্কৃতি গবেষণা ও ইতিহাস চর্চার 
ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি । বেশ কিছুদিন দূরারোগ্য ব্যধিতে ভুগে প্রাকৃতিক নিয়মে 
মোটামুটি পরিণত বয়েসে মৃত্যুর কাছে স্বাভাবিক হার মানলেন সারাজীবনের 
নানা সময়ে নানারকমের প্রতিকূল অবস্থার সাথে কঠিন-কঠোর সংগ্রামে উন্নত- 
শির মানুষ নেপাল মজুমদার । জীবনে মৃত্যু অমোঘ জেনেও কারও কারও 
জীবনাবসানের শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। প্রথাবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক- নিয়মবিধি 
নিয়ন্ত্রিত পাঠক্রম শাসিত জ্ঞান চর্চার চমক এবং প্রচার থেকে সরে একেবারে 
নীরবে নিভৃতে কাজ করেছেন ৷ বর্তমান সময়ের মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন প্রচার যন্ত্রের 
চৌহদ্দি থেকে সচেতন ভাবেই দূরে ছিলেন। তবু সারাজীবন একেবারে কৈশোর 
বয়স থেকে মানুষের সংঘবদ্ধ লড়াই আন্দোলন, বিজ্ঞাননির্ভর রাজনৈতিক দর্শন, 
সমাজবদলের আকাঙ্খা, গণতান্ত্রিক এবং মানবিক মূল্যবোধ ও শোষণমুক্তির 

ছোট-বড় জমিদার ও ভূস্বামী অধ্যুষিত বীরভূম জেলার হেতমপুর গ্রামে 
কিছু ভূসম্পত্তির মালিক এক শিক্ষিত সচ্ছল পরিবারে ১৯২৬ সালে নেপাল 
মজুমদারের জন্ম । ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার পরই পরাধীনতার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও দায়িত্ববোধের আবেগের কারণে উচ্চশিক্ষার ছাত্রজীবন থেকে 
সরে আসতে হল । ৪২ এর দুর্বার ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উত্তাপ থেকে সরে 
স্বাভাবিক জীবনে আটকে গেলেন না। স্বাভাবিক জাতীয়তাবোধ, সশস্ত্র বিপ্লবী 
গ্রাম এবং রাশিয়ার বিপ্রবোত্তর বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির 
প্রতিষ্ঠা শ্রমিক কৃষকের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা, মীরাট ও কানপুর ষড়যন্ত্ৰ 
মামলা ইত্যাদি নানারকমের ঘটনা-দুর্ঘটনায় এদেশের মানুষের মধ্যে 
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ওপনিবেশিকতা বিরোধী, বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী মনোভাব প্রবলভাবে 
দানা বেঁধেছিল। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় গণবিপ্রব 
ধারায় সাম্রাজ্যবাদ ও ওপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠলো। 
ছিল ভয়ানক । কলেজ ছাড়া নেপালমজমুদার দুবরাজপুরের সিটি সিভিল কোর্ট 
এবং পোস্ট আপিস আক্রমনের ঘটনায় পুলিশের তদাস্তে ফেরার হয়ে দীর্ঘদিন 
কাটিয়েছিলেন। তার কিছুদিনের মধ্যে মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। - 
গাদ্ধিজীর আহানে অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনে তখন একবারেই ভাটার টান। 
আর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাকে অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবশ্রেণী। ১৯৪৬ 
হয়ে ভারতরক্ষা আইনে কারাবরণ করেন । মুক্তির পর বাংলা ও বিহার সীমান্তে 
কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে মার্কসীয় বিজ্ঞান ভিত্তিক দর্শনের 
শরিক হলেন ৷ আত্মগোপন অবস্থায় অনাহার-অনিদ্রা, কঠোর পরিশ্রম এবং 
কারাজীবনে অমানবিক নিপীড়নের ফলে বুকের রক্তক্ষরণ ও ক্ষয়রোগে আক্রান্ত 
হলেন। পরে দীর্ঘ চিকিৎসায় ক্ষয়রোগের নিরাময় হলেও বুকের রক্তক্ষরণ রোগ 
আর সারেনি। পরে মাঝেমাঝোই মুখ দিয়ে প্রচুর রক্তপাতে শয্যাশায়ী হতেন। 
১৯৫৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির বীরভূম জেলা কমিটির সাথে যুক্ত হন। 

পরবর্তী সময়ে নেপাল মজুমদারের নামের সাথে “ভারতে জাতীয়তা 
আস্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ” ছখন্ড এবং রবীন্দ্রনাথ ও সমকালের ভারতের 
উপনিবেশ, স্বাধীনতার আন্দোলন, সারা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী 
এবং বিশ্ব শাস্তির পক্ষে আন্দোলন এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের 
মানবিক অবস্থানের সুবিশাল প্রেক্ষিতের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার খ্যাতি যুক্ত 
হয়ে আছে। ইংরাজের কারাস্তরালে থাকার সময়েই তিনি এই বিশাল গবেষণার 
কাজ শুরু করেন যুবক বয়সে । আর জীবনাবসানের দিনটি পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথ 
বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি শ্রমশীল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় নিবদ্ধ 
থেকেছেন! জাতীয় ও আন্তৰ্জাতিক প্রেক্ষাপটে নিরন্তর উত্তরণ থেকে উত্তরণত্তর 
কাৰ্যক্ৰমে সারা জীবন অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন। 


দুই 
মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে প্রাতিষ্ঠানিক এবং কায়েমীস্বার্থের গতানুগতিক ধারার 
মহল থেকে আখ্যাত ভারতীয় তপোবনাশ্রমের কবি উপনিষধের কবি ঝষি 
কবি, গুরুদেব কবি, শুধুই বিশ্ব কবি ইত্যাদি সব অভিধা থেকে মুক্ত করে 
৬৬১৬৬ ৮ টির Lon Lido Li ৬৬১৬5 
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সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের এবং সভ্যতার সংকটের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর 
জাগ্রত বিবেকের সাথে সুদীর্ঘ কার্যক্রমে যুক্ত থাকার অগ্রনী পথিক মহাকবি 
রবীন্দ্রনাথকে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে উপস্থিত করেছেন। 
রবীন্দ্রজীবনীকার আচার্য প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতোই এই গ্ৰন্থ রবীন্দ্র 
গবেষণায় এক আকর গ্রন্থরূপে চিরসমাদূত হবে। নেপাল মজুমদারের 
সেন, নীহাররঞ্জন রায়, গোপাল হালদার পুলিনবিহারী সেন, প্রভাত কুমার 
মুখোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিজ্ঞানের অকুণ্ঠ 
ও সম্রদ্ধ প্রশংসা লাভ করেছেন ৷ এই গবেষণার মূল কথা রবীন্দ্রনাথকে ইতোপূর্বে 
রবীন্দ্রগুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন মহাশয়ের বুর্জোয়াকবি রবীন্দ্রনাথকে আখ্যাতে 
করার অপবাদ ঘোচানের এঁতিহাসিক প্রয়োজনে চিন্মোহন মোহানষীশ, গোপাল 
হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, হিরণকুমার সান্যাল, নরহরি 
কবিরাজ প্রমুখেরা ভবানী সেনের মতের বিরুদ্ধতা করে যে লেখালিখি করেছেন 
নেপাল মজুমদারের এই বিশাল গবেষণালন্ধ কাজে সেই আধুনিক এতিহাসিক 
ধারার আদর্শ বূপায়ণ” ঘাটিয়েছেন। প্রথম তিনটি খন্ডে ভারতে জাতীয়তা 
আস্তর্জাতিকতা গ্ৰন্থের পরিকল্পনা করেও পরে তথ্যের সুপ্রাচুর্যে এবং লেখকের 
কঠোরতম পরিশ্রমে গবেষণাকর্মটি ছয় শেষ হয়। এই মূল গ্রন্থ রচনার ধারা 
থেকে নানা উপধারার প্রকাশ ঘটায় “রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্ৰ’, “রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি 
রাজনৈতিক প্ৰসঙ্গ’, “রবীন্দ্রনাথ ও হ্যারি টিশ্বার্স”, “বন্দীমুক্তি ও বযক্তি স্বাধীনতার 
সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ”, রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী’, “বিশ্বভারতীর বন্ধু এলমহাস্ট’ 


প্ৰভৃতি ৷ 
তিন 


প্ৰথম খন্ডে ইওরোপীয় রেনেঁসার বা নবজাগরণের তুলনায় ভারতবর্ষের 
জাতীয় আন্দোলনে বাংলা নবজাগরণের অত্যন্ত কৃশপ্রাণ এবং খুব ধীরে ধীরে 
তা অগ্রসর হয়েছে তবু তার স্বরূপ চেহারা নির্ণয় করেই রবীন্দ্রমহাজীবনের 
প্রেক্ষাপটের সন্ধান করেছেন লেখক । কারণ লেখকরে এমন উপলব্ধি সর্বদাই 
জাগ্রত ছিল যে জগতের মহান শিল্পী-সাহিত্যিকদের চিস্তা-চেতনার মধ্যে সেই 
যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বিরোধী, দ্বন্দগুলি প্রতিফলিত হয়। কবির জন্মাকালে 
ঠাকুরপরিবারের অবস্থান-প্রেক্ষাপট স্বাদেশিকতা, স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ, কবির বিদেশ যাত্রা, ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচারে 
কবির উদ্যোগ, ইম্পিরিয়ালিজ্মের স্বরূপ- চেহারা, হিন্দুমুসলমান সমস্যা, সুরা 
কংগ্রেস ও প্রাদেশিক সম্মেলন, সন্ত্রাসবাদ, বিশ্বমানবতা ও বিশ্বজাগতিকতা 
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বোধের বিকাশ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এবং ১৯১৮ সালে মহাযুদ্ধের অবস্থান 
ইত্যাদি বিশাল প্রেক্ষাপট ধরা আছে ভারতে জাতীয়তা ও আন্তৰ্জাতিকতা এবং 
রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের প্রথম খন্ডে। দ্বিতীয় খন্ডে ১৯১৯ থেকে ১৯২৯ সাল পৰ্যন্ত 
বিষয়ে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক চিন্তার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মণীষী রর্মা রৌলার 
এবং শেষে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে জাতীয় নেতৃত্বের মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। 
তৃতীয় খন্ডে সবরমতী আশ্রমে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাতকার, জেনিভার 
শাস্তি আন্দোলন ও ভারতবর্ষ, হিজলি হত্যাকান্ড ইত্যাদি সব ঘটনা ছুঁয়ে 
আবিসিনিয়ার যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ প্রসঙ্গের আলোচনা দিয়ে শেষ হয়। চতু্থখন্ডে 
১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৮ সালের ভিতরে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকার, লক্ষৌ 
কংগ্ৰেস ও বামপন্থী গণসংগঠনের প্ৰসার,সাম্প্ৰদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার বিরোধীতা, 
স্পেন গৃহযুদ্ধ, ভারতে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী সংঘ, আন্দামানে বন্দীমুক্তি আন্দোলন, 
কবি শেগুচি ও রবীন্দ্রনাথ বিতর্ক ইত্যাদি প্ৰসঙ্গ রয়েছে। পঞ্চম খন্ডে ১৯৩৮ 
সালের মিউনিক সংকটকাল থেকে ১৯৩৯ এর আগস্ট, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সূচনাকাল পর্যস্ত কবির রাজনৈতিক ও আস্তর্জাতিক ভাবনার ইতিবৃত্ত ধরা হয়েছে। 
এই খন্ডে প্রগতি লেখক সম্মেলন, সুভাষচন্দ্ৰের নির্বাচন, মার্কসবাদী প্রগতি 
সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ, দেশীয় রাজ্যে গণ আন্দোলন, কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথ 
ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে। আর সর্বশেষ অৰ্থত ষষ্ঠ খন্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীনর ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ এসেছে। সারা বিশ্বের যুদ্ধ ও- 
ফ্যসিস্ট চেহারার কবির অন্তরৰ্দন্দ্ব, রুশ-ফিন যুদ্ধ, রোগশয্যায় মহাকবি এবং 
সভ্যতার সংকট নিয়ে উদ্বেগ, বেদানর্ মহাকবি এবং মহাপ্ৰায়ণ। প্রত্যেকটি 
খন্ডের উল্লিখিত সব ঘটনা- আলোচনা আন্দোলন, মত প্রকাশ, দেশভ্ৰমণ ইত্যাকার 
সমস্ত কিছুর সাথে মহাকবির সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি ক্ৰিয়া- প্রতিক্রিয়ার বৃত্তান্ত 
ইতিবৃত্ত সব সুবিশাল পটভূমিকায় স্থান পেয়েছে। 

অন্যান্য গ্রন্থ সমূহেও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্ৰে স্থাপন করে, দেশ বিদেশের চিরস্মরণীয় 
ব্যক্তিত্বদের ধরে সমকালীনতার ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। এত সুদীর্ঘ প্ৰেক্ষাপট 
জুড়ে গবেষণাকর্ম বিশ্ব সাহিত্যে প্রচুর উদাহরণ নেই। সমগ্র জীবনকাল ব্যাপী 
এই কঠিন-কঠোর পরিশ্রমী গবেষণার কাজ শুধুই ঘরে বসে চলমান জ্গৎুসংসার 
থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে করেছেন তা আদৌ নয়। জীবনের সকল পৰেই সময়ের 
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মানুষের সামাজিক গণতাত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্ৰামে নিজেকে 
মুখ্য ভূমিকায় নিযুক্ত রেখেছেন । শুধুমাত্ৰ --তিনি বিষয়ের বিচার -বিশ্লেষণ বা 
মূল্যায়ন করেননি; সব সময়েই এতিহাসিক বাস্তবতার দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন ৷ 
গুরুদেব বন্দনা, ব্ৰাহ্মসমাজের দৃষ্টিভংঙ্গি একদলের রবীন্দ্র তোষণ থেকে কবিকে 
মুক্ত করে স্বতন্ত্ৰ পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন । রবীন্দ্র আলোচনা -গবেষণায় ক্ৰমশ 
মার্কসবাদীদের যুক্ত হওয়া পরে বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে বুর্জোয়া শব্দের প্রথম ব্যবহার এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরে রবীন্দ্রগুপ্ত 
চট্টোপাধ্যায়, ধুর্জাটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের লেখায় এতিহাসিক বাস্তবতার 
বে ধারা শুরু, নেপাল সজুমদারের সমগ্র কাজে সেই চিন্তা, মনন ও ধারণাই 
সমৃদ্ধতর হয়েছে। 

সত্তরের দশকে রাজ্যে ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের কালো দিনে, গণতন্ত্র এবং _ 
মানবাধিকার বিষকর সময়ে ১৯৭২ সালে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক 
শিল্পী সংঘ গড়ে ওঠার প্রথম দিনটি থেকে তিনি যুক্তছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যস্ত 
রাজ্য কমিটির সভাপতি ছিলেন ৷ ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যও । 
যতদিন শারীরিক সামর্থে পেরেছেন জেলায় জেলায় সভাসমিতিতে নিয়মিত 
অংশ নিয়েছেন । বন্দীমুক্তি ও নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে বরাবর অগ্রণী 
ভূমিকা পালন করেছেন ৷ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিনয় ঘোষ, রাধারমন মিত্র, গোপাল হালদার প্রমুখের যোগ্য সহকর্মী ছিলেন 
তিনি। 

চার 

নেপাল মজুমদার তার বিপুল সৃষ্টিকর্মের জন্য ১৯৭৮ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পু. 
পান, ১৯৮৩ সালে রামমোহন, ১৯৮৫ তে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯৯৩ এ 
জগস্তারিনী বক্তৃতা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৬ সালে রবীন্দ্র ভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডিলিট উপাধি পান। তিনি শেষদিন পর্যস্ত 
রবীন্দ্ররচনাবলী সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য । রবীন্দ্রসদন পরিচালক পর্ষদের সদস্য 
ছিলো। জীবনে কোনোদিন সস্তায় -সহজে কিছু পাবার চেষ্টা থেকে শতহাত দূরে 
অবস্থান করেছেন কোনোরকমের অনৈতিরতা , সাথে আপস করেননি ৷ এমন 
নির্লোভ এবং জ্ঞানসন্ধিৎসু মানুষ বর্তমানে সত্যিই বিরিল। কোনোদিন কখনোও 
মুহূর্তও কাটাননি। জীবনে কোনোদিনই মাসমাইনের চাকরী বা বাধাধরা আয় 
রোজগারের চেষ্টা করেননি ৷ পারিবারিক জমির ফসলের কিছু ভাগের অৰ্থমূল্য, 
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নিজের বই বিক্ৰীর সামান্য আয়, পরবর্তীকালে পুরস্কার এবং নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্ৰদত্ত সাম্মানিক অতিথি ভাষণ সব মিলিয়ে জীবনের একটা বড় অংশ আৰ্থিক 
অনিশ্চয়তার মধ্যেই জীবন যাপন করে এই জ্ঞানচর্চার কাজ করে গেছেন - 
-- থেকে দূরে থেকেছেন। সভা-সমিতি, বক্তৃতা, বিবৃতি থেকে লেখার কাজেই 
বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন । শিক্ষিত, শ্রমশীল- জ্ঞানমুগ্ধ একদল তরুণ তরুণীদের 
নিয়ে একটি গবেষণাটিম তৈরি করে কাজ করানোর ইচ্ছে ছিল। বাস্তবে তমেন 
সাড়া না পেয়ে কখনো দুঃখ করতেন। 

নেপাল মজুমদারে ইচ্ছে ছিল (ক) সংসদে আইন করে মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে 
জাতীয় কবি রূপে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হোক । (খে) কবির যাবতীয় রচনা 
চিত্র- সঙ্গীত, বাড়িঘর জাতীয় সম্পদ বলে অধিগ্ৰহন করে বিশ্বভারতীর হাতের 
থেকে উত্তরায়ন কমপ্লেক্সের মালিক রবীন্দ্রনাথ টেগর (সোসাইটির হাতে দেওয়া 
(গণ) গান্ধীজির রচনাবলীর মতো রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও ইংরাজী সমগ্র রচনার 
সুসম্পাদিত রচনাবলী প্রকাশ করা হোক । (ঘ) কবির সুবিপুল পরিমান চিঠিপত্র, 
ভাষণ ইত্যাদি টিকাসহ প্রকাশ হোক (৬) রবীন্দ্রভবেন রক্ষিত বিপুল সংখ্যক 
70506 Clippings প্রকাশ করা হোক । যা চিরদিনের গবেষকদের কাছে 
রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের একটা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা । এ বিষয়ে তিনি 
টিশ্বার্স ‘শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন কিছুটা উদ্যোগী হয়েছিলেন ৷ পরে সোবিয়েট 
মেডিকেল মিশনে চলে যান এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। হ্যারিটিশ্বার্স জীবন 
ও কর্মময়তা নিয়ে তার পুস্তিকা প্রাণিধানযোগ্য । তার অকিঞ্চিৎকর অর্থও তিনি 
এ কাজে দিতে চেয়েছেন। 

তার বিপুল পরিমান বইপত্র, তার থেকেও অনেক বেশি অজস্ৰ লেখার সব 
বিষয়বন্দী ফাইল, স্মারক, নানা কৃতীজনের চিঠিপত্র সম্বলিত প্রামাণ্য দলিল অতি 
মূল্যবান কাগজপত্র সংরক্ষণ করা দরকার যা- চিরকালের শিক্ষা-সংস্কৃতি 
সমাজভাবনা-রাজনৈতিক দর্শন ও ইতিহাসের পরম্পরা রক্ষায় আগামী দিনের 
নেপাল মজুমদারদের মতো বিরল মানুষের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে আমাদের 
সমাজে সংসারে, জীবনাবতের ধারায় মৃত্যু স্বাভাবিক তবু যে শুন্যতা সৃষ্টি হয়েছে 
তা পূরণ করার দায়িত্ব নিতে হবে চলমান সময়ের নতুন প্রজন্মের মানুষদেরই !! 
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‘M.D. GRAPHICS 


D.T.P. Composing in Bengali, Hindi, 
& English (Mainly Book Works) 







50.৯, Hari Ghosh Street 
Kolkata -700 006 
Ph: 555-8835 


INTERNATIONAL PRINTING 








Offset Printers, Letterpress Printers 






Binders 
60, Hari Ghosh Street 
Kolkata 700 006 
Ph: 555-8835 










IART-O-GRAP জয় || 





Negative, Posative, Halftone flim, 
&Bromide Print 






60, Hari Ghosh Street 
Kolkata 700 006 
Ph: 555-8835 
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ল্‌ 





সাহিত্য ও সংস্কৃতির মননখ্যদ্ধ ত্ৰৈমাসিক নক্ষত্ৰএর 
দীৰ্ঘজীবন কামনা করি সাভত্যেন সাহা 
8৮/১, মহাত্মা গান্ধি রোড /কল.-৭ | 


















সকল শুভার্থীকে শারদীয় অভিনন্দন নিমাই সরকার 


পার্বাসাঁথ, দমদ্ম, কল-৩০ | 
সমকালের লিখন-পাঠেচ্ছু 


বন্ধুদের শুভেচ্ছা সুব্রত ঘোষ 
প্রফুল্ল কানন, কৃষ্ণ পুর, কল--১০১ 











জীবন শুধু অর্থে নয় 
মনে-আটিতেই মানুষ রয় দীপক মুখোপাধ্যায় | 
নজক্ুল ইসলাম এভিনিউ, কল.-৫৯ 









শারদ নক্ষত্র ১৪০৮ # XXXU152-153# এপ.-সেপ., 2001. i 


তপন সাহা 
কৃষ্ণপূর, কল.-১০২ 


With Best Compliments From: 


A WELL WISHER 
(A.S. Kol.-10) 
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জন মা একটি নদীর নাম (১৩শ প্রকাশ) ১০০. 
মী ৮৪৮২-৬৬১১ ২৯৯৪ 
রাঙামাটি ৩৫ ভারতের চিঠি-__পার্লবাককে ২০ 

সৈজন্যে অদ্বৈত মল্লমবৰ্মন এডুকেশনাল পুঁথিঘর 
এ্যাল্ড কালচারাল লাস ২০৬ বিধান সরনী, কল.-৬ 


কবিতার বই 
জলছবি ছিড়ে গেছে বাগান ছড়িয়ে যাক 


গোপা সাচায' 
নারাফ্ডণাতলা._ কল.-৫১ 


নক্ষত্ৰ একটি দলিল ও দৰ্পণ 


দীপ্তি মিত্র | 
বেহালা, কল,.-5১8 
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| ১. ভারতীয় একাঙ্ক গুচ্ছ বীরেন্দ্র বসু ১০, 
২. প্রসঙ্গ £ রবীন্দ্ৰনাট্য--বীরেন্দ্ৰ ও ড. দিলীপ মিত্ৰ ১৫ 










| ৩. মার্কসের বন্ধু এঙ্গেলস্‌-_কল্যাণ সুন্দরম্‌ ২৫. 
৪. নির্বাচিত কবিতা- _ধনগ্তয় দাশ ৩০. 





৫. তেভাগার গল্প- সম্পাদনা সুন্নাত দাশ ৬০. 
ভূমিকা ড. অজয় কুমার ঘোষ ৫০, 

ভূমিকা ড. জ্যোতিৰ্ময় ঘোষ (যন্ত্রস্থ) 

৮- নারায়ণ ঘোষ রচনাবলী__সম্পাদক বীরেন্দ্র বসু ভূমিকা কৃষ্ণ ধর (৮) 







=2 
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মক 
ছাৱ এৱ" 
eh 


CREATIVE PRODUCTS 
PRIVATE চা, 


RAMPUR, BUDGE BUDGE 
South 24-Parganas 


| Space donated. by 


fl 
WELL 
WISHER 
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তাই 
বাঙালির আপনজন বেনফিস নিবেদন করছে 


ভ্রমণ বিভাগ খাদ্য তালিকা 
বেনফিসের ট্যুরিস্ট লজণ্ডলি পাবেন বেনফিসের স্টল এবং মোবাইল 
নীচের জায়গাগুলিতে ভ্যানগুলিতে পাবেন 
(১) শঙ্করপুর (কিনারা) ূ (১) ফিস ফ্রাই (২) ফিস বাটার 
(২) ফ্রেজারগঞ্জ (সাগর কন্যা) ফ্রাই (৩) ফিস রোল (৪) ফিস | 
]0ত) দার্জিলিং (হিমালয়া) সিঙ্গাড়া (৫) ভি পকোড়া (৬) ফিস 


৫) মীণাক্ষী মীনালয়া (দীঘা) ফিস (৯) ফিস তন্দুরী (১০) চিলি 
কাকড়া (১১) ফিস কবিরাজী (১২) 
(৬) আরণ্যক (কুমলাই, জলপাইগুড়ি) সে ফাই তেও), ফিল বান 


(৭) পুরী হোটেল বেনফিস 2 (১৪) ভাপা বা সর্ষে ইলিশ। 


সী বি শা বিবরণে ভন্যয বোকা কাচা ক্ুপ্তজ্ল হত 
পি-১৬১/১ ভি আই পি রোড (চতুর্থ তল) 
ফোন 5 ৩৫৫-৪৯৩১ 
কলিকাতা- ৭০০ ০৫৪ 


বেলফিস, ভিপাট'ম্ৰেন্ট আব ফিস্াারলিকজ্ত, গড ণঞমোল্ট 
আৰব এয্োস্ট বেললে 





মেমো নং ২০০৪, তা ২৭/৯/০১ 


এ শারদ নক্ষত্ৰ ১৪০৮ ৮ XXX1/1523-153# এপ.-সেপ., 2001. 


“শুনি তাই আছি 
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে ওঠে বাজি। 


চব্বিশ পরগণা (উত্তর) 
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vill 


“তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ; ক্ষমা কর হজরতৃ। 
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদৰ্শ, তোমার দেখানো পথ। 


তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর-বাণী। 
মেরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা 
সার করেছি ধ্ৰ্ম্মান্ধতা। 


আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি, 


একত্রিত হোক আমাদের সংহতি ।” 


স্কিন ভট্টঃভঃৰ্য 


সরল মুখোপাধ্যায় 
বাণ্ডইআটি, কলকাতা-৫৯ 
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চূৰ 















নাগের বাজার, কলকাতা-৭৪ 
পৌরসভার নবনির্মিত হাসপাতালে অতি সল্প মূল্যে চলছে 


প্যাখোলজ্ি, দীত, কান পরীক্ষা 
সিজারিয়ান অপারেশন, সুগার-চেস্ত 
এক্সরে, অল্টা সোলোগ্রাফি ও ই. সি. জি. 
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হণ সই: 


সংকীর্ণতা নয়, উদার মানবিক 
এতিহ্যকে পাথেয় করেই 
আমরা এসেছি নতুন সহস্রাব্দে 


‘চিত্ত যেথা ভয়শুন্য উচ্চ যেথা শির’ 
নাসিনোহন বিদ্যাসাগর। চারার বাজনাত নিবেকাবঙ্গ’গাগনেলস, 
, সুভাষচন্দ্ৰ | 


রামকিংকর, সত্যজিৎ, ঝ ত্বিক - - এঁদের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার আমরাই 
বহন করে চলেছি। রাজ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে পশ্চিমবঙ্গ 


দূরীকরণে আস্তরিক প্রয়াস, মাতৃভাষার উপযুক্ত মর্যাদাদান, উৎকৰ্ষের 
সন্ধানে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা - এই উদ্যোগণ্ডলি এক নতুন 
পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। এই বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে 
অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে চলচ্চিত্র, নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা। 
রাজ্যের লেখক শিল্পী গায়ক অভিনেতা যাদুকরেরা সারা বিশ্বে আমন্ত্রণ 
পান তাদের শিল্পকলা প্রদর্শনের জন্য । কলকাতার বইমেলা আন্তৰ্জাতিক 
স্তরে স্বীকৃত। রবীন্দ্রসদন, নন্দন, মধুসূদন মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ ও জেলায় 
জেলায় নানা মঞ্চ এবং বাংলা আকাডেমি, নাট্য আকাডেমি, সঙ্গীত 
আকাডেমি, চারুকলা পর্ষদ সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে। অপসংস্কৃতিরোধে ও গ্রাম বাংলার লোকসংস্কৃতির 
পুনরুজ্জীবনে ও প্রসারে আমাদের প্রয়াস সর্বজনবিদিত। নতুন শতকে 
শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের আরও উন্নতিকল্পে আমরা 
দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। ৰ 





শিক্ষা ও সংস্কৃতি-এই বাংলার হৃদ্স্পন্দন 
| স্মানং 3785/2001 / তথ্য ও সংস্কৃতি তা. 20).9.0/ 
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স্ব প্পী সফল হতে চলেছে 


পা Path দীর্ঘকালের স্বপ্রকে সফল করতে বামফ্ৰন্ট সরকার রাজ্যের 
|| শিল্পায়নে এনেছে অপ্রতিরোধ্য গতি। গড়ে উঠেছে ৫১৭০ কোটি টাকার হলদিয়া 
| পেনট্রোরসায়ন প্রকল্প ও রাজ্যের মধ্যে ৩৯০ টি অনুসারী শিল্পসংস্থা সহ মোট 
৪১১টি অনুসারী শিল্প স্থাপিত হয়েছে। ফলতা শিল্পাঞ্চলে কেন্দ্র গড়ে ওঠার 
|| পাশাপাশি সুসংহত হয়েছে দুর্গাপুর আসানসোল শিল্প এলাকা ৷ তাৎপর্যযপর্ণ হয়ে 


| উঠেছে সণ্টলেক বৈদ্যুতিন কমপ্লেক্স, নির্মীয়মাণ কলকাতার সন্নিকটে ওয়াল্ড 


লেদার কমপ্লেক্স, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, খড়গপুর টিক্সটাইল কমপ্রেক্স ৷ এছাড়াও 
দেশে প্রথমবার অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করেছে বামফ্রন্ট 


সরকার । রাজ্যের শিল্পায়নকে ব্যাপকতর করতে ও বন্ধ কারখানা খুলতে উৎসাহ 
৷ ডিজিসি নি 


Io ১৯৯১- মি তত স্ব লস নন পু রক সীমা ১-৩ ‘কোটি টাকায় | 


গৃহীত, বিনিয়োগ ৫৪৮৫৭ কোটি টাকা। | 


159 ইতিমধ্যে ৪৫৯ টি প্রকল্প উৎপাদন শুরু | 0 
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শারদ নক্ষত্র 


করেছে, লগ্নি ১৭৫৮০.৬৬ কোটি টাকা | 
রাজ্যের সামগ্রিক শিল্পায়নের সৃচকের | 8] 
বৃদ্ধির হার বর্তমান বছরে ৭.৩ শতাংশ | 
যা সর্বভারতীয় শিল্প সূচক বৃদ্ধির হার | 
(৫.৮ শতাংশ) এর থেকে অনেক উচতে | 0 
এ পৰ্যন্ত তথা প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত ১৬০টি | 
সংস্থা, রপ্তানী প্রায় ৭০০ কোটি টাকা | 2 
১৭টি জেলা সদরে ফাইবার অপটিক 
কেবল মারফৎ যোগাযোগের a 
অনুমোদিত | 
আশামী ৫ বছরে আরো ৮ লক্ষ বেকারের | 0 
কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা | 
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নামিয়ে আনার প্রস্তাব অনুমোদিত | 
২৭টি কিল শিল্পের সবৱকাৰি ত্রাণ | 
পুনরুজ্ীবনের প্রচেষ্টা | 
দেশে প্রথম ৩০ লক্ষ অসংগঠিত শ্রনিকদর 

প্রভিডেন্ট ফান্ডের জলা ৩০ কোটি টাকা || 
বরান্দ। শিল্প উৎসাহ প্রকল্পে বরাদ্দ ১০০ | 
কোটি টাকা | 
সম্প্রতি কালের মুখা প্রকল্পগুলির মাধো 
৫১৭০ কোটি টাকার হলদিয়া প্ট্রোরসায়ন 
ডানকুনিতে ৩০০ কোটি টাকায় কোল্ড 

বোলি প্ৰকল্প স্থাপন || 
সাকরাইলে অস্বুজ্ঞা সিমেন্টের ১২০ কোটি | 
টাকার সিমেন্ট গ্রাইভিং ইউনিট চালু |: 
মিৎসুবিসি কর্পোরেশনের ১৬০০ কোটি |! 
টাকার প্রিটিএ. প্লান্ট (|| 
ইস্টার্ন বাইপাসে আই টি সি-র ২০০ | 
কোটি টাকার হোটেল প্ৰকৰল্ণ | | 





200. 









শতকের ৰাজালি সমাজ ২৫০ 
স্বপন বসু 0 এই শহরের 
রাখাল ৩০ শঙ্খ ঘোষ 
৪০ আহেশোকবন্তনল দাশগুপ্ত [ন] 
লেখাজ্রোখার কারখালাতে ৪০ 
শুতেন্দুশেখন মুপোপাধ্যায় 
[0 হাল্লার বছবেৰ বাংলা 
কৰিতা ৬০ অক্ৰকৃুমাল শিকদার 


বাঙালির গান ৭০০ 
দুৰ্গাদাস লাহিড়ি 
সম্পাদিত 
প্ৰত্যেক গীতিকারের সংক্ষিক্ত 
পরিচয়সহ ৫৬৬২টি গানের 
সংকলন গ্রন্থ 
লতুমাল= লদ্ধবলের সম্পালী হছিতুকুলীক বন্দে পারায় | 


প্রবন্ধ সংগ্রহ শ্রাবাবচন্দ্র বাগটী ১০% 


বেভাংবৰেল্ড লালবিহারী দে ও 


চন্দন্ৰীর উপাস্দান 
দেৰীপদ ভট্টাচাৰ্য ৬০ [ ভাষার বনিয়াদ £ কিছু 
মন্ম'থ বাষ অক্রিতকুষার ঘোষ ৪৫ প্রসঙ্গ ৪০ বরমা প্রসাদ দাস 
লোকভীবল অনক্তত্ত শিল্পসৃষ্টি বাংলা বালালবিথি (0৫ [0] বাজালি কি আত্মঘাতী ও 
নানস বাযচৌধুণী ৭" ক্ষুদিরাম দো অন্যানা রচনা ১ লসীন্দ্ৰকুমার 
রবীন্দ্রনাথ জীবল ও সাহিতা | সাহ্মত্যের শব্দ্নমথাকোশ 50 দাশগুতু [0 ধনতন্ত্ৰ বিশ্লেবণ 
সজভুূলীকাস্ত দাস ভি অল্দ্যোস্পাধতায় 5% ইীলেন্দ্ৰনাথ রায় 
নণীজ্ৰকুমার হোম ভাব্বাতল্তের পঠ্ৰিডাম্তা ১৮: 
জ্যোতিৰ্বয় ঘোৰ ৩০, 
বাংলার ইতিহাস সাধনা (২য় সুদ্রল) EEN ৰক 5554. 4 4" 


শ্ৰাবোৱচন্দ্ৰ বাগচী ৪" 
বাংলা গদ্যেব ইতিবৃত্ত (২য় মুষল) 


ফন, | রচনাসমগ্র ২ 


টেপোৰ-এ স্টাডি 





ধুর্ভটিপ্রসাদ মুখোপাব্যায় ৭০ | I 
নোলেন। বৰ গালা নয় লছ | তে অ প্ৰাহ্কম্‌ল্য ‘500 টাকা | অক্ুণকুমার বসু সম্পাদিত 


হব ্্বাজ্লভ্জত্ঞ কাত সজক্ষপ্য সস লীলা রায় অন্দিত [] 

৮ম খন্ড প্রকাশিত | জল্মশতব্ স্মারক গ্রন্থ ২০৫৫০ বেঙ্গলি লিটারেচার ৬০ 
১০ খন্ডে প্রকাশিত হবে | নজ্কুল জীবনী অরুণকুমার বসু ১৬০ | অন্নদাশঙ্কর রায় ও লীলা 
ভরত বলের মূলা ১৬৪ ঢাকা = রায় 


পশ্চিমবঙ্গ রাজা সংগীত আকাদেনি, নাট্য আকাদেনি, লোকসংস্ৃতি ৩ ঃ আনিবাঙী সং্ৃতি 3 , লাকা 
এছাড়াও চাক্কলা পর্বদি, নন্দন, লাফে সদন, দাপনাপধ্লাম কেন, উচ্চশিক্ষা বিভাগ, প্রততত অধিকার, যমূৰকলযাণ 
লিভাগ এলং তথ্য = সংস্কৃতি বিভাগেৰ শিতনণ শাখা প্রকাশিত সব ৰই = শত্রপত্রিকা পলাওয়া নাম । 





হোশশাহোশা ২ চত ভাৰ ২২১৩-১৯৭৮ শুৰুত-গ3ডএওও হাল (0০551 ২ভতগ-০ষ়্ 3৪৩ ই -"মল 7 ওচঞঃ9 251.51, Lin 
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খং 
৮ 


পঞ্চায়েতমানে গতি পঞ্চায়েত 


৷ মানে উন্নয়নের পথ..... 
| ব্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রাম-বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে ৷ 


চলছে এক নতুন আর্থসামাজিক গন্তব্যে 


১৩.৬৯ লক্ষ একর। এই ন্যস্ত জমির মধ্যে ১০.৪৮ লক্ষ একর জমি 
বন্টনের মাধ্যমে এ রাজ্যে উপকৃত হয়েছেন মোট ২৫.৪৮ লক্ষ দরিদ্র 
কৃষক যাদের মধ্যে প্রায় ৫৭ শতংশই হলেন তপসিলী জাতি ও 
আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত । 


যৌথ পান্টার সংখ্যা ৪.৩১ লক্ষ এবং মহিলাদের পান্টা ৫১ হাজার 
অতিক্রম করে গেছে। গ্নথিভূক্ত বর্গাদারদের সংখ্যাও এখন বৃদ্ধি 
পেয়ে দাড়িয়েছে ১৪.৯৭ লক্ষে । এছাড়া যে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও 
তাদের সংখ্যাও ৩ লক্ষে পোঁছেছে। 


পশ্চিমবঙ্গে এখন ভূমি সংস্কার থেকে সামশ্রিকভাবে উপকৃত 
পরিবারের সংখ্যা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মোট পরিবারের ৫০ শতাংশকেও 
অতিক্রম করে সমগ্র দেশে এক নতুন নজির স্থাপন করেছে। 


রাজ্যে সেচসেবিত জমি এখন ৬২ শতাংশে পৌছেছে। 


আজকের পঞ্চায়েত, 


স্মা.লং 1785 / 2007 / তথ্য ও সংস্কৃতি তা. 20.9.017. 


এক উজ্জ্বলতর 
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মাত্র ৪৮৫ টাকা দিয়ে এই কার্ড কিনুন ও প্রতি পাঁচ 
১২০০ টাকার পছন্দমত তস্তজ বস্ত্ৰ সামগ্রী 
বিনামূল্যে উপহার হিসাবে গ্রহ করেন। এর সঙ্গে 
পাবেন সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকার দুর্ঘটনাজনিত 
বীমার সুযোগ। 

৬ বিশদ বিবরণের জন্য ৬ 
৯৯৯৬৬৯ৰ্জ১১৯৬৯৯৬১%%:% 55‘: 


সঙ্গে যোগাযোগ কবজন। 
ংলার তাতের কাপড় - 


সূত্র নং 747 / 118 /200/-02/56 তা. 76 /0.09 
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WISHER 


2001 
-সেল., ও 
এপ.- 
|/152.1438 

XXUI: 

# X 

১৪০৮ 

নক্ষত্র 

শারদ 


কি 


চেন্মের পেথ 5যেনুমের পৰতে 


রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভা 
পরিকল্পনা- _বাস্তবায়ন__উন্য়নের গর্বিত পদক্ষেপগুলি 


১৮টি গভীর নলকূপ. ৯৯ শতাংশ বিদ্যুতায়ন গ ৬৪ শতাংশ 
পাকা রাস্তা ৬ ৩টি কেন্দ্রীয় ভ্যাট গু দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রদের ‘দশ’ 
জনকে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিমাসে ২০০০ প্রদান। 


স্বাস্থ্য ই] তৈরী হওয়ার মুখে ১০০ শয্যার মাতৃসদন ৬ প্রতি ওয়ার্ডে 

| হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র গু ৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৬ ২৫০ 
গু শিশুদের টিকাকরণ ৫ জনসংব্যা নিয়ন্ত্রণ গু ব্রিচিং, মশা 
মারার জন্য ডি. ডি. টি.. ধোয়া ও তেল ছড়ানো গু নিয়মিত 
জপ্রাল অপসারণ গ ২১৬ জন কর্মীর সেবা ড্রেন ও জঞ্জাল 
পরিস্কারের জন্য । 


শিক্ষা £ ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ, হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসা ৬ ৩২টি 
প্রাথমিক স্কুল € ২২টি মাধ্যমিক স্কুল ও ৩টি উচ্চমাধ্যমিক 





ক্রীড়া শুরু হওয়ার মুখে সত্যজিত রায় শিশু উদ্যান ৬ ফুটবল ও 
ক্ৰিকেট কোচিং সেন্টার গু ওয়ার্ডের ক্লাবগুলিকে অর্থ সাহায্য 
ছাত্র যুব উৎসব। 

কৃষ্টি £ রবীন্দ্র নদ্ররুল আয়তভীর সফল উপস্থাপনা গু রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবস 

- পালন বৃক্ষরোপন উৎসব পালন। 
[ভ্ৰমণ ঃ] ভ্ৰমণ পিপাসুদের জন্য পুরীর সমুদ্র সৈকতে মনোরম পরিবেশে 


আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্পন্ন হলিডে হোমে ৩টি সুসজ্জিত ঘর। 
যোগাযোগের জন্য দূরভাষ £-৫৭০-১৩০৭ 





NAKSHATRA নক্ষত্র ট শারদ-১ ৪০৮: 
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দাম ভারতে পঁরতান্ল্রিশ টাকা 


বাংলাদেশ ঘাট টাকা 
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October— December 200 1 
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ঘোষাল * বিশ্বজীবন মজুমদার * জ্যোতির্ময় ঘোষ 
* সুশাত্ত হালদার * অমিত্রসুদন ভট্টাচার্য * কণিকা 
ঘোষ * অজয় কুমার ঘোষ * প্রণব চট্টোপাধ্যায় * 
শ্রীহীর ভট্টাচার্য ॥ অমলকাস্তি গুহ। 


কৃষ্ণ ধর 


দীপক মুখোপাধ্যায় * দিলীপ সামস্ত 
তুহিন বাগচি* সুব্ৰত বন্দ্যোপাধ্যায় 


সরল মুখোপাধ্যায় * কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত * 


লোকেশ হোমরায় * অপূর্ব কর * নীলিম 


গঙ্গোপাধ্যায় 


পি- 119, সি. আই. টি. রোড, কলকাতা 709 010 


অরাবন্দ পোদ্দার 
ইংরেজী সাহিত্য পরিচয় 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
চিত্তা-বিচিস্তা 

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিষ্ণু দে £ কালে, কালোস্তরে 


অশ্বুজ বসু 
একটি নক্ষত্র আসে 


উপন্যাসের ঘরবাড়ি 

সরস্বতী মিশ্র 

বাংলা অভিধানের ক্রমবিকাশ 

্টৃতুলন্ব স্পিন 

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ ২৪১ ৬৯৮৯ 


বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে 
অবিভক্ত বাঙলায় তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাসের 
টি নি প্রথম গবেষণা প্রয়াস 


অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম 


প্রাপ্তিস্থান £ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, বুক মার্ক, মনীষা, সারস্বত, দে'জ, ক্রান্তিক। 
মূল্য ৪ ১৫০ 
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১২১টি রচনা এবং নজকৃস্লকে 
বহু লেখা সংকলিত 
| মূল্য ২ ২৫০ টাকা । 
ক নজরুল জীবনী ১৬২ 


এছাড়াও বাংলা আকাদেমি বইঘরগুলি থেকে পাবেন 
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শাখা প্রকাশিত সব বই ও পজ্রপজিকা পাওয়া যায় 


ব্যবসায়িক যোগাযোগ : আকালেছি ভবন (বহীস্ৰসন্ন-নদ্দন চত্বর) কল-২০ আকানেহি অভির, ফুলবাণপন মোড় ক-১০ 
মেন: ২২৩-৯৯৭৮. ১৯৮৫, ৩৫৩-০৪০৭ ফ্যাক্স: ১২৩০৯3৪৬ 
ই-মেল bakademi@ vsnl.com 
টী স্যামৰ় নং 363 / 20802 / তথ্য ও সঙ্কেতি তা. 2/./.02 
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এ _ /৯৬ ॥->/-২ {৭ ॥ 
ISD/STD/PCO 


কনফারেন্সের সুবিধা সহ-- 


পূৰ্বনারায়ণতলা, বাণ্ডইপাড়া 
কাজী নজরুল ইসলাম সরণী (৮৷৮ ৭০৭৭ )-র উপরে 





4 নক্ষত্র # X%X১%1-154 # অক্টো-ভিসে, 2001. 





+ নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের সার্বিক 
উন্নয়ন ৪ শতকের 
মহাসড়কে যোগ্য পথিক 
পা বশ সম সব ভি 


& গঙ্গার পাড়ে মিলেনিয়াম পার্ক, কলকাতা 
ৰ € মেগাসিটি প্ৰকল্প 

€ শহরের জঞ্জাল পুনর্বযবহারকরণ প্রকল্প 

€ কোনা এক্সপ্রেসওয়ে 

€ গঙ্গার দুপাড়ের সৌন্র্যকরণ 

€) কলকাতা-হলদিয়া এক্সপ্রেসওয়ে 


€১ কলকাতা-শিলিগুড়ি এক্সপ্রেসওয়ে 
& পূৰ্বাঞ্চলীয় এক্সপ্রেসওয়ে 
- € পানাগড় -মেচেদা এক্সপ্রেসওয়ে 


ৰা €&$ কলকাতা শহরে ৬টি নতুন উড়ালপুল 
গু রাজ্যের কলকাতা সহ বড় শহরের সবুজায়ন। 
কাজের আনন্দে, 
সাফল্যের হন্দে। 
4 আয়ৰ লং 1074050021 ভাত রেটে 21. 1.02 
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সম্পাদকীয় 


লিটল ম্যাগাজিন মেলা আসছে 


শীত এসেছে! এসেছে ডিসেম্বর । বিকেল এলেই আনন্দ, 
আবেগ! শহরে গ্রামে_ চতুদিকে কত উৎসব কত মেলা! 
আসছে আকাদেমির লিটল ম্যাগাজিন মেলা- ময়দানের 
বই মেলা । সারাটা বছর-বেলা ধরে অপেক্ষার পর আসে 
এই মেলাও সমাজের দর্পণ । লিটল ম্যাগাজিনের মেলা 
মন দিয়ে দেখলে ও বুঝলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো, 
সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও, বলে দেওয়া যায়__ দেশবাসীর 
ভাবনা-চিভ্ার গতি প্রকৃতি, মতি-গতি বা সামগ্রিকভাবে 
দেশের বর্তমান ও ভবিষৎ । 


লিটল ম্যাগাজিনের প্রবন্ধে বা গলে বা কবিতায় বা 
দুর্বলি-প্রচলিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অথবা কঠোর 
সমালোচনা ৷ সংসার-জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে 
সম্পর্কিত সংস্কৃতি ও সাহিত্যে অনেক চিত্তা ও চেতনা 
আন্দোলিত থাকে লিটল ম্যাগাজিন-মহাসাগরের রত্ন 
ভাগারে। আর যেখানে আলো সেখানে উত্তাপ থাকা 
তো স্বাভাবিকই। এইতো বিজ্ঞানের সত্য। এও সত্য যে 
গঠনমূলক প্রতিফলন বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না আর 
তেমন ভাবে, কেমন যেন বন্ধা বন্ধা ভাব সেখানে । এই 
অবস্থাতেই কি নবজন্মলাভ আধুনিক কালের ছোট ছোট 
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অসংখ্য প্রত্রিকার £ নবাগত তরুণ ও যুবক (তা ১৮ 
বছরেরই হোক বা ৫৮ বছরেরই হোক) তাদের চিভায়- 
চেতনায়, রুচি ও শিল্পবোধের নান্দনিকঅয় এবং কর্তব্য- 
চেতনায় তাদের ফুটিয়ে তুলতে ও প্রকাশের লক্ষ্যে 
এগিয়ে আসে লিটল ম্যাগাজিন করতে! বেশীরভাগ 
সময়েই গোষ্ঠীর এই পত্রগুলির সামান্য প্রতিবাদ বহুল 
প্রচারের মাধ্যমে বলিষ্ঠ প্রতিরোধের রূপ নেয় ৷ দুর্বল বা 
আংশিক হলেও সমকালের সমাজকে দেখতে ও বুঝতে 
তারা অনেকসময় সহায়কের কাজ করে । এটা জীবনমুখী 
লক্ষণ । গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে লিটল ম্যাগাজিনের 
এই দায়বদ্ধতাপুর্ণ অগ্রগতি সুলক্ষনেরই অবশ্যই । 
রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় তা আরো এগিয়ে যাবে। 
ফি-বছর রবীন্দ্রসদন-নন্দন-আকাদেমি চত্বরে লিটল 
ম্যাগাজিনের মেলা বসুক ৷ সেখানে উপস্থিত হোন সারা 
ও কমীবিন্দ ; শহর-নগরের প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীগণ ও 
সংখ্যাতীত অনুরাগীবৃন্দ। মেলা শুধু তাঁদের আসা-যাওয়া 
নয়, ভীড় করা নয়। এ মেলা ভাব বিনিময়ের-মনের ও 
মননের বোধের ও মূল্যায়নের ৷ পরস্পরের কথাবার্তা ও 
আলাপ-আলোচনায় বিভ্তৃত বঙ্গভাবীর এই সমাবেশ নতুন 
আশার সৃষ্টি করেছে। একই প্রাঙ্গনে বিপুলা 'বৃহৎ-বঙ্গ 
আবিতূর্তা। বিন্দুতেই সিন্ধু দেখার এহেন সুযোগ আর 
কোথায় । 

লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তাদের ও মেলার উদ্যোক্তাদের 
ধন্যবাদ ৷ ঘুরে-ঘুরে আসুক এই মেলা প্রাতিবছরই। 
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নোয়াম চমস্কির সাক্ষাৎকার 


[১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়ৰ্ক ও ওয়াশিংটনে বিমানহানা, তার প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন 
প্রশাসনের যুদ্ধ ঘোষণা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মার্কিন বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমক্ষির এই 
সাক্ষাৎকার আমেরিকার বামপন্থী সংগঠনের সূত্রে পাওয়া । চমস্ষির এই সাক্ষাৎকারের 
শেষ প্রশ্নটি আফগানিস্তানে বোমাবৰ্ষণ শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ] 


£ ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে আক্ৰমণকে কি আপনি সুদূরপ্রসারী 
এক ঘটনা বলে মনে করছেন? 
চমস্কি ২ ১১ই সেপ্টেম্বরের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ মাত্রা বা চরিক্রে€ধ দিক থেকে 
' নতুন হয়তো নয়, কিন্তু লক্ষ্যবস্তর দিক থেকে পৃথিবীতে এই প্রথম। ১৮১২-র যুদ্ধের পর 
থেকে এই প্রথম আমেরিকার নিজের ভূখণ্ড আক্রান্ত হলো। কেউ কেউ পার্ল হারবারের 
কথা বলছেন। কিন্ত তা বিভ্রাস্তিকর। ১৯৪১-র ৭ই ডিসেম্বর দুটি উপনিবেশে সামরিক 
ঘাঁটি আক্রান্ত হয়েছিল, জাতীয় ভূখণ্ড নয়। অথচ এত বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্যত 
আমাদের চারপাশের অঞ্চলে হ্িংস্রভাবে হস্তক্ষেপ করেছে, হাওয়াই-ফিলিপাইন্স দখল 
করেছে (ফিলিপাইন্সে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেই) এবং বিশেষ করে গত পঞ্চশ 
বছরে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রান্তে শক্তি প্রদর্শন করে আধিপত্য বিস্তার করেছে। নিহত মানুষের 
সংখ্যা পর্বতপ্রমাণ। এই প্রথম বন্দুকের নল উলটো দিকে। নিশ্চয়ই এটি এক নাটকীয় 
পরিবর্তন। একই কথা, বস্তুত আরও নাটকীয়ভাবে সত্য ইউরোপের ক্ষেত্রে। ইউরোপে 
বর্বর ধ্বংসকাণ্ড ঘটেছে _তবে তা অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ থেকে। ইউরোপীয় শক্তি প্রচণ্ড নৃশংসতায় 
পৃথিবীর বিপুল অংশ দখলের কাজ চালিয়ে গেছে। বিরলতম ঘটনা ছাড়া তারা বাইরে 
আক্রান্ত মানুষের দ্বারা নিজেরা আক্রান্ত হয়নি। ভরত ইংল্যান্ড আক্রমণ করেনি, 
কঙ্গো বেলজিয়াম আক্রমণ করেনি, ইথিওপিয়া ইতালি আক্রমণ করেনি । সুতরাং বিস্ময়ের 
কিছু নেই যে, ১5ই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ইউরোপ স্তম্ভিত এবং ন্যাটো আমেরিকার পাশে 
এসে দীড়াচ্ছে। শত শত বছরের সাম্ৰাজ্যমুখী হিংসা বৌদ্ধিক ও নৈতিক -সংস্কৃতির ওপর 
বিপুল প্রভাব ফেলে। 
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মাব হৈ 
টক: ৰ, 





প্ৰশ্ন £ ম্যানহাটন ও পেন্টাগনে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ বিষয়ে মার্কিন প্রচার মাধ্যমের 
ভূমিকা কীরকম ? “সন্ত্রাসবাদীরা আমেরিকা আক্ৰমণ করেছে কারণ তারা পশ্চিমী মুল্যবোধকে 
ঘৃণা করে" (সামাজিক স্বাধীনতা, সহনশীলতা, কল্যাণকামিতা প্রভৃতি)_ মার্কিন প্রচার 
মাধ্যমের এই বক্তব্য সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য কি? 

চমক্ষি £ দ্বিতীয় প্রশ্নটি আমরা সহজেই বাতিল করতে পারি। এটি এক উদ্ভুট আত্মতুষ্টি। 
মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে, তাহলে তারা নিজেরাই এটা জানেন ৷ এটা কেবল মূল সমস্যা 
থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার সুবিধাজনক ভণিতা ৷ কারণ মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে পশ্চিমপন্থীরাও 

প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনার সময় অমাদের দেখতে হবে যে, তারা যে 
কোনো ছোট বা ভয়ঙ্কর অপরাধের ক্ষেত্রে যে মৌলিক প্ৰশ্নগুলি ওঠে তা কীভাবে দেখেছে। 
কে দায়ী? প্রতিক্রিয়া কীরকম হওয়া উচিত? এটা হলো কেন? প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নগুলি 
নিয়ে কোন আলোচনাই হচ্ছে না। আরব লিগ, চীন, এমনকি ন্যাটোর পক্ষ থেকেও যে 
গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দাখিল করার কথা বলা হয়েছিল তা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া 
হলো। তালিবানরা যখন প্রমাণ চাইলো তখন সেটিকেই তাদের অপরাধের বৃহত্তম প্রমাণ 
বলে চিত্রায়িত করা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়তো একটি শ্বেতপত্র প্ৰকশ করবে যা তার 
মিত্রশক্তির দ্বারা সম্ভবত সমর্থিত হবে। যদিও প্রমাণগুলি বড়জোর মনে হয় অনেকটা 
সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির অতীত কার্যকলাপের সম্পর্কে যেরকম প্রমাণ রাখা হয়েছিল। রায় 
কখনও প্রমাণ হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে কী করা উচিত, সে সম্পর্কে কোন আইন 
মোতাবেক পথের কথা প্রচার মাধ্যমে হচ্ছে না, নিকারাগুয়া যেমন বলেছিল । আমাদের 
নেতারা যখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বলবেন, তখন আমাদের অবশ্যই তাদের সাহস ও দৃঢ়তা 
সম্পর্কে হাততালি দিতে হবে! কেন এই ঘটনা ঘটলো, তা নিয়ে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া 
মূলস্বোতের প্রচার মাধ্যমে বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। 

প্রশ্ন £ ঠাণ্ডা যুদ্ধের বিকল্প হিসেবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নীতির প্রণেতা হলেন 
রেগন- সাধারণ মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখার উপায় এবং জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের 
পক্ষে সমর্থন আদায়ের উপায় হিসেবে যেমন বিদেশে প্রচার, যুদ্ধ খাতে ব্যয়, অস্তিত্ব রক্ষা 
প্রভৃতির জন্য। এখন আমরা এই অভিমুখে আরও আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতে 
দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এই পদক্ষেপ কি আমেরিকাকে বিশ্বের অগ্রণী আক্রমণকারী 
রূপে চিহ্বিত করে সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলছে না? এই ধরনের প্রচেস্টা কি 
কোন যুদ্ধ উন্মাদনা ছাড়া হতে পারে না? 

চমস্কি ঃ রেগন প্রশাসন কুড়ি বছর আগে ক্ষমতায় এসেই ঘোষণা করে যে আস্তর্জাতিক 
সন্ত্রাসবাদের প্লেগকে নির্মূল করাই তাদের অগ্রাধিকার কারণ এটা সভ্যতার ক্যানসার । এই 
প্রেগের প্রতিকারে তারা আস্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক গঠন করলো। যার ফল আমরা 
নজিরবিহীন মাত্রায় দেখেছি মধ্য আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং 
অন্যত্ৰ -- যা কোন না কোন ছুতোয় সেখানকার সাধারণ মানুষকে ভয়ঙ্কর ক্ষতির সম্মুখীন 
করেছে। এমনকি মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। আমরা যদি কয়েকটি রাষ্ট্রের 
মদতপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বাদও দিই,তবুও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ভীষণই বিপজ্জনক, 
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বাস্তব এবং সত্যিই ভয়ঙ্কর। এমনভাবে প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটানো যায়, যা আমাদের এবং অন্যদের 
বিপদ বাড়াতে থাকবে । আবার এই সন্ত্রাসবাদকে প্রতিরোধ করবার অনেক যুক্তিগ্রাহা 
সম্মানজনক উপায়ের নজির আছে, যা খুব দূরাতীত নয় কিন্তু খুব সামানাই আলোচিত 
হয়েছে। এটিই হলো মৌলিক সিদ্ধান্তের প্রশ্ন । 

প্রশ্ন £ এই সংঘর্ষের ফলে কারা উপকৃত হবে? 

চমস্কি ২ সাধারণত এই ধরনের ঘটনায় উভয়দিকের চরমপন্থী ও অত্যাচারী শক্তিই 
লাভবান হয়। সাধারণ মানুষের উপর বড় আকারে প্রত্যাঘাত নামিয়ে আনার ফলে 
সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেরই সুবিধা হবে। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা সামরিক দখলদারির 
মধ্যে থাকা প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে এক আঘাত । ইজ্ঞরায়েল যে খুশি তা গোপনের চেষ্টা 
করেনি। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্যালেস্তাইনে ইজরায়েল তার সুষ্টি আরও দৃঢ় 
করতে চায়। বুশ প্রশাসন এই সুযোগে তার নিজস্ব কর্মসূচী__ যেমন সামরিকীকরণ ও 
ক্ষেপণান্ত্র প্রতিরক্ষা, যার আসল অর্থ মহাকাশের সামরিকীকরণ, তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
মহড়া দিচ্ছে। এই ক্ষেত্রে তারা সামাজিক গণতান্ত্রিক কর্মসূচী ও পরিবেশ সুরক্ষার মতো 
বিষয়কেও আমল দিচ্ছে না। এর ফলে কর্পোরেট বিশ্বায়নের প্রভাব আরও গভীর হবে। 
সম্পদের হস্তান্তর আরও সঙ্কীৰ্ণ ক্ষেত্র আনার ব্যবস্থা চালু করা হবে। সমাক্তে আলোচনা 
ও প্রতিবাদের ভাবা ক্রমশ অবলুপ্ত করার প্রক্রিয়া চালু করা হবে। এটাই স্বাভাবিক এবং 
প্রত্যাশিত। আফগানিস্তানে আক্রমণ হলে যে নিরীহ মানুষ মারা যাবেন এটা প্রতম থেকেই 
বোঝা যাচ্ছে। তালিবানরা নয়, তালিবানদের শিকাররাই মার্কিনীদের শিকার হবে । লাদেনের 
গভীরতম প্রার্থনা সার্থক হবে। সর্বক্ষেত্রেই হিংস্রতা বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হবে ও তার সুদূরপ্রসারী 
প্রভাব সর্বত্রই পড়বে। অর্থাৎ আবারও গতিসৃত্রটি আমাদের চেনাই। 

প্রশ্ন £ ধরে নেওয়া হচ্ছে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ছিল একটা প্রতীকী লক্ষ্যবস্তু। তাই যদি 
হয় তাহলে বিশ্বায়ন এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য আমেরিকার বিরুদ্ধে কীভাবে ঠিক ঘৃণা 
তৈরি করলো? 

চমস্কি $ আমার ধারণ! পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত সুবিধাজনক 
বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাস তাদেরকে প্রকৃত যে কারণে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রকে বেছে নেওয়া 
হয়েছে তার দায় থেকে মুক্ত করে। ১৯৯৩ সালেও কি বিশ্বায়ন এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্যের 
প্রতি উদ্বেগবশত বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে বোমা মারা হয়েছিল? কয়েকদিন আগে ওয়াল স্ট্রিট 
জার্নালে এক প্রতিবেদনে দেখানো হলো, ম্যকডোনাল্ডস রেস্টুরেটে ধোপদুরস্ত আমেরিকান 
জামাকাপড় পরে একদল ধনী ও সুবিধাভোগী মিশরের মানুষ মার্কিন নীতির তিক্ত বিরোধিতা 
করছে। এরও কয়েকদিন আগে তারা এ এলাকার ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, কিছু পেশাদার 
মানুষের সম্পর্কে লিখেছিল যে, এরা স্ববাবে মার্কিনপন্থী, অথচ মার্কিন নীতির তীব্ৰ 
সমালোচক। এসব বিশ্বায়ন, মাকডোনাল্ড বা জিন্স সম্পর্কে উদ্বেগের কারণে নাকি? 
এইসব অজুহাত ধোপে টেকে না। 

বিন লাদেনের নেটওয়ার্কের কথা যদি ধরেন, বিশ্বায়ন সম্পর্কে তাদের কোনো উদ্বেগ 
নেই। মধ্যপ্রাচ্যের গরিব এবং নিপীড়িত মানুষের উপর দীর্ঘদিন ধরে তাদেরই মতো কেউ 
সাংস্কৃতিক আধিপত্য চালিয়ে আসছে। তারা বলে যে. তাদের উদ্বেগ খুবই স্পস্ট এবং 
সোচ্চার। তারা এ অঞ্চলের দুর্নীতিগ্রস্ত, অত্যাচারী এবং অ-ইসলামী শাসকদের বিরুদ্ধে 
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‘পবিত্ৰ যুদ্ধ' লড়ছে। এইসব শাসকদের সমর্থকদের বিরুদ্ধেও লড়ছে। আটের দশকে 
রুশদের বিরুদ্ধে এনং যেমন এখন চেচনিয়া, পশ্চিম চীন, মিশরে বা অন্যত্ৰ তারা এই 
পবিত্ৰ যুদ্ধ চালাচ্ছে। বিন লাদেন নিজে বিশ্বায়ন কথাটা শুনেছেন কিনা সম্দেহ। রবাট 
ফিস্ক-এর মতো যাঁরা তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তাদের ধারণা- লাদেন পৃথিবী সম্পৰ্কে 
প্রায় কিছুই জানেন না এবং জানার আগ্রহও নেই। আত্মতুষ্ট পশ্চিমীরা নানা ধরনের 
কল্পনায় যুক্তি খুঁজে নিতে পারেন। তবে এতে বিপদ বাড়বে । যেমন, আমরা চাইলে 
এড়িয়ে যেতে পারি এই সতা যে, বিন লাদেনরা কীভাবে 'আফগানী”। এতো খুব গোপন 
কিছু নয়। 
প্রশ্ন £ বিন লাদেন, দ্য ডেভিল 2 এ কি একটা শত্রু নাকি একটা ব্র্যান্ড, একটি লোগো, 
চি বুশ 

চমস্কি ১ বিন লাদেন ১১ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণে অভিযুক্ত হতে পারেন, নাও পারেন। . 
যারা গোটা পরিস্থিতিটার সম্পর্কে জাননে, তাদের সন্দেহ আছে যে, আফগানিস্তানের গুহায় 
বসে এইরকম অবিশ্বাস, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা আদৌ সম্ভব । তবে তার নেটওয়ার্ক বা ধারেকাছের 
কেউ যুক্ত থাকতেও পারেন। এই কাঠামোটা ছড়ানো ছেটানো এবং কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বে 
পরিচালিত না। তবে তিনি যে নেটওয়ার্কের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি সেই নেটওয়ার্ক আমেরিকা 
ও তার মিত্রদের নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে তৈরি করা । যতক্ষণ এই স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে, ততক্ষণ 
এদের মদতও যোগানো হয়েছে। শত্রুকে ব্যক্তি চেহারা দিতে গিয়ে নিজের ভূমিকা উপেক্ষা 
করা বিপজ্জনক । 

আগের প্রশ্নের সূত্ৰেই বলছি, লাদেন আমেরিকা বা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য-শাসক গোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে যে ঘৃণা পোষণ করেন এবং ছড়ান তা বাইরে থেকে দেখলে যতটা স্ববিরোধী মনে 
হয়, ভেতর থেকে দেখলে তা নাও হতে পারে । লাদেনের কাজকর্ম মধ্যপ্রাচ্যে এবং সংলগ্ন 
এলাকার দরিদ্র নিপীড়িত জনগণের পক্ষে মারাত্ম- রকমের ক্ষতিকর । যেমন, ১১ই 
সেপ্টেম্বরের ঘটনা প্যালিস্তিনীয়দের পক্ষে রীতিমতো আঘাত। কিন্তু ঘোষিত অত্যাচারীদের 
বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লড়াই করার কারণে দরিদ্র বিরাট অংশের মানুষের কাছে লাদেন 
হয়তো বীরের চেহারায় ধরা দিচ্ছেন। সুতরাং, আমেরিকার কাছে এবং সম্ভবত তার 

প্রশ্ন আমরা কি দুটি “সভ্যতার মধ্যে সংঘর্ষের’ কথা বলতে পারি? 

চমস্কি $ সবাই সেরকম বলছেন বটে কিন্তু এর কোনো মানে নেই। সংক্ষেপে যদি চেনা 
সপ তাহলে কী দেখবো? ইন্দোনেশিয়া হলো সবচেয়ে জনবহুল 

ইসলামিক রাষ্ট্র। আমেরিকার সহায়তায় ১৯৬৫ সালে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে গণহত্যায় 

আসেন। তখন সেকি উচ্ছাস পশ্চিমে! এত অসংষত যে, মনে পড়লে লজ্জা লাগে। তাই 
স্মৃতি থেকে কার্যকরীভাবে মুছেও দেওয়া হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে হত্যা, অত্যাচার, এবং 
অন্যান্য অপরাধের এক ভয়ঙ্কর উদাহরণ সুহার্তোকে ক্রিম্টন প্রশাসনও চিহ্নিত করেছিল 
“আমাদের ধাচের মানুষ" হিসেবে । তালিবানদের কথা বাদ দিলে সবচেয়ে চরম এরশ্নামিক 
মৌলবাদী রাষ্ট্র হলো সৌদি আরব। যারা বরাবর আমেরিকার মন্কেল। ৮০-র দশকে 
আমেরিকা সৌদি আরব ও ব্ৰিটেন এবং অন্যান্যদের সাহাযা নিয়ে পাকিস্তানী গোয়েন্দাদের - 
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জেলা চিনা 


সহায়তায় সবচেয়ে উগ্র এ্রশ্নানিক মৌলবাদীদের সংগ্রহ করে তাদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ 
সাইমন জেনকিস্স লিখেছেন, এ তৎপরতা “একটি উদার শাসনকে ধ্বংস করে তার বদলে 
এক ধর্মান্ধ শক্তিকে বসিয়েছিল, আমেরিকানরা যাদের বেপরোয়াভাবে পয়সা দিয়ে সাহায্য 
রে উপকৃতদের একজন ওসামা বিন লাদেন। এমনকি ৮০-র দশকে আমেরিকা 

বং ব্রিটেন তাদের তৎকালীন বন্ধু ও মিত্র সাদ্দাম হুসেইনকেও সাহায্য করে এসেছে। 
টস সাদ্দাম তুলনায় ধর্মনিরপেক্ষ । কিন্তু যে সংঘর্ষের" কথাটা বলা হচ্ছে তাতে 

এ দশকেই মধ্য আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি বড় যুদ্ধ করে। চারটি দেশ ধ্বংস 
হয়, দু'লক্ষ অত্যাচারিত ছিন্নভিন্্র মৃতদেহ পড়ে থাকে, লক্ষ লক্ষ অনাথ ও শরণার্থীর 
জন্ম হয়। মার্কিন আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ক্যাথলিক চার্চ, যারা স্বঘোষিত 

৯০-এর দশকে তথাকথিত মহাশক্তির প্রদর্শনে বসনিয়ার মুসলিমদের আমেরিকা তাদের 
ডিন সির অক্েযা হিলের লহ সিরিজে অনি এরফলে তাদেরই প্রচুর ক্ষতি 
হয়েছে। 

চগপৃির োরর্রিললরাী জার ৰায় তার! মধ্যে বিভাজন? প্রায়ই তো 
দেখছি আমেরিকা এবং সবচেয়ে অত্যাচারী ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তি একপাক্ষে। 

প্রশ্ন £ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করায় অনেকেই বলছেন এই 
বৈধতা আর যার থাক, আমেরিকার নেই। আপনার কী ধারণা? 
নিন্দিত। আদালত বলেছিল, আমেরিকা রাজনৈতিক লক্ষ্যে শক্তির অবৈধ’ ব্যবহার করেছে। 
আদালত নির্দেশ দিয়েছিল এরজন্য আমেরিকাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রসঙ্গটা 
দেয়। বরঞ্চ নিকারাগুয়ায় সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ আরও বাড়িয়ে তোলে । নিরাপত্তা পরিষদে সমস্ত 
রাষ্ট্রকে আত্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণের মুখে 
আমেরিকা ভেটো প্রয়োগ করে। নিকারাগুয়ায় আমেরিকার ঘোষিত নীতিই ছিল “নরম 
লক্ষ্যবস্ত্রকে আক্রমণ । এর অর্থ প্রতিরক্ষাহীন নিকারাশুয়ার অসামরিক মানুষের উপর 
আক্রমণ ৷ 

৮০-র দশকে মধ্য আমেরিকায় ওয়াশিংটনের সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধের এটা ছোটো একটা 
অংশ। এই একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যত্র বড়ো আকারের সন্ত্রাসবাদী 
কার্যকলাপ চালিয়ে গেছে। একটি উদাহরণ, ১৯৮৫ সালে বেইরুটে একট মসজিদের 
বাইরে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ, নিহত হয়েছিলেন ৮০ জন, আহত ২০০ রও বেশি। এর 
থেকেও ভয়াবহ সন্ত্রাসকে আমেরিকা মদত দিয়েছে। যেমন লেবাননে ইজরায়েলের আগ্রাসন, 
যেকানে ১৮,০০০ লেবাননী এবং প্যালিস্তিনীয় নিহত হলেন। ১৯৯৩ এবং ১৯৯৬-এর 
দখলদারিকেও আমেরিকা জোরদার সমর্থন জানিয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকে তুরস্কের 
দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় কুর্দ-দের বিরুদ্ধে অভিযানে আমেরিকা ৮০ শতাংশ অস্ত্র সরবরাহ 
করে। কয়েক লক্ষ কুর্দ মারা যান, ২০ থেকে ৩০ লক্ষ ঘরছাড়া হন, ৩৫০০ গ্রাম বিধ্বস্ত 
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হয়ে যায়। যতরকম অত্যাচার, কল্পনা করা সম্ভব, সেখানে সব হয়েছিল। ১৯৮৪ থেকে 
১৯৯৯ পর্যন্ত তুরস্ক মার্কিনী অস্ত্র সংগ্রাহকের তালিকার শীর্ষে ছিল। তুরস্ককে এই অবস্থান 
থেকে সরালো কে? কলদ্দিয়া। এই গোলার্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনে যার তুলনা নেই। পুর্ব 
তিমোরে আমেরিকা এবং ব্রিটেন ইন্দোনেশিয়ার আগ্রাসকদের সমর্থন দেওয়া অব্যাহত 
রেখেছে । ৮৫ শতাংশ লোক তাদের ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন। ৭০ শতাংশ এলাকা বিধবস্ত। 
১৯৯৮ সালে মার্কিনী সন্ত্রাসবাদের একটি ছোটো ঘটনায় ব্রিস্টন সুদানে ওষুধ সরবরাহের 
অর্ধেক ব্যবস্থাই ধ্বংস করে দেয়। হতাহতের সংখ্যাও ছিল বিপুল যদিও সঠিক সংখ্যা 
কেউ জানেনা, কেননা এব্যাপারে রাষ্ট্রসর্ঘের একটি অনুসন্ধান আমেরিকা আটকে দেয়। 
পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীরা এইসব ছোটখাটো ব্যাপারে মাথা ঘামাতে তেমন আগ্রহী নন। ইরাকের 
নাগরিক সমাজের ধ্বংসকাশ্ডে ১০ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের অর্ধেক শিশু । কয়েক 
বছর আগে টেলিভিশনে মার্কিন বিদেশ সচিব মেদিলিন অল ব্রাইট বলেছিলেন, “খুবই 
কঠিন বাছাই, মুল্যও অনেক, তবে এমুল্য দেওয়া যায়।” 

সুতরাং, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার কতা বলার বৈধতা থাকছে কী করে? 

প্রশ্ন ঃ শেষ পর্যস্ত আমেরিকা আফগানিস্তানে বোমাবৰ্ষণ শুরু করলো। আপনার প্রাথমিক 
প্রতিক্রিয়া কী? 

চমস্কি £ আমেরিকা-ব্রিটেন আফগানিস্তানে যা করবে বলে ভেবেছিলাম, তাই করছে। 
ক্রুইজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং ওপর থেকে বোমা ফেলার সঙ্গে খাবারের প্যকেটও ফেলা হয়েছে। 
এতোটাই লোকদেখানো যে গোপন করারও চেষ্টা নেই। “বোস্টন গ্লোব” পত্রিকায় এক 
প্রতিবেদনে দেখলাম মিশরের একজন ওয়েটার বলছেন, ‘আমি আপনাকে খাবারও দেব, 
হত্যাও করবো; ভাবলেই উন্মাদ বনে যেতে হয়”। 

টনি ব্রেয়ারের মাধমে আমেরিকা যে প্রমাণ পেশ করেছে তা এত পলকা যে বিস্মিত 
না হয়ে পারছি না। নজিরবিহীন নিবিড় আন্তর্জাতিক তদন্তের পরে ওরা যা পেয়েছে তা 
অত্যন্ত কম। ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় বিন লাদেন যুক্ত কিনা তা কোনরকম সম্পদ 
ছাড়াই এর থেকে বেশি অনুমান যে কেউ করতে পারেন, আমিও করেছি। এর ফলে 
বিশেষজ্ঞদের অনেকের মতামতই সমর্থিত হচ্ছে, ওই অক্রমণ কোনো কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক 
থেকে হয়নি । তালিবানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কাৰ্যত শুন্য । যদি সন্দেহভাজন সম্ত্রাসবাদীদের 
আশ্রয় দেওয়া অপরাধ হয় তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই এখনই 
আক্রমণ চালাতে হয়। তাই নয় কি? অতীতকে সচেতনভাবে মিথ্যার জালে ঢাকা 

কতজন নিরীহ, দুঃখী আফগান নিহত হয়েছেন তা এখনই গণনা করা কঠিন। নিউ 
ইয়র্ক টাইমস-কে বিশ্বাস করলে বলতে হয় আমেরিকা পাকিস্তানকে সীমাস্ত বন্ধ করে 
দেবার নির্দেশ দিয়েছিল। খাদ্য পৌঁছে দেওয়া যায়নি, অথচ যেত, ট্রাকে করেও পাঠানো 
যেত। কিন্ত প্রথাগত ঘটনাই ঘটছে, বোমাই নির্নায়ক বলে আমেরিকা মনে করছে। 
আফগানিস্তানের মানুষের ভবিষ্যৎ বিপন্ন, তেমনই হিংসার যে বৃত্ত গড়ে উঠছে তা ভাবলে 
খুব ভালো লাগছে না। 
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বদরুদ্দীন উমর 


'_ বৃটিশ আমলে বাঙলাদেশের মুসলমান মধ্য শ্রোণীর আকার হিন্দু মধ্য শ্রেণীর আকারের 
থেকে ছোট হলেও তার গঠন প্রক্রিয়া ছিল মোটামুটি একই রকম। একই রকম স্বার্থ 
আমলে পূর্ব-বাঙলায় মুসলমানদের জন্যে সুযোগ সুবিধা বৃটিশ আমলের থেকে বেশী 
ছিলো এবং সেই পথ ধরে এখানে একটি মধ্যে শ্রেণী গঠিত হয়েছিলো ভূমি মালিকানা, 
চাকরী, ব্যবসা বাণিজ্য, ছোট ও মাঝারী শিল্প মালিকানার মাধ্যমে । এই গঠন প্রক্রিয়াও 
ছিলো মোটামুটি গতানুগতিক ধরনের ৷ এই মধ্য শ্রেণী পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক সামস্তবুর্জোয়া 
শাসক শ্রেণী ও ধনিক শ্রেণীর সার্থে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে এক সশস্ত্ৰ 
যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলো একটি স্বাধীন রাষ্ট্র যা বাঙলাদেশ নামে 
পরিচিত। বৃটিশ আমলের মতো পাকিস্তানী আমলেও মুলত মধ্য শ্রেণীর স্বার্থেই রাজনৈতিক 
সংগ্রাম হয়েছিলো কিন্তু সাধারণ শ্রমজীবী জনগণ কৃষক শ্রমিকের সাথেও এই দ্বন্দ ছিলো 
এক বড়ো রকম বাস্তব ব্যাপার । এজন্য তারাও খুব বড়ো আকারেই ১৯৭১ এর স্বাধীনতা 
সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলো এবং সেই সংগ্রামকে ভেবেছিলো নিজের মুক্তির যুদ্ধ। 

একথা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই যে, সেই যুদ্ধের মাধ্যমে একটি নোতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি হলেও 
আমলে গঠিত মধ্য শ্রেণীর, যারা তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী ধনিক শাসক শ্রেণীর দ্বারা 
নানা শৃংখলে আবদ্ধ থেকে যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারছিলো না। 

বাঙলাদেশ রাষ্ট্রে কি প্রক্রিয়ায় এই নোতুন মধ্য শ্রেণী “বিকশিত” হতে শুরু করে দ্রুত 
উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হলো, তার ইতিহাস খুব পরিচিত। কাজেই এ 
নিয়ে কোন আলোচনার বিস্তার ঘটানোর প্রয়োজন নেই। তবে এ ক্ষেত্রে বিশেবভাবে 
উল্লেখ করা দরকার যে বাঙলাদেশে উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ধনিক শ্রেণীর গঠন প্রক্রিয়া বৃটিশ 
অথবা পাস্তিস্তানী আমলে হিন্দু অথবা মুসলমান মধ্য শ্রেণীর গঠন প্রক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র। 
কারণ এই বাঙলাদেশী উচ্চ মধ্যবিত্ত ও ধনিক শ্রেণী গঠিত হয়েছে জমিদারী বা ভূমি 
মালিকানা, সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য অথবা চাকরীর মাধ্যমে নয়। গঠিত হয়েছে মূলত 
দুর্নীতি, লুটতরাজ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে । অর্থনৈতিকভাবে এই স্বতন্ত্র গঠন প্রক্রিয়ার কারণে 


নক্ষত্র ৪ ১১0১0-15 ৪ অক্টো.-ডিসে. 2001. 15 


CENTRAL LIBRARY 


বাঙলাদেশের মধ্য শ্রেণীর ও ধনিক শ্রেণীর চারিত্রিক গঠন খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃটিশ 
অথবা পাকিস্তানী আমলের মধ্য শ্রেণীর থেকে অনেকাংশে ভিন্ন, যদিও মধ্য শ্রেণী ও 
ধনিক শ্ৰেণী হিসেবে তাদের মধ্যে একটা প্রক্য অবশ্যই আছে। 

বাঙলাদেশের মধ্য শ্ৰেণীকে অর্থনৈতিক উচ্চতার দিক দিয়ে সাধারণভাবে ধনিক শ্ৰেণী 
থেকে পৃথক করে দেখা সম্ভব হলেও সামগ্ৰিকভাবে এদেশে ১৯৭১ পরবতী পৰ্যায়ে এই 
নব্য মধ্যবিত্ত ও নব্য ধনিক শ্রেণী একই অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার কাঠামোর মধ্যেই গঠিত 
হয়েছে। এ কারণে তাদের চারিত্রিক গঠনের মধ্যে তেমন কোন বড় রকম পার্থক্য নেই। 

আজকের বাঙলাদেশে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণী যে দুর্বৃশুগিরি করছে সেটা আমার বর্তমান 
আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। এই মধ্য শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এখানকার গণতান্ত্রিক ও 
বিপ্লবী আন্দোলনে, সমাজতাস্ত্রিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে, যে সংকট সৃষ্টি করছে সেটাই 
আমার বর্তমান আলোচনার বিষয়। 

বাঙলাদেশের মত অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ দেশে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী এবং সাধারণভাবে 
শ্রমজীবীদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক মান যে পৰ্যায়ে আছে তাতে তারা বিপ্লবী সংগ্রামের 
করার কারণ নেই। এটা সম্ভব নয়, একারণে যে, এর জন্যে যে শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক 
মান ও যোগ্যতা দরকার সেটা এক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এজন্যই লেনিন তার “কি করিতে 
হইবে’ নামক বিখ্যাত রচনায় এক্ষেত্রে মধ্য শ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের কাজের ওপর খুব 
গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 

শ্রমজীবী জনগণ বিপ্রবের চালিকা শক্তি, তাদেরকে ছাড়া বিপ্লব সম্ভব নয়। শুধু তাই 
নয়, বিপ্রবের মুহূর্তে তাদের ভূমিকাই নির্ধারক। কিন্ত এই নির্ধারক জায়গায় আসার জন্য 
তাদের যে প্রস্তুতি দরকার, যে বিকাশ দরকার, সেটা বাইরের শক্তির সক্রিয় সহযোগিতা 
ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের নিজেদের পক্ষে সম্ভব নয়। এবং এই বাইরের শক্তিই হলো, 
মধ্য শ্রেণীর কাতার থেকে ভেঙে আসা বুদ্ধিজীবীর দল। 

এই বুদ্ধিজীবী হলো সমাজের এমন এক অংশ শ্রেণীগতভাবে যাদের উৎপত্তি মধ্য 
শ্রেণীর এমনকি ধনিক শ্রেণীর মধ্যে হলেও এরা নিজেরা শ্রেণীগতভাবে মধ্য অথবা 
ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ কাঠামোর মধ্যে চিন্তা ও কাজ করে না। নিজের শ্রেণীকে উত্তীর্ণ হয়ে, 
শুধু তাই নয়, নিজের শ্রেণীর বিরুদ্ধে দাড়িয়ে, তারা শ্রমিক জনগণ, কৃষক শ্রমিকসহ সব 
ধরনের মেহনতী জনগণের স্বার্থের সপক্ষে কাজ করে। এদেরকেই বলা হয় শ্রেণীচ্যুত - 
বিপ্রবী। এই শ্রেণীচ্যুত বিপ্রবীরা অনুন্নত পশ্চাৎপদ দেশে বিপ্লবের এক অপরিহার্য শক্তি। 
এটা কোন নোতুন কথা নয়, উপরন্তু সাধারণভাবে পরিচিত এক সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও 

অবশ্য একথার সাথে অন্য একটি বিষয়ের উল্লেখও এখানে দরকার । কথাটি এই যে 
মধ্য শ্রেণী, উচ্চ মধ্য শ্রেণী, ধনিক শ্রেণী থেকে, অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভিন্ন স্তর থেকে, 
ভেঙে বের হয়ে যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রমজীবীদের কাতারে এসে বিপ্লবী কাজে অংশ গ্রহণ 
করেন তারা সকলেই, অথবা সব সময়ে চিস্তাগতভাবে নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের বৃত্তের 
বাইরে থাকেন এমন নয়। অনেকেই বাহ্যত বহুবিধ বিপ্লবী কাজের সাথে সম্পর্কিত 
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ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কখনো কখনো তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে শুধু চিন্ডার 
ক্ষেত্রেই নয়, কাৰ্যক্ষেত্ৰেও । ঠিক এ কারণে, বিপ্লবী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য 
একথা যেমন শুরুত্বের সাথে মনে রাখা দরকার, তেমনি একথাও মনে রাখা দরকার যে 
অঙ্গীকার, চিন্তাশক্তি, সততা ইত্যাদির ঘাটতি থাকলে অথবা ব্যক্তিগত অহমিকা প্রবল হলে 
এই বিপ্রবী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাদের শ্রেণীর প্রভাব জোরালোভাবেই আত্মপ্রকাশ করে, 
অজ্ঞাতসারেই ঘটে থাকে । এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে এটা অধিকতর ক্ষতিকর এ কারণে যে, 
অজ্ঞাতসারে ব্যাপারটি ঘটার জন্য তাদের পক্ষে নিজেদের চিস্তাচেতনা ও কর্মের প্রকৃত 
শ্রেণীচরিত্র তাদের কাছে ধরা পড়ে না এবং এর ফলে স্বাভাবিকভাবে খুব জোরের সাথই 
তারা শ্রমিক শ্রেণীর ও গরীবদের স্বার্থ রক্ষা করছেন এটা ভেবে বিপ্লবী প্রক্রিয়া ও বিপ্লবী 
আন্দোলনের অনেক ক্ষতির কারণ হন। 

এ রকম দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের ইতিহাসেও অনেকভাবে দেখা গেছে। তেভাগা 
আন্দোলনের থেকেই একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। গ্ৰামাঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের 
নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে অনেঞ্কেরই ভূমি স্বাৰ্থ ছিলো। তাদের নিজেদের না হলেও যে 
পরিবারের লোক তারা সেই সব পরিবারের স্বার্থ ছিলো। তাদের কেউ কেউ তখন এই 
চিন্তা করতেন এবং আলোচনা উপস্তিত করতেন যে, শ্রমিক শ্রেণী হলো কৃষকের থেকে 
অনেক বেশী বিপ্লবী ৷ তারাই হলো বিপ্রবের প্রকৃত চালিকাশক্তি, কাজেই কৃষক আন্দোলনের 
ওপর, বিশেষত তেভাগার মতো আন্দোলনের ওপর জোর না দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন ও 
শ্রমিক সংগঠনের ওপরই জোর দেওয়া দরকার। 

একথা ঠিক। কিন্তু এই “ঠিক” কথাটি তেভাগা আন্দোলনের সময় এভাবে বলার অর্থ 
কি ছিলো সেটা বোঝা কঠিন ব্যাপার ছিলো না। নিজেদের পরিবারকে, নিজের স্বার্থকে 
ক্ষতিগ্রস্থ হতে না দেওয়ার চিন্তাই এক্ষেত্রে প্রধান। আমি “চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে বাঙলাদেশের 
কৃষক’ নামে আমার বইটিতে এ বিষয়টির উল্লেখ করেছিলাম তেভাগা আন্দোলনের 
দুর্বলতার দিকগুলি আলোচনার সময়। 

আমার এ আলোচনায় ক্ষিপ্ত হয়ে মনি সিংহ কলকাতা থেকে প্রকাশিত সি. পি. আই.- 
এর পশ্চিমবঙ্গ শাখা কর্তৃক তেভাগার সবুর্ণ জয়স্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত গ্রহে আমাকে 
প্রতিক্রিয়াশীল, কমিউনিস্ট বিরোধী ইত্যাদি অনেক কিছু বলে সমালোচনার নামে কটুক্তি 
করেছিলেন। আমি এর জবাবে ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে “সংস্কৃতির প্রথম সংখ্যায় 
লিখেছিলাম যে, উপরোক্ত কথা বলার জন্য যদি আমি দক্ষিশপন্থী এবং কমিউনিস্ট 
বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকি তাহলে তাদের দলের অর্থাৎ তৎকালীন সি. পি. বি.- 
র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জীতেন ঘোষ কিভাবে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী হিসেবে তাদের 
কেন্দ্ৰীয় কমিটির সদস্য থাকতে পারেন, কারণ তেভাগা আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতার 
কথা বলতে গিয়ে জীতেন ঘোষ তার "গরাদের আড়াল থেকে’ নামক বইয়ে ঠিক একথাটিই 
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খ্রি 


লিখেছিলেন! আমার বইটির তথ্যনিদেশ অংশে তার উল্লেখও ছিলো।!! প্রকৃত সমালোচনা 
ও আত্মসমালোচনার পরিবর্তে দৃষ্টি অন্য দিকে নিবন্ধ থাকলে যা হয় কমরেড মনি সিংহ- 
এর অবস্থা তাই হয়েছিলো । এটাকে শুধু তার ব্যক্তিগত অবস্থা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। 
কারণ সেটাও ছিলো বিপ্লবী সংগ্রামের কাঠামোর মধ্যে নানা প্রকার নেতিবাচক উপাদানের _ 
মুখোমুখী হয়ে মধ্যবিত্ত প্রতিক্রিয়ারই একটি উদাহরণ । 

এরকম আর একটি উদাহরণ দিয়ে অমি আগেকার দিনের কথা শেষ করবো, যদিও 
এর আরও অনেক উদাহরণ তখন ছিলোঁ। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় যুদ্ধ 
সম্পর্কিত মক্কোপন্থী ও পিকিং পন্থী কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গী, নীতি, আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে 
চিন্তার সময় হঠাৎ একটি সংখ্যাগত তথ্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তথ্যটি হলো 
এই যে, পুরানো কমরেডদের মধ্যে মক্ষোপন্থী পার্টি ই.পি.সি.পি.-তে পূৰ্ব পাকিস্তানের 
কমিউনিস্ট পার্টি) হিন্দু নামধারী কমরেডদের সংখ্যা বেশী এবং পিকিংপন্থী পার্টির কয়েকটি 
বিভক্ত অংশ যেমন পূৰ্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি মোর্কসবাদী-লেনিনবাদী, পুর্ব বাংলার 
কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) ইত্যাদির মধ্যে মুসলমান নামধারী কমরেভদের 
সংখ্যা সাধারণভাবে বেশী। 

এর কারণটি বোঝার জন্য চিন্তা করতে গিয়ে আমার মনে হলো, এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক 
চিন্তার একটা ভূমিকা হয়তো আছে। কারণ মস্কোর সাথে ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং 
পাকিস্তানের সাথে খুব খারাপ। অন্যনদিকে পাকিস্তানের সাথে পিকিং এর সম্পর্ক ভালো 
এবং ভারতের সাথে তাদের সম্পর্ক খুব খারাপ। এভাবে বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা আমার 
মাথায় আসার আমি কিছুটা আতঙ্কিতই হলাম। কারণ যারা এতদিন ধরে এদেশে অনেক 
গণতাস্ত্ৰিক সংগ্রাম করেছেন এবং বিপ্লবের জন্যে কাজ করছেন তাদের মধ্যে যদি সাম্প্ৰদায়িক 
চেতনা এইভাবে থাকে তাহলে কমিউনিস্ট লাইনে তাদরে কারও নীতি নির্ধারণ কাজকর্ম 
কিছুই ঠিকমতো সম্ভব নয়। এ এক অতি বিপজ্জনক ব্যাপার। 

এখানে অবশ্য বলা দরকার যে, এ চিন্তা আমার মাথায় এলেও আমি এটা একেবারেই 
মনে করিনি যে, সকলের অবস্থাই সে রকম। এটা মনে করা শুধু যে ভুল তাই নয়, এক 
ধরণের উদ্ধত্যও বটে। কাজেই আমি আসলে ভেবেছিলাম যে, অনেকের অবস্থাই তাই। . 

মক্ষোপহীদের মধ্যে হিন্দু নামধারীদের প্রাধান্য এবং পিকিংপস্থীদের মধ্যে মুসলমান 
নামধারীদের প্রাধান্যের অন্য কোন কারণ আমি খুঁজে পাই নি। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা 
সকলের মধ্যে থাকার প্রশ্ন মোটেই ছিল না, কিন্তু দুই পক্ষে দুই নামধারীদের প্রাধান্যের 
এটাই ছিল কারণ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দুই শিবিরেরই কোন কোন কমরেডের 
মধ্যে এই সাম্প্ৰদায়িক চিন্তা আমি বেশ স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করেছি। এজন্য মস্কো পিকিং- 
প্রশ্নে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটি আমি মোনমতেই বালিত করতে পারিনি । কমিউনিস্টদের 
মধ্যে বুর্জোয়া পেটি বুর্জোয়া চিন্তা কিভাবে ঘাপটি মেরে থাকে সেটাই আমি এই সংকটের 
মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম। 

এ ধরণের ব্যাপার যে একটি বাস্তব সত্য এটা মার্কস্‌, এঙ্গেল্স্‌, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও 
সহ অন্য তাত্বিক ও বিপ্রবীরা প্রথম থেকে নিয়ে বরাবরই লক্ষ্য করেছেন এবং চিন্তার 
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ক্ষেত্রে বুর্জোয়া পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী ও তার অভিব্যক্তি ও কার্যক্ষেত্রে তার প্রতিফলনকেই 
তারা সংশোধনবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। 

মধ্য শ্রেণী থেকে যাঁরা কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিপ্লবী কাজের জন্যে আসেন তাদের 
একটা বড়ো অসুবিধে এই যে, মধ্য "শ্রেণীর বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা তাদের 
থাকলেও সে শ্রেণীর অনেক কিছুই তাদেরকে পেছন থেকে টানে । এই অনেক কিছুর মধ্যে 
যেমন থাকে অর্থনৈতিক ও জীবনযাপনের অবস্থা ও সুযোগ সুবিধা, তেমনি থাকে সংক্কারগত 
চিন্তার পিছুটান। 

এটা যে শুধু উচ্চ বা মধ্য শ্রেণীর থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে আসা ব্যক্তিদের 
ক্ষেত্রে, এবং আধুনিক কালের একটা বিশেষ ব্যাপার তা নয়। প্রাচীন অনেক ব্যাপারের 
মধ্যেও এটা দেখা যায়। বোধি বৃক্ষের নীচে গৌতম বুদ্ধের ধ্যান ও তপস্যা তার নিজের 
পূর্ব জীবনের পিছুটান থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করার তপস্যা ছাড়া আর কিছুই 
ব্যক্তিদের নিজস্ব শ্রেণী কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার সংগ্রাম গৌতম বুদ্ধের সেই 
সংগ্রামেরই এক আধুনিক সংস্করণ। এই আধুনিক বৌদ্ধত্য অর্জনের সংগ্রাম, কমিউনিস্ট 
হওয়ার সংগ্রাম, কোন সহজ্জ ব্যাপার নয়। অথচ ব্যাপারটি অনেকেই মনে করেন খুব 
সহজ । মানুষের নানা দুঃখ কষ্ট এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক অসঙ্গতি ও 
বৈষম্য লক্ষ্য করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত হয়েই তারা মনে করেন তাদের “বৌদ্ধত্য” 
লাভ হয়েছে, তারা উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর বৃত্ত থেকে বাইরে এসেছেন। কিন্তু এই বৃত্ত মুক্তির 
চেষ্টা এক কঠিন সংগ্রাম। এই সংগ্রামের একটি বিপজ্জনক দিক হলো, বৃত্তের মধ্যে 
বসবাস করতে থাকার সময়েই ধরে নেওয়া যে বৃত্ত থেকে মুক্তি ঘটেছে। 
দেশেই থাকে। তাই এটা বাঙলাদেশের কোন বিশেষত্ব নয়। তবে মধ্য শ্রেণীর নিজের গঠন 
প্রক্রিয়া, চারিন্ৰোর এবং এতিহ্যের কিছু নিজস্বতা ও সাধারণভাবে সমাজের বিন্যাস 
উট লিজ 
তারতম্যের প্রতিফলন ঘটে। 

আমাদের দেশও এদিক দিয়ে,কৌনি বাতিক নার ৷ আপোনি কৰা নদি দিয়ে ৰিলাদেনেন 
পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করা দরকার। এক্ষেত্রে 
প্রথমেই যে বিষয়টি লক্ষ্য করার মত তা হলো, অন্য শ্রেণী থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
কাঠামোর মধ্যে আসা নোতুন কর্মীর সংখ্যা আগের তুলনায় খুবই কম। বৃটিশ আমলের 
তো কথাই নেই, এমনকি পাকিস্তানী আমালেও মধ্য শ্রেণী থেকে যে অনুপাতে কর্মী 
“শ্রেণীচ্যুত” হয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিতেন, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতেন, 
সে অনুপাতে এখন কর্মীর সংখ্যা খুবই কম। 

এর সব থেকে বড়ো কারণ, ১৯৭১ সালের পর স্বাধীন বাঙলাদেশে নোতুন মধ্য 
শ্রেণী, বিশেষ করে উচ্চ ও ধনিক শ্রেণী-_গঠিত হয়েছে মূলত সমাজের বিদ্যমান সম্পদ 
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লুষ্ঠন, সকল প্রকার সম্ভাবা দুনীতি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে__। যে প্রক্রিয়ায় মানুষ জীবিকা 
অর্জন করে ও অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি ঘটায় তার সাথে তার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা 
ও জীবনযাপন পদ্ধতি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত থাকে । এটাই নিয়ম। এই নিয়মের দ্বারাই 
বাঙলাদেশ উত্তর মধ্য শ্রেণীর কর্ম ও চিস্তাচেতনার বৃত্ত সাধারণভাবে গঠিত হয়েছে। 
এক্ষেত্রে উচ্চ ও ধনিক শ্রেণী অর্থাৎ বাঙলাদেশের শাসক শ্রেণীর সাথে মধ্যবিত্তের কোন 
মৌলিক পার্থক্য নেই। দ্বিতীয়োক্তদের জন্য সুযোগ সুবিধা কম থাকলেও সেটা লাভের 
আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যেই একইভাবে প্রবল এবং সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের চিত্তাকেই তারা 
প্রধানত আশ্রয় করে চলে। 

এই পরিস্থিতিতে মধ্য শ্রেণী থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে আসা কর্মীদের সংখ্যা যে 
আগের তুলনায় আনুপাতিকভাবে কম হবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হলেও এটা 
এ দেশের বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বড়ো সংকট সৃষ্টি করছে এ 
কারণে যে, বারো কোটি মানুষের দেশে, কোটি কোটি শ্রমজীবী কৃষক শ্রমিকের মধ্যে কাজ 
করার জন্য দুচারশো, এমনকি দু'চার হাজার কর্মীও যথেষ্ট নয়। তার জন্য বহু হাজার, লক্ষ 
কর্মীর প্রয়োজন । এই প্র যোজনের তুলনায় কর্মীর সংখ্যা এখনো অতি শোচনীয়ভাবে স্বল্প ।- 

দিতীয়ত, যে অল্প সংখ্যক কর্মী মধ্য শ্রেণী থেকে প্রাথমিকভাবে আসেন তাদের মধ্যে 
আবার টিকে থাকা কর্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় খুবই কম। এর কারণ দেশের ও জ্রনগণের 
দুঃখদুৰ্দশা দেখে তারুণ্যের উদারতায় প্রগতিশীল ও বিপ্লবী সংগ্রামে, কমিউনিস্ট আন্দোলন 
ও সংগঠনের কাজে নিযুক্ত থাকলেও এই পর্যায়ে তারা মধ্যশ্রেণীর বৃত্তের মধ্যেই বসবাস 
করার ফলে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের পিছুটান শুরু হয়। স্বচ্ছন্দ পারিবারিক জীবন, 
আরাম আয়েসের বিবিধ আয়োজন, সম্পন্তি অর্জনের তাগিদ ইত্যাদি অনেক কিছুই তখন 
তাদেরকে হাতছানি দেয়? এই শ্রেণীগত হাতছানি অধিকাংশকেই চুম্বকের মত আকর্ষণ 
করে। মানুষের দুঃখ দুর্দশার প্রভাব তরুণ জীবনে অন্তরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সে 
প্রতিক্রিয়া তারুণ্যের অবসানে আর ঘটে না। বয়স্ক জীবনের পরিণত সাংসারিক বুদ্ধি সে 
প্রক্রিয়াকে নিৰ্মূল করে। 

সেই পরিস্থিতিতে নির্বিরোধ কর্মীরা নীরবে বিদায় লেন। তাদের মধ্যে কিছু আত্মমর্যাদাবোধ 
সম্পন্ন কর্মী নিজের অপারগতা নানা ভাষা ও ভঙ্গীতে জ্ঞাপন করে অন্য পথ ধরেন। কিন্তু 
মধ্য শ্রেণীর বৃত্তবাসী যে সব কর্মীর মধ্যে সততা ও আত্মমর্ধাদ,র «গাব, তারা অন্য পথ 
ধরার আগে এক ধরণের অহমিকার বশবর্তী হয়ে নানা “তত্ত্বগত” বিতর্ক সৃষ্টি করে 
তত্ত্বগত পার্থক্যের কারণ দেখিয়েই পথভ্রষ্ট হন এই শোষোক্তরা পরবর্তী পর্যায়ে কমিউনিস্ট 
আন্দোলুনে অনেক, অসুবিধা সৃষ্টি করেন, ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষতির কারণও হয়ে থাকেন। 
করেন ৷ অনেকে দীর্ঘদিন কাজ করেন, অনেকে শেষ পর্যস্ত টিকে থাকেন। এরাই হলেন 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের ও সংগঠনের মূল শক্তি। কিন্তু এখানেও সমস্যা আছে। এঁদের 
মধ্যেও অনেকে ঘুরে ফিরে মধ্য শ্রেণীর বৃত্তে এই অর্থে বসবাস করেন যে, এই বৃত্তের 
থেকে চুইয়ে পড়া নানা প্রভাব এঁদের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। এই অবস্থার ক্ষতিকর ও + 
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বিপজ্জনক দিক হলো- মধ্য শ্রেণীর বৃত্তের প্রভাব নিজেদের চিত্তা চেতনার মধ্যে, আচার 
আচরণের মধ্যে, উঁকিঝুঁকি মারা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে__এরা চিহ্নিত করতে অপারগ থাকেন। 
এই চিন্তা -চেতনা, আচার-আচরণ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, নীতি ও কৌশল মোট চিন্তাকে 
বিপথগামী ও বিভ্রান্ত করে। এবং এই ভ্রান্ত নীতি ও কৌশলের বশবর্তী হওয়ার ফলে 
তারা বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনকেই হয় মধ্যশ্রেণীর বৃত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে ধ্বংস 
করেন, যেমনটি ঘটেছে ভারতে সিপিআই, সিপিএম এবং বাঙলাদেশে মক্ষোপস্থী কমিউনিস্ট 
পার্টির ক্ষেত্রে, অথবা ফেব্কাদারী, হঠকারিতা, সন্ত্রাস ইত্যাদির পথে চালনা করে ধ্বংস 
করেন যেমনটি ঘটেছে চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মোর্কসবাদী- 
লেনিনবাদী) এবং তার বাঙলাদেশী বিভিন্ন সংস্করণের ক্ষেত্রে । 

কমিউনিস্ট আন্দোলনে টিকে থাকা মধ্য শ্রেণী থেকে আগত কর্মীরা এই বিপদ থেকে 
নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারেন পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত দুই ধরনের কাজের মধ্যে 
দিয়ে। প্রথমত শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে কাজ করে এবং দ্বিতীয়ত তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন 
ও সংগ্রামের মাধ্যমে, যে সংগ্রাম অনেক সময় নিজের সাথেই করতে হয়। নিজের সাথে 
এই সংগ্রামের নামই “আত্মসমালোচনা”। ' 

এ ক্ষেত্রে আত্মসমালোচনার পথে বাধা প্রধানত দুটি__যার একটি হলো, ব্যক্তিগত 
অহমিকা এবং দ্বিতীয়টি -- সুপ্ত অথবা জাগ্রত অর্থাৎ স্পষ্টভাবে উপলব্ধ ও চিহ্নিত 
সুবিধাবাদ। এ সুবিধাবাদ এঁদের জন্য বিপুল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় সাংগঠনিক সুবিধাবাদ, 
সাংগঠনিকভাবে বিশেষ অবস্থান রক্ষা অথবা অর্জনের জন্য সুবিধাবাদ। 

কমিউনিস্ট পার্টির ও সেই সঙ্গে তার সাথে সম্পর্কিত সংগঠনসমূহের মধ্যে অহমিকা 
ও সুবিধাবাদ সৃষ্ট এই বিপদ ছোট, মাঝারী ও বিরাট কর্মী এবং সর্বস্তরের নেতাদের মধ্যে 
বিভিন্ন দেশে ও সময়ে দেখা গেছে, আমাদের দেশেও । কিন্তু এখন সামগ্রিকভাবে এ 
দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিভিন্ন পার্টি সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে এই প্রবণতা 
অতিরিক্ত বিপজ্জনক হওয়ার কারণ আমাদের এখানে সমাজের অভ্যস্তরে-_ সর্বস্তরে, 
এমন ধরনের ভাঙন সৃষ্ছি হয়েছে বেটা শুধু শাসক শ্রেণীকেই বিপন্ন করছে না। এই ভাঙন 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেও তরঙ্গ সৃষ্টি করে সর্বপ্রকার শৃংখলাকে শিথিল করছে। 

শিথিল শৃংখলার থেকে বিপজ্জনক জিনিষ কমিউনিষ্ট বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে খুব 
কমই আছে। এটাই এখন বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক গভীর সংকট। এই 
সংকট মূলত সৃষ্টি হয়েছে বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরেই মধ্য-শ্রেণীর 
এক ‘বৃত্ত’ সৃষ্টির মধ্যে। ব্যক্তি বিশেষ অথবা কিছু ব্যক্তি কমিউনিস্ট আন্দোলনে থেকে 
মধ্য-( শ্রেণীর বৃত্তবাসী হলে যে ক্ষতিকর ব্যাপার ঘটে তার থেকেও অনেক. বড়ো ক্ষতি 
দাঁড়ায় যখন সমগ্র আন্দোলনের মধ্যেই সৃস্টি হয় মধ্য-শ্রেণীর বৃত্ত। টি 

বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংকটের এটা হলো এক চিত্র। কিভাবে এই 
সংকটের মোকাবিলা কটা দরকার সে এক স্বতস্্র আলোচনা । 


সৌজন্য স্বীকার ঃ সংস্কৃতি, ঢাকা। চি, 16.73 5 
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সমুজ্জল। সমগ্ৰ দেশ ও বিদেশেও তখন রবীন্দ্রনাথ বিরাজ করছে। বাংলা ভাষার একদল ! 
কবি রবীন্দ্র-অনুসারিতার প্রবাহে গা ভাসালেন। কল্লোল, কালিকলম, সংহতি নামের পত্র- 
পত্রিকায় ভিন্ন সুর বাজতে শুরু করেছে। তিরিশের মধ্যকাল থেকে চল্লিশ দশক সমগ্র 
ভাবে নানা দিক থেকে নানাভাবেই বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ । সারা বিশ্বে কার্লমার্কসের কমিউনিস্ট 
মেনিফেস্টোর মতবাদে ১৯১৭র কলশেভিক বিপ্রবউত্তীর্ণ রাশিয়া; তার ভালো-মন্দ বিষয়ক 
প্রলম্বিত আলোচনা-বিচার-বিশ্লেষণ চলছে । তিরিশের শেষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া 
শুরু; সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সাথে সারা বিশ্বে ফ্যাসিস্ট তাণ্ডব ইত্যাদি চলছে। মহাকবি 
রবীন্দ্রনাথ, রোর্মী রলী। আঁরি বারবুস, ম্যাক্সিম গোকী, আঁদ্রে জিদ, রাসেল, আইনস্টাইন; 
বার্নড্‌ শ প্রমুখ বিশ্ব-বিবেকবান মানুষের সভ্যতার শক্র ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ায় 
জনমত গঠন করার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন ৷ মৃত্যুদ্ধারলগ্ন মহাকবির শাস্তিনিকেতনে সমাবর্তন 
উৎসবে “মা মা হিংসী” ভাষণে এই দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে বিশিষ্ট ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে 
বারবার । দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তখন মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি . 
সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে জোয়ারের ভাক। চল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ইংরেজ 
সরকারের নাভিশ্বাস। চল্লিশের সেই লড়াই-সংগ্রাম আগস্ট বিপ্লব নামে খ্যাতি পেয়েছে। 
একচল্লিশে মহাকবির মহাপ্ৰয়াণ আমাদের দেশ ও বিশ্বের শুভ ও মানবিক মূল্যবোধ এবং 
বিশ্বভাবনার গতিশীলতার ক্ষতি হল! কিছু পরে ফ্যাসিস্ট হিটলারের রাশিয়া আক্রমন, 
সারা বিশ্বে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সাহিত্যে তখন ফ্ৰয়েড ইয়ুংদের 
মনোবিকলনবাদের আধিপত্য । তখন এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধের ডাক, যুদ্ধের 
ভয়ংকর প্রভাব, নানাভাবে প্রকট । জাপানী বোমাব্রাস্ত কলকাতা, কালোবাজার, দুর্ভিক্ষ, 
মন্বস্তর, ভ্রাতৃঘাতী জাতি দাঙ্গা ইত্যাকার সব ঘটনা-দুর্ঘটনা-সম্বলিত এক চরম অস্থির 
পরিবেশ ও পরিস্থিতি । 

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতায় তখন উল্লিখিত পরিবেশ, পরিস্থিতির নরম মিশ্র প্রতিক্রিয়া 
দেখা গেল। কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় বড়াল, 
কামিনী রায়, যতীন্দ্ৰ মোহন বাগচী প্রমুখ কবিরা উদ্ভুত বিশ্ব ও দেশীয় পরিস্থিতির অগ্নিগর্ভ - 
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রূপ, বীক্ষণ লি SEER EE OES EET হারার: নানি 
ধারায় গা ভাসালেন । যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিধি-বিধানবাদিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ 
করলেন, “একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গাবি-সাহারার বুকে” বা “রঙিন মেঘের 
বারান্দা ধরে রঙীন বারাঙ্গনা’র মতো উচ্চারণ যার আর হদিস দেখা যায়নি তখন। 
রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই কাজী নজরুল ইসলামের ঘোষণা “বল বীর---বল উন্নত মম 
শির, শির নেহারি!, আমারি, নতশির এ শিখর হিমাদ্রির', একেবারে নতুন সুর, নুতন 
কথা । মহাকবি তার “বসস্ত' কাব্যগ্ৰন্থ উৎসর্গ করে এই বিদ্রোহী কবিকে আহান জানালেন ৷ 

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিস্ট তাণ্ডবের বিরুদ্ধে এবং এদেশের মাটিতে কমিউনিস্ট 
মতবাদের প্রভাবে, শ্রমিক, কৃষক কর্মচারীদের লড়াই_-আন্দোলন এবং বিশ্ব পরিবেশ- 
পরিস্থিতির বাতাবরণে দাঁড়িয়ে লিখতে থাকলেন একদল কবি। তাদের মধ্যে অরুণ মিত্র, 
মনীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, সুকান্ত ভট্টাচাৰ্য, সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাশ প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ সুভাষের “চিরকুট” ‘অগ্নিকোণ’, 
মঙ্গলাচরণের “মেঘবৃষ্টিঝড়*, ও ‘জননী যন্ত্রণা” দিনেশ দাশের “কাস্তে”, বিমলচন্দ্র ঘোষের 
“উদাত্ত ভারত , অরুণ মিত্রের “কশাকের ডাক’, “লাল ইস্তেহার” রাম বসুর “যখন যন্ত্ৰণা’, 
চেতনার ছাপ স্পষ্ট হল। 

এসবের মধ্যিখানে থাকলেন একদল কবি যাঁরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠার কারণে 
সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথের দুকুলপ্লাবী সার্বিক প্রভাব থেকে মুক্ত হবার প্রয়োজন অনুভব করলেন। 
তারা দেখলেন- যেন পথ জুড়ে দাড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । সারা বিশ্বের সার্বিক 
অস্থিরতা, যুদ্ধ পরিস্থিতি, উভুত অবস্থা-রবীন্দ্র-শুন্যতার হতাশা, ক্লান্তি, অবসাদ ও বিপন্ন 
মানুষের দ্বিধা-দ্বন্ঘ, দোলাচল, গতি- অগ্রণমন, পশ্চাদপশরণ ইত্যাদি আক্রান্ত ক্রিষ্ট মানুষ; 
তার বেঁচে থাকা-না থাকা ইত্যাদি বিষয় কবিতায় স্থান দিলেন । কোনো কবির কমিউনিস্ট 
মূল্যবোধ, মানুষের অগ্রগমন, মানুষের ক্রমবিকশিত শক্তির প্রতি আস্থা; কারও শুধুই 
যৌনগন্ধী বিরোধীতা, মানব-মানবীর একাত্ত ভুবনের ভালো মন্দ, শারীরিক ভোগবাদিতা, 
“রমনীরমণ রণের’ জয়পরাজয় ইতিকথা কারও নির্জনতা, রহস্যময়তা, নৈসৰ্গিকতা; দ্বিধা- 
সংশয়-দোলাচল, কারও আপাদমস্তক নৈরাশ্য, আকাশ ও মাটি থেকে দূরে ত্রিশঙ্কুর মতো 
অবস্থান, ফাটা ডিমে তা দেবার মতো নিম্ষলা এবং এক সার্বিক নওর্থকতার জ্বরে মুর্থতুর 
অবস্থা, কারও বা সত্য-শিব-সুন্দরের সাধনার অরাবীন্দ্রিক রূপ, বিশুদ্ধ কবিতার স্বরূপ 
নিৰ্ণয় ইত্যাদি ইত্যাদি সব ভাবনা-দুর্ভাবনা, অগ্র-পশ্চাৎ আলো-অন্ধকার, গোধুলির আবছায়া 
ধূসরতা, কুয়াশার ও শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা এসে দাড়ালো বাঙালীর সমাজ-সংসারে। 
এইসব চিন্তা-ভাবনা, মন-মানসিকতা, অনুভব-উপলবি, বিচার-বিশ্লেণ ও বীক্ষণ নিয়ে যে 
সব কবিরা এলেন তাদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে আর 
অমিয় চক্রবর্তী বিশেষভাবে উল্লেখ্য । এরা সকলেই আধুনিক কবি বলে আখ্যাত হলেন 
বা নিজেরা আধুনিক বলে দাবী করলেন । এঁরা সকলেই একেবারে একরকম- বলাবাহুলা, 
তা কখনোই হতেও পারে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে স্বাতস্ত্যে অবস্থান করেছেন। 
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দুই 

উল্লিখিত এই কবিকুলের মধ্যে সুষীন্দ্ৰনাথ দত্তই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাথে ব্যক্তিগতভাবে 
ঘনিষ্ট। সুধীন্দ্ৰনাথ উত্তর কলকাতার বিখ্যাত ও অভিজাত দত্ত পরিবারে জন্মগ্ৰহণ করেন। 
পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আইনের ব্যবসায় খ্যাতিমান ছিলেন এবং এই দত্ত পরিবারের সাথে 
জোড়ার্সাকোর ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্টতা ছিল আগে থেকেই । কবি সুধীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা 
থেকেই দুৰ্লভ রবীন্দ্র-সান্লিধ্য লাভ করেছেন । এবং ছাত্রজীবনাস্তে ও মহাকবির সঙ্গী হয়ে 
জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সুযোগও লাভ করেন। তবু একজন কবি হিসেবে 

বরীন্দ্রকাব্যাদর্শ ও জীবন-দর্শন পরিহার করার সাহসী প্রক্রিয়ায় নিবদ্ধ ছিলেন ৷ 
জীবিকার জন্য সুধীন্দ্রনাথ পিতার এটরীফার্মে যোগ না দিয়ে কখনো 
“ফরওয়ার্ড 'এবং “স্টেটসম্যান* দৈনিক পত্রিকার কাজ, নবপর্যায়ের “সবুজ পত্র-এর সাথে 
যুক্ত থেকেছেন, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী'ঘ একৃসিকিউটিভ, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের 
পাশাপাশি তার কাব্যচ্চা। ১৯০১ সালে জন্ম আর ১৯৬০ সালে জীবনাবশান। এই 
ছ’দশক সময় কালের মধ্যে দশক তিনেক সময় কবির সৃষ্টি কাল। প্রথম কাব্যগ্ৰন্থ “তন্বীর” 
প্রকাশকাল ১৯৩০ আর তার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ ‘দশমীর’ প্রকাশ ১৯৫৬ সাল। কাব্যগ্রন্থ 
ছাড়াও ‘স্বাগত’, কুলায় ও কালপুরুষ”, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহও অসমাপ্ত উপন্যাস 
এবং The world of Twilight নামের ইংরাজীতে লেখা জীবনস্মৃতি মূলক গ্রন্থ 
ইত্যাদি রচনা করেন। “তন্বী” প্রথম ও “দশমী” শেষ কাব্যগ্ৰন্থ ছাড়াও এ দুইয়ের মধ্যিখানে 
‘অক্ৰেস্ট্ৰা’, ব্রন্দসী”, ‘উত্তরফান্দুনী’, “সংবর্ত” ‘প্ৰতিধ্বনি’ ইত্যাদি সব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত 

হয়। যার মাধ্যমে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কবিতায় তার স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
আমরা আমাদের যৌবনকালে বাংলা কবিতার এই পাঁচ পুরোহিতের কারও কারও 
কবিতা স্মরণ থেকে প্রকাশ করতে অভ্যস্ত ছিলাম । জীবনানন্দের “বনলতা সেন’ বা ‘নগ্ন 
নির্জন হাত’, বিষ্ণু দের ‘ঘোড়াসওয়ার’ আর সুধীন্দ্রনাথের সেই সমস্ত পংক্তি, যেমন 
“একটি কথার দ্বিধা থরথর চুড়ে ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী/একটি নিমেষ দাড়াল 
সরণী জড় থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি” বা 'উটপাখী” কবিতার সেই “ফাটা ডিমে আর 
তা দিয়ে কী ফল পাবে? মনস্তাপেও লাগতে না ওতে জোড়া ত মল কুনয় শেষে কি 
নিজেকে খাব?/ কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া ।” এইসব পংক্তির নতুনত্বে মুগ্ধ হতে 
হতো। ১৯৩০ সালে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘তম্বী’র প্ৰকাশ। বিশ্বব্যাপী মন্দা, জাতীয় 
আন্দোলনের তীব্ৰতা, মধ্যবিত্তের বেকার জীবন এবং সমাজের নিচের দিকে গণচেতনার 
প্রসার__এই রকমের বিচিত্ৰ টানাপোড়েনের ভিতর জাতীয় মন-মানস উদ্বেল ছিল। ‘তমী’র 
মধ্যে হতাশার সুরহ বড় হয়ে উঠেছে। জীবনের যে ভাঙা-গড়ার ছন্দ ক্রমশই উত্তাল 
হয়েছিল তার ছাপ প্ৰকাশিত হয়নি। ‘তন্বী’ এবং ‘অক্রেনষ্টাতে’ তখনো রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 
একেবারে ছেটে দিতে পারেননি ৷ কাব্যের শক্তি” নামের প্রবন্ধে কবি সুধীন্দ্রনাথ জানালেন 
“শিল্লোকর্ষের অনন্য পরীক্ষা সাময়িক জীবনের কষ্টিপাথরে তার যোগ্যতা কবে দেখা । 
এবং কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে...,মানুষ এই পৃথিবীতে যা চায় তা প্রায় না এবং যা এড়াতে 
চায় তার মুখোমুখী তাকে অনিচ্ছাসত্বেও হতে হয় কখনো কখনো ।” প্রেমের অনুভবের 
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মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ আত্মোপলবির পথ খুঁজে পাননি। কবির মতে মৃত্যু 
আগে যেন তার মুক্তি নেই। যেমন, “মৃত্যুর পাথেয় দিতে কানাকড়ি মিলিবে না যবে/ 
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি সেই দিন মহাসত্য হবে।” এই উক্তি “অক্রেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থের ‘মহাসত্য’ 
কবিতায়। 

প্রেম ছাড়া সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে অন্য যে লক্ষ্মণ প্রধান হতে দেখা যায় তা হল 
জগদ্ব্যাপার সমূহের প্রতি তার মনোযোগ । মনুষ্যজন্মের সার্থকতা, মৃত্যুরহস্য, সমাজে 
ব্যক্তির স্থান ইত্যাদি সব তত্তালোচনায় তার আগ্রহ অনেক কবিতাকেই দার্শনিকতার পর্যায়ে 
পৌঁছে দিয়েছে। যেমন “সে খন্ড বিশ্বের/মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে/জানি না কি জানি 
নাস্তিরই বিবর্তবাদ।” (‘যযাতি’, সংবর্ত)। কবি যখন কাব্যরচনা শুরু করেন তখন বিচ্ছিন্রতার 
দিকটাই. ছিল প্ৰবল । জীবনে যন্ত্রণা আছে, বিশেষ করে স্বদেশে ও স্ব সমাজে, কিন্তু সেই 
যন্ত্রণাবোধ জাগিয়ে আমাদের চিত্তবৃত্তিকে আসাড় পঙ্গু করায় কোনো সার্থকতা নেই। 
সুধীন্দ্রনাথ বরাবরই শিল্পচিস্তায় দেশকাল সম্পর্কে চিস্তিত। তার বিবেচনায় যুগসংকটের 
দিনগুলোতে দ্ৰষ্টা এবং সমালোচক প্রায় সমাৰ্থক এবং জীবন যেহেতু শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার 


কখনো বা ব্যক্ত। কবি অন্যত্র বলেছেন, “শুধু কবি কেন, আমার বিশ্বাস ভাবুক মাত্রেই 
যে রহস্যের উদঘাটনে বদ্ধপরিকর সে হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের, ব্যাপ্তি ত সমষ্টির, বিশেষ 
ও সাধারণের সম্পর্ক । মানুষের হৃদয় যখন কোনো বিশ্বাসে স্থির হতে পারছে না তখন 
মর্মান্তিক যন্ত্রণায় তার জগৎ আচ্ছন্ন। কবি পরিশ্রমী অন্বেষণে উদ্যোগী এবং অনলস পঠন 
পাঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞান দর্শন ও শিল্পকলা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ৷’ সুধীন্দ্রনাথ মেধা ও মননের 
সাহায্যে সত্যতা, ব্যক্তি ও সমাজের যে স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন তার উক্তির সঙ্গে তার 
সাদৃশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যনীয় তার উপলব্ধিতে সমসাময়িক জগৎ সংসারের বিভীষিকা 
যত ব্যাপক কোনো প্রকারের উত্তরণের আশা যেন সেই পরিমাণে সুদুরপরাহত। কবির 


_ অনুভব £ “আমি বিংশ শতাব্দীর সমানবয়সী; ........মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে; বীর নই, তবু 


জন্মাবধি যুদ্ধে-যুদ্ধে বিপ্রবে-বিপ্রবে বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্সের স্তবে নিরুত্তর 
অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী/ প্রগতিতে/ যতনা পশ্চাৎপদ ততোধিক বিমুখ অতীতে ।” ‘সংবৰ্ত’ 
কাব্যগ্রঙ্থের এই বহুখ্যাত ‘যযাতি’ নামের কবিতার এই অংশ কবির দার্শনিকতার, 
জীবনাদর্শেনের গূঢ় উচ্চারণ । 


তিন 

“সংবর্ত” কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি নিজেকে ফরাসী কবি মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শকে 
নিজের অন্বিষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছেন। মালার্মের প্রতি কবি সুধীন্দ্রনাথের আকৃষ্ট হবার 
অন্যতম কারণ হতে পারে কবির আভিজাত্য-বোধ, সংহত স্বল্পভাষণ, ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ 
শৈলী, শব্দের অভিধানিক অর্থের বিনষ্টি এবং সর্বোপরি বিষণ্ন নেতিবাদী জীবনদর্শন বা 
কিছু পরিমান দুর্বোধ্যতাও । মালার্মে কাব্যকে অতি পবিত্র কিছু বলে মনে করতেন এবং 
তার রহস্যময় জগতে অদীক্ষিত সাধারণের অন্ধিকার প্রবেশ তিনি সহ্য করতেন না। 
মালার্মের মতো কবি কবিতায় ব্যারহৃত প্রত্যেকটি শব্দের উপর জোর দিতেন এবং 
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এমনভাবে শব্দ সাজাতেন যাতে শব্দের কোনো দ্যোতনাই অনুপস্থিত বা অব্যবহৃত না 
থেকে যেতে পারে। কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ দুরূহ শব্দব্যবহারের পক্ষপাতী । তার ভাবা শব্দ 
সংস্কৃত-বহুল এবং চাল ধ্রুপদী । কবিতা যেন অনেকাংশে অভিধান-নির্ভর। কবিতায় গদ্য 
বাক্যের সচেতন ব্যবহারের চেষ্টায় “সংবর্ত"র অনেক কবিতাই বিশেষভাবে চিহ্নিত। কবির 
গদ্যে অনুভব, “প্রবহমান এতিহোোর সঙ্গে স্বকীয় প্রণালীর সঙ্গম সাধনই অব্যক্তির মরুভূমিতে 
ফসল ফলানোর একমাত্র উপায়। ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন অভিব্যক্তি ও আবেগের 
অস্তঃপ্রবেশে রসিয়ে ওঠে, তখনই সে রত্বগর্ভা পদবীর যোগ্য, শুধু তখনই রূপের জন্ম 
সমভ্ভব।’”’ 

‘দশমী’ কাব্যগ্রছে শব্দের ধ্বনি অর্থনির্ভর একাস্তভাবেই ৷ ধ্বনির নিজস্ব কোনো মুল্য 
স্বীকৃত হয়নি। ধ্বনির বিচিত্র মিশ্রণে শ্রুতির সুখ সুধীন্দ্রনাথের যেন কাম্য নয়। শ্রুতি ও 
স্মৃতি _সুধীন্দ্রকাব্যে এ দুয়ের ছবিটি সমভাবে অস্বীকৃত। তিনি যা দিতে চান তা যেন বুদ্ধির 
সুখ ৷ সুধীন্দ্রনাথের শব্দ ব্যবহার বা শব্দ চেতনা সর্বদা পাঠকের কাছে সার্থক বা গ্রহণযোগ্য 
হয়নি ৷ কবির কাব্যজীবনের প্রথমদিকে সারা বিশ্বের ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উত্বান- 
দাপট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বর্বরতা, আণবিক বোমার আঘাতে জর্জর হিরোসিমা-নাগাসকি, 
পাশাপাশি বিশ্বশান্তি আন্দোলন ইত্যাকার সব ঘটনার ক্ৰিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট সংকটের ছায়া। 
কবির কবিতানুভব যেমন, “ওই রসাতলে যায় ত্রিভুবন/ আজ প্রলয়েশ জেগে উঠেছে...” 
“একচস্ষুছায়া দীপ্তি নখ, স্ফীত নাশা/ নিরীন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কায়া / চতুর্দিকে চক্রুবুহ্য বীধে।” 
অভিশাপ লাগা অরাজক শৃঙ্খলাহীন পৃথিবীতে মানুষ ত্রিশঙ্কুর মতো যেন ঝুলে আছে। 
“অতল শৃণ্যের শেষে পড়ে আছি আমি নিরাশ্রয়/ দেখিতেছি ভ্রমিভ্রার্ত চোখে/গতাসু আলোর 
প্রেত বিচরিছে স্তবকে স্তবকে/নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আধারে ।” এমন ভয়াবহ হতাশার 
অন্ধতামস আচ্ছন্ন করেছিল কবিদৃষ্টি। কবির এই নিখিল নাস্তি ও নেতির মনোভাবে শেষের 
এ পপর ৫৯৪৭ bead So oh Sony ০২১১ 


১৪৯৮ “LASER সা সর 
প্রকাশ করেছেন ৷ অকারণ মানুষের চোখে মিথ্যে মায়াঞ্জন পরাননি। জীবনের নিষ্ঠুরতম 
অমোঘ সত্যকেই মেনে নিয়েছেন। 

রবীন্দ্রপরবর্তী সময়-কালের নতুন স্বাদ-সাধ-সাধ্য-সাধনা ভাব-ভাবনা বিশ্বের সমাজ 
দর্পণে যে সমস্ত অদৃষ্টপূৰ্ব ও অশ্ৰুতপূৰ্ব শব্দ চেহারা ফুটে ফুটে উঠেছিল বাংলা কবিতায় 
জীবনব্যাপী সযত্ন ও সচেতন বীক্ষণ ও অনুভবে যাঁরা নানাভাবে নতুন মত-পথের সন্ধান 
করেছেন বা সন্ধান দিয়েছেন তাদের মধ্যে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা বিশেষভাবে 
স্মরণযোগ্য ৷ জীবনযাপনে একধরনের ক্লাসিক আভিজাত্যবোধ, শুদ্ধতার চর্চা, প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের পরিশীলিত রুচি মূল্যবান রবীন্দ্র প্ৰোজ্জ্বল অস্তিত্বের অঙ্গনে অবস্থান করে 
বাংলা সাহিত্যে যুক্তিবাদিতার ধারার প্রবর্তনা এবং সব মিলিয়ে এক সৎ-সজ্জন বিদক্ধ 
ব্যক্তিত্বের প্রকাশে কবি ন দলিত বালা কৰিছ সহ কহিয়া ারাদাজা 
মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। 
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অমল শুহ 


পথনাটক শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার এবং পথই হোল রনাঙগণ। পথনাটকের সূচনাকাল 
নিয়ে নাট্য গবেষকদের মধ্যে মতাস্তর থাকতে পারে, তবে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার 
পরবর্তীকালে জাতীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী যুবক যুবতীরা সংস্কৃতি 
ও সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলি যেমন, নৃত্য, নাটক ও আবৃত্তি, মূকাভিনয়, চিত্র এবং ভাচ্কর্য্যের 
মাধ্যমে জনরোবের প্রতীকী ও প্রত্যক্ষ ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের সৃষ্টির মাধ্যমে । 

পথনাটক ইদানিং কালে নাট্য আন্দোলনের একটি অন্যতম ফৰ্ম যা গ্রাম গ্রামাস্তর, শহর, 
নগর, বন্দর অতিক্রম করে এখন অভিজ্ঞাত অঞ্চলে নন্দন চত্বরে এসে সমাবেশিত হয়েছে। 
বহতা বহু স্ৰোতোস্বিনীর মত নগর চেতনার উন্নত ও অভিজ্ঞাত সড়কপথের মহাসঙ্গমে 
নন্দন চত্বরে মিলিত হয়েছে। ্‌ 

বিগত ডিসেম্বর মাসের মধ্য সপ্তাহ থেকে শুরু বিভিন্ন মহকুমা শহর গুলিতে পথ 
নাটকের প্রদর্শন করার পর কেন্দ্রীয় পথ নাটক উৎসব হয়ে গেল ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে 
নন্দনচত্বরে। আঙ্গিকী পরিবেশন-বৈদদ্ধ্য, বিষয়বস্তু, বৌদ্ধিক প্ৰযোজনা শৈলী, 
লোকসঙ্গীতের ব্যবহার এবং অভিনয় কুশলতা তিন/চারঘন্টা ধ'রে সমবেত শ্ৰোতৃমণ্ডলীকে 
মন্ত্ৰমুগ্ধ করে রেখেছিল। আমরা সাধারণতঃ প্রসেনিয়ম থিয়েটার দেখে যাঁরা অভ্যস্ত অর্থাৎ 
আবদ্ধ প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে আলো আধারীর মঞ্চমায়ায় নিজেদের আচ্ছন্ন রাখতে 
ভালাবাসি। পথ নাটকের সাদামাটা প্রযোজনা প্রকাশ্য দিবালোকে জনকোলাহলের মাঝখানেও 
কেমন মনসংযাগকারী আকর্ষণ ঘটাতে পারে-_ দেখে বিস্মিত হয়েছি। 

আজ ১লা জানুয়ারী '২০০২ সাল। সফ্দর হাস্মীর ত্রয়োদশ মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৮৯ 
সালের ১লা জানুয়ারী কংগ্রেসী মস্তানদের হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে দিল্লী-উত্তরপ্রদেশের 
উপকণ্ঠে সাহিদাবাদে নির্মমভাবে নিহত হয়ে ছিলেন অধ্যাপক কবি, নাট্যকার প্রয়োজ্জক 
কম. সফ্দর হাসমী-জনবাদী লেখক সঙ্বের পথ নাটকের উদগাতা ও পরিচালক প্রযোজক ৷ 
তাই ৭০/৮০*র দশক থেকেই পথ ন্টকের বিভিন্লশাখা জাতীয় সরকারের শোষণবঞ্চনা 
স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার এই মাধ্যমটিকে বেছে নেন শ্রেণী সংগ্রামের শ্ৰেষ্ঠ 
হাতিয়ার হিসাবে। কার্জন পার্কে, হাটে বাজারে, কারখানা গেটে ও চৌরাস্তার মোড়ের 
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প্রায়শঃই বহু নাট্য দলকে পথ নাটকের সম্ভার নিয়ে নিরাভরণ নাট্য প্রকরণ নিয়ে নিছক 
ঢোল হারমণিয়মের আবহধবনিতে লোক জমিয়ে ফেলতে দেখেছি। 

প্রতিক্রিয়ার ঘৃণ্য শ্বাপদেরা গন্ধরুঁকে বেড়াত পথের আশেপাশে সমাজ চেতনার আলোকে 
আলোকিত, আলোড়িত বিক্ষুব্ধ মানুষের গর্জন শুনে । এমনি করেই একদিন সিদ্ধার্থ জমানার 
নৃশংস পুলিশের গুলিতে নিহত পথ নাটকের প্রথম শহীদ প্রবীর দত্ত। এরকম শতসহহ্র 
প্রবীর দত্ত বাংলার পথে প্রান্তরে সেদিন প্রতিক্রিয়ার শিবিরে বিদ্রোহের ঝড়তুলে সফদর 
হাসমীর রক্তধারায় পথ নাটক আন্দোলনের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কালোবাজারী, মজ্কুতদারবিরোধী ও যুদ্ধ বাজদের বিরুদ্ধে 
পথে প্রাস্তরে এই রকম ছোট ছোট নাটক অভিনয় করেতে হয়েছে গণনাট্য সঙেঘর বিভিন্ন 
শাখাকে। হয়ত তখন এই ধরণের পথ নাটককে যথার্থঅর্থে পথ নাটক না বলে পোষ্টার 
নাটক বলে অভিহিত করা হত। পরবর্তী কালে হাটে মাঠে ও কৃষক সমাবেশে তেভাগা 
অনেক নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছি। এর কিছু দিন পরে দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু 
সমস্যা নিয়ে অনেক হৃদয় বিদারক পথ নাটক আজও স্মৃতির মর্মমূলে শিহরণ জাগায়। 
১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে স্বাধীন জাতীয় সরকারের খাদ্যের দাবীতে বুভুক্ষু নরনারীর 
উপর নৃশংস আক্রমনে ৮০টি ক্ষুধার্ত মানুষের লাশ কোলকাতার রাজপথে লুটিয়ে 
পড়েছিল_ সেই পট ভূমিতে ““বাস্তবশাস্ত্র” “খাদ্যচোর””, “অন্রপুর্ণার দেশে”, “মিছিলে”, 
“চার্জশীট প্রভৃতি পথ নাটক অনেক সময় পথ থেকে মঞ্চে এবং মঞ্চ মঞ্চ থেকে পথে নেমে 
এসেছে। 

যাটের দশকে গণনাট্য সঙ্ঘের পুনর্গঠনের পর এই সব ছোট ছোট নাটকগুলিতে 
অনেক সময় ফর্মের দিক থেকে পোষ্টার ফর্ম বা কখনোও পথ নাটকের কর্মে অভিনয় 
করেছি_ কখনও প্রোপাগাশ্ডা, এাজ্িট গ্রুপ, মিটিং, মিছিল, সমাবেশ- কখনো বা খামার 
বা কারখানার গেটে । পথ চল্তি মানুষ বা কাজে ব্যস্ত মানুষ, অথবা ঘন্টার ধ্বনিতে আকৃষ্ট 
নাট্য-প্রেমী মানুষ হঠাৎ জমা হয়ে যেত এই রকম হঠাৎ আয়োজিত যে কোন অনুষ্ঠানে । 
বলা বাহুল্য তখন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার বা সম্প্রতি আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি 
দূরদর্শন বা ভিডিও মারফৎ মানুষকে এতটা গ্রাস ক'রে ফেলেনি। মনে আছে তখন সভা 
যোগ দিন। কী বিশাল সমাবেশ! কী অসামান্য নাটকের বলিষ্ঠ অভিনয়। দুর্নীতি ও 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উৎপল দত্তের “ইতিহাসের কাঠগড়ায়” নাটকটি প্রায় ২৫০ রজনী 
থিয়েটারে অভিনয় ক'রে বেরিয়েছি। কিন্তু কখনো ক্লান্ত হইনি । আজ তাই “পথ নাটকের 
উৎসব বা পথনাটক উৎসব ২০০১৮" ইত্যাদি দেখে মনে হয় যেন নাট্য অঙ্গনে এক নতুন 
দিগন্তের উন্মোচন হল। আমাদের নাট্য ইতিহাস এবং নাট্য এতিহ্য এত বিস্তৃত যে কোন 
নাট্য ঘটনাই বিশেষভাবে নতুনত্বের দাবী করতে পারে না। 

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়। আঙ্গিক ও পটের পালা বদল হতে থাকে। 


আসলে এসব বহুদিন আগে থেকেই হয়ে আসছে। হয়ত অন্য নামে, অন্য আঙ্গিকে ফেলে 
28 নক্ষত্ৰ ৯ সXX1-154 র অক্টো.-ডিসে. 2001. 





আসা কোন এক অতীত কালে। তাই একালে এসে ধাঁধা লাগে বুঝিবা নতুন কিছু। গণনাট্য 
অভিযান মূলক অনুষ্ঠানে গ্রামে গ্রামে পায়ে হাঁটা পথে আমরা অনেক নাটকের অনুষ্ঠান 
করেছি একদিনে ৪/৫ টি প্রদর্শনী গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে ঘুরে ঘুরে মাঠের আলে বা 
পাঠশালার উচু চাতালে বা হাটের উঁচু টিবিতে দীড়িয়ে। শরৎচন্দ্রের “মহেশ” নাটক, 
তেভাগার “বোধন” নাটক বা সমাজতান্ত্রিক ভাওতার পটভূমিতে “সমাজ তান্ত্রিক টুপি” 
নাটক তখনকার দিনে পথ নাটকের বহুল অভিনীত নাটকের অন্যতম। সেই অভিযানে 
আমাদের ভ্রাম্যমান নাট্যদলের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের একটি দল ঘুরে বেড়াত যাযাবরের 

দিন বদলেছে। সময় বদলেছে। রুচি বদলেছে। তাই নাটক করার কৌশল, আঙ্গিক বা 
ফর্মও বদলাবে এটা বলাই বাহুল্য। একটা সময় ছিল যখন অল্পে স্বল্পে মানুষের মন ভরতো 
না। যাত্রাপালা বা পূর্ণাঙ্গ নাটক না হলে চলবে না। মানুষের তখন অবসর ছিল, ছিল 
কর্ক্লান্ত জীবনের ফাকে সময় নষ্ট করার মত সময়। ক্ৰমে শোষন তীব্র হল, সঙ্কট বাড়ল, 
সংগ্রাম তাই প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের অঙ্গ হয়ে দীড়াল। নাটক হল এই সংগ্রামের অন্যতম 
হাতিয়ার। কিন্তু মানুষের সময় গেল কমে। আগের মত পূর্ণাঙ্গ নাটক দেখার মত সময় 
নেই । তাই শুরু হ'ল নতুন নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা । এল সংগ্রামী বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে 
নতুন ফর্ম _একাংক নাটক । এই নাটক উনবিংশ শতকে ইউরোপে নাট্য আন্দোলনে এক 
নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছিল সে কালে । 1৬0171957৪৮ নাটক নিয়ে নাট্য গবেষকদের 
মধ্যে তুমুল তর্ক বিতর্ক হয়েছিল । গ্যারিষ্টোটেলীয়ান থিয়েটারের প্রতি-অবমাননা বা তাকে 
অস্বীকার করার প্রবণতা প্রভৃতি-বিভিন্ন আক্রমনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল নাট্যকারকে। 
পবে এই নাটককে একটি বিশেষ মৰ্য্যাদা দিয়ে নামকরণ করা হয়েছিল 
‘One ‘Act Drama”. বাংলায় এই একাংক নাটকের সুচনাকাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে 
বিতর্ক আছে। আমরা বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে মন্মথ রায়ের “মুক্তির ডাক” 
নাটকটিকেই প্রথম একাংক নাটক বলে জেনেছি। কিন্তু ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মতে 
খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী বা কালিদাসের আমল থেকেই, প্রাক্‌ প্রদর্শনী নাটিকা, নান্দী বা 
“Curtain raiser” নাম দিয়ে সঠিক একাংক না হ’লেও প্রায় তেমনি একাংক কর্মের 
নাটক বা মঞ্চের পুরোভাগে বা £01017 স্টেজে এই ধরনের প্রিলিউডের প্রবর্তন ছিল যাকে 
আমরা এককথায় প্রাক্‌ প্রদর্শন একাংক বা সংযোগবাহী পথনাটক আখ্যা দিতে পারি। 

এখন কথা হোল পূঁজীর বিশ্বায়ন ঘটেছে। চারদিকে বিলাসব্যাসন চাকচিক্যময় বিনোদনের 
মাধ্যম- দুরদর্শন, ৬০০ Festival, মেলা । পথ চলতি মানুষকে ডেকে এনে তাই এই 
সাজসজ্জাহীন, আড়ম্বরহীন, মঞ্চ ও আলোহীন পথের মাঝখানে নাটক কী জমবে? মাঠে 
ময়দানে সাপের খেলা, মাদারিকা খেল। যাদুর খেলা, ওষুধ ও বিভিন্ন পণ্য বিক্রয়ের জন্য 
মাইক ব্যবহার ক'রে যে প্রচার স্কোয়াড কাজ করে তারা প্রকারাত্তরে এই পথনাটক থেকেই 
ফর্মটা ধার করেছে। পুঁজীবাদ মানুষের সঙ্কটকে বাড়িয়ে তুলেছে। এরা কোন স্থায়ী সমাধান 
করতেও পারবে না কোনদিন। তাই যতই ভোগবাদী বাহ্য আড়ম্বর প্রচার মাধ্যম দূরদর্শন/ ৬০০ 
প্রবর্তন করুক না কেন, যতই সস্তায় উন্নত বিনোদনের (যেহেতু উন্নত প্রযুক্তি ও প্রযুক্তির 
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জি ছপা ভৰ ৰা ত HOTT TEES EET 
ক্ষণস্থায়ী) ব্যবস্থা করুক না কেন তা চিরস্তন নিয়ামক ভূকিকা গ্রহণ করতে পারবে না 
কোনদিন। ইতিমধ্যেই দূরদর্শন সম্পর্কে একঘেয়েমী ও বৈচিত্র-হীনতার অভিযোগ আসছে 
উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষ উভয়দিক থেকেই। ভোগবাদের মূল কথাই তাই। কিছুকালের 
জন্য উম্মন্ত কোলাহল তার পরেই মহা নির্বাণ। যেমন আমেরিকার যৌবন ১৪ থেকে ১৮ 
বছরের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রাপ্তির সকল উপকরণ ও সম্ভোগ জীবনের দুই 
দশকের মধ্যেই খতম । তারপর লোটাকম্বল নিয়ে দেশাস্তরী হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে 
না। 

বৈজ্ঞানিক সমাজতাস্ত্রিক দর্শনই পারে মানুষকে সৃজনশীল এক মহোত্তম সৃষ্টির আনন্দে 
মাতিয়ে তুলতে । সঙ্কট যখন বাড়ে মানুষের যন্ত্রণা যখন বাড়ে, তখন নিতান্ত নিরাভরণ 
অঙ্গসজ্জা নিয়ে আয়োজিত পথনাটকদেখতেও সে পথে দাঁড়িয়ে পড়ে । কারণ সেখানে 
রয়েছে তার জীবনের কথা, সংগ্রামের কথা, আগামীর পথনির্দেশ, মুক্তির ডাক, প্রতিরোধ 
প্রতিবাদের আহান। তাই বহুব্যস্ত মানুসকেও একবার দীড়াতেই হয় সেকথা শোনার ও 
দেখার জন্য। এ অভিজ্ঞতা আমরা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি। কম্‌ সফৃদর হাসমী 
নিজের জীবন দিয়ে একথা বুঝিয়ে গেছেন কী করে_ মেশিন, মিছিল.ভাইচারেকা, আউরৎ 
ও হল্লারোল শাসককের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার করতে পারে, ডুহল্লাবোল তাদের কাছে 
ত্রন্দনরোল-এ পরিণত হয়। ৰ 

পথ নাটক ফর্মের একটা বিশেষ সুবিধা হ’ল এর বন্ধনহীনতা। এ্যারিস্টোট্েলিয়ান 
থিয়েটার বা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সমস্ত বন্ধনকে চূর্ণ করে পথনাটক মুক্ত রাজপথ বা 
গ্রামপথে বন্ধনহীন এক মুক্ত পথের যাত্ৰী। তথাকথিত মঞ্চবিজ্ঞান বা বেয়াকরনিক শুদ্ধতার 
ধার ধারে না এই নাটক। মাঝে মাঝে বৰ্ণনামূলক বা বিবৃতিমূলক আবার কখনো এ্যাকশন-. 
ধর্মী, কখনো রূপকথার ঘন নিবদ্ধ রোমাঞ্চ আবার প্রাত্যহিক জীবনের কোন কঠিন বাস্তব 
পটভূমি, স্থান থেকে স্থানাস্তর কাল থেকে কালাস্তরে যাবার অবাধ বিচরণ। অঞ্চনির্দেশ 
নেই, নেই দৃশ্য বিভাজন, ইন্টার লিউড মিউজিক। কিন্তু বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে যাবার 
জন্য রয়েছে লোকআঙ্গিকের সুরে গান_ অসংখ্যগান কখনো একক আবার কখনো সমবেত ৷ 
সঙ্গে শুধু একটি হারমনিরম, একটি মৃদঙ্গ, বাঁশী আর একটি খঞ্জনী বা ম্যারাকাস্‌। চারপাশের 
জনকোলাহল উপেক্ষা করেও বিষয়ের গভীরতা, অভিনয়ের আবিষ্টঠতা, মনোসংযোগকারী 
আকর্ষণী ক্ষমতা মানুষকে ৪০/৫০ মিনিটের জন্য নিয়ে যেতে পারে রামায়ণ মহাভারতের 
মহাকাব্যের কোন এক উপাখ্যান অথবা রূপকথার কোন এক রাক্ষসের দেশে কিন্তু 
সর্বশেষ সমাধানের জন্য অমোঘ সাম্প্রতিক কালের কোন সমস্যামুখী ঘটনার সন্ধানে__ 
প্রতিবাদ প্রতিরোধের সঙ্ঘ চেতনায়-সংশ্রামের ডাকে এঁক্য সংহতির আহানে। মাঝে মাঝে 
নৃত্যছন্দে মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গে এক মোহিনী কোরিওগ্রাফী। 

মঞ্চব্যাকরণ বা ইউনিটিস (গ্যারিষ্টটল) অর্থাৎ ঘটনা-এঁকা, স্থান-এঁক্য বা কাল এক্য 
মানতে হয় না বলেই বোধ হয় পথ নাটক এক বঙ্ধনহীন সৃজনশীল আনন্দে মেতে উঠতে 
পারে। যে কোন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, উন্মাদনা, জাতপাত, কুসংস্কার বিরোধী, 
৷ যুদ্ধবিরোধী, বৰ্ণবিদ্বেষ, সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি, তেভাগা, 
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মৌলবাদ ও বিশ্বশাস্তি সবকিচুই পথ নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে। স্থান প্রক্য, কালএক্য 
না থাকলেও বিষয়এঁক্য বা ঘটনা এঁক্য থাকতেই হবে। নচেৎ পথ নাটক হবে না। সংগীত 
পথ নাটকের এক বিশেষ আকর্ষণ। অনেক সময় দেখা গেছে সংলাপ দিয়ে যে বিষয় 
বোঝানো যাচ্ছে না বা ফাক থেকে যাচ্ছে সেখানে একটি সংগীত সেম্মেলক বা একক) _ 
কী দারুণ প্রতিফলন ঘটাতে পারে। কখনও যাদু প্রদর্শন বা মাদারিকা সং, কখনও বিজ্ঞাপনী 
ঢং সবকিছুই চলতে পারে পথনাটকে। মোদ্দাকথা পথনাটক বিষয়বস্তুর গভীরতায়, যাত্রা 
আঙ্গিকের সুন্ম্নতায় কখনো বা স্কুলতায়, প্রচারধর্মী নিপুণতায় এবং জীবন-যস্ত্রণার মূর্ত 
প্রকাশে একটি প্রতিবাদী নাট্য কর্ম বা আঙ্গিক। 

একই দিনে ৩/৪ টি প্রদর্শন করা খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। যেহেতু মঞ্চ বা 
মঞ্চসজ্জার বালাই নেই, নেই আলো বা আবহর অভিজ্ঞাত উপকরণ তাই এই ধ্নাটক 
প্রকাশ্য দিবালোক অথবা স্বঙ্গালোকে একদিনে অনেকগুলি প্রদর্শন করার অবকাশ আছে। 

ইটালীর কমেডিয়াল-ডেল-আর্টে বা আমদের দেশের রাসযাত্রা বা রামায়নগান বা 
কথকতার সঙ্গে অনেকে পথনাটকের মিল খুঁজে পাবার চেষ্টা করেন। কিন্ত কালের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের জগতে বিষয়ীগত পরিবর্তন এসেছে তার বিষয়গত 
রূপ ফুটে উঠবে পথ নাটকের মধ্যে একথা বলাই বাহুল্য । মানুষ পথ নাটকের মধ্যে খুঁজে 
পায় তার জীবনের স্বাদ, স্বপ্নের বাস্তবায়ন, কল্পনার রঙ্ আর প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর । প্রতিকারের 
উপায়। বিভেদের অবসান, সংগ্রামের দৃঢ় প্রতিজ্ঞশপথ। তাই পথ নাটকের এ যুগের 
সংগ্রামের বলিষ্ঠ হাতিয়ার। 
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শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় 


পৃথিবীর ইতিহাসে যারা ছিলেন ক্ৰিয়াশীল জাতি নাটকের ইতিহাস তাদের দ্বারাই সৃষ্ট। 
নিকল World (01753 গ্রন্থে বলেছেন বিশ্বনাট্যের প্রভাত হয়েছিল গ্রীস দেশে। যাদের 
জীবনের মূল দর্শন ছিল S০und mind in sound body, যারা এক হাজার বছর 
বিগ্রহে, নাটক তাদের জাতীয় সম্পদ হবে না তো কাদের হবে? 

গ্রীক নাটকের উ ৎপত্তির ইতিহাস খুব সাবলীল ভাষায় শ্রী অবস্তীকুমার সান্যাল তার 
প্রাচীন নাট্য প্রসঙ্গ” গ্রন্থে লিখেছেন। গ্রীক নাটক মুলত ছিল ধর্ম সম্পর্কিত অনুষ্ঠান। কৃষির 
বসস্তকালে, অপরটি শীতকালে, দিওনিসাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে ফ্রেজারের 
“গোল্ডেন বাও’ গ্রচ্থে। উৎসবের দিন গ্রামের লোকজন শোভাযাত্রা করে যেত দিওনিসাসের 
বেদীর কাছে। সেখানে একটি ছাগ বলি দেওয়া হত, শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকতো 
একটি সালকঙ্কারা কুমারী ৷ তার মাথায় থাকত একটি নৈবেদ্য। ফুল ও বলিদানের ছুরি। অন্য 
সকলে নিত আঙুর, ডুমুর, মদ, আর দেবতার প্রতীক হিসেবে মাথায় করে নিতে হত একটি 
লিঙ্গ । বলিদানের সময় দেবতার উদ্দেশ্যে নৃত্য-গীত হত। তারপর ভোজ ও আনন্দোৎসবের 
মধ্য দিয়ে শেষ হতো দিন। আবার সকলে ফিরতো গ্রামে । শীতকালে যে উৎসব হতো 
তা থেকে জন্মেছিল কমেডি। আর ট্র্যাজেডি জন্মগ্রহণ করে বসস্তকালের উৎসব থেকে। 
শীতকালের উৎসবে শোভাযাত্রায় যে দলটি লিঙ্গ বয়ে নিয়ে যেতে যেতে গান গাইতো 
আনন্দ দিত। সে রঙ্গরস সাধারণত অশ্লীল ও হাস্যরস প্রধান। 

বসস্তকালের উৎসবে দিওনিসাসের উদ্দেশ্যে যে গান গাওয়া হতো তার নাম দিখুরাম্ব। 
দিখুরাম্ব মূলত সমবেত সঙ্গীত। দিথুরাম্ব (দ্বি দ্বারম) শব্দের অর্থ দুইবার । কারণ 
দিওনিসাসের জন্ম হয়েছিল দু'বার। একবার মাতৃগর্ভ থেকে, পরে জিউসের উরু থেকে। 
দিথুরাম্বের বিষয়বস্তু ছিল দিওনিসাসের জন্ম কাহিনী । সমবেত সঙ্গীতের সঙ্গে অর্থবহ অঙ্গ 
ভঙ্গির সাহায্যে সে কাহিনী বিশদ করা হতো। পরে দিখুরাম্ব দু'রকম রূপ লাভ করে। 
একটি সঙ্গীতমূলক অপরটি নাট্যমূলক। দিথুরাম্বের সঙ্গীত মূলক শাখার চূড়াত্ত উন্নতি 
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হয়েছিল পিনদার, সিমোনো দিদাসের হাতে । দিথুরান্বের মধ্যে নাট্য সম্ভাবনা ক্রমশ 
স্ফুটতর হয়েছিল অন্য দলের হাতে, শোভাযাত্রার পরিচালক একটি করে পদ গাইত আর 
কোরাস তার ধুয়ো ধরত। গানের মাঝে মাঝে আবৃত্তি যোজিত হলো ক্রমশ, দিখুরাম্ব 
নাটকের দিকে এগিয়ে চললো । বলা হয় এ ব্যাপারে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কবি আরিয়নের। 
দিথুরান্বের পরিচালক সাধারণত ছোট একটি মঞ্চের উপর উঠে কোরাসের সঙ্গে পদ্যে 
কথোপকথন করতেন। এই কথোপকথনের বিষয় ছিল দিওনিসাসের জীবনের ঘটনাবলী । 
এরিস্টটল এজন্য বলেছেন গ্রীক ট্র্যাজেডির বীজ ছিল দিখুরাম্বের পরিচালকের কথোপোকথনের 
মধ্যে। দিথুরাশ্বের নাট্য মূলক শাখার বিবর্তিত রূপই ট্র্যাজেডি । 1139০0606189 অৰ্থাৎ ত্ৰাগ 
ছোগ) গীতি। ছাগ বলিদান করা হতো বলে ট্র্যাজেডি নাম অনেকে একথা বলে থাকেন। 

গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রতিষ্ঠাতার সম্মান দেওয়া হয় থেসপিসকে। খৃঃপুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম 
দিকে তার জন্ম। এতদিন পর্যন্ত কোরাসের পরিচালক ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় । তিনি 
দিথুরাম্বের কাঠামো পরিবর্তন করে একজন নট বা অভিনেতার প্রবর্তন করলেন। আগে 
পরিচালক বিবৃতি বা ব্যাখ্যামূলক সংলাপ বলে যেতেন। এখন নতুন নাটের কাজ হলো 
ঘটনার মূল চরিত্রগুলির রূপায়ন। তিনি কখনো দেবতা, কখনো রাজ্জা। এইভাবে অভিনয় 
করতে লাগলেন। দিথুরান্বের প্রথম পৰ্যায়ে পুরোহিতই ছিলেন প্রধান। পরে তার স্থান 
বলা হতো হুপোক্রেতে। অর্থাৎ ব্যাখ্যাকার। 

থেমপিস বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ও এথেন্সে নিজের নাটক প্রদর্শন করতেন ৷ খোলা জায়গায় 
সমবেত দর্শকদের সামনে এই নাটকের অনিয় হতো। এখনকার গ্রীনরুমের মত “স্কেলে 
(তাবু) অভিধেয় একটি ঘর থেকে নট বেরিয়ে এসে প্রথম ঘটনার বিষয়বস্তু বলে দিতেন। 
একে বলে প্রোলোগ। এর পর শুরু হতো কোরাসের সঙ্গীত। সঙ্গীতের ফাকে ফাকে নট 
বিভিন্ন চরিত্রের বেশে প্রবেশ করতেন। কোরাসের পরিচালকের সঙ্গে অথবা নিজে নিজে 
নাটকীয় ঘটনাটি সংলাপের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করতেন। বলা হয় থেসপিসই প্রথম 
দিওনিসাসের জন্মমৃত্যুর বাধা গৎ থেকে গ্ৰীক ট্র্যাজেডির কাহিনীকে মুক্তি দিয়েছিলেন। 
তিনি এনেছিলেন অন্য কাহিনী। যা ছিল মূলত ধর্মানুক্ঠান সংলগ্ন ব্যাপার । ক্রমশ নানা 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা পেশাদার শিল্পকলার দিকে যাত্রা করে। যা ছিল মূলত গ্রামের 
লোক-সংস্কৃতির অর্তভূক্ত তা ক্রমশ নাগরিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গ্রীসের নতুন 
বণিক সমাজ ধর্মকে ক্ষমতা রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ফলে 
মূলত তাদেরই অন্ুমোদনে ও উৎসাহে গ্রামীন কৃষি দেবতা দিওনিসাস শহুরে দেবগোষ্ঠীতে 
আসন পান এবং সংশ্লিষ্ট নাট্যানুষ্ঠানও শহরে বিশেষ মৰ্যাদা লাভ করে। 

৫৩৫ খ্রীঃ পূঃ গ্ৰীক নাটকের ইতিহাসে একটি শুরুত্বপূর্ণ বৎসর । কেননা নতুন 
ক্ষমতাদখলকারী শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে বিজয়ী পিসিস্ত্রাতোম এথেন্সে প্রবেশ করেন। 
তিনিই প্রথম দিওনিসাস উৎসবকে সরকারী স্বীকৃতি দান করেন। এবং সরকারী উদ্যোগে 
নাটক প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। থেসপিস এই নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন 
করেছিলেন। শ্রী অবস্তীকুমার সান্যাল লিখেছেন “এই প্রথম শিল্প সৃস্টি একটি রাষ্ট্রের পূৰ্ণ 
মর্যাদা লাভ করলো। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি আর ঘটেনি।” এখন থেকে প্রতিবৎসর 
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সরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে থাকে নাট্য প্রতিযোগিতা । বহু নাট্যকার তারপর এই 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেন । এদের হাতে গ্রীক নাটকের অনেকখানি বিবর্তন সম্ভব 
হয়েছিল। নাটকের ইতিহাসে এরপর গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হিসেবে পাই ইঙ্কাইলাসকে, ৪৯৯ 
খ্ৰীঃ তিনি প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ইস্কাইলাস প্রবর্তন করেন একজনের পরিবর্তে 
দু'জন নাটের ৷ মঞ্চসজ্জা পোশাক, মুখোশ, কৃত্রিম জুতো প্রভৃতির দিকে তিনি নজর দেন। 
নাটকের বিষয়বস্তুর দিক থেকেও তিনি বিপ্লবসাধন করেন। ৪৯৯ থেকে ৪৬৮ শ্রীঃ পর্যন্ত 
মোট ৩২ বছরে তিনি ১৩ বার পুরস্কার পান। লিখেছিলেন ৯০ খানি নাটক । তার মধ্যে 
৭ খানি মাত্র বেচে আছে। ৪৬৮ খ্ৰীঃ ইক্কাইলাসকে পরাস্ত করে তরুন নাট্যকার সোফোক্লিস 
প্রথম পুরস্কার পাবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক নাটকের আর এক যুগের সূচনা হয়। এরপর সুদীর্ঘ 
৬০ বছরে তিনি ১৮ বার বিজয়ী হয়েছিলেন। তার রচিত নাটকের সংখ্যা ১১৩। তার মধ্যে 
বেঁচে আছে ৭ খানি মাত্র । সোফোক্রিস দুয়ের জায়গায় ৩ জন অভিনেতার আমদানী 
সুন্দর করে তুলেছিলেন। ইসকাইলাস দু'জন অভিনেতা আমদানী করায় কোরাসের ভূমিকা 
গৌণ হয়ে পড়েছিল । সোফোক্রিসের নাটকের তিনজন অভিনেতার আগমনে কোরাস প্রায় 
দর্শকের পর্যায়ে সরে গেল। উইল ডুরান্ট তার Story ০1 Civilization গ্রঙ্ছে 
এসেছিলেন এথেন্সের গৌরবময় যুগে । মারাথন, সালামিস, প্লাটিয়ার যুদ্ধে পারস্য মাথা 
নত করেছে, তখন বিশাল সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন পেরিক্রিস, সমৃদ্ধি আর বাহুবলে এথেন্স 
অপ্রতিদ্বন্ী। তার নাটকে বিচ্ছুরিত হয়েছে জাতীয় শৌর্ধের সেই সৌধকিরণ। প্রতিকূল 
তার নিজের জীবনে ভেঙে পড়তে দেখেছেন এথেন্দের গৌরবচুড়া। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, পরাজয়ের 
দিকে পতনশীল এক গ্রীসের নাট্যকার হিসেবে তিনি প্রাণপণে ডুব দিয়েছিলেন মানবচরিত্রের 
গভীরে । রাষ্ট্র ও সমাজের মুল্যবোধকেই তিনি রক্ষা করতে চেয়েছেন। পীড়া, যন্ত্রণা ও 
লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে তার মানুষ লাভ করে দেবত্বের সম্মান । এর পর আসেন ইউর্রিপিডিস। 
তার নাটকের সংখ্যা ৯২টি। বেঁচে আছে ১৯টি ৷ পুরস্কৃত হয়েছিলেন ৫বার মাত্র । ইউরিপিডিস, 
ইস্কাইলাস ও সোফোক্লিসের মতন মঞ্চ বা অভিনয়ের দিক থেকে সচেতন শিল্পী ছিলেন 
না। সোফোক্রিস যেমন গ্রীসের গৌরবকেও প্ৰত্যক্ষ করেছিলেন তার পতনও দেখেছিলেন। 
ধরে রাখতে চেয়েছিলেন গৌরবময় এথেন্সের সুল্যবোধকেই । ইউব্রিপিডিসের মনে 
অধঃপতন, নীতিহীনতা ঝড় তুলেছিল । তিনি সোফোক্রিসের মতো নির্লিপ্ত শিল্পী নন। তিনি 
যুগ ও জীবনের সামলোচক, তিনি নাকি এথেন্সকে শিখিয়েছেন সন্দেহ করতে । সব কিছু 
বলেছেন তিনি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে ট্র্যাজিক। তিনি জগতের বেদনার কবি। 

গ্রীক সভ্যতা বা এথখেন্সের যে প্রাণশক্তি গ্রীক ট্ৰ্যাজেডির দেহে রক্ত সঞ্চয় করেছিল। 
সেই সভ্যতার প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ট্র্যাজেভীরও গৌরবময় _ 
যুগের অবসান ঘটেছিল । ধর্মকৃত্যের আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে তার জন্ম ও বিকাশ ইক্কাইলাস 
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সোফোক্লিস উভয়েরই ধর্মবোধ ছিল প্রবল । ইউরিপিডিস জানালেন ‘দেবতারা আছেন কি 
নেই তা জানাতে আমি অক্ষম।' ধৰ্মবিশ্বাসের ঘাটতি তিনি পূরণ করতে চেয়েছিলেন 
মানুষের মহিমা দিয়ে। সমকাল তাকে অনেকখানি বর্জন করেছিল। পরবর্তী নাটাকারেরা 
আর সেপথে যাননি। ধর্ম বিশ্বাসের পুরাতন জগত ভেঙে গিয়েছিল। অতএব গ্রীক 
ট্র্যাজেডি তার নতুন গৌরবের দিকে এগোতে পারেনি। গ্রীক ট্র্যাজেডির সূৃষ্টির প্রেরণা 
ধৰ্মবোধ থেকে এ যেমন সত্য ধৰ্মবোধই তার মৃত্যুর কারণ এও তেমনি সত্য। এ বক্তব্য 
একশ ভাগই সত্য, খ্ৰী: পৃঃ পঞ্চম শতাব্দী গ্রীক ট্র্যাজেডির সুবর্ণ যুগ হলেও ব্রী:পূঃ চতুর্থ 
শতাব্দীতেও ট্র্যাজেডি রচনায় ভাটা পড়েনি । এথেন্স নাট্যজগতের প্রাণকেন্দ্র হলেও অন্যান্য 
শহর ও গ্ৰীক উপনিবেশগুলিতে পূর্ণোদ্যোগে নাটক অভিনয় হতো। দূর দৃরাস্ত থেকে 
যশোপ্রার্থীরা এথেলের নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে আসতেন। মানব সভ্যতার 
ইতিহাসে গ্ৰীকদের নানা অবদানের মধ্যে গ্রীক ট্যাজেডি অন্যতম। 

এখন আসা যাক পরিণত অবস্থায় গ্রীক নাটকের অভিনয়, প্রতিযোগিতা কেমন ভাবে 
বিবরণ বাঙালী পাঠকদের উপহার দেননি, সেই বিবরণ আমরা পাই Haigh এর The 
Atic Theatre, The Tragic Drama of the Greeks, Ward এর 
The Ancient Tragedy Ferguson এর The Greek Inperialism, 
Will Durant এর Histry of Civilization The story of Greece 
গ্রস্থটিতে ৷ 

খোলা আকাশের নীচে ১৫ হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট স্টেভিয়াম। প্রায় গোলাকার। 
পাথরের গ্যালারী দিয়ে ঘেরা। একটা দিক কিছুটা ফাক পার্থে ননের দিকে মুখ। সামনেই 
সমুদ্র । ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া গ্যালারীতে দর্শকরা চাপাচাপি করে বসতেন পিছনের 
দর্শকের হাঁটুতে পিঠ ঠেকিয়ে ৷ মধ্যের গোলাকার অংশটি অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট । অভিনয়ের 
জন্যে গোলাকার ক্ষেত্ৰটি বেষ্টন করে থাকতো। কোরাস। তাদের নাচবার ও গাইবার জন্যে 
প্রশস্ত জায়গা থাকতো । এহেন মঞ্চে দীড়িয়ে অভিনেতারা যখন পৃথিবী এবং আকাশ, সূৰ্য 
এবং তারা অথবা সমুদ্রকে আহাণ জানাতো তখন মনে হতো সত্যকার প্রকৃতিকেই তারা 
আহাণ জানাচ্ছে কেননা দর্শকরা চোখের সামনে তাই দেখতো। 

গোলাকার মঞ্চের পশ্চাৎভাগে Skene নামধেয় একটি ছোট কাঠের বাড়ী থাকতো 
সেটা কখনও প্রাসাদ কখনও দেবগৃহ, কখনও অভিনেতাদের বিশ্রামস্থল হিসেবে ব্যবহৃত 
হতো । সেই বাড়ীটিতে কিছু যান্ত্ৰিক কলা কৌশল থাকতো যা দিয়ে উঁচু তলায় প্রয়োজনমাফিক 
মানুষের মূর্তি, মৃতদেহ, অস্ত্রধারী হত্যাকারী এসব দেখানো হতো, স্বৰ্গ থেকে দেবতাকে 
নামিয়ে আনা বা পুনরায় তুলে নিয়ে যাওয়ার মতো কলাকৌশল থাকতো । একে বলা 
হাতো Daeecx machina! 

দর্শক এবং অভিনেতাদের মধ্যবর্তী পজিশনে থাকতো কোরাস, প্রথম দিকে কোরাসই 
ছিল সব কিছু । পরে কোরাসের গুরুত্ব কমে, বাড়তে থাকে অভিনেতাদের গুরুত্ব! স্ব্সপিস, 
ইহ্কাইলাস সোকোক্রিসের হাতে ক্ৰমশ কোরাসের গুরুত্ব কমে যায়। ইস্কাইলাসের সময় 


কোৱাসের সংখ্যা দাড়ায় ১৫ তে। স্ত্রী: তৃতীয় শতকে কোরাস নাটক থেকে ছুটি নেয়। 
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কোরাসের মধো দিয়ে কবি ব্যক্ত করতেন ধৰ্মা ও দর্শনের কথা। কোৱাসে পেশাদার সঙ্গ 
।তকাররা থাকতেন না। গ্রীক জাতির বিভিন্ন শাখা থেকে বেছে নেওয়া হতো কোরাস- 
গায়কদের এরা সকলেই হতেন পুরুব। এরা গান গাইতেন এবং নৃত্য করতেন। নাটকের 
গতি প্রকৃতি কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ও সঙ্গীতে এরা বুঝিয়ে দিতেন। এটিকার দশটি জাতি 
শাখার একজন করে মনোনীত ধনী ব্যক্তি কোরাসের নাচ গান, অভিনয় শিক্ষার প্রস্তুতির 

গ্রীক নাটকে ক্রিয়াশীলতা ও কবিত্বের পরই সঙ্গীত ছিল শুরুত্বপূর্ণ। এরিস্টটল তার 
Poetics গ্রছে সঙ্গীতকে বড়ঙ্গ নাটকের অন্যতম উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 
নাট্যকাররাই সাধারণত নাটকের সংলাপ এবং সঙ্গীত রচনা করতেন। অধিকাংশ সংলাপই 
ছিল গদ্যে, কিছু ছিল আবৃত্তি মূলক, কিন্তু মুখ্য গীতিময় স্তবকগুলি গীত হতো একক, 
দ্বৈত, ব্ৰৈত বা সমবেত সুরে, সঙ্গে একটি ফ্রুট জাতীয় বাঁশি ছাড়া আর কিছুই বাজতো 
না, গান গাওয়া হতো ধীরে ধীরে থেমে থেমে । ফলে কবিতার বক্তব্য গানের তরঙ্গে ডুবে 
যেত না। সুতরাং গ্রীক নাটক শুধু পাঠ করে সম্পূর্ণ রস আস্বাদন করা সম্ভব নয়, সংলাপ 
নাটকের একটি অংশ মাত্র । গ্রীক নাট্যশিল্প কবিতা, সঙ্গীত, অভিনয়, নৃত্যের এক সম্মিলিত 
এক্যতান। 

প্রতিযোগিতার পুরস্কার দানের ক্ষেত্রে সঙ্গীত বা নাটকের চেয়ে বেশী গুরুত্ব পেতো 
অভিনয়-শিল্প। ভালো অভিনেতা মাঝারি ধরনের নাটককেও বাজি মাত করে দিতেন। 
অভিনেতা সবক্ষেত্রেই হতেন পুরুষ । তিনি বেশ সম্মান টম্মান পেতেন। যুদ্ধের সময়ও 
অভিনেতা স্বাধীনভাবে নিরাপদে ঘুরতে পারতেন, অভিনেতাদের দলকে বলা হতো 
দিওনিসাসের শিল্পী । সারা গ্রীসেই এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতেন। অভিনেতাদের দলবল 
শহর থেকে শহরে ঘুরতো। তারা নিজেরাই পালা বাধতো, রূপসজ্জা করতো । মঞ্চও 
বাধতো। দলের প্রধান অভিনেতাদের আয় ছোট অভিনেতাদের চেয়ে অনেক বেশী হতো, 
তাদের জীবনে দারিদ্র্য ও বিলাসিতা জোয়ার ভাটার মতো আসতো । 

ট্র্যাজেডি এবং কমেডি উভয় নাটক অভিনেতাই মুখোশ পড়তেন। সেই মুখোশে 
অনুনাদময় ব্রাসের মাউথপিস থাকতো । প্রত্যেকটি দর্শকাসন থেকে যাতে অভিনেতার 
বক্তব্য দেখা ও শোনা যায় তাই এই ব্যবস্থা। এর ফলে অবশ্য কণ্ঠ মুখের অভিনয়গত 
সুজন নৈপুণ্য মাঠে মারা যেত। মুখোশগুলি এসেছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পথ বেয়ে । ভয়ানক 
ও হাস্যকর মুখোশ ব্যবহৃত হতো। কমেডি নাটকে অদ্ভুত, অসঙ্গত সব ব্যাপার দেখানোর 
জন্য মুখোশ গুলি টিকে গিয়েছিল। 

অভিনেতার কণ্ঠস্বর জোরালো ও মুখাকৃতি বড় করা হতো মুখোশের সাহায্যে যে 
উদ্দেশ্যে সেই একই উদ্দেশ্যে অভিনেতার দৈর্ঘ্য বাড়ানো হতো, 01505 নামে মাথায় 
পরবার একরকম জিনিস ও kothronai নামে পুরু ও উঁচু শোলার জুতো পায়ে 
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শে দর্শকরাও নাটকের মতই আকর্ষনীয় ছিল পুরুষ ও নারী উভয়েই দর্শক হতে পারতেন। 
মহিলাদের বসার ব্যবস্থা ছিল আলাদা, তবে মহিলারা কমেডি নাটক দেখা থেকে বঞ্চিত 
ছিলেন। দর্শকাসনের মধ্যে দু'তিনটি স্তর থাকতো । শহরের শাসক বর্গ ও দিওনিসাসের 
রাজসভার সুন্দরীদের বসার জন্যে স্বতন্ত্ৰ ব্যবস্থা ছিল 119$891 তার The Attic 
Theatre গ্ৰন্থে লিখেছেন দর্শকরা ছিলেন নাটকের আরেক সজীব অংশ । এরা নাটক 
শুনতে শুনতে বাদাম চিবোতেন, ফল খেতেন এবং মদ পান করতেন। 

এরিস্টটল একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। একটি অভিনয়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিমাপ 
করা যেতে পারে অভিনয়কালে দর্শকরা কী পরিমাণ খাবার বা পানীয় খেয়েছেন তা দিয়ে। 
আভজকের একদিবসের ক্রিকেট ম্যাচের দর্শকদের মতনই তারা আসন নিয়ে ঝগড়া করতো, 
81101117091 তার Greek Theatre and its Drama গ্রস্ছে লিখেছেন অভিনয় 
খুব ক্ষুব্ধ হলে বসবার আসনে দু’চারটে লাথি কষাতো আর ভয়ানক রকম রেগে গেলে 
অভিনেতাকে মঞ্চ থেকে বিতাড়িত করার জন্য অলিভ, ডুমুর এমনকি পাথর ছুঁড়ে 
মারতেও দ্বিধা করতো না। ক্রোধ উদেককারী নাটকের জন্য Aeschine5 কে পাথর 
ছুঁড়ে দর্শকরা প্রায় মরণাপন্ন করে দিয়েছিলেন । ইস্কাইলাসকেও একবার প্রায় মেরে ফেলার 
জোগাড় করেছিলেন কেননা দর্শকরা মনে করেছিলেন তিনি শুহ্যা 61905171317 
15185 কে অযথা ফাস করেছেন। 1191011 এক মজার কাহিনী শুনিয়েছেন এ 
বিষয়ে ৷ একজন সঙ্গীতকার বাড়ী তৈরী করার জন্য কিছু পাথর ধার করার সময় বলেছিলেন 
পরবর্তী নাট্যাভিনয়ের সময় মঞ্চের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত পাথর থেকে তিনি তা 
শোধ দিয়ে দেবেন। এরকম যখন ব্যাপার তখন অভিনেতাদের উপায় ছিলনা দর্শকদের 
সম্পর্কে উদাসীন থাকার। অভিনেতারা অনেক সময় দর্শকদের চিৎকার চেঁচামেচি ঠেকাবার 
জন্য উৎকোচ হিসেবে বাদাম ছুঁড়ে দিতেন । 1179131 বলেছেন চাইলে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে 
যে কোনো নাটকাভিনয় মাঝপথে ভক্ডুল করে দিয়ে পরের নাটকটি মঞ্চস্থ করতে বাধ্য 
করতো । 

দিওনিসিয়া শহরে বার্ষিক নাট্যোৎসব হতো তিনদিন ধরে। প্রতিদিন হতো মোট ৫টি 
নাটকের অভিনয়। একজন কবির তিনটি ট্রাজেডি ও একটি সাতুর নাটক এবং অন্য 
একজন কবির একটি কমেডি। নাট্যানুষ্ঠান শুরু হতো খুব সকালে । চলতো সন্ধ্যা পর্যস্ত। 
দিওনিসিয়া থিয়েটারে একটি নাটক সাধারণতঃ দুবার অভিনীত হতো না। যদি কেউ একটি 
নাটক দেখতে না পারতো তাহলে সেই নাটক দেখতে গ্রীসের অন্যান্য শহরে যাওয়া ছাড়া 
উপায় থাকতো না। অবশ্যই সে সব শহরে নাট্যানুষ্ঠানের এত জীক ছিল না। এ্যাথেন্সই 
গ্রীক নাটকের মক্কা । তথাপি নাটক অভিনীত হতো গ্রীসের মফঃস্বল অঞ্চলগুলিতেও। 
Ferguson লিখেছেন ৪৮০ থেকে ৩৮০ খ্ৰীষ্ট পূর্বান্দের মধ্যে এ্যাথেন্সে ২,০০০ নতুন 
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নাটক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ও বিচারের ধরণ ধারণ প্রসঙ্গ ও একটি জ্ঞাতব্য বিষয়ঞ 
প্রথমদিকে শ্ৰেষ্ঠ ট্রাজেডি ত্রয় ([1॥০917) এর জন্য পুরস্কার ছিল একটি ছাগল মাত্র আর 
শ্ৰেষ্ঠ কমেডির জন্য পুরস্কার ছিল এক বাক্স ডুমুর আর একপাত্র মদ। কিন্তু নাটকের সুবর্ণ 
যুগে ট্র্যাজেডির জন্য তিনটি পুরস্কার ও কমেডির জন্য একটি পুরস্কার সরকার থেকে 
টাকার অঙ্কে দেওয়া হতো। কাউন্সিল মনোনীত ব্যক্তিদের বিশাল তালিকা থেকে 
অভিনয়ের শেষে প্রত্যেক বিচারক আলাদা চাকতিতে তাদের অভিমত অনুযায়ী প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীয় লিখতেন। সেই চাকতিগুলি রাখা হতো একটি পাত্রে একসঙ্গে, একজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি তারমধ্যে থেকে যে কোন পাঁচটি তুলে নিতেন। সেই পীচটি চাকতির লিখন 
কষে ঘোসণা করা হতো নাট্য প্রতিযোগিতার চুড়ান্ত ফলাফল । বিচারের যে পদ্ধতি অবলম্বন 
করা হতো তাতে কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না কারা পাবেন বিচারকের দায়িত্ব এবং 
কারাই বা অর্জন করবেন পুরস্কারের সম্মান। 1151911 জানিয়েছেন এসব সত্তেও কিছু 
গোলমেলে ব্যাপার 00171910001" বা বিচারকদের লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটতো। প্লেটো 
বলেছেন বিচারকরা দর্শকদের ভয়ে দর্শকদের সরব প্রশংসাধ্বনি বা বাদানুবাদের গতি 
প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচারের রায় দিতেন ৷ এবং বলেছেন এই "05830০0190৮" 
নাট্যকার ও দর্শক উভয়কেই সত্য থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। যখন প্রতিযোগিতা শেষ হতো 
বিজয়ী কবি বা তার দলবলকে আইভির মুকুট দিয়ে সম্মানিত করা হতো। কখনো বা 
বিজেতারা তাদের জয়ের স্মৃতি সূচক স্তম্ভ বানাতেন (Lysicrate5 এর ০৯ 


উত্থান পতন, ছোটবড় চরিত্রের বৈচিত্ৰ্য সৃষ্টির সুযোগ ছিল না। Will Durant 
লিখেছেন-__ "The Greek drama is a study of fate, or of man 
in conflict with the Gods; the Elizabethan drama is a 
study action or of man, conflict with man, the modern 
drama is a study of character, or of man in conflict with 
himself.” এথেন্সের দর্শকরা আগে থেকেই জানতেন নাটকের চরিত্রগুলির নিয়তি 
নির্ধারিত পরিণাম কি? নাট্য ঘটনার গতিপ্রকৃতিও তাদের অজ্ঞাত ছিল না। পঞ্চম শতাব্দীতেও 
দিওনিসিও নাটকের বিষয়বস্তুর উপর ধর্মের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল। কাহিনী সাধারণত 
নেওয়া হতো গ্ৰীক 1৮0৮ বা legend থেকে। সেই কারণে নাটকে উৎকণ্ঠা বা 
আনন্দ অনুভব করতেন। নাট্যকারের পর নাট্যকার একই কাহিনী দর্শকের কাছে উপস্থাপিত 
করে চলতেন। পার্থক্য শুধু কবিতায়, গানে, তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ও দার্শনিকতায়। ইস্কাইলাস 
বা ক্রুদ্ধদেবতা বা অদৃশ্য নিয়তি উদ্ধত সাহস, অসঙ্গত অহমিকার কারণে এই শান্তি দেন। 
নৈতিক শক্তির পুনরুদ্ধার ছিল এর মুল উদ্দেশ্য । ইউরিপিডিস এই এতিহ্যচালিত নীতিবোধের 
বাইরে নাটকের বিষয়ে সঞ্চার করেন আধুনিক সংশয়। 
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গ্রীক ট্যাজেডিব উত্থান-পতন গ্ৰীক জাতিবরু উত্ধান-পতনের ইতিহাসের 
সঙ্গেই যেন জড়িত। গ্ৰামীণ এতিহ্য থেকে ট্র্যাজেডি সসম্মানে নাগরিক জীবনের সংস্কৃতি- 
মঞ্চে এসেছিল গ্ৰীক রাজনীতি ও সমাজনীতিতে নতুন শ্রেণীর গৌরবময় উত্থানের 
সঙ্গী হিসেবে। গ্ৰীক জাতির, পৌরুষ, সক্রিয়তা, সংগ্রাম, নৈতিকতার দর্পণ হিসেবে একে 
নেওয়া যায়। গ্রীক নাটক কিভাবে গ্রীক জাতির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল তার 
উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনার উল্লেখ করে শেষ করবো এই আলোচনা । একটা ঘটনায় 
দেখা যায় যে গ্রীসে স্পার্টাকাস-বিজরী রোমান সেনাপতি ক্রাসাস পরাজিত ও নিহত হন। 
সেই উপলক্ষে পার্থিয়া ও আর্মেনিয়ার রাজাদের পুত্রকন্যার বিবাহ উৎসব আয়োজিত হয়। 
সেই উৎসবে ইউরিপিডিসের “বাকসাই” নাটকের অভিনয় করতে করতে জেসন নামে এক 
অভিনেতা পেনেঘিউসের হিন্লমুণ্ডের বিকল্প হিসেবে নিহত ক্রাসাসের মুণ্ড নিয়ে মঞ্চে 
অবতীর্ণ হয়েছিল। সংস্কৃত নাটক চলমান জীবন থেকে এতদূরে ছিল যে এইরকম একটি 
দৃশ্য সংস্কৃত নাট্যকার ও আলঙ্কারিকদের স্বপ্রেরও অগোচর ছিল। পরিশেষে বলা যায় 
কবিত্বমিশ্রিত দর্শন, সঙ্গীত ও নৃত্যের সমবায়ে এতিহ্যগত মূল্যবোধ ও চলমান জীবনের 
সজ্জীবতার স্পর্শে গ্ৰীক ট্রাজেডি এমন এক উত্তুঙ্গ মহিমা অর্জন করেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে 
যার কোনো তুলনা কখনো ফিরে আসেনি, আসবেও না। 
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গাছ বৌ 


রীনা চক্রবর্ত্তী 


নতুন বৌ এল পাড়াতে । পড়শীরা সব দুধারে দীড়িয়ে। বৌ দেখার ভীড় তো থাকবেই। 
যুগ নাকি দ্রুত পাশ্টাচ্ছে। কম্পুটার, মেশিন, রোবট, টেররিষ্ট মুভমেন্ট, “মানছি না, মানব 
না,” যুদ্ধ বিগ্রহ লিভ টুগেদার বিয়ে নয় তবুও তার মধ্যে দিয়ে বিয়ে হচ্ছেই আর বৌ 
দেখার কৌতুহলও যুগ যুগ ধরেই মানুষের মনে রয়ে গিয়েছে। পথচলতি মানুষও দাড়িয়ে 
একবার দেখবে কি রকম বৌ নামছে গাড়ী থেকে । বর যেমনই হোক বৌটি সুন্দর হওয়া 
চাই। পাড়া প্রতিবেশী এক বাক্যে বলল “বৌ সুন্দর । লক্ষ্মীয়ী আছে তবে রংটা কালো। 

__-“দেখ গে, হয়ত কালো রংয়ের জন্যে মোটা টাকা নয়ত প্রচুর তত্ত্ব তালাস দিয়েছে।” 
ও বাড়ীর তো সবাই বেশ ফর্সা আর দেমাকী তবে বরটা সাদাসিধে ।” 

__“ দ্যাখ ছোড়দিঃ পেছনের ভ্যানে ওসব কি এসেছে।” ওমা! এ যে টবশুদ্ধু সব 
নানা রংয়ের ফুলগাছ। আর সারি সারি ছোট ছোট চারাগাছ। গাছপালা নামাতে ব্যস্ত 
ভ্যানের চালকটি। পাড়া পড়শী তো অবাক। খাট, বিছানা, বাক্স প্যাটরা কিছু নেই শুধু মাটি 
আৰু গাছ। এ আবার কি? কৌতুহলী মেয়ে বৌ সব পায়ে পায়ে ঢুকে পড়ে বিয়ে 
- বাড়ীতে । চব্বিশ ঘন্টাও কাটল না পাড়াময় রাষ্ট্র হয়ে গেল ঘোষাল বাড়ীর বৌ নাকি রাশি 
রাশি গাছ নিয়ে শ্বশুর বাড়ী এসেছে। দুদিনও গেল না অমুর বৌ-এর নামকরণ হোল 
পাড়াতে ‘গাছ বৌ!’ 

বৌটি লক্ষ্মীমন্ত্র হাসিখুশী কিন্তু কাকভোরে সে উঠে নাকি অমুদের ঘরে বারান্দায় ছাদে 
তারপর চলে গাছ পুজো প্রকৃতি বন্দনা । তারপর অবশ্য সে শাশুড়ীর পায়ে পায়ে ঘোরে 
গৃহকর্মও করে। তবুও সে সকলের অপ্রিয় হোল নতুন এসেই। বৌ মানুষ তুই, কোথায় 
সকালে উঠে আগে গৃহ ও গৃহদেবতার কাজ করবি । তা নয় বেলা আটটা/নটা অবধি গাছ 
নিয়ে আদিখ্যেতা। তারপর আবার কাজের লোককে দিয়ে গোবর, সার, খোল এসব নোংর 
জোগাড় করে গামলায় মাখা । ছিঃ ছিঃ কি অনাসৃষ্টি! “ঘোর পাগল”, ‘পাড়া গাঁইয়া’ 
ইত্যাদি নানান বিশেষণে সে ভূষিতা হতে লাগল । ননদ বলল-_-“বৌদি তো গাছেদের 
সঙ্গে কথা বলে। ফুল তুলতে গেলে বলে___“বেশী ফুল ঠাকুরবি ফুল গাছেই ভাল। ওরা 
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তো গাছ মায়ের সম্ভান।” দ্যাওরকে বলে-“ঠাকুপো একাদন গাছের বাগান দেখাতে 
নিয়ে যাবে ?’’ প্রথমে তো কেউ বুঝতেই পারলে না গাছের বাগানের কথা । পরে বোঝা 
গেল বটানিক্যাল গার্ডেনের কথা বলছে বৌটা। ঠাকুরপো- ঠাকুরঝি এসব গেঁয়ো ডাক 
শুনেও গা জ্বলে গেল ভাইবোনের ৷ গাছ বৌকে সেকথা বলতেই সে বলল-__ “ওমা কত 
মিষ্টি ডাক বলত ভাই। অন্ন, বায়ু আলো, সৃয্যি এসব নামও তো পুরোনো । তাই বলে কি 
কেউ অন্য নামে ডাকছে £* ঠাকুরপো বা ঠাকুরঝি ডেকে কি অন্যায় করলাম আমি?’ 
শাশুড়ী ধরেই নিয়েছে বৌএর মাথা পাগল । সে প্রায়ই বলে__-“ওকে মানে মানে বিদায় 
কর।” শ্বশুর বলে-_“তা হয় না। পাড়া পড়শীর মুখ, থানা পুলিশ অনেক অশান্তি সে 
সবে। তাছাড়া অমু ভালই আছে এ বৌ নিয়ে৷” 

তা অবশ্য সত্যি। অমু ওরফে অমল তার স্ত্রীর বৃক্ষ প্রীতি দেখে রাগ কর না। বৌ তো 
এমনিতে খারাপ নয়। ও নিজেও বৌএর জন্য সার, খুরপী, জলের ঝারি ও নার্সারির বীজ 
ও বিরল প্রজাতির গাছের চারা নিয়ে আসে । কত বৌএর শাড়ী, গয়না, সিনেমা, আরও 
কত কিছুর নেশা থাকে। তাছাড়া বাড়ীটাও খুব রুক্ষ শুদ্ধ ছিল। কি সুন্দর শ্রী হয়েছে। 
মৌমাছি ভোমরা পাখী পতঙ্গ কত কিছু আসে আজকাল । ভোরবেলা ছাদেই বাগানের 
আবহাওয়া হয়ে যায়। একটা নোংরা আস্তাকুঁড় ছিল সেখানে মাটি গোবর ছাই এসব দিয়ে 
কেমন চমৎকার তরকারীর বাগান করে ফেলেছে। লাউ, কুমড়ো, পেঁপে, লংকা সব 
ফলতে শুরু করেছে। শাশুড়ীর অসন্তোষ যায় না। সেলাই বোনা নেই, পরচর্চা নেই, পাড়া 
বেড়ান নেই। রান্নাবান্না দায়সারা, দিনরাত গাছ আর গাছ। পাড়া পড়শীদের বেড়াতে 
আসাও বেড়েছে। বৌকে তেল মারাও চলছে। “কহ গো গাছ বৌ, কি লংকা বেগুন 
ফলালে দেখি” -_-“কই গো গাছ বৌ, দুটো লেবু দাও না একটু লাউপাতাও দিও । আহা 
হাতের কি গুণ তোমার!” মিষ্টি কথায় সব কলাটা মূলোটা হাতাবার জন্যেই আসে । আর 
ফুল তুলতেও সকালে এক বৈষ্ণবী বুড়ী আসে। তার সঙ্গে কি যে গান গল্প হাসাহাসি। 
উঃ অসহ্য । পাড়ার্গায়ের জংলী কালো এক মেয়ে । মালীর ঘরের মত হাবভাব। আশে 
পাশে দেখছে সব শহুরে শিক্ষিতা মেয়েদের তাতেও কোন বিকার নেই। ছেলেপুলেও হবার 
নাম নেই। শাশুড়ী দিনরাত মনে মনে গজরায় আর জ্বলে । অমলের বন্ধুরা বৌএর নাম 
দিয়েছে বনবিবি। অমল ওকে বলে মালিনী তবে খুব গোপনে ৷ অমলকে বড় বড় ফুলের 
তোড়া তৈরী করে দেয় বৌ বন্ধুদের জন্মদিনে বা বড় সাহেবের বাড়ীর জন্যে। খুব প্রশংসা 
করে তখন সবাই ৷ অমল খুব খুশী । বেশ বৌ তার কালো তো কি হয়েছে। কত 
বৌ আছে। রোগা পটকা বৌ আছে। মোটা থপথপে বৌ আছে। রাণী রুগী বৌ, মুখরা 
বৌ, পটের বিবি বৌ, খাণ্ডারমী বৌ, দজ্জাল বৌ, ডাকের সুন্দরী বৌ এমনকি ডাকাতে 
বৌও আছে। পকেট কেটে ভাকাতি করে তারা বারমাস। তার গাছ বৌ খুব ভাল। গাছ 
নিয়েই আছে। সবুজ মন তাই সবুজ ভালবাসে । অবুঝও নয়। বাড়ীর সকলের সঙ্গে 
মানিয়েই চলে । ক্লাবের ছেলেরা বৌএর ছবি দিয়ে, ফুল ফলের ফলনেরও ছবি দিয়ে 
গৃহবধূর উদ্যানচর্চা নামে প্রতিবেদন লিখে পাঠিয়েছে খবরের কাগজে । গাছ বৌ বিখ্যাতও 
হয়েছে এই তশল্লাটে। অমলের বাড়ী এখন গাছ বৌএর বাড়ী বলেই পরিচিত। একজন 
সাংবাদিকও এসেছিলেন খবর পেয়ে । অমল স্ত্রী গর্বে গর্বিত হয়ে উঠছে দিন দিন। বিধাতা 
পুরুষের কি খেয়াল কে জানে। হঠাৎ বড় অঘটন ঘটে গেল অমলের জীবনে। 

অনেকদিন পর অমলের মার গুরুদেব এসেছিলেন ওদের বাড়ী। গুরুদেব গাছ বৌকে 
দেখলেন। অমলের মা বললেন--""বো-এর মতিগতি ভাল নয়। বাচ্ছাকাচ্ছাও হোল না। 
মাদুলী কবচ কিছু করুন বাবা ।” গুরুদেব বললেন-__“ভয় নেই। আগে দিনকতক লক্ষ্য 
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পদসেবার সুযোগ আর হোল না। পরদিনই হোল বিশাল অমঙ্গল ৷ গুরুদেব প্ৰাতঃভ্ৰমণ 
সেরে উঠোনের ধারে জলত্যাগ করছিলেন। গাছ বৌ ভয়ানক শোরগোল তুলল- “ওকি 
আমার অপরাজিতা আর গোলাপের গায়ে পেচ্ছাপ করছেন কেন? ওরা যে মরে যাবে। 
নোংরা হয়ে যাবে। মানুষের মুতে অপবিত্র হয়ে ওরা যে ঝরে যাবে অকালে । হায় হায়।” 

ব্যস শুরু হয়ে গেল তুমুল অশাস্তি। গুরুদেবের অভিশাপ ও শাশুড়ীর রোব, শ্বশুরের 
স্ত্রীকে ত্যাগ করার অদেশ সব মিলিয়ে লণগুভগু। গাছ বৌ মরে গেল তার পরদিন। হঠাৎ 
নাকি ফুড পয়জন হোল। কখন যে শবযাত্রা করেছিল অমলরা, কেউ জালে না। পাড়ার 
পাড়াময় ফিসফাস গুজগুজ তারপর আবার সব চুপ। সময় গড়িয়ে যায়। 

শীত চলে গিয়ে বসস্ত এসেছে। ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে গাছ বৌ এর ফেলে যাওয়া 
TL 
খুঁজছেন ৷ এবার খুব সংসারী পোক্ত মেয়েকে আনা হবে। অমল দেখছে ম 
ভারে দুলছে। এতো মালিনী ফুলের মধ্যে হাসছে। “ দোলে মালতী লতা দোলে... পিয়াল 

-_ কিছুদিন যাবৎ অমলের মা যেন মরা বৌএর গলা শুনতে পাচ্ছে। সেদিন অমলের 
বাপের পেট ব্যাথা হোল। অমলের মা শুনল-_-“ঠাকরুণ জ্োয়ানপাতা বেটে জল দিয়ে 
খাওয়ান। আর এ গাঁদা লতার ঝোল করে ঠাকুরপোকে দিন।” 

অমলের মা ভয় পেলেও সুরসুর করে নির্দেশ পালন করল। 

অমলের বোন সন্ধ্যাবেলা মার সঙ্গে লাগাতার ঝগড়া চালাচ্ছিল। হঠাৎ শুনল গাছ 
বৌএর ভাক- _“ও ঠাকুরঝি, সন্ধেবেলা তুলসী তলায় প্রদীপ দাও। বাড়ীতে লক্ষ্মী থাকবে 
না যে”। অমলের বোন থতমত খেয়ে প্রদীপ জ্বালতে চলে গেল । অমলের বাবার মধুমেহ 
রোগ ধরেছে। মেজাজ খিটখিটে । সেদিন গিন্নীর ওপর রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে 
যাচ্ছিলেন ৷ হঠাৎ শুনলেন বৌএর গলা ৷ __ “ঠাকুর, সাদা নয়নতারার পাতা সেদ্ধ করে খেতে 
শুরু করুন। দেখছেন না কত সাদা নয়নতারা ফুল ফুটেছে গাছগুলোতে। অমলের বাবা 
দেখলেন সত্যিই চর্তুদিকে সাদা নয়নতারা ফুল শুদ্ধ গোছা গোছা নয়নতারার ঝোপ হয়েছে। 
পরদিন থেকে পাতা সেদ্ধ করে খাওয়া শুরু করেই ক্ষাস্ত হলেন না কর্ত। গাছ পালার যত্ন 
ও পরিচর্যা আরম্ভ করলেন নিজের হাতে । অমল দেখে অবাক হোল আর মনে মনে দুঃখও 
হোল । আহারে-বৌটা মরে গিয়ে অমল বড় একা হয়ে গেছে। কিছুই আর ভ্রল লাগে না। 
“ফুলে ফুলে, দোলে দোলে” গানটা মাঝে মাঝে গায়। আর বৌএর জন্যে হা হতাশ করে। 

সেদিন খুব মন কেমন করছে বৌটার জন্যে। হঠাৎ শোনে বৌ বলছে। “ওগো আমি 
তো মরে জিতেছি। গাছগুলোকে সবাই যত্ন করছে। তুমি মন খারাপ কোর না।” 

“আমার যে মন মানছে না।” অমল বলে দুঃখের সঙ্গে। 

-_ “তুমি একটা কাজ কর। যত তাড়াতাড়ি পার আমার মত একটা গাছ পাগল মেয়েকে 
আবার বৌ করে আন। 
সুগন্ধ নিয়ে অমলের গায়ে লুটোপুটি খায়। গাছ বৌ যেন হেসে কুটোকুটি হচ্ছে। এ তো গাছ 
বৌ-এর প্রিয় গান ভেসে আসছে হাওয়ার (শ্রোতে সৃদূরের কেন ইথার তরঙ্গ থেকে "কুসুমে 
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মুকুল নিয়োগী 


মাটির দাওয়ায় বসে একদৃষ্টে মধ্যমা আর অনামিকার দিকে চেয়ে থাকলো বাসব। 
কিছুক্ষণ। সামনের বাগানে অজস্ৰ ফুলের সমারোহ। রক্ত গোলাপের উজ্জ্বল রঙের সঙ্গে 
অনামিকায় ধারণ করা প্রবালের রঙটাকে মেলাতে চেষ্টা করলো, আর ওই যে রজনীগন্ধার 
গুচ্ছ সোজা সরলরেখার মতো মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে, তারই রঙের সঙ্গে মধ্যমায় 
ধারণ করা জোড়ামুক্তোর। জ্ঞোড়ামুক্তোটা একটু বিরল আবিষ্কার। প্রকৃতির খেয়ালেই 
ঝিনুকের ভেতরে অবস্থান কালেই কেমন করে একসঙ্গে জোড়া লেগে একটি বৃহদায়তন 
মুক্তোয় পরিণত হয়েছিল। কেমন করে কে জানে? আর সেই মুক্রোই এখন বাসবের 
মধ্যমাকে শুভ্রতা দান করে ধন্য হয়েছে। কিংবা বাসবহ ওই জোড়া মুক্তো-ধারণ করে ধন্য 
হয়েছে। 

বাগানে আরো অনেক রকম ফুল ফুটে আছে। দেশী, বিদেশী এবং দুম্প্রাপ্যও অনেক। 
এখন বাসবের দিন কাটে বাগানের পরিচর্যা করে। সহকারী মালী দীননাথ তাকে সাহায্য 
করে, কিন্ত বাসবের একক প্রচেষ্টায় যে ফুল ফুটে ওঠে, সেটাই ওর জীবনের সার্থক সৃষ্টি 
বলে মনে করে। 

দুই আঙুলে দুটো আংটি। সোনার আচ্ছাদন দিয়ে তাদের ঘিরে রাখা কতোদিন। 
কতোদিন ধরে বাসব সযত্ব লালনে তাদের সাথে একাত্মতা অনুভব করছে। মনে করবার 
চেষ্টা করলো। এখন এই বয়সে চেষ্টার মাধ্যমে কোন কিছু মনে করতে গেলেই মস্তিষ্ক 
কেমন দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন বাসব কেমন অসহায় বোধ করে। কাছে কেউ নেই, 
কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করবারও কেউ নেই। অবশ্য দীননাথ ছাড়া আর কেউ তো 
নেইও ৷ বাসব ইচ্ছে করেই কাউকে কাছে রাখে না। এই নিঃসঙ্গ নির্বাসনও ওর ইচ্ছাকৃত। 

সহজেই কিছু কথা মনে পড়ে। পড়েই। প্রথম যৌবনে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে এসে 
এই নির্জন গ্ৰামাঞ্চল জায়গাটা ভারী পছন্দ হয়েছিল বাসবের। হয়তো বা মনের কোনে 
কোন সুপ্ত বাসনা বরাবরই ছিল এখানেই এসে বসবাস করবার ৷ সেই সযত্ব লালিত বাসনা 
এতোদিন পরে বাসবকে এই তিলঠাকুরী গ্রামে এনে বসতি করিয়েছে। 

মনে পড়ে, সহজেই মনে পড়ে চাকুরী জীবনের প্রথম কয়েকটা বছর কাটাবার পরই 
আকস্মিকভাবে পরিচয় হয়েছিল মিনার্ভার সঙ্গে। অফিসেরই বন্ধু পাবকের বোন মিনার্ভা। 
ওদের বাড়িতে এক গানের আসরে নিমস্ত্রিত ছিল বাসব। মিনারভার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, 
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দি 
২০০7১, 


তখন ও কলেজের ছাত্রী। মিনার্ভাকে সপ্তাহে দু'দিন পড়াবার দায়িত্ব নিয়েছিল বাসব। 
দু'দিন বাড়িতে পড়ানো। আর বাকি চারদিন বাড়ির বাইরে দেখাশোনা হওয়া। তারই 
পরিণতি মিনার্ভার সঙ্গে বাসবের বিয়ে। ওরা অর্থাৎ বাসব মিনার্ভাকে আর মিনার্ভা 
বাসবকে বিয়ে করেছিল। ওদের কেউ বিয়ে দেয়নি। তাই বিয়ের পর ওরা আত্মীয় স্বজন 
বর্জিত এক জীবন যাপন করতে সুরু করে এবং ততোদিনে বাসবের অফিসে মিনার্ভাও 
চাকুরী পেয়ে যায়। সেই আর্থিক নিরাপত্তাহীন দিনগুলোর কথা ভাবতেও এখন বাসবের 
শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দেয়। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আর অফিসে প্ৰতিষ্ঠিত হবার মুহূর্তেই সংসারে 
তৃতীয় অতিথির আগমন হয়। কন্যা সম্তান। মিনাৰ্ভা আর বাসবের জীবনে তখন আনন্দের 
বন্যা। সেই বন্যার ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে কেটে গেল কতবছর। গর্বিত পিতা আর 
গরবিনী মা সম্ভানকে মলের মতো করে মানুষ করবার জন্য কতো রকমের ত্যাগই না 
সুরে আবেদন করলো, আমার একটা অনুরোধ আছে। কথাটা কিন্তু তোমায় শুনতেই হবে, 
তুমি না বলতে পারবে না।’ 

বাসব তার স্কভাবসিদ্ধ কোমল মধুর স্বরে স্ত্রীকে আদর করতে করতে বললো, “তোমাকে 
ছেড়ে থাকার অনুরোধ ছাড়া আর তোমার কোন কথাতেই আমি কখনো না বলতে পারি 
না। মিনা, দয়া করে এই অনুরোধটা করো না। এ ছাড়া তুমি যা বলবে তাতেই আমি 
রাজি। বলো কি হুকুম? বলতে বলতে বাসব মিনার্ভার আরো একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা 
করলো । মিনার্ভা কৃত্রিম বাধা দানের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তৎপর হতে হতে বললো, এখন নয়, 
এখন নয়। পরে। 

বাসব বললো, দেখলে তো আমার ইচ্ছাকেই তুমি বাধা দিলে, তোমার কোন ইচ্ছাকে 
আমি বাধা দিতে পারি না। মিনার্ভা সেই মুহূর্তে বললো। শোন, কাজের কথাটা আগে 
সেরে নিই। আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরো, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি এক 
জায়গায় যাবো। কোথায় যাবো এখন কিন্তু বলবো না। তুমিও জানতে চেয়ো না, কেমন? 
বাসব রাজি হয়ে গেল। মুখে শুধু বললো, “যো হুকুম বিবি। আদেশ শিরোধার্য ৷” 

মধ্যমা আর অনামিকার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বাসব সেই অতীত দিনগুলোতে 
ফিরে যাচ্ছিল। রক্ত গোলাপ-প্রবাল, আর শ্বেতশুভ্র মুক্তো। কতোরকম ফুলের গাছ বাসবের 
বাগানে ৷ প্রায় দুষ্প্রাপ্য একটি ফুলের গাছ- কুচি ৷ মাঝারি আকারের ঝাকড়া গাছ। থোকা 
থোকা সাদা সুগন্ধী ফুলে মন ভরিয়ে রাখে। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে কুচি ফুলের 
উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও কুচি ফুলের স্থান আছে। এই ভারতীয় পুষ্পটির 
পোশাকী নাম গিরিমালিকা। তারই ডালের ফাকে চোখ চলে যায় বাসবের। ওখানে ওই 
যে দুটি পাখি নিজেদের মধ্যে প্রেমালাপে ব্যস্ত। এমনই এক ব্যস্ততাকে একদিন 'দ্বিখল্ডিত 
করেছিল এক শবর, পাখি দুটি ছিল ক্ৰৌঞ্চ মিথুন। ওই পাখি দুটির কি নাম কে জানে। 
বাসব মিনার্ভার দ্বিখন্ডিত জীবনের নায়ক কোন শবর £ দ্বিখল্ডিত জীবন বলেই আজ বাসব 
শহরাঞ্চলের ব্যস্ততা থেকে নির্বাসন নিয়ে এই তিলঠাকুরী গ্রামের অরণ্য অঞ্চলে নির্জনতা 
খুঁজে নিয়েছে। নির্জনতা কি শাস্তি দেয়? 
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অফিস থেকে সেদিন মিনার্ভার কথা মতো বাসব তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছিল তারপর 
মিনার্ভারই অনুরোধে আবার বেরুতে হয়েছিল এবং বাসবকে অবাক করে দিয়ে ট্যাক্সি 
নিয়ে এক প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্বিদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল। বাসব জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি 
আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন?’ ঠিক তেমনি ভাবে হাসতে হাসতে মিনাৰ্ভা জবাব 
দিয়েছিল, “দেখতেই তো পাচ্ছো এটা কোন ডাক্তারখানাও নয় রে্টুরেন্টও নয়, এখানে 
লোকে যে কারণে আসে, আমিও তোমাকে সেই কারণেই নিয়ে এসেছি।” 

_কিস্ত আমি তো জ্যোতিবীদের ওই সব করকোন্ঠী বিচারের ফলাফলে বিশ্বাস করি 
না’ এই তাবিচ, কবচ, পাথর ধারণে বদি ভাগই ফেরানো যেতো, তাহলে ওই জ্যোতিষী 
নিজেই তো ভারতের প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন?’ বাসব যুক্তি খাড়া 
করতে চেষ্টা করেছিল। 

-_-ভাগ্য ফেরাবার ব্যবস্থা না করতে পারলেও, ভাগ্যের প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকুলতাকে 
আড়াল করবার জন্য কিছু তো করতে পারেন। সেটা অন্ততঃ “বিশ্বাস করো ।' 

_ না সেটাও বিশ্বাস করি না। কর্ণ পুরুষাকারে বীর, ভাগ্যের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে 
পারেনি বলেই মেদিনী তার রথচক্র গ্রাস করেছিল । 

__তুমি আমার একটা কথা ‘শুনবে? জ্যোতিষীর কথায় তোমার বিশ্বাস না থাকতে পারে, 
কিন্তু আমার কোন কথায় তুমি না বলতে পারো না। কারণ তুমি আমাকে ভালোবাসো । আর 
তোমার ভালোবাসার কাছে, তোমার বিশ্বাসকে না হয় একটু ছোর্টই করলে ৷ তাতে ক্ষতি কি? 
আমার হাতের রান্নায় যদি কোনদিন নুন কম থাকে, তবে সে খাবার কি তুমি ফেলে দাও? 
তুমি সেই খাবারও খেয়ে নাও, কারণ তুমি আমায় ভালোবাসো । হে, শাজাহান ভালোবাসার 
দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য, তুমি না হয় বউয়ের কথায় নিজের বিশ্বাসকে পকেটের ভেতরে পুরে 
রাখো ৷ 
মহামহোপাধ্যায় জ্যোতিষীর কাছে। করকোষ্ঠীর বিচার সমাপন হলে কাগজে পেসক্রিপশান 
লিখে দিয়েছিলেন মুক্তোধারণের জন্য এবং খাঁটি সুক্তো কোথায় পাওয়া যাবে, তারও 
নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুক্তো কিনে সেই মুক্তো একবার জ্যোতিষী মহাশয় তাকে দেখিয়ে 
নেবার কথা জানিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বাসব নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। 
ক্ষেত্রে পদোন্নতি ইত্যাদি সংক্রার্ত। মিনাৰ্ভা নির্ধিধায় ব্যাগ খুলে টাকা তুলে দিয়েছিল 
জ্যোতিষীর হাতে । তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে মুক্তো কেনা, মুক্তো জ্যোতিষীকে 
দেখিয়ে আনা এবং গহনার দোকানে আংটি তৈরী করতে নিয়ে যাওয়া । এই সব কাজেই 
বাসব তার সহযোগিতার চূড়াস্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছিল । কেবলমাত্র নিজের একটা কথাই মিনার্ভাকে 
জানিয়েছিল, "তামার কোন কথাতেই আমি ‘না' বলতে পারি “নি, আমার একটা কথাতেই 
শুধু “হ্যা” বলে দাও। ওই মুক্তোর টুকরোটা আমার আঙুলের শোভা বর্ধন করবে, কিন্ত 
তা যেন হয় সোনায় ঘেরা, রূপোর আবেষ্টনী আমার আঙুল সহ্য করতে পারবে না। 
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জানি না, কিন্তু সেও তো আমার চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে, আমার দুর্দিনেও সাহায্য 
করতে পারে। আর একটা অনুরোধ, জ্যোতিবীকে দেখিয়ে তোমারও একটা ঠিকুজী কোষ্ঠী 
বানিয়ে নাও, তুমিও একটা পাথর টাথর ধারণ করো। এক যাত্রায় পৃথক ফল হলে কি 
ভালো হয়। 

_ না, তোমার দুর্দিন কখনোই আসবে না ওই মুক্তোর জন্য, কিন্তু আমি তোমার ইচ্ছে 
মতো আংটিটা সোনা দিয়েই তৈরী করে দেবো । কেমন, খুশি তো! আর ঠিকুজী কোষ্ঠী 
করিয়ে নেবো ঠিকই! তুমি নিশ্চিস্ত থাকো । 
খুশি হয়। কেবলমাত্র মুক্তোধারণের পশ্চাত প্রেক্ষাপটে সেদিন যে ছিল, সেই মিনাৰ্ভা আজ 
কাছে নেই বলেই বাসব অখুশী। 

মাটির দাওয়ায় বসে এই ফাল্গুনের অপরাহন্টাকে বাসব উপভোগ করতে চাইল । 
অনেক গাছের পাতা ঝরে গেছে। কোন কোন ফুল পাপড়ি থেকে চোখ মেলে তাকাবার 
জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। এখন ঘাসের ওপরেও সকাল বেলাতেও তেমন করে শিশির 
জমে না। আর একটু পরেই দীননাথ আসবে। বাগানের কাজে হাত দেবার আগে দীননাথ 
স্টোভ জ্বালিয়ে এক কাপ চা এলে দেবে । তারই প্রতীক্ষায় বসে আছে বাসব। ঠিক সেই 
সময়ের ফাকে বাসব আর একবার চিন্তা করছিল, রক্তবর্ণ ওই প্রবাল ধারণের ইতিহাসটাকে। 

তখন বাসব মিনার্ভার পরিপূর্ণ সংসার । নিজেদের দোতলা বাড়ি, মেয়ে স্কুলের গণ্ডী 
ছাড়িয়ে কলেজের শেষধাপে পা রেখেছে। দূরে সরে যাওয়া আত্মীয় স্বজনেরা অনেকেই 
আবার অনেকে কাছে ফিরে এসেছে। বাসবও অফিসের শেষধাপের সিঁড়িতে পৌঁছে 
গেছে। ঠিক এমনি সময়ে একদিন অফিস ফেরত বাসব বাড়ি পৌঁছেই কি এক শারীরিক 
অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে উঠলো । মিনার্ভার সাহায্যকারী ঘরে তখন একমাত্ৰ মেয়ে অলি। 
অলিই ফোন করে ডাক্তার ডেকে আনে এবং ডাক্তারের পরামর্শে বাসবকে তখনই নার্সিং 
হোমে স্থানাস্তরিত করতে হয়। কিন্তু সে তো মাত্র চারটা দিন। তারপর আবার ঘরে ফিরে 
এলো বাসব। এবং ওই চারদিনের নাসির্হোমের বাসই বাসবের জীবনে এক অত্যত্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ দিনের সূচনা করলো । মিনার্ভার অনুরোধে বাসবকে চাকরী থেকে স্বেচ্ছা 
পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকতো । অফিসে গেলে মেয়ের ওপরে সেই দায়িত্ব দিয়ে গেলেও, 
নিশ্চিস্ত হ'তে পারতো না। অফিস থেকেই দু’তিনবার ফোন করে খবর নিত। তারপর 
এলো আরো একটা দিন। মিনার্ভার অফিসেরই সহকর্মী মিঃ রক্ষিত, শৌখীন জ্যোতিষী 
হ'লেও তার গণনা নাকি অস্রাস্ত। ভি. আই. পি রোডের ধারে তার নতুন ফ্ল্যাটে একদিন 
নিমন্ত্রণ করে বসলেন তিনি মিনার্ভাদের। আনুষ্ঠানিক সেই নিমন্ত্রণের পেছনে ছিল মিনার্ভারই 
এক পরিকল্পিত উদ্দেশ্য । সেখানেও নিমস্ত্রণের অনুষ্ঠান শেষে মিনার্ভার অনুরোধে মিঃ 
রক্ষিতের কাছে হাত বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল বাসবকে। তারই ফলশ্ৰুতি বাসবের মধ্যমায় 
এই রক্তগোলাপ রঙের প্রবাল । এই প্রবালও ঘিরে রেখেছে ্বর্ণবন্ধনী । এবং তাও বাসবেরই 
আবদারে মিনার্ভার অনুমোদনে ৷ 
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দীননাথ চায়ের পেয়ালার সঙ্গে দুটো বিস্কুট সাজিয়ে নিয়ে এসে রাখলো বাসবের 
সামনে । পেয়ালাটা ঠোটে ছৌয়াতে ছোয়াতে কতো কথাই মনে পড়লো । মিনার্ভার হাতে 
তৈরী চা এমনি করে চুমুক দিতে দিতে একদিন বাসব বলেছিল, তোমার হাতের চায়ের 
স্বাদই আলাদা, এতে চুমুক দিয়ে যে আরাম পাওয়া বায়, (তোমার ঠোটের চুমুর স্বাদ কিন্তু 
১8865555552 55785571762 

বৰ দিয়েছিল, তোমার বয়স বাড়ছে, আর রসিকতার লাগাম একেবারে বাধন ছাড়া হয়ে 
আজেবাজে আছে তারানা এই বৰাও মালাকে 

মেয়েকে জামাই যে কথাই বলুক না কেন, তার জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি 
মিনার্ভা। সেই রবিবার সকালে কলকাতারই উপকপ্তে ছিল বাসব। কোন এক বন্ধুর 
দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে মিনাৰ্ভা বিদায় নিল বাসবের জীবন থেকে । আর বাসবের হৃদয়ের 
অস্তঃস্থলে নিঃশব্দে রক্তক্ষরণ হ'তে সুরু করলো, এখনো সে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি। 

দু'টো বছর কেমন করে, কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল। বাসব অলির বিয়ে ঠিক করে 
ফেললো ।' ভারতবর্ষের সীমানা পার হওয়া এমন কিছু ব্যাপার নয়, এই বিবেচনায় জার্মানীতে 
চাকুরীরত এক প্রবাসী বাঙালীর সঙ্গে অলির বিয়ে হয়ে যাবার পর বর কনে দুজনেই 
বিদেশে পাড়ি দিল। বাসবের জাগতিক সম্পর্কের অবলম্বন ক্ৰমশঃ হালকা হয়ে এলো। 
বসত বাড়িটাতে একটা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বাসবও পাড়ি দিল 
. তিলঠাকুরীর এই নির্জনাবাসে। কতোদিন; কতোদিন হয়ে গেল। মেয়ের কাছ থেকে 
বিদেশের ছাপ মারা চিঠি আসে মাসে একবার। কলকাতায় যেতে হয় মাসে একবার। 
তাছাড়া আত্মীয় স্বজনহীন এই প্রাকৃতিক পরিবেশে গাছ-পালা, ফুল লতাপাতা পাখির 
কণ্ঠস্বর, এ সবই বাসবের বন্ধু 

খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে দীননাথ এসে দাড়ালো বাসবের সামনে । কাগজটাও 
এখন আর পড়তে ভালো লাগে না। দীননাথ দাঁড়িয়েই থাকলো । উৎসুক চোখ তুলে 
দীননাথের দিকে তাকিয়ে বাসব বললো, “কিছু বলবি দীনু ?’ দীননাথ বাসবের পায়ের কাছে 
বসে পড়লো, তারপর বাসবের পায়ে হাতে বুলোতে বুলোতে বললো, বাবু খুবই বিপদের 
মধ্যে পড়েছি, আপনাকে এতোদিন লজ্জায় বলতে পারিনি, কিন্তু এখন আর লজ্জা করেও 
লাভ নেই, তাছাড়া জয়ার মা বললো, এই বিপদে একমাত্র বাবুই (তোমাকে রক্ষা করতে 
পারেন। একবার তার কাছে যাও না। চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে রাখতে বাসব 
বললো, বিপদ? কিসের বিপদ? আমাকে এতোদিন বলিস নি কেন? দীননাথের চোখ দুটো 
জলে ঝাপসা হয়ে গেছে, তেমনি করে পায়ের ওপর হাত রেখেই বললো, ‘আমার মেয়ে 
জয়ার খুবই অসুখ বাবু। অসহ্য পেটের ব্যথায় দারুণ কষ্ট পাচ্ছে বেশ কিছুদিন হলো। 
এখানে তো ভালো ডাক্তার নেই ৷ যাকে দেখিয়েছিলাম, তিনি শহরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা 
করাতে বলেছিলেন। গত পরশু শহরের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বলেছেন 
পেটে পাথর জমেছে অপারেশন করাতে হবে। আমরা তো গরীব মানুষ । কোথায় পাবো 
চিকিৎসার টাকা । মেয়েটাকে বোধহয় বাঁচাতে পারবো না।" 
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পেটে পাথর জমেছে, বাসব মধ্যমা আর অনামিকার দিকে একবার চেয়ে দেখলো। 

এগুলোও কি পাথর? অনেকে তো এগুলোকে পাথরই বলে। দীননাথের মেয়ের পেটের 
পাথরের চেয়ে এই পাথরের বিশেষ মূল্য কি; সোনা দিয়ে ঘেরা পাথর দুটো আঙুলের 
শোভা বর্ধন করে আছে। তা ছাড়া আর কি কোন বিশেষ শগুণ আছে? বিশেষ গুণ নেই। 
আছে একমুঠো স্মৃতি । দীননাথকে পরদিন বিকেলে এসে দেখা করবার জন্য অনুরোধ 
করলো বাসব। সাহায্যের হাত কি করে বাড়িয়ে দেওয়া যায় ভাবতে বসলো বাসব এবং 
বাচাতেই হবে। নিজের মেয়ের মুখটা মনে করবার চেষ্টা করলো। জার্মানীর কোন এক 
অভিযানে ছুটে চলেছে। 

অনেক রাত্রে শোবার ঘরের টেবিলের ড্রয়ার থেকে মিনার্ভার একটা ছবি বার করলো 
বাসব। তারপর মিনার্ভার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো, তোমার বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে 
এসেছি মিনা এতোদিন ৷ তোমার দেওয়া মুক্তো আর প্রবাল এতোদিন ধারণ করে রেখেছিলাম, 
এইবার যে আমার সোনাটুকুর প্ৰয়োজন ৷ তুমি রাগ করো না। তোমার মুক্তো আর প্রবাল 
তো আমার কাছেই থাকবে । এই সোনাটুকু ব্যবহার করবার অনুমতি দাও । দীনুর মেয়েকে 
যে বাঁচাতেই হবে। অনেকদিন আগে সেই যে আমার কথায় “হ্যা” বলে তুমি সোনার 
আঙটি গড়ে দিয়েছিলে, আবারও তেমনি করে একবার হ্যা বলো। আমি জানি, তুমি রাগ 
মুক্তো আর প্রবাল আমার কাছেই থাকবে যদি পারে ওরাই আমাকে রক্ষা করবে, আর 
সোনাটুকু রক্ষা করবে দীনুর মেয়ে জয়াকে । ওর পেটে যে পাথর হয়েছে, সে পাথর ফেলে 
দিতে হবে, আর তোমার দেওয়া পাথর তো আমি কোনদিনই ফেলে দিতে পারবো না, এ 
যে আমার স্মৃতি, এ যে আমার জীবন। 

দু’্ফোটা চোখের জল মধ্যমা আর অনামিকায় ঝ’রে পড়লো । 

পরদিনই শহর থেকে ফিরে এসে দীনুর হাতে মোটা অঙ্কের টাকাটা তুলে দিতে দিতে 
বাসব বললো, দীনু, কালই মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিবি, ও ঠিক সুস্থ হয়ে 
যাবে, দেখবি ও ঠিকই বেঁচে যাবে। _ 

মুক্তো আর প্রবালের টুকরো দু'টো কাগজে মুড়ে ড্রয়ারের ভেতরে মিনার্ভতার ছবির 
পাশেই রেখে দিল বাসব। যেখানে আর কোন পাথর ছিল না, ছিল মিনার্ভার ঠিকুজি কোন্ঠী 
এবং যাতে, তার দীর্ঘ পরমায়ুর আশ্বাস দেওয়া ছিল। বাসবের ঠোটের কোণে এক চিলতে 
হাসি ফুটে উঠলো নিজেরই অজান্তে । 
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শিবশঙ্করবাবু বক্তৃতা শেষ করলেন। ওর সামনে সেমিনার হলের দেওয়ালে টাঙ্গানো 
ডিজিটাল ঘডিটায় পাঁচটা বেজে উনত্রিশ মিনিট ৷ ঘিয়ে রঙের তসরের পাপ্তাবির বোতাম 
ঘরের পাশে আটা টাইপিন মাইক্রোফোনের ক্লিপটা অপটু হাতে দু-তিন বারের চেষ্টায় খুলে 
মাইক্রোফোনের যন্ত্রটা বুক পকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপরে রাখলেন। তারপর 
ডান পকেট থেকে বক সাদা রুমালটা বের করলেন । মুখে স্মিত হাসি ধরা । কপালে বিন্দু 
বিন্দু ঘাম, চশমার ভারি কাচে কিছুটা বাষ্প ধরে দৃষ্টি আবছায়া। চশমার ধোয়া ধোয়া 
কাচদুটো মুছে তারপর সম্পূর্ণ মুখটার ওপরে একবার রুমালটা বুলিয়ে নিলেন। সমবেত 
শ্রোতৃমণ্ডলী ততক্ষণে উঠে দাড়িয়ে ‘সাধু’, ‘সাধু’ রবে হলঘর মুখরিত করে তুলেছেন। 
শিবশক্করবাবু ভান হাতটা কিছুটা তুলে মৃদু আন্দোলিত করে ম্মিতহাস্যে সে সাধুবাদ ও 
অভিনন্দন গ্রহণ করছেন, ঠিক যেমন একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা তার বক্তৃতার 
শেষে করে থাকেন। শিবশঙ্করবাবুর বক্তব্য পেশ করার কায়দা, গলার স্বরের উত্থান-পতন, 
পরিমিত অঙ্গ সঞ্চালন এবং সর্বোপরি বক্তব্য বিষয় নির্বাচন ও তার গুণমান ইদানিংকালে 
সুধীমহলে বিশেষ আলোচ্য বিষয় । শিবশঙ্করবাবুর সময় জ্ঞান তার পেশাদারিত্বের পরিচয়। 
স্ধ অস্ততঃপক্ষে নির্ধারিত সময়ের আধঘন্টা পূর্বেই তিনি সভাস্থলে পৌঁছে যান। তারপর 
বক্তৃতা কক্ষের পরিবেশ এবং আয়োজন ইত্যাদি নিজের চোখে দেখে নিয়ে একান্তে বসে 
কিছুক্ষণের জন্য একেবারে আত্মস্থ হয়ে যান। অনেক বলেন, পয়ত্রিশ বছর কলেজ- 
ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করার পর বক্তৃতা দিতে এসে এসব করা তার ভডং ছাড়া কিছু 
নয়। কিন্তু শিবশঙ্করবাবু, এসব কথা কানে এলেও, গুরুত্ব দিতে নারাজ। এতো গেল একটা 
দিক। অন্য দিকে ব্যবস্থাপকরা তাকে যদি বক্তৃতা দেবার জন্য একঘন্টা পয়ত্রিশ মিনিট সময় 
বরাদ্দ করেন, তবে তিনি কখনও তিনি তার বক্তৃতাকে দীর্ঘায়িত করে একঘন্টা ছত্রিশ 
মিনিটও করেন না। বরং তিনি দু-তিন মিনিট আগেই তার বক্তব্য পেশ করা শেষ করে 
একেবারে নির্ধারিত সময়ে মঞ্চত্যাগ করে চলে যান। অবশ্য এ ব্যাপারটাও যে সমালোচিত 
হয় না তা বলা যায় না। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপকরা বলেন “শিবশক্করবাবুর 
কাছ থেকে টাইম ম্যানেজ্মেম্ট শেখা উচিত। ওর কাছে ‘টাইম ইজ মানি”। বিনে পয়সায় 
* এক মিনিটও ব্যয় করতে উনি নারাজ ।” 
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শিবশঙ্করবাবু পাচটা উনত্রিশে বক্তৃতা শেষ করে ঠিক পাঁচটা তিরিশে শ্রোতৃবর্গের দিকে 
হাত নাড়তে নাড়তে ডায়াস থেকে নেমে এলেন ৷ ওকে ঘিরে এক ছোট্ট বলয়, অত্যুৎসাইয্ল 
কিছু অল্পবয়সী শ্রোতার। এরা সবাই প্ৰায় কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র। কেউ কেউ হয়ত 
সদ্য চাকরি প্রাপ্ত। শিবশক্করবাবূর বক্তৃতা এক আলোর বন্যা বইয়ে দিয়েছে এদের চোখে- 
মুখে । এরা তৃপ্ত, কিন্ত ওদের জানবার পিপাসাও জেগে উঠেছে। শিবশঙ্করবাবুর মত অমন 
একজন প্রান্ত ব্যক্তিকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেয়ে তারা তাদের সব প্রশ্নের উত্তর না নিয়ে 
ছাড়বে না। তাদের পিপাসার পূৰ্ণ নিবৃত্তি হতে পারে শুধুমাত্র শিবশক্করবাবুর মত কোনো 
ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি এবং তার অবাধ ভ্ঞানদানের মাধ্যমে । একজন বছর তিরিশের যুবক 
শিবশক্করবাবুর একেবারে নাকের ডগায় দাড়িয়ে । ভদ্রলোক সবিনয়ে বলতে শুরু করলেন। 
“স্যার আমার নাম প্রলয় মুখোপাধ্যায়। আমি একটা বিদেশী ব্যক্কের অফিসার ৷ আপনি 
তো ব্যক্তিগত জীবনে মূল্যবোধের প্রয়োজ্ৰনীয়তার কথা উল্লেখ করলেন। আচ্ছা এই 
বাজার অর্থনীতির যুগে যেখানে প্রফিট” হচ্ছে সব কিছুর গোড়ার কথা । সেখানে অমি | 
একলা কী করে শুধু মূল্যবোধ দেখিয়ে চলব। মূল্যবোধ রাখতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে 
তো অনেক সময় অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে। এ দুটোর মধ্যে কীভাবে মানিয়ে চলব 
একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?’ শিবশক্করবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু মৃদু হাসলেন। ওর হাসি মিলিয়ে 
যাবার আগেই প্রলয় মুখোপাধ্যায়কে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে এলেন আর একজন। সামনে 
করে আনতে আরও অন্ততঃ দশ বারো লাখ। তা আমি তো টাকার মূল্য হাড়ে হাড়ে বোধ 
করছি। আমার ছেলে কী মুল্যবোধ নিয়ে ডাক্তারি করবে বলতে পারেন £ এ ক্ষেত্রেও 
শিবশক্করবাবু শুধুই একটু হাসি ফুটিয়ে তুললেন ঠোটের ডগায়। এবার তৃতীয় ব্যক্তি 
বসুইয়ের গুঁতোয় আগের মধ্যবয়সী লোকটিকে সরিয়ে দিয়ে সামলে এগিয়ে এলেন। 
শিবশহ্করবাবূকে একজন কর্মকর্তা প্রায় টেনে হিচড়ে পাশের দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। 
কিন্তু আর একজন উৎসাহী শ্রোতা প্রায় তার পথ আগলে দীড়ালেন। ভদ্রলোক শুরু 
করলেন “আমি ননীমাধব বিম্বাস। আমার ছেলে ল্যাশ্ড ডেভেলপার। বাইপাশের ধারে 
সম্ভায় জমি কিনে ও ডেভেলাপ করেছে। বেশ লাভ এ ব্যবসায় । তবে স্যার ও সম্পূর্ণ _ 
মানে সততা বজায় রাখতে চায়। ওকে আমি সে ভাবেই গড়ে তুলেছি। কিন্তু ও বেচারা . 
তার মূল্যবোধ বজায় রাখতে পারছে না। ওকে কিছু প্রভাবশালী লোক চাপ দিয়ে টাকা , 
আদায় করে নিচ্ছে। ও এসব মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। কিন্ত ওকে তো স্যার 
ব্যবসাতে টিকে থাকতে হবে। বলুন তো স্যার, ও কীভাবে মূল্যবোধ বজায় রেখে চলবে?’ 

শিবশক্করবাবুর মাথার মধ্যে মূল্যবোধ’, ‘মূল্যবোধ’ বলে একটা শব্দ বিবি পোকার 
মত একঘেয়ে শব্দ করে চলেছে। সেমিনারের ব্যবস্থাপকরা ওকে প্রায় ঘেরাও করে ওই 
উৎসাহী শ্রোতাদের চক্রব্যুহের ভেতর থেকে উদ্ধার করে সেমিনার হলের এ্যাশ্টিরুমে বন্দী 
করে ফেললেন। তারপর একজন ওখান থেকেই পাব্লিক গ্যাড্রেস সিস্টেমের সাহাযো 
বাইরে অপেক্ষমান জনতার উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন। “ভারতীয় জ্ঞানপত্ৰ সংস্থার উত্তর, 
কোলকাতা শাখার পক্ষ থেকে শাখা সম্পাদক ভবতোষ সর্বাধিকারী সমবেত সুধীজনেরঁ 
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কাছে একটি আবেদন রাখছি। অধ্যাপক শিবশঙ্কর উপাধ্যায় তার চির ব্যস্ততার মধ্যেও 
আমাদের নিকট তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছেন বালে সংস্থার পক্ষ থেকে এবং 
আমি জানি অধ্যাপক উপাধ্যায়ের মত বিশাল জ্ঞান সাগরের উপকুলচুকুই কেবল মাত্র 
আমরা দর্শন করতে পেরেছি। আনি স্বীকার করছি শুধুমাত্র উপকূল দর্শনে বিশাল সাগরের 
সৌন্দর্যের স্বাদানুভূতি পাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।' খানিক থেমে বক্তা শিবশক্করবাবুর 
উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল। তারপর বক্তা আবার শুরু করলেন, “আমি অধ্যাপক শিবশক্কর 
উপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতিক্ৰমে ঘোষণা করছি যে শীঘ্রই সভাগৃহে সামাজিক মূল্যবোধের 
উপর ওঁর দ্বিতীয় পর্বের বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হবে। সেদিন অধ্যাপক অপনাদের সমস্ত 
আমাদের সংস্থার ঠিকানায় সংযোগ রক্ষা করে চলবেন। ধন্যবাদ ।" 

এ্যাম্টিরমের বাইরে অর্থাৎ সেমিনার হলের ভেতর থেকে গুঞ্জন ভেসে আসছে। 
সমবেত শ্রোতারা যে বেশ খুশি হয়েছেন ঘোষণা শুনে, তা টুকরো টুকরো ভেসে আসা 
কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একটু আগে শিবশক্করবাবু ক্লান্ত হয়ে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে 
বসে পড়েছিলেন। এবার তিন্রি উঠে দাঁড়িয়ে দুপা হেঁটে ভবতোষবাবুর কাছে এগিয়ে 
গেলেন। তারপর তিরিশ চল্লিশ সেকেণ্ড একে অপরের অলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে 
রইলেন। ভবতোষ সর্বাধিকারী মুচকি হেসে বললেন, “কেমন দিলাম, প্রফেসর । দেখুন 
ডোজ্‌ খেয়ে সব সুড়সুড় করে কেটে পড়বে! আর কাল থেকেই আমাদের দণ্ডরে ফোনের 
পর ফোন আসবে, কবে আবার আপনার বাণী সবাই শুনতে পাবে।' 

শিবশক্করবাবু ভীষণ খুশি । হে হেঁ করে একটু হেসে। একটু কেশে, গলা খাকারি দিয়ে 
বললেন, ‘তা তো বটেই, তা তো বটেই। এসব ম্যানেজ করার ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা 
অসীম। আর একটা সেশন্‌ পাইয়ে দেবার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তা কবে 
নাগাদ আশা করতে পারি স্যার?” ভবতোষবাবুও গদগদ। শিবশঙ্করবাবু এমন আরাম দিয়ে 
যে তার পিঠ চুলকিয়ে দেবেন তা তিনি ঠিক ভেবে উঠতে পারেন নি। একে অপরের পিঠ 
চুলকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে উভয়েই হাত কচলাতে লাগলেন। তারপর ভবতোষবাবু 
বললেন, ‘এত ব্যস্ততার কী আছে প্রফেসর সাহেব? আমি যখন এতগুলো লোকের সামেন 
কথা দিয়েছি তখন পাইয়ে আপনাকে দেবই। একটা সেশনেই হবে, না কি বক্তৃতামালার 
ব্যবস্থা করতে হবে? ভবতোষবাবুর নির্দেশে যখন তিনি সম্মানিত কোন অতিথির সাথে 
একান্তে কথা বলবেন, তখন অন্য সবাই সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাবেন । সংস্থার অন্য 
উপস্থিত সদস্যরা শুধু তার অঙ্গুলী হেলনের অপেক্ষা করছিল। আজও একটু আগে 
এ্যান্টিরুমে প্রবেশ করেই সেই নির্দেশ জারি করেছিলেন। সেজন্য এ মুহুর্তে এ্যাম্টিরিমে 
শুধুমাত্র দুজন, অন্তরঙ্গ আলোচনা চলছে। বাইরে থেকে ভবতোববাবুর এক চ্যালা জিজ্ঞাসা 
করল, ‘দাদা, অধ্যাপক মশায়ের জন্য যে জলযোগের বাবস্থা করেছি তা কি ভেতরে নিয়ে 
যাব?’ ভবতোষবাবু ইশারায় হাতমুখ নেড়ে শিবশঙ্করবাবুকে বললেন উত্তর দিতে। 
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শিবশঙ্করবাবু গলাটা একটু চড়ায় তুলে কিন্তু মধু মাখিয়ে বললেন, না ভাই। আমি সূর্যাপ্তের 
পর সন্ধ্যা আহ্নিক না সেরে জলগ্ৰহণ করি না ভাই। ধন্যবাদ। অন্যদিন আপনাদের 
আপ্যায়নে সাড়া দেবার চেষ্টা করব।' 

শিবশঙ্করবাবুর সাথে ভবতোববাবুর বোঝাপড়াটা এত সুন্দর যে উভয়ে উভয়ের 
কেবলমাত্র ইশারাতেই মনের কথা বুঝে যান। ভবতোষবাবু তাই শিবশক্করবাবুর যথাযথ 
উত্তরে খুব খুশি হলেন। সেমিনার হলের কোলাহল থেমে গিয়েছে। একে একে সবাই 
বেরিয়ে যাবার পর এখন হলের মধ্যে উপস্থিত শুধুমাত্র সংস্থার কয়েকজন সদস্য, সংস্থার 
একটা ব্যানার, তবলা হারমোনিয়াম ইত্যাদি । সদস্যরা সব জিনিস ঠিকঠাক গুছিয়ে নিতে 
ব্যস্ত। দরভ্রার কপাট খুলে মুখটা বাড়িয়ে কাউকে গাড়িটা বের করতে নির্দেশ দিলেন। 
তারপর বেশ উচু স্বরে সবাইকে শুনিয়ে বলন্দোন, চলুন, অধ্যাপক মহাশয় । আপনার জন্য 
গাড়ি তৈরি । আপনাকে বাড়ি পোঁছে দিয়ে আসি ।” শিবশক্করবাবু এবার খানিকটা বিস্মিত। 
ভাবছেন তার দক্ষিণাটা তো ভবতোষবাবু এখনও তাকে দেননি । এ ধরণের বক্তৃতার জন্য 
তার সম্মান মূল্য নগদ দুহাজার টাকা প্রাপ্য । এছাড়া গাড়ি করে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা 
এবং বাড়িতে আবার পোঁছে দেবার দায়িত্বও আহায়কদের। গাড়ি করে যে এরা তাকে 
পৌঁছে দেবে তা তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণার ব্যাপারটা! তবে তিনি নিশ্চিত ভবতোষবাবু 
তার সাথে প্রতারণা করবেন না। তাদের দুজনের মধ্যে বছর দুয়েক হল বেশ একটা 
প্রফেসনাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর আগে সব কবারই কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ 
ঘটেনি। তাই বিশ্বাসভঙ্গের কোন ব্যাপার লেই। ভবতোববাবু নির্লিপ্ত, ভাবলেশহীন। 
মরামাছের চোখের মত চোখ করে শিবশক্করবাবুর দিকে তাকিয়ে বা পকেট থেকে একটা 
স্টেনলেস স্টিলের পানের ডিবা বের করলেন। তার থেকে একটা পানের খিলি বার করে 
মুখে পুরে দিলেন। মুখের ভেতরে পানটাকে দু-চারবার এপাশ-ওপাশ করে আধোআধো 
উচ্চারণে কললেন, “আপনি তো পান আসক্ত নন আবার ! নিন, আপনার প্রাপ্যটা বুঝে 
নিন ৷’ ডান পকেট থেকে একটা সাদা খাম বের করে ওর হাতে দিয়ে বললেন, ‘এতে দেড় 
আছে । আমার কমিশনটা রেখে দিয়েছি । শিবশক্করবাবুকে কে যেন হঠাৎ তাজা অক্সিজেন 
প্রয়োগ করল। কদিন আগে শিবশঙ্করবাবু কাগজে পড়েছেন কোথায় টাকা দিয়ে তাজা 
অক্সিজেন নেওয়া যায়। ওই অক্সিজেন নিয়ে লোকে চাঙ্গা হয়ে ওঠে । শিবশক্করবাবুকে 
ভবতোষবাবু নাকে নল না লাগিয়েই অক্সিজেন দিয়ে দিলেন! মুখে ঝকঝকে হাসি নিয়ে 
শিবশক্করবাবু বললেন, ‘তা তো বটেই, তা তো বর্টেই। আপনার ইয়ে, মানে ইয়েটা তো 
আপনার যথার্থ প্রাপ্য । তা বেশ করেছেন কেটে রেখে । চলুন, তাহলে এবার বেরোন 
শিবশক্করবাবু। ওর আগে আগে ভবতোববাবু। 
দিলেন। তারপর শিবশঙ্করবাবূকে সাদা এ্যাম্বাসাডারের পেছনের সিটে বসিয়ে নিজেও উঠে 
পড়লেন। ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বললেন, “গণেশ, সোজা ধর্মতলা চল। তারপর পার্কস্ট্রিট 
ঢুকবে। গাড়ি ছুটিতে লাগল । চিত্তরগ্রন এভিনিউ থেকে ধর্মতলার মোড়ে চৌমাথায় 
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ধৌয়ায় দম বন্ধ করা অবস্থা । সামনে দিয়ে একের পর এক বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট, গাড়ি 
চলে যাচ্ছে। একটা ছোট্ট সুন্দর গাড়ি দেখে শিবশক্করবাবুর তার গিন্নির কথা হঠাৎ মনে 
পড়ল। গিন্নি তাকে অনেকদিন বলেছে অমন একটা ছোট্ট গাড়ি কিনতে ৷ শিবশক্করবাবুর 
বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। অনেক করে বুঝিয়েছিলেন গাড়ি কেনা তার সাধ্যের 
বাইরে থাকবে চিরকাল। বলেছিলেন, “এই যে আমাকে নানা জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে 
সম্মান দেয় এবং অবশ্যই কিছু নগদও দেয়, এসবই তোমার। তুমি এ টাকা জমিয়ে যা 
করতে চাও কর।” শিবশক্করবাবুর গিন্নি প্রতিমা দেবী অবুঝ নন। ওসব সন্মান মূল্যের টাকা 
জমিয়ে তিনি তার অনেক দিনের অন্য সাধ মেটাবেন। এই মুহূর্তে বাড়িতে তিনি একা, 
তারই অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছেন। অনেক উৎসাহ নিয়ে তাকে বক্তৃতা দিতে 
পাঠিয়েছিলেন। গাড়িতে উঠবার সময় শিবশক্ষরবাবু গিন্নির সামনে দাড়িয়ে গদগদ হয়ে 
বলেছিলেন, “আমি গো। ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে ফিরে আসব। তুমি তৈরি থেকো ।' 
গিল্লির কাছে তিনি চুক্তিবদ্ধ, আজকের সম্মান দক্ষিণারও পুরোটাই তার প্রাপ্য। তার 
জমানো টাকার সাথে আজকেরটা মিলিয়ে তার সাধের বালুচরী শাড়ি কিনবেন, আজ্জই ট্রাম 
ডিপোর কাছের তস্তজের দেকান থেকে । শেষ বেলায় তাই কর্তাকে বলেছিলেন, ‘মূল্যবোধ- 
টোধ যা খুশি বক্তৃতা করোগে যাও, প্রাপ্য দক্ষিণাটা আবার মূল্যবোধ দেখাতে গিয়ে দাতব্য 
আদুরে চিমটি কেটে ফিস ফিস করে বলেছিলেন, “অত কাচা আমি নই গো। তুমি নিশ্চিন্ত 
থাক ।” 
স্ত্রী প্রতিমা দেবীর কথা মনে পড়াতে শিবশঙ্করবাবু কেমন অস্থির হয়ে উঠলেন। 
একবার গাড়ির জানালার মধ্যে দিয়ে মাথাটা বের করে সিগন্যালের লাল চোখটা দেখে 
নিজের হাতঘড়িতে চোখ রাখলেন। তারপর বাচ্চা ছেলের মত ভবতোষবাবুর হাতদুটো 
ধরে বললেন, “ভবতোষবাবু, আমার বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখানেই সাড়ে ছটা। আর 
আমি গিন্নিকে কথা দিয়েছিলাম সাড়ে ছটা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে যাব। বরং আমি এখানে 
নেমে গিয়ে মেট্ৰো ধরি। তাতে কিছুটা সময় বাঁচান যাবে ।' ভবতোষবাবু ওঁর কথা শুনে 
রা আগনাল তো আর রোজ এমন সময়ে 
পাই না। আজ যখন পেয়েছি, তখন আর সহজে ছাড়ছি না। পার্কস্িট থেকে গিত্রিকে 
একটা ফোন করে দেবেন। বলবেন পরের বক্তৃতার জন্য আপনাকে এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
একটু পড়াশোনা করতে হবে। আপনার কাজের গুরুত্ব ওর মত বুদ্ধিমতী মহিলা নিশ্চয়ই 
বুঝতে পারবেন। একটু দেরি হলে উনি কিছু মনে করবেন না!’ ভবতোববাবুর দিকে 
তাকিয়ে রইলেন। ভাবলেন, এশিয়াটিক সোসাইটি যাবার কথা আবার কখন বললেন 
তিনি। গাড়ি ছুটে চলেছে। ভবতোষবাবু গলার স্বর চড়িয়ে বললেন, “গণেশ, পাৰ্কস্ত্ৰিটে 
ঢুকে রাসেল স্ট্রিটে গাড়ি পার্ক করাবে। তুমি গাড়িতেই থাকবে । আমাদের এশিয়াটিক 
_ সোসাইটিতে একটা কাজ আছে। ঘন্টা খানেক বাদে ফিরে আসর ৷’ 
শিবশহ্করবাবু আবার একটু অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু ভবতোষবাবুর কথার অবাধ্য 
হওয়া ওর ধাতে নেই। গাড়ি রাসেল স্ট্রিটে ঢুকে পার্কিং হল। তারপর ভবতাষবাবূর পিছু 
পিছু শাস্তশিষ্ট সুবোধ বালকের মত শিবশক্করবাবু রাস্তা পেরিয়ে পার্কস্ট্রিট বরাবর পূর্বদিকে 
এগোতে লাগলেন। তিনি এর আগে এমন আলো ঝলমল সন্ধ্যায় পার্কস্ট্রিটে কোনদিন 
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আসেন নি। প্রতি বছরই খবরের কাগজের পাতায় বড়দিনের সময় এ পাড়ার রাস্তার, 
হচ্ছে। কাল বাদ দিয়ে পরশু বড়দিন। সেদিন বোধহয় তার মত ধুতি পাঞ্জাবি পরা 
লোকজনের এ রাস্তায় প্রবেশই নিবিদ্ধ হয়ে যাবে । শিবশক্করবাবুর এত বছরের জীবনে 
প্রাক-বডদিনের সন্ধ্যায় এমনভাবে গটমট করে পার্কস্রিট ধরে হাঁটা এই প্রথম। আজ 
নিজেকে ওর বেশ কেউকেটা মার্কা লোক মনে হচ্ছে। ভবাতাষবাবু একটা দরজার সামেন 
দীড়াতেই জবরদস্ত পোষাকপরা একজন গেটম্যান বিশাল একটা সেলাম করে দরজাটা 
খুলে অভিবাদন করে ভেতরে যাবার পথ করে দিল। শিবশক্করবাবু ভবতোষবাবুর পেছন 
পেছন এক নিমেষে সেই আধো অন্ধকার গলির মত একটা ঘরে ঢুকে পড়লেন। ছোট 
ছোট চৌকো টেবিলের ওপর নেমে আসা নকসা করা লঠনের মত আলো জ্বলছে। 
কোথাও টেবিলের এপাশে ওপাশে একটা করে চেয়ার। আবার কোন কোন টেবিলের 
এগিয়ে দিল। শিবশক্করবাবুকে কে যেন বশ করেছে। মস্ত্ৰপূতের মত ওই টেবিলের গায়ে 
আটকে গেলেন তিনি। কে যেন তাকে অদৃশ্যভাবে জোর করে বসিয়ে দিল। তিনিও 
শরীরটাকে চেয়ারে এলিয়ে দিলেন। ওর চোখের দৃষ্টি সোজা আটকে গিয়েছে হাত পাঁচ 
ছয় দূরে এক মঞ্চের দিকে । মঞ্চের সামনের দিকে স্পট লাইটের নিচে কর্ভলেস 
মাইক্রোফোনের স্পিকার হাতে ধরে হালকা পোশাক পরা এক তরুণী ৷ ওর সারা অঙ্গ প্রায় 
উন্মোচিত ।৬৪কে দেখে শিবশক্করবাবূর যেন শীতে না অন্য কিছুতে গায়ে কাটা দিল। কিন্তু 
ওর চোখেমুখে বেশ একটা খুশি খুশি ভাব। ভবতোষবাবু বললেন, “দেখুন মশাই, আমার 
কাছে কোন দু নম্বরি ব্যাপার নেই। আপনি আমার ক্রায়েন্ট। আপনার কাছ থেকে আমি 
কমিশন নিয়েছি । ওই কমিশনের একটা অংশ আপনার সেবাতে লাগাতে দিন।” শিবশঙ্করবানু 
এতক্ষণে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন। বুঝতে পারছেন ভবতোষবাবু তাকে একটা পানশালায় 
নিয়ে এসেছেন। ভাবছেন, ভালই হল, ভবতোধষবাবুর মত সঙ্গী ছাড়া তার এমন অভিজ্ঞতার 
সুযোগ কোনদিন হত না। সমাজে তো কত কিছু ঘটে চলেছে। সব অভিজ্ঞতাই দরকার । 
না হলে তার বক্তৃতায় তো খাদ থেকে যাবে সমাজিক মূল্যবোধের ওপর বক্তব্য রাখতে 
গিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় কোথায়, কীভাবে হচ্ছে তার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিজ্ঞতা 
থাকা খুবই জরুরী। শিবশঙ্করবাবু যখন এসব ভাবনায় মগ্ন, তখন ভবতোববাবু অদ্ভুত 
কায়দায় ওয়েটারকে ডেকে নিচু স্বরে কিছু অর্ডার দিয়ে দিলেন। মিনিট কয়েক পর ওদের 
টেবিলে হাজির করল বরফের টুকরো ভাসা রঙীন তরল ভর্তি দুটো সুদৃশ্য পানপাত্র আর 
একটা প্লেটে কিছু শুকনো ভাজা জাতীয় খাদ্যবস্তু! ভবতোষবাবু একটা পানপাত্র তুলে 
অবশ্য আজকাল বাংলা, হিন্দি সব সিরিয়ালে অমন দৃশ্য দু-চারটে থাকেই। তাই দেখে 
শেখা তার আছেই, আজ ওইভাবেই পানপাত্র তুলে তিনিও “চিয়ার্স বললেন। 
ঘন্টাখানেক আগে এই ভবতোষবাবুর ইমারতেই শিবশঙ্করবাবু কোন খাদ্যবস্ত গ্রহণ 
করেননি । ক্ষিদে তো লেগেছেই, গলাও তার শুকিয়ে এসেছে। ঢক্‌ ঢক্‌ করে চুমুকের পর 
54 নক্ষত্ৰ * XXX1-154 # অক্টো.-ডিসে. 2001. 





(60207; 
32: 
শত 


চুমুক দিয়ে প্রায় অর্ধেক পানীয় শেষ করে গপ্গপ্‌ করে প্লেটে রাখা খাদ্যবস্তগুলো গলাধকরণ 
॥ করতে লাগলেন। শিবশঙ্করবাবুর মনে হল তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় আহৃত অতিথি । 
তার সামনে লাস্যময়ী উর্বশী, রস্তা প্রভৃতি সুন্দরীরা র্তীন প্রজাপতির মত ডানা মেলে এ 
ফুল থেকে ও ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা প্রজাপতি কী মনে করে শিবশঙ্করবাবুর 
চেয়ারের হাতলের ওপরে এসে বসল।। প্রজাপতির ধর্মই চঞ্চলতা। প্রজ্াপতিটা মুহূর্তের 
মধ্যে উঠে সরে গেল খানিক দূরে । শিবশঙ্করবাবু দুষ্ট ছেলের মত ধেয়ে গেলেন টলমল 
পায়ে সেই প্রজাপতির দিকে। ততক্ষণে সেটা আবারও স্থান ত্যাগ করে যেন উড়ে চলে 
গেল অন্ধকারের দিকে । শিবশঙ্করবাবুর ভাবগতি দেখে ভবতোষবাবু উঠে গিয়ে তার হাত 
ধরে ফিরিয়ে আনলেন চেয়ারে । শিবশঙ্করবাবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও চেয়ারে বসে পড়লেন। 
তারপর বললেন, “ভবতোববাবু, আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি আপনাকে এক হাজার টাকা 
দেব, মাইরি বলছি। ওই প্রজাপতিকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব। প্রিজ্‌ আপনি ব্যবস্থা করুন৷’ 
ভবতোধষবাবু পোড় খাওয়া লোক। বললেন, প্রফেসর ৷ এখানকার প্রজাপতিরা পোষা। 
এরা এ ঘরের বাইরে যায় না। চলুন, শেষ করুন। আপনার বাড়িতেই আপনার পোষা 
প্রজাপতি রয়েছে। 
বলছিলেন না সাড়ে ছটায় বাড়ি যাবেন। তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন, তাই 
তো?’ ” 
ভবতোষবাবুর কথায় শিবশঙ্করবাবুর মনে প্রতিমা দেবীর উদয় হল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে 
কান্না শুরু করলেন তিনি। ভবতোষবাবু তখন ওঁর মুখের সামনে পান পাত্ৰটি তুলে ধরে 
সাম্বনা দিতে লাগলেন। শিবশঙ্করস্লাবুও লক্ষ্মী ছেলের মত চুমুক লাগিয়ে শেষ করলেন 
অবশিষ্ট পানীয়টুকু। ভবতোষবাবু ওয়েটারকে ডেফে বিল মেটালেন। তারপর শিবশঙ্করবাবুকে 
তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। শিবশঙ্কর বাবুর পা একটু একটু টলছে। ওয়েটারের ছোট 
সেলামের উত্তরে বিশাল একটা স্যালুট ঠুকে দিয়েচেন একটু আগে। বাইরে আলো 
ঝলমল পার্কস্ট্রিট। রাস্তায় নেমে আবার ভার প্রতিমার কথা মনে এলো, ‘আহা, প্রতিমাকে 
নিয়ে একদিন আসতে হবে এখানে। এসব তীর্থভূমি। তবে এ তীৰ্থে পতির পুণ্যে সতির 
পুণ্য কথাটা খাটে না। বরং স্তুগলেই এখানে তীৰ্থ দর্শনের সুখ। কিছু কিছু বিরল সুখকর 
পরিস্থিতিতে আপন প্রিয়ার সান্নিধ্য বড়ই জরুরী ।* প্রতিমা দেবীর অনুপস্থিতি অনুভবে 
মনটা ওঁর হু হু করে উঠল। মুখে বললেন, ‘ভবতোষবাবু, আপনি আমাকে জীবনের অন্য 
মূল্য ঠাহর করালেন। সত্যি আপনি আমার পরম বন্ধু। দুই বন্ধুতে হাত ধরাধরি করে 
রাসেল স্ট্রিটে এসে গাড়ি খুঁজে বের করলেন। গণেশ প্রায় লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো গাড়ির 
ভেতর থেকে। পেছনের দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘এবার কোথায় যাব স্যার?’ 
ওঁরা যখন গাড়িতে উঠছেন তখন শিবশঙ্করবাবু দেখলেন গণেশের সিটে বসে থাকা 
একটা প্রজাপতি উড়ে চলে গেল উপন্টেদিকের ফুটপাথের আলো আঁধারের মধ্যে । 
ভবতোষবাবুর নির্দেশে গাড়ি ছুটে চলল দক্ষিণমুখো। ডান হাতে ময়দানের ওপর সাদা 
কুয়াশার ভারি আত্তরণ। শিবশঙ্করবাবু জানালার কাচটা নামিয়ে দিয়ে গান ধরলেন 
ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায়। 
“দোষ কারো নয় গো মা। আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি....'। 
নক্ষত্ৰ ) ১১1-154 # .অক্টো.-ডিসে. 2001. 55 








সিরাজুল ইস্লাম 


হঠাৎ করে জাহিদের দম-ফাটা হাসি। তাতেই হট্টগোল থেমে গেল। তবে গুঞ্জন থামল 
না। জাহিদের পায়ের তলা থেকে বিশ্বাসের মাটি সরে গেছে। তার মাথার ওপরের 
আকাশটা অস্বাভাবিক ভারী। যে কোন সময় তা ভেঙে পড়তে পারে । এমন হলেই ভালো 
হত। সে মরে বাচত। চারদিকে ভিড় গিজ্গিজ্‌ করছে। বাতাসেও সন্দেহ আর অবিশ্বাসের 
হিস্হিস্‌ সুর ।....-জাহিদের হাতে শিকল । শিকল মেহেরুনের হাতেও । তারা গ্রেপ্তার । 
মেহেরুন ক্লান্ত ঘোড়ার মত মাথা নীচু করে দাড়িয়ে আছে। চব্বিশ বছরের জীবনে সে 
অনেক পথ হেটেছে। সে তাই ক্রাত্ত। 

উঠোনের পেয়ারাগাছে ঝুলছে মনিরুলের লাশ। সে আত্মহত্যা করেছে, না তাকে খুন 
করা হয়েছে__সেটাই পুলিশের কাছে অস্পষ্ট। সেই অস্পষ্টতাকে দূর করতেই পুলিশ 
জাহিদ ও মেহেরুনকে গ্রেপ্তার করেছে। 

যে যার মত মত্তব্য করছে। কেউ বলছে__ মেয়েটা বাজে । বাজে বউয়ের জন্যেই 
মণিরুলের মরণ হল। কেউ বলছে-_ জাহিদ একটা লম্পট। বত্রিশ বছর বয়সেও বিয়ে 
করার নাম নেই। দামড়া কোথাকার! বন্ধুর বউয়ের সাথে ফস্টিনস্টি। কারও মত- বন্ধুকে 
লোক বলছে-মনিরুল কাপুরুষ! আমি আমার জীবনে এমন কোন কাপুরুষকে অন্তত 
বি. এস. এফ.-এ চাকরী করে জানি নে। ভেডুয়া! মস্ত বড় ভেডুয়া! বউকে একটা কথা 
বলতে পারল না। বডটাকে মারল না কেন? কাপুরুষ, তাই সরে পড়ল । মরে বাঁচল। 
রঘুনাথপুর, থানা ডোমকল, জেলা মুর্শিদাবাদ। চৌহদ্দি ঘেরা বাড়ি। পেছনে মেটে পথ। 
পথের পরে নোংরা আবর্জনা ফেলার বিশাল গর্ত। ওটা মনিরুলের এক চাচার । লোকটা 
সুবিধের নয়। মিষ্টিমুখো অথচ ক্ষতিকারক । কথায় বলে না, মিছরির ছুরি। কথা লাগান 
ছেলের মৃত্যুর পর মেয়েরা বিদ্রোহ করেছে। তাতেও লোকটা নির্বিকার । বউটা দিনের পর 
দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে শোকে । ওই লোকটাই মনিরুলের ছোটচাচা। চরিত্রহীন ৷ নিজের ভাইঝি”র 
ওপর তার কু-নজর পড়েছিল। গ্রামের সবাই জানে । শেষ পর্যস্ত মান বাচাতে সেই 
ভাইঝির বিয়ে হয়ে গেল রাতারাতি । আত্মীয়দের মধ্যে তাই বনিবনার অভাব । মনিরুল 
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অনেকবার বলেও ওই গর্তটা বন্ধ করাতে পারেনি। বর্ষা এলেই ওটা ভয়ানক হয়ে 
ওঠে। বাচ্চাদের নিয়ে ঝুঁকি হয়ে পড়ে। 

ওই গর্তটা পেরোলেই নয়ানজুলি ৷ তার দক্ষিণে জানবর মোল্লার আম-কাঠালের বাগান ৷ 
বাগান পেরিয়ে বড় পিচের রাস্ভা। জলঙ্গী। পশ্চিমে ডোমকল। বিয়ের পর মনিরুল 
শ্বশুরের টাকায় এ বাড়িটা করেছিল। আর তার শ্বশুর কামালউদ্দিন বিশ্বাস এত টাকা দিয়ে 
মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছিলেন শুধুমাত্র মনিরুলের চাকরী দেখে । চাকরী-করা ছেলের কী 
চাহিদা! সেই শ্বশুরের পাল্লায় পড়েই মনিরুল তাদের একান্নবতী পরিবারে ভাঙন ধরায়। 
চারভাইয়ের সংসার খান খান হয়ে গেল। তাদের বাপ আব্দুল জাববার অনেক আগেই গত 
হয়েছেন। বাঘরাশে পুরুব ছিলেন তিনি। অন্যায় দেখলে বাঘের মত গর্জন করে উঠতেন। 

জাহিদ মনিরুলের আবাল্য বন্ধু। মনিরুল এইট পাশ করে বি. এস. এফ.-এর চাকরী 
করে; জাহিদ এম. এ পাশ করে বেকার। গ্রামেই ছেলেমেয়েদের পড়ায়। চাকরীর জন্যে 
অনেক ইন্টারভিউ দিয়েও কপালে সিকে ছিডেনি। 

বেলা বাড়ছে। মনিরুল মেহেরুনের বাচ্চা দুটো খিদেতে ঘ্যান ঘ্যান করছে। একজনের 
বয়স সাত; অন্যজনের চার। পেয়ারা গাছে ঝুলছে মণিরুলের লাশ । সবার নজর ও মস্তব্য 
লাশকে কেন্দ্ৰ করে। বাচ্চা দুটোর দিকে তাকানোর কেউ নেই। তাজ্জব ব্যাপার! জাহিদ 
. শুধুই হাসছে। সে হয়ত পাগল হয়ে গেছে। অবশ্য অনেকেই আইনের ফাক খুঁজতে 
অপরাধ করে পাগল হয়ে যায়। মানে পাগল সাজে । তার হাসিতে মনে হচ্ছে সে সত্যিই 
পাগল হয়ে গেছে অথবা পরিকল্পিতভাবে পাগলামী করছে। পুলিশ মুখ খুলছে না। এদিক 
ওদিক তীক্ নজর রাখছে। বিক্ষিপ্ত মস্তব্যই পরিবেশটাকে আরও ভারী ও সন্দেহজনক 
করে তুলেছে £ জাহিদ যদি মণিরুলকে খুন করে থাকে, তাহলে সে পালায়নি কেন %.....জাহিদ 
আগাগোড়া ভালো ছেলে, চাকরী পায়নি- তাই বিয়ে করেনি । শুধু বিয়ে করলেই তো সব 
সমস্যা মিটে যায় না। .....বিশ্বাস নেই, পরের বউকে ভোগ করতে পারলে আর বিয়ের 
তাগিদ থাকে? থাকে না।... জাহিদের মত ছেলে হয় না। নিজে বেকার হয়েও আপদ- 
বিপদে সে বন্ধুর পরিবারকে সাহায্য করেছে। ....মণিরুল যখন জেলে, তখন কে দেখেছিল 
তার সংসার? ওর নিজের ভাই ও চাচারা তো হাত গুটিয়ে বসেছিল। এখন জাহিদই খারাপ 
হল £..... জাহিদকে দোষ দিলে বিশ্বসংসারে আর কারও যেন বন্ধুত্ব না হয়। ... কিছু 
শুনলেই বিশ্বাস করতে হবে ?....... দোষ মণিরুলেরই। আবার কেউ কেউ বলছে__ 
স্বার্থপর! মরে বাঁচতে চায়! একবারও ভাবল না, ছেলে দুটোর কি হবে? জোয়ান বডটাকে 
কে দেখবে? কার জিম্মায় রেখে গেল ওদের; ঠক্‌! পলাতক! 

এক সপ্তাহ আগে মনিরুল অমৃতসর ফৌজি জেল থেকে জ্ঞামিনে মুক্তি পেয়েছে। 
কাজে বহাল, দু'বছরের ক্ষতিপূরণ ও পাদোন্লতি সবই হবে। অন্যথায়, চাকরী যাবে, আরও 
বেশী শাস্তি হবে, বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে। মামলাতে মনিরুলের হেরে যাবার 
সম্ভাবনাই বেশী। সে কুচক্রের শিকার। 
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দু'বছর আগে বিকানীর থেকে অমৃতসর অবার অমৃতসর থেকে বিকানীর বদলি করা 
হয়েছিল মণিরুলকে। মেহেরুনকে কাছে রাখার অভিপ্ৰায়ে নিয়ে গিয়েও পরিস্থিতির চাপে 
বাড়ি পাঠাতে সে বাধ্য হয়েছিল । কারণ অফিসারদের চোখ পড়েছিল মেহেরুনের ওপর । 
জাহিদকে লেখা চিঠিতে মনিরুল এসব উল্লেখ করেছিল । আরও লিখেছিল যে ফৌজিদের 
অন্যায়, অবিচার, খুন জখম ভালো লাগছে না। ফৌজির চাকরী অসহ্য তার কাছে। অন্য 
এক চিঠিতে মনিরুল লিখেছিল যে ওই চাকরী না করে রিক্সা চালান বা মুটেগিরি করা 
অনেক ভালো। তাতে আত্মমর্যাদা ও মূল্যবোধ রক্ষা পায়। জাহিদ বেকার। তাই সরকারী 
চাকরীর স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার কথা জানিয়ে অনেক করে বুঝিয়েছিল সে। ছুটিতে বাড়ি 
ফিরলে মনিরুল-জাহিদ উৎসব লেগে যায়। ছুটি কাটিয়ে সীমাস্তে যেতে মনিরুলের অনীহা । 
সে মানুষ মারতে পারে না। সে নিরপরাধকে সমাজ বিরোধী বা জঙ্গী সাজাতে পারে না। 
তাই তার পদোন্নতি হয় না। সে ফৌজি কুলের কলঙ্ক। রক্ত ঝরাতে তার আতঙ্ক । সাধারণ 
পথচারীকে গুলি করতে তার হাত কাপে । সে প্রতিবাদ করে। হিংসাকে সে এড়িয়ে যায়। 
কিন্তু ফৌজির চাকরী করে মানুষ না মারলে পদোন্নতি হয় না। স্বদেশবাসীকে মেরে 
জঙ্গী প্রতিপন্ন করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে মনিরুল তার অফিসারের বিরুদ্ধে বন্দুক 
উচিয়ে ধরেছিল ।.....কদিন যেতে না যেতেই মনিরুল ফেঁসে গেল। সীমান্তে সমাজ- 
বিরোধীদের সহায়তা করার অভিযোগ এনে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ প্রমান 
করতে যা যা করার তা করা হয়। 

মনিরুলের বাড়িতে অস্বস্তি। গোটা পরিবারটা ভাসছে চোখের জলে। দোকানদার 
জিনিসপত্তর দিতে রাজি নয়। বাকিতে দিলে তার ব্যবসা চলবে কি করে? মনিরুলের 
ভাইয়েরা এ বাড়ির ছায়া মাড়ায় না। বউটা যদি কোন আর্থিক সহযোগিতা চায়। কামালউদ্দিন 
বিশ্বাস মেয়ের সংসারে তেমন খরচ করতে অপারগ । অন্য মেয়ের বিয়ের প্রস্ততি চলছে। 
বাড়িতে কর্মহীন বেকার ছেলে । অনেক চেষ্টা করেও কোন সুরাহা করতে পারেন নি। 
মেহেরুনের দুর্দিনে জাহিদই তার পাশে দীড়ায়। নিজের অসুবিধে করেও সে অমৃতসর 
রওনা হয় মনিরলের জামিনের ব্যবস্থা করতে । মেহেরুন বলে---আমিও যাব জাহিদভাই! 
আমি তার বউ ৷ আমি আমার সমস্যার কথা আদালতে জানাব। তাতে ওর জামিলে সুবিধে 
হতে পারে। জাহিদ বুঝল । ভাবল- _যুক্তিটা মন্দ নয়। বড় ছেলেটাকে চাচার কাছে রেখে 
ছোর্টটাকে সঙ্গে নিয়ে মেহেরুন জাহিদের সঙ্গে অমৃতসর যায়। টাকা-পয়সার আর্জি জানিয়ে 
তা মঞ্জ্র হলেও মনিরুলকে জামিন করা গেল না। আদালত নির্দেশ দিল-_ আপাতত 
আসামীর পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা হোক। যাতে তার স্ত্রী ও দুই সম্ভানের 
অসুবিধে না হয়। 

মেহেক্ষন ও জাহিদ ফিরে এল । কিন্তু রঘুনাথপুরের মোড়ে কানপাতা দায়। জাহিদ 
ও মেহেরুনকে নিয়ে রসাল গল্পের মহড়া । তিল থেকে তাল । হয়ত বা তার বিশ্বাসঘাতক 
পোকার উৎপাত। নিজের বিরুদ্ধে অপবাদ ঘোচাতে অবশেষে বিয়ের খেলায় জাহিদ 
রাজি হল। বৃন্দাবনপুরে তার বিয়ের কথা পাকা হয়েছে। মেয়েরও বয়স হয়েছে। মুখে 
বসন্তের দাগ আছে। আরও কয়েক জায়গায় কথা হয়েছিল জাহিদের বিয়ে। অনেকেই 
বলেছে__ চরিত্রহীন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না। কেউ বলেছে-__ ছেলের 
58 নক্ষত্র ৪ *%(১(1-। 54 র অক্টো.-ডিসে, 2001. 


আলম 


ও 


কি ডিগ্রী ধুয়ে খেতে হবে? লেখাপড়া জানা ছেলেরা মাঠে খাটতে পর্যন্ত পারে না। 
মেয়েকে কি করে পুষবে ? বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। মনিরুল এসবের কিছুই জানে 
না। জানে না তার সংসারে কি ঘটছে। এদিকে মেহেরুন মুখে কুলুপ এঁটেছে। এছাড়া তার 
কিইবা করার আছে? সে-ই জাহিদকে পরামর্শ দিয়েছে তাড়াতাড়ি কোথাও বিয়ে করতে। 

এক সপ্তাহ আগে জামিনে মুক্তি পেয়ে মনিরুল বাড়ি ফিরেছে। অমৃতসর থেকে 
মুর্শিদাবাদের দূরত্ব তো কম নয়। তাকে নিয়ে কানাকানি হয়। মনিরুলের মত সৎ ছেলেও 
তাহলে ঘুষ খেয়েছিল! এই তার সততার নমুনা! সে গ্রামে বেরোতে পারে না। মোড়ে 
মোড়ে জাহিদ-মেহেরুন উপাখ্যান । মনিরুল বোবা হয়ে যায়। সে পথ হাতড়ায়ঃ সে মুক্তি 
খোঁজে । তারও চারদিকে কুহেলিকা। সে মরে বাঁচতে চায়। সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে 
যেতে চায়। 

ভ্যান-রিক্সায় করে মনিরুলকে পাঠান হল লাশকাটা ঘরে। পেছনে পুলিশের গাড়ি। 
তার মধ্যে মুখোমুখি বসে আছে জাহিদ ও মেহেরুন। তাদের হাতে শৃঙ্খল। পেছনে 
গ্রামবাসীর ঢল। সন্দেহ হিস্হিস্‌ করে। অবিশ্বাস ফিস্ফিস্‌ করে। ক্লান্ত ঘোড়ার মত মাথা 
নীচু করে বসে আছে মেহেরুন। চব্বিশ বছরের জীবনে সে ক্রাস্ত। দেশ-কালের চাপে সে 
বিধবস্ত। জাহিদ হাসছে। মাঝে মাঝে কাদছে। আবার হাসছে। আবার কাদছে। আবার 
হাসছে। 


নক্ষত্র ₹ ১১০১0-15 # অক্টো._ডিসে. 2001. 59 
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নক্ষত্ৰ #॥ XXX1-154 # অক্টো.-ডিসে. 2001. 





জন্মান্ধের বন্ধা মাটিতে। 
ঘুমস্ত আগ্নেয়গিরির সঞ্চিত লাভা। 
ক্রমান্বয়ে উঠেছিল বেড়ে-_ 


নক্ষত্ৰ } XXX1[-154 পু অক্টো.-ডিসে. 2001. 
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নক্ষত্র # স>XX]-154 # অক্টো.-ডিসে. 2001. 


না বলা কথারা 
তেমনি করে গীথে প্রেমের মালা 
জ্যোৎস্নার বুকে__ 


আমরা পদাতিক-_ 
বহু যুগ ধরে পথ হেঁটে হেঁটে 


কিন্তু সুকাত্ত-_ 


নক্ষত্ৰ } ১১০0-154 *৯ অক্টো.-ডিসে. 2001. 
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নক্ষত্ৰ 4 >১%(-154 র অক্টো.-ভিসে. 2001. 


CENTPAL LIBRARY 


নক্ষত্ৰ ॥$ ১১X(॥-154 ॥ অক্টো. -ডিসে. 2001. 
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২০০১, এখনও 


চাই, আরও চাই-_ 
বাপ্টা যে ক’দিন হল জেলের বাইরে এসেছে! 


নক্ষত্ৰ ৪ %XX%1-154 *% অক্টো.-ডিসে. 2001. 


নক্ষত্ৰ ৯ ১২১0-154 ॥ অক্টো--ডিসে. 2001. 
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[ভে 


8৬ 


সবাই উন্মুখ হও 

আনজু বানু 
সবাইকে উন্মুখ থাকতে বলেছি 
কয়েকটি যোগ্যতার সুপ্ত বীজ 
অগ্নিময় দিনে ধোয়াটে শব্দমালা 
অমাবস্যা যাপন করছি 

জীবন যাপনের মতো 

কবিতা যাপনের উষ্ণতায় অস্থির হয়ে থাকতে 
জুই শুভ্র হাসি তবু বুকের বী-পাশে 
বেদনা দেয় রক্তাক্ত ক্রশচিহ্ন 
স্বপ্নের অসংখ্য পাখিরা ডানা খসে 


নক্ষত্র ॥# XXX1-154 # অক্টো.-ডিসে. 2001. 


নাদ 


পুরোনো বন্ধুর প্রতি 
নির্মাল্য সেনগুপ্ত 


অনেকদিন পরে এদিকটায় পা দিলাম__ 

সাধুবাদ দিয়ে সময় তোমাকে বলি 
ভ্যান-রিক্সা আর রঙ-চটা অটোদের উগ্রপঙ্থা 

ভেদ করে চমৎকার ছিমছাম পোষাকে দাড়িয়ে 

আমার সেই পুরোনো বাস-স্ট্যাণ্ড। 

এখানে বাসের রঙ এখন গোলাপী সাদা 

মাঝে মাঝে ইধ্লিশ-মিডিয়াম, চার্টাডের ধাঁধাঁ! 
রঘুনাথদার চায়ের গন্ধ নিয়ে সে-সব সকাল চলে গেছে 
আটপৌরে শাড়ি আর ছেঁড়া-তাপ্রি ছাতাদের সাথে 
এখন তোমার বুকে ‘মাণ্টি-জিম্‌’-এর বিজ্ঞাপন সাঁটা। 


রাতের বিছানা থেকে প্যাচাদের ডেকে তুলে 
স্বপ্রেরাও পদ টানতে গেছে ভুলে। 

শীতের ধীর হাওয়া ফিরিয়ে এনেছে তাকে এইমাত্র__ 
ফেলে আসা বাস-স্ট্যাণ্ডের নিচে একা আমি। 


দিনগুলি ফুটে আছে লতায় জড়ানো ছাদ, রেলিঙের গায়ে। 
লাল-নীল লাজুক বেলুন উড়িয়ে দিতে দিতে সে বললো-__ 
‘আজ আমার জন্মদিন। 

আমি বললাম-_ভালো থেকো।' 


নক্ষত্ৰ র ১১0-154 # অক্টো. ডিসে. 2001. 
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স্বদেশ বলতে বুঝেছিলাম 
ভরা ফসলের মাঠ, থৈ থৈ জলের পুকুর 
হেটো ধুতি, খালি পা, অবৈতনিকের হেডমাষ্টার। 


স্বদেশ বলতে বুঝেছিলাম 
মায়ের হাতের মৌরলা মাছের ঝোল, পলতার শুক্তো 
বাবার রাশভারী মুখ । 


স্বদেশ বলতে বুঝেছিলাম 
সুজলাং সুফলাং। 


স্বদেশ বলতে বুঝেছিলাম 


জীবনানন্দের রূপসী বাংলা। 


স্বদেশ বলতে ওরা বোঝায় 
শত্রু শত্ৰু আক্রোশ, কেশপুর। 


স্বদেশ বলতে ওরা বোঝায় 


খোলা বানিজ্য, পেটেন্ট বাসমতি চাল। 
উধাও নিমের গাছ। 


নক্ষত্র ৪ XX%XX!1-154 *% অক্টো.-ডিসে. 2001. 


ধর 


ক 


5) 


একটা ভাবনা ও নদীর ঢাল 
সমর্পণ মুখোপাধ্যায় 


একটা ভাবনা ছড়াতে ছড়াতে নদী হোলো 
গড়িয়ে গেলো সাগর ঢালে; 
সাগরের বুক গহীন 

ভাবনার মুকুর পেলো স্বচ্ছতা; 


সীগাল পাখীরা ভাবনার টুকরো ঠোটে করে নিয়ে গেল 
দ্বীপে দ্বীপাত্তরে-_ 


বয়ে বেড়ায় লুঠিত পরাগ; 


ইহারা কবিতা সমষ্ঠি? 


রুপোলী রোদের ঝিলমিল ভাবনাগুলো একত্রিত করে না__ 


নদী ঢাল সাগরের বেলাভূমিতে বালি 
স্তুপীকৃত রৌদ্রকণায় বিচ্ছুরিত 

যে প্রশ্নের বেড়াজালে ভাবনা শুরু 
শেষ £ একই রোজনামচায়-_ 


নক্ষত্র ৯ ১০০01-154 # অক্টো.-ডিসে. 2001. 
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ভদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
কেন সুখে তুই দুঃখ ভুলে 
খিলখিলিয়ে হাসিস 


কোন সাধনে দীক্ষিত তুই 
কোন সাধনে সাধিস £ 
নদীর কাব্যের দুই কুলে 
আছে শুধু ভালবাসা 
বন্সাবিহীন ছুটছে নদী 
যেন শকুনির পাশা । 


তোর উত্তর তুই-ই জানিস 
আমার উত্তর তুই, 
দিনভর তাই খুঁজে মরি 
সন্ধেবেলায় ছুই। 


নক্ষত্র % ১:00-154 # অক্টো.-ডিসে. 2001. 


ফুলকে দেখি যখন- তুমি 
ফুলের সৌরভে বসস্ত আনো 


পৃথিবীর শ্রম দু’হাতের মুঠোয় 


ভালোবাসায় কোন শর্ত থাকে না 
ভালোবাসাকে শর্তের ওপরে বাধতে চেও না 
তুমি চলে যেও না 

এর শেষ কোথায় দেখে যাও। 


এ-হৃদয়ে আলো জ্বলছে তা জ্বলতেই থাকবে 
এ-হদয়ে ভুবনের আলো খুঁজে নাও 


যদি কেউ তোমার সাথ না দেয়! 
আয়না যদি মুখ লুকায়! 


সেখানে কার নাম বাজে? 
কার মুখ ভেসে ওঠে? 


নক্ষত্ৰ ? ১স00-154 # অক্টো.-ডিসে. 2001. 
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বাজারের ব্যাগ রেখে 
আসল শরীর খুঁজে দেখি .....ঠিকঠাক. আছে কি না! 


নকল শরীর নিয়ে ঘুরি পথে পথে। 


অথচ একদিন 

ঘরে ফিরে-_ 
কোথায় কোথায় গেল 
আসল এর 


তাকে খুঁজি, হন্যে হয়ে খুঁজি, পাই না তো। 


নক্ষত্ৰ ৮ XX১0-154 ক অক্টো.-ডিসে. 2001. 


ভালোবাসার দু’দিকেই যদি আগুন ধরে। 


এখন কী নিয়ে মাতব 
ডাক পিয়ন ফিরে আসে 
বিষন্ন, আমারই. পোশাকে । 


কাব্যযাপন 
হীরক মুখোপাধ্যায় 


কোন কোন রাতে আকাশ নির্মেদ। 


সপ্তমীর চাদ নিঃশব্দে ছড়ায় শব্দ, 


ফৌটায় ফৌটায় নিভৃত বিসর্জন; 
পাথরের নাগাল পাবে না কী, কখনো? 


ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে আমি যত যেতে চাই-__ 
ততোই যাই, সম্বংসর জড়িয়ে । 
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ঝরোকা নিয়ে বোস। 
ঝরো ঝরো রেখা স্বপ্ন বেয়ে- তামস রাত্রি 
স্বপ্ন সাস্ত্রি 


মিহিদানা চুল সোনা মেয়ে চাদ কতই ব্যাকুল 


নক্ষত্র ক ১0:5৫1-1 54 # অক্টো.-ডিসে. 2001. 


সুখ নদীর মধ্য ভাটায়। 


এক একে বাসা বীধে। 


প্ৰহর গুণি কোন্‌ সে দুৰ্লভ ক্ষণে 
জীবন তোমার মুখটি উঠকে হেসে। 


সুখ পাখি পালায় বটে। 
কেবল আশার মৌমাছি ফোটায়__হোপফুল। 


জীবন মন্থর চলে-__। চলতে যে হবেই। 


নক্ষত্র বর XXX[-154 পর অক্টো.-ডিসে. 2001. 





REI. 


পাঠাও বনবাসে 
সুধীন বসু 


দেখনা চেষ্টা ক’রে 

নিজেকে বদলানো যায় কিনা। 
তাহলে সবার ভাল এই পৃথিবীতে । 
শাস্তি যারা ভালো না বাসে 

দাও না পাঠিয়ে তাদের বনবাসে। 


ওরা বনবাসে যাক, সব বনের মানুষ 
মন থেকেও ওদের হয়নি তো হুঁস। 
মানুষের কাছে, তারা আসে। 

রক্ত ঝরাতে চায় সে-সব কুজন 
শাস্তি যারা চায় তারাই আপন। 


অশাত্তির বীজ বুনে বুনে 
বিষমাখা তীরগুলো রাখো গুণে 
তুলে রাখো আপাততঃ তুণে-। - 
__ওঁদের হিংস্র নখ দেখে 
শ্বাপদেরাও লজ্জা পায় মনে! 


নক্ষত্র র %0301-154 # অক্ট্রো-ডিসে. 2001. 
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চাদের সভা 
দিলীপ সামন্ত 


সভা 


তাকে ডুমাডুম ডুম তেরে কেটে ধিন, ধিন না ধিন ধিন ধিন না 
ফাটা মাদলের ভীরু ব্রস্ত, বরুণ আকাশ 

মাকড়সা মঞ্জিলে শওন সম্ভাষণে কানা 

অকুল গোকুল গোষ্ঠে গেরো গোপনীয় গৈরিক সন্ত্রাস 


গোড়ালি না ভিজে ভিজুক তবু জলপ্রপাত 
মাসকাটা চামচিকি চকমকি সুপ্রভাত _ 


সিদ্ধান্ত 

বৃষ্টি নামেনি তাই বরং ক্ষুধা হেতু কীদুনে চোখে নাচে তীব্র খরা 

তবু হায় পা চাটা কুন্তরা ভেলকিবাজি ভল্পা স্রোতে উতলা 

জ্বলে পুড়ে যাক ক্ষেত, ভিজে উঠে যদি, ভজে তাই পাপী পমা শেতলা 


টীকা 


গ্রাম বাংলার কৃষকেরা চাদ দেখে বলে দিতে পারেন বৃষ্টির পূৰ্বাভাষ। টাদের চারপাশে প্রায়ই একটি গোল 
সাদা বেড়ি দেখা যায়। সেই বেড়ি চাদের কাছাকাছি হলে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। আর বেড়ি একটু দূরে থাকলে 
বৃষ্টি হবে শীঘ্ৰই। প্রবচনটি এরকম নিকট সভা দূর জল, দূর সভা নিকট জল। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 


আছে কি না আমার জানা নেই। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই মিলে যায়। 
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মেদিনীপুর 

নজরে পড়ে অনেক কিছু 
আমরা তবু চুপ করে থাকি । 
সিগারেট পুড়ে ছাই হয়ে যায় । 
ভালো, না মন্দ? 

বলি ভেবে দেখি। 


কথা কাটাকাটি তর্ক কিছুক্ষণ 
চা-পানের শেষে 
দূর দূর ওসব ছাড় । 


কিভাবে ভাঙছে নদীর খাড়াই পাড় । 


ঠিক কিনা ভুল খুঁজতে গিয়ে দেখি 
মাথা ভৰ্তি জট পাকানো চুল। 


ঠলি পরা চোখে না দেখার ভান করি 
চোখের সামনে যদিও মেনিদীপুর। 


নক্ষত্ৰ *# XX>৯-154 # অক্টো.-ডিসে. 2001. 
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নতুন ঠিকানার গল্প 
দিলীপ মুখোপাধ্যায় 


অনেক যুগ পর পুরনো শব্দগুলোকে যখন 

মাটির নীচ থেকে তুলে আনলাম-দেখলাম 

এখনো ঠিক আগের মতই. একটুও বদলায়নি 

আর তোমাদের একালের ম্যাড়মেড়ে সিদ্ধান্তশুলোকে 
সবই তো দেখছি মানুষের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। 
উত্তাপ দিতে যদি সূর্যকে পেড়ে আনতে বলো 
সেটাই আমার কাছে বেশী পছন্দের। 


অনেকদিন তো তোমাদের সংগে পথে পথে হাটলাম 
দেখি প্রতিদিন পান্টে যাচ্ছে নিয়ম 

আজ ডানদিক তো কাল বা-দিক 

আহা তোমাদের দোষ দেব কেন? 

প্রতিদিন বদলে যাওয়া নিয়মে ্‌ 
মানুষের আঁতিপাতি সংসার কেমন জৌলুসবিহীন; 
ভালোবাসার দিনগুলো ক্ৰমশঃ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। 
এই সব বলছি বলে তোমরা যদি কিছু মনে করো 
আমি নিরুপায়- দেখছো না 

সুখগুলোর সংগে কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠছি 
কাক তাড়ুয়া মানুষগুলো নদীর গান গাইতেই ভুলে গেছে। 


অথচ একদিন ছিলো 

জ্যোতস্নার গন্ধমাখা শিশির ভেজা রাত 

ভোর না হতেই পায়ে ধুলো মেখে বাউল আনন্দে 
পথে ঘাটে চারণ কবির গান- ভাবা যায়? 
বাবলা, শিরীষ অথবা বুড়ো বটগাছের তলায় 
রহিম চাচা শ্যাম-খুড়্যের মন দেওয়া নেওয়ার কথা 
খুব মনে পড়ে। * 
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ঘনিষ্ঠ হবার তরতাজা সময়গুলোকে নিয়ে 

কি দারুণ হৈ চৈ 

আগুনে লাল হয়ে উঠল, 

আজ ফুসফুলেসর মধ্যে দম ফেরানো ক্রুদ্ধ হাওয়া 
গোটা মানচিত্রটাকেই বদলে দিল। 

বুঝতে পারলাম না কোন যাদুমস্ত্রে কিছু লোক 
বাঘ হয়ে গেল। 


আমার কথা ফুরোবার নয় কিন্তু নটেগাছ মুড়িয়ে গেল 
বরং ভাঙা - ভাঙা রোদ্দুরে 

তোমার নতুন ঠিকানার গল্প বলো 

সেখান থেকে আমরা কেউ কোনদিন হারিয়ে যাব না 


কোনদিন। 


ভষালগ্ন ৪ নৈনিতাল 
পরিমল চক্রবর্তী 


একটু একটু করে আলোর কুঁড়িরা সব ফুটে উঠলো 
অন্ধকারের বৌটা থেকে । তারপর সেই ফুলের মৃদু 


জড়িয়ে ধরলো। আমি মুগ্ধ মনে পৃবের আকাশে 
চোখ রাখলাম, রেখে দেখলাম একটি আশ্চর্য 
ছবি। আমি দেখলাম 2 কী এক মায়ার স্পর্শে 
একতাল সোনা ভেঙে-ভেঙে গুঁড়ো-গুড়ো হয়ে 
ছড়িয়ে পড়লো সারাটা আকাশে । আর, সেই 
সোনার একটি তীর এসে বিধলো আমার প্রাণে । 
সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়লো । প্রাণের স্পন্দন জেগে 


উঠলো দিকে-দিকে। আমি রূপমুদ্ধ চোখ 
মেলে দেখলাম... দেখলাম আলো-আঁধারের 


নক্ষত্র ৪ ১১00-154 # অক্টো.-ডিসে. 2001. 





হেমস্তের প্ৰগাঢ় অপরাহ্নে 

প্ৰিয় কবিতার পংক্তি গুলিও 
ঝাপসা দেখায়। 

আসন সংরক্ষিত আছে সেবালয়ে, 

বাৰ্দ্ধক্য ঠিক এসে গেছে 
কঠিন-কঠোর £ 


দাতের ভাজে ভাজে ব্যথার 
শীল মোহর, 
এসে গেল কি বার্ধক্যের করুণ প্রহর? 


হাওয়া বদলানোর পুরোনো অভ্যেস 
সে ও কি লুপ্ত আজ? 
বিদ্ৰোহ জানায় ক্লান্ত পা দুটি, 

প্রবল বিদ্রোহে ভোরবেলায় হাঁটে সে 
সঙ্গে নিয়ে তার ঝজু লাঠি। 
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অমিতাভ দাস 


এক || 

সুর আর একটা বেডাল তার প্রাত্যহিক দিনলিপি 
ছিড়ে ফেলে খুঁজে নিত মেঘের সেই বিষন্ন সিঁড়িগুলি..... 
যে মাসীকে দেখে তুমি প্রথম আকৰ্ষণ অনুভব করলে__ 
Ed সে’দিন বোঝনি... বর টপ 


এডিপি OT রি 
দুই || 
দীর্ঘ মহাশুন্য 


মাথার ভেতর বাজছে আকাশ । কিভাবে আমি 
সাইকেলের প্যাডেলে পা দিয়ে বুঝলাম সূর্যাস্তের 
গোপন সংকেত... আমি তো চাই ঘুমের ভেতর 
খুব ঝলসে যাক প্রেমিকার থাবা..... যৌন কাশফুল 
নিয়ে বাজছে আকাশনীল । তবু ভিজে মেয়েটি 


আর আমিও কেবল দৌড়ে ধরতে চাইছি নিঃসঙ্গ 


নক্ষত্র ৯ XXX1-154 র অক্টো.-ডিসে. 2001. 





লাৰক্সঅনপণ্চা<< 


নারীর মর্যাদা ও আমরা 8 অন্যতম চিত্র 





বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় 


২০০১ সালের ২২শে আগষ্ট, আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ হল ঃ কুমারী 
মাতাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে চার যুবক ।.......পধ্তায়েতের রায় পাওয়া মাত্র কয়েক যুবক 
সঞ্জুর (কুমারী মাতার) বাড়ীতে পৌছে যায়। ..সঞ্জুকে খুন করার পর-যুবকের দল ওর 
বাবা মাকে হুমকি দেয়, পুলিশকে জানালে পরিণতি মারাত্মক হবে ।.....পুলিশ অবশ্য 
এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি। 

উপরি-উক্ত ঘটনাটি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ কিন্তু কোনক্রমেই অস্বাভাবিক নয় । এতিহ্যবাদী 
হিন্দুসমাজে এই প্রকার ঘটনা বহুকাল ধরেই সংঘটিত হয়ে এসেছে। হিন্দুরা একসময় 
স্বামীর চিতায় প্ৰভূত বাদ্য ঘন্টা হুলুধবনি সহযোগে সদ্যবিধবা স্ত্রীকে পুড়িয়ে মেরেছে। রাজা 
সরকারী চক্ষুর অন্তরালে এই বধূ নিধন যজ্ঞ আজও অব্যাহত রয়েছে। স্বামীরাই এখন 
পুড়িয়ে মারছে স্ত্রীকে পণের জন্য অথবা আর একটি দার পরিগ্রহ করার জন্য, কারণ 
বর্তমান হিন্দু বিবাহ আইনে স্ত্রী থাকতে পুরুষ আর একটা নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে 
পারে না। এই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আর একটি নারীকে স্ত্ৰী হিসাবে গ্রহণ করেছে 
অবলীলাক্রমে, প্রথমা স্ত্রীর পক্ষে আদলতের দ্বারস্থ হয়ে তার প্রতিকার করা বহু ক্ষেত্ৰেই 
অসম্ভব । এই ধরণের পুরুষ স্বামীর তালিকায় রয়েছে বহু সঙ্গীত শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, 
দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। 

মুসলমান সমাজে পুরুষদের মধ্যে সামাজিক সাম্য থাকলেও মুসলমান নারীরা এই 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত। মুসলমান স্বামী তিনবার ‘তালাক’ শব্দটি উচ্চারণ করে তার স্ত্রীকে 
পরিত্যাগ করতে পারে, শাস্ত্ৰে অবশ্য এই প্রকার নারীর জন্য একাধিক শর্ত থাকলেও তা 
স্বার্থান্বেষী পুরুষরা মানে না। একজন মুসলমান পুরুষ আবার একই সঙ্গে সর্বাধিক চারজন 
নারীকে স্ত্ৰী রাখতে পারেন, কিন্ত একজন মুসলমান নারী একাধিক পুরুষকে স্বামী হিসাবে 
গ্রহণ করা তো দূরের কথা চরিত্রহীন, রোগগ্রস্ত এবং অত্যাচারী হওয়া সত্তেও তাকে তালাক 
দিতে পারেনা । তারপর মুসলমান নারীকে পর্দা পরিয়ে রাখার বাধ্যবাধকতা একাধিক 
মুসলমান সমাজে বর্তমান। এই সমস্ত বৈষম্যের চরম প্রকাশ হল কুমারী নারীকে হত্যা . 
করার মত মারাত্মক ঘটনা। 
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যেখানেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, সেইখানেই ঘটেছে এই নারী নিগ্রহের ঘটনা। এ্রতিহ্যবাদী 
সমাজে নারীরা চিরকালই নিগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এতিহাবাদী সমাজের পূর্বতন সামাজিক 
বন্ধনগুলি ক্রমাগত শিথিল হয়ে পড়ায় _এই নিগ্রহেরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে । অতীতে 
নারী কেবল পরিবারের মধ্যে সত্তান প্রতিপালন ও ঘর-কন্যার কাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, 
বুর্জোয়া পুরুষ-সমাজ নারীকে শুধু ভোগ ও সেবার উৎস হিসাবে চিহ্নিত করেছে। শুধু 
ভারতবর্ষের মত অনুন্নত-উন্নতিশীল দেশেই নয় যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও নারী 
বহন করতে হত না। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও বহন করতো তা। যৌথ পরিবারে যা 
সম্ভব, বর্তমান দাম্পত্য ভিত্তিক পরিবারে তা সম্ভব নয় । এখানে সম্ভান-সম্ভতি প্রতিপালনের 
দায় এককভাবে মাকে বহন করতে হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা মারাত্মক রকম বৃদ্ধি 
পাওয়ায় সম্ভান-সর্ভততির আর্থিক ও অন্যান্য দায়__-আজকাল মাকেই বহন করতে হচ্ছে। 
দরিদ্র নারী অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে দেখতে পায়, সে পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্ত 
হতে পারেনি, কিন্ত বাড়তি বোঝা হিসাবে তার ঘাড়ে চেপেছে অর্থনৈতিক দাসত্ব । বাড়তি 
খেটেও তার ভাগ্যে জোটে না সমান পরিশ্রমের জন্য পুরুষদের সমান মজুরী । 

দাসত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যৌন নির্যাতন । এতিহ্যবাদী সমাজে নারী যে এই নির্যাতন 
থেকে মুক্ত ছিল, এরকম দাবি কোন ক্রমেই করা চলে না, কিন্তু পরিবারকে রাস্তার মাঝখানে 
নির্যাতনের এক প্রকার বাধ্যবাধকতা । এখন ত্ররা পথে ঘাটে, শিক্ষায়তনে, কর্মক্ষেত্রে যৌন 
অধ্যাপকের দ্বারা, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী ও উর্ধতন আধিকারিকের দ্বারা এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে 
চিকিৎসক ও অচিকিতসক কর্মীদের দ্বারা যৌন নির্যাতনে নিৰ্যাতিত। পুলিশের আশ্রয়ে গিয়েও 
নিগ্রহের ঘটনা থেকে নিস্তার পাওয়ার সমাধানসূত্রটি কি? 

নারীর নিরাপত্তা বিধানে সামজ্জে বহুৱকম আইনই প্রণীত হয়েছে। বর্বর স্বামীর আধিপত্য 
থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নারী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পেয়েছে। বিবাহ বিচ্ছিত্ 
নারী নিজের ভরণ-পোষণে অক্ষম হলে খোরপোষের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের 
আদালতের দ্বারস্থ হয়ে প্রতিকার দাবি বহু দরিদ্র নারীর পক্ষে সম্ভব নয়, তাছাড়া বিবাহ 
নয়, বরং তার প্রতি কটাক্ষ করাই স্বাভাবিক নিয়ম। ঘরে ও বাইরে বিবাহ বিচ্ছিন্ন নারীকে 
ব্যাপারে প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ নয়। সমাজ যখন নারীকে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর 
নাগরিকের মৰ্যাদা দিতেও দ্বিধাগ্রস্ত, সেখানে রাষ্ট্রীয় আইন তাকে রক্ষা করবে, এটা কোনক্রমেই 
আশা করা যায় না। 

নারী জাতিকে এই নির্যাতন ও অবমাননা থেকে রক্ষা করার জন্য-বিশ্বের সর্বত্র যে 
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নারীবাদীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পুরুষ বিদ্বেষ। নারীবাদীরা মনে করেন এই নেতিবাচক 
সমাজে নারীরাও নারীর দ্বারা কম নির্যাতিত নয়। পরিবারে শ্বাশুড়ী ও ননদ, শিক্ষায়তনে 
শিক্ষিকা ও অধ্যাপিকা, কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন নারী কর্তৃপক্ষের দ্বারাও নারীরা বিশেষভাবে 
নির্যাতিত হয়ে থাকে । সরকারী হাসপাতালে রুগীদের প্রতি সেবিকাদের ব্যবহার এ প্রসঙ্গে 
আমরা উল্লেখ করতে পারি । অতএব, পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে নারীতান্ত্রিক সমাজে পর্যবসিত 
করলেই যে সাধারণ মহিলারা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাবে, একথা নিশ্চিত করে 
বলা চলে না, কুমারী মাতাকে ওই চারজন যুবক হত্যা না করলেও ওই সমাজের নারীরা 
যে তাকে স্বাগত জানাতো, একথা আমরা বলতে পারি না। কুমারী মাতাকে অবৈধ 
সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য চরম শাস্তি দেওয়া হলেও এ-ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অপরাধ যে 
প্যারেডে নারীদেহ প্রকট করে তোলার যে প্রতিযোগিতা চলে অথবা বিজ্ঞাপনে পণ্য 
তুলতে নারীবাদীদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু এই নির্যাতন তো দীর্ঘকাল ধরে 
চলতে পারে না। - 

এই নির্যাতনের হাত থেকে পরিত্রানের উপায় কি? আইনী প্রয়াস অথবা পুলিশী ব্যবস্থা 
এই নিৰ্যাতন প্রতিহত করার প্রকৃষ্ট উপায় নয়। কারও কারও ধারণা, নারীমুক্তির একমাত্র 
উপায় হল, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। রোজগেরে নারী সমস্তক্ষেত্রেই কি এই নিরাপত্তা ভোগ 
করেছ? গৃহকর্মে নিযুক্ত পরিচারিকা স্বতন্ত্রভাবে উপার্জনে লিপ্ত হলেও তাদের অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতা আছে, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। বহু ক্ষেত্রেই উপার্জনের ব্যাপারে 
এক ধরণের অর্থনৈতিক দাসত্বই সে করে। সুতরাং যে কোন ধরণের উপার্জনই নারী 
মুক্তির সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নয়। তাহলে তো গণিকাবৃত্তিকেও নারীমুক্তির জন্য স্বাগত 
জানাতে হয়। তাই নারীমুক্তির প্রবল উৎসাহে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক 
দাসত্বকে এক করা সমীচীন নয়। আর মনে রাখা প্রয়োজন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাই নারী 
স্বাধীনতার শেষ কথা নয়। যে কোন মানুষের স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক জীবনের অন্যান্য 
দিকগুলিও জড়িত রয়েছে। প্রাকৃপুঁজির যুগে নারী ছিল পারিবারিক বাধ্যবাধকতার অধীন, 
সেই বাধ্যবাধকতাই ছিল তার দাসত্বের প্রকৃতি। বুর্জোয়া ব্যবস্থা সেই পরিবারকে ভেঙেছে 
সুলভ দামে শ্রম সরবরাহকে বদ্ধিত করার প্রয়োজনে । এক্ষেত্রে যে বাধ্যবাধকতা তাও 
সামাজিক দাসত্বের সর্বপ্রকার বৈশিষ্টাই বহন করে। 

নারীকে সর্ববিধ নির্যাতন থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে যে আইন কিংবা পুলিশী ব্যবস্থা 
তা অত্যস্ত দুর্বল সমাধান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহকে আইনসিদ্ধ করার ব্যাপারে 
সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিলেন । কিন্তু হিন্দু সমাজ বিধবা বিবাহকে বহুকাল স্বীকার করে নিতে 
পারেনি বলেই স্বাধীনতা লাভের পুর্বাবোধি এই প্রকার বিবাহ ছিল অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। 
১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদনলাভ করলেও সেই আইনই 
অনেক সময় স্ত্রী মহিলার ভাগ্যে এনেছে অনেক দুর্গতি। নারী পূৰ্ণ মর্যাদায় সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত না-হলে তার উপর সর্ববিধ নির্যাতন কোন ক্রমেই বন্ধ হওয়ার নয়। 
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মর্যাদা ও নিরাপত্ডাকে সুনিশ্চিত করার প্ৰচেষ্টা চলেছে । এ ব্যাপারে কতখানি সাফলা লাভ 
করা গেছে সে পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। তবে এই সমস্ত ঘটনা যে প্রচার মাধামে 
প্রকাশিত হয়েছে, তাতে অনুমান করা একেবারে অসঙ্গত হবে না যে, নারীর নিরাপত্তা 
রক্ষায় কিংবা তার সামাজিক পদ মর্যাদার উন্নতিতে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি ঘটেনি। 
আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বর্বরতা থেকে আমাদের সভ্যতা এখনও পরিত্রান লাভ 
করতে পারিনি । প্রকৃত সামাজিক শিক্ষার অভাবই এই অনগ্রসরতার মূল কারণ। এই 
সচেতনতা অর্জন করতে হবে সম্পূর্ণভাবে নেতিবাচক না হয়ে ইতিবাচক পথ পরিক্রমা 
করে। 

অস্তিত্ব রক্ষা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। নারী শুধু সম্ভানেরই জন্ম দেয় না, তাকে 
সেই পরিবার সভ্যমানুষ গড়ে (তোলার প্রকৃত পরিবশে সৃষ্টি করতে পারে না। মনুষের 
ব্যাপক ও গভীর । এই প্রসঙ্গে আমরা আলেকজাম্দার, আলফ্রেড, আকবর, নেপোলিয়ন, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে পারি। এ সংসারে পিতা-মাতা উভয়ের 
প্রচেষ্টায় সম্তান-সম্ভতির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হলেও এই ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রাথমিক ভূমিকাটি 
পালন করেন মা। সেই মাকে হত্যা করে চারজন যুবক যে অপরাধ করেছে, তা ক্ষমাহীন। 
গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে । আরো মনে রাখা আবশ্যক, সমাজে সংখ্যাগত বিচারেও নারী 
পুরুষের সমান, কিন্তু সর্বত্র নারীর ভাগ্যে জুটেছে স্বাধীনভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের 
অপ্রতুল সুযোগ । এর কারণ মা কোলের শিশুটিকে নারীর সামাজিক পদমর্যাদা সম্পর্কে 
উত্তরোত্তর সচেতন করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। পুক্রষতাস্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া 
হীনমন্যতা বাধ্য করেছে শিশুকে সমাজে নারীর প্রকৃত ভূমিকা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে 
সচেতন করে না-তুলতে, সুতরাং মানুষের সামাজিকীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে নারীর প্রতি 
শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তোলাটা আবশ্যিক প্রয়োজন । এ ব্যাপারে শিক্ষা ব্যবস্থারও বিশেষ 
ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু অন্য দেশের পাঠক্রমে নারী সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়াস 
আছে কি না আমার জানা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে এই শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজন । প্রথম 
থেকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করলে যেমন নারীর মন থেকে হীনমন্যতার অপসারণ ঘটে, 
তেমনই পুরুষের মধ্যেও নারীদের প্রতি সহমর্ষিতার ভাব গড়ে ওঠে । তাহলে সমাজে 
পুরুষতান্্রিকতার অবসানও ঘটে। পারিবারিক সম্পর্কে এখন আর নারীর অবস্থান ও তার 
সমাজ; বরং জাতি হিসাবে মানুষকে টিকে থাকার জন্য নারীর প্রাথমিক প্রয়োজন ৷ কাৰ্লমাৰ্কস্‌ 
মনে করেন__ শরেণাবাদী ব্যবস্থাতে যেমন কায়িক শ্রমকে বৌদ্ধিক শ্রমের নীচে রাখা হয়, 
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সমাজেই কেবল শহর ও গ্রাম, মেধা ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বিভেদের মত নারী ও 
পুরুষের মধ্যে যে বিভেদ বহুকাল ধরে অব্যাহত রয়েছে তার অবলুপ্তি ঘটবে । কিন্ত তার 
জন্য অপেক্ষা করে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। 

এখন থেকেই প্রয়োজন ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের । তা না হলে পরিবারের 
অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্কট আরও ঘনীভূত হবে দিনে দিনে ৷ পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে 
পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্য নারীকে তার প্রাপ্য সামাজিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করতে হবে। সমাজে সুস্থ, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নারী মানব সভ্যতার অগ্রগতির সুনিশ্চিত 
প্রতিশ্রুতি বহন করে। সঞ্জু কুমারী মাতা হয়েছে যৌন অনাচারের কারণে । সতের বছরের 
অনুৰ্ধ কন্যা নানাবিধ কারণে এই অনাচারে লিপ্ত হতে পারে । এব্যাপারে সে কতখানি দায়ী 
তা নির্ধারণ করার পূর্বেই তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা আর একটি গুরুতর অপরাধ । এই 
অপরাধে ওই চার জন যুবককে তো বটেই সমগ্র পঞ্চায়েতকেও চরম শাস্তির সম্মুখীন 
টার রা ৯৯২৯১ হা 
একজন পুরুষ। তাকে খুঁজে বার করে শাস্তি প্রদানে পঞ্চায়েতের অক্ষমতা পুরুষতা 
সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। এই অনাচার বিপথগামী বলনা তির 
বোঝা নারীর মাথায় তুলে দেওয়া হয় অম্লান বদনে ৷ ভারতীয় দণ্ডবিধিতে সংশ্লিষ্ট পুরুষকে 
অপরাধী সাব্যস্ত করে চরম শাস্তির অবতারণা করলেও পুরুষতান্ত্রিক প্রশাসন এ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ ঘটাবে না সহজে, একথা আমরা জানি। এই কারণেই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে 
যথেষ্ট অবহিত থেকেও পুলিশ “মুখ খোলে না’ বা মুখ খুলতে পারে না। সমাজে নীতির 
প্রতি অনুরাগ কোথায়? তা শিখীল হচ্ছেঃ ক্রমশ তা অবলুপ্তির পাথে। আর আমরা 
নির্বিকারচিত্ত। 
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লালী ভকৃশ্গীঞ্, 





দোয়েল মিশ্ৰ 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী হল নব নব সৃষ্টির শতাব্দী। কেননা এই 
যুগে বাংলার চিন্তা, ভাবনা চেতনা, সমাজ, ধর্ম সবকিছুতেই ঘটেছিল আমূল পরিবর্তন। 
নব দিশসত্ত উন্মোচনকারী কয়েকজন দাৰ্শনিক অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানী কার্লমার্কস, জীববিজ্ঞানী 
ডারউইন এবং বনোবিজ্ঞানী ফ্ৰয়েড -এর আবির্ভাব সমাজের মূল ধরে নাড়া দিল। 
প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে সবকিছুই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে দেখতে শেখালো। 
ইতিমধ্যে ইতিহাসের পটভূমিতে ঘটে গেছে নানা পরিবর্তন । আবার ১৮৫৭ শ্রীঃ মহাবিদ্বোহের 
দামামা বেজে উঠলো । আর সেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীর বুকে যুদ্ধাগ্রিতেই আবির্ভূত হলেন 
বিদ্বোহিনী নারী ঝীসির রাণী লক্ষ্মীবাঙ্গ। বাংলার বুক যুদ্ধের বহ্নিতে বার বার ঝলসে 
উঠলেও উত্তপ্ত বাংলার বুক কখনো নিস্ক্ৰিয় থাকেনি ৷ নানা যুদ্ধবিগ্রহ বাধাবিপান্তি প্রতিক্লুলতার 
মধ্যেও সাহিত্য কখনো থেমে থাকেনি ৷ পদ্য রচনার বেড়ি ভেঙে অমিত্রাক্ষর ছন্দসৃষ্টির মধ্য 
দিয়ে আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ লেখক মধুসূদনের আত্মপ্রকাশ। সাহিত্যক্ষেত্রে নবজাগরণ ঘটাতে 
মধুসূদনের পদসঞ্চার। দুকুলপ্রাবী উচ্ছাসে তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। তিনি তার কাব্যের 
সুরকে কখনো ক্লাসিকাল, কখনো বা Romantic revivalism এর সুরের সঙ্গে গেঁথে 
দিলেন। প্রতিটি রোমান্টিক চরিত্রের মধ্যে যে বিদ্রোহের বীজ সুপ্ত থাকে, সেই বিদ্রোহের 
মনোভাবটিকে বৈপ্লবিক রূপাস্তর ঘটিয়ে সৃজনশীল ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাহিত্যে এক নতুন 
মাত্রা এনে ছিলেন। আধুনিক যুগের কবি হয়ে প্রচলিত গতানুগতিক ধারাকে ভঙ্গ করে। 
১৮৬১ সালে তিনি সৃষ্টি করলেন তার অমর কীর্তি “মেঘনাদবধকাব্য”। বহুদিনের চেনা 
পরিচিত মুখগুলো আবার নতুন বর্ণে রূপে, ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো । মহাকাব্যিক 
বিস্তারের মধ্যে রাবণ ও মেঘনাদকে [30171917155 করে মানবতার জয়গান গাইলেন। 
সাধারণ বাঙালী গৃহবধূর মত তিনি প্রমীলা চরিত্রকে আঁকলেন না। প্রমীলা চরিত্র দুটি রূপে 
সমুজ্ভ্বল-__ ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা । আর এখানেই “মেঘনাদবধ কাব্য’ আধুনিকতার মহিমায় 
ভাস্বর হয়ে উঠেছে। স্বামী মেঘনাদের সাম্নিধ্যে প্রমীলা হলেন, মোহমরী, প্ৰেমময়ী ব্ৰজাঙ্গ 
না নারী। কিন্তু পরমুহৃতেই স্বামী থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, তখনই নারীর সেই 
তেজোময় দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে । মনে হয় এই বীরাঙ্গনা প্রমীলা যেমন ঝাসির 
রাণীর প্রচ্ছয়ায় পুষ্ট । 
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সত 





নিট হাসি ডি 
“রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী 
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে”? 

“বীরাঙ্গনা” কাব্যে কবিতার 'নীলধ্বাজের প্রতি জনা' মধ্যে কবি মধুসূদন সংস্কারমুক্ত 
এক প্রতিবাদী নারী চরিত্রের রূপাঙ্কন করেন। সত্যিই আমাদের মনে বিস্ময় জাগে । মনে 
হয়, এ কোন প্রমীলা? এর সঙ্গে তো আগে আমাদের পরিচয় হয়নি? এ তো প্রমীলার 
বুকফাটা আর্তনাদ নয়, পুরুষ শাসিত সমাজে্নারীর অস্তিত্ব প্রমাণের অধিকার । পশ্চিম 
দুয়ারে প্রবেশের জন্য প্রমীলা নৃমুণ্ডমালিনীকে পাঠালেন। এহেন সময়ে তার রূপ ও 
ভঙ্গীতে ঘটেছে প্রতিবাদী সত্তার স্ফুরণ। নারী চরিত্রের এই যে প্রতিবাদী রূপ “মহুয়া 
কাব্যের পূর্বাচ্ছায়া কি আমরা পাই না “মেঘনাদবধ কাব্যে’? মনে ভেসে ওঠে রবীন্দ্রনাথের 


অমূল্য দুটি লাইন 
“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার 
কেহ নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা” । 

মধুসূদন পূর্বের প্রচলিত সাহিত্যের আবরণকে খসিয়ে ফেলে সাহিত্যের মোড় ফেরালেন। 
যদিও তৎপূর্বে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এর পাদপীঠ রচনা করে গিয়েছিলেন, পদ্মিনীর 
জহরব্রত উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে। মধুসূদনের পরবর্তীকালে বহ্ছিমচন্দ্র সূর্যালোকদীপ্ত বাস্তব 
জীবন সংঘাত বিক্ষুব্ধ জীবন, সমাজ প্রবাহকে মায়াময় বর্ণচ্ছটায় রূপায়িত করলেও তার 
তৎকালীন বা সমকালীন অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনায় নারীর প্রতিবাদী সত্তার স্ফুরণ 
তেমনভাবে ঘটেনি। সতুরাং এককথায় বলা যায়, যে, সূর্য ওঠার পূর্বসুহূর্তেই আকাশে যে 
লাল আভা দেখা যায়। মধুসৃদনও তেমনিভাবে তার রচনার মধ্যে দিয়ে যেন পরবর্তী 
লেখকদের সচেতন করে গেছেন। 

প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষাৰ্যে বাংলার সাহিত্যাকাশে ঘটলো উৎকৃষ্টতম ও সফল 
জ্যোতিক্ষের আবির্ভাব । প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের একাত্মতা, জীবনের অতীন্দ্ৰিয় 
রহস্যলোককে মানবমনের সূক্ষ্ম গভীর সমাহিত ভাবলোকের অস্তরালেও পেলাম এক 
নতুন আস্বাদ। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উপন্যাস, নাটক, কাব্য তার লেখনীর তীক্ষতায় শাণিত 
হয়ে উঠলো। সেখানে তার নারী চরিত্র হয়ে উঠেছে প্রতিবাদমুখর, ব্যক্তিস্বাতস্ত্যবোধে 
উদ্দীপ্ত শক্তিময়ী, বীৰ্যময়ী মানবী রূপে । তার সমগ্র সাহিত্যে তিনি নরনারীর চরিত্রকে নানা 
রঙে নানা রূপে দেখেছেন। রুই পরিবারের চন্দরা থেকে শুরু করে বদ্রান্তনের নবাব কন্যা 
কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায়নি। 

চিরাচরিত প্রথা আর মূল্যবোধকে চূৰ্ণ করে নতুন পথের সন্ধান দেওয়াই ছিল তার 
উদ্দেশ্য। সনাতন ধর্মের চেয়েও মানবধর্মের শক্তিকেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার রচনা 
সকালে এক বাজ পড়তে পড়তে অনুভব করি, 
প্রকাশ ভঙ্গীর এক নতুন আস্বাদ। “প্রভাত সঙ্গীত’ থেকে শুরু করে “মানসী” “সোনার তরী" 
“চিত্রায়' মি জি দুর্বার উচ্ছাস, বেগবহুল বৰ্ণবহুল দূর্নিবার স্বাতাবেগ লক্ষ্য 
করা যায়, তা যেন এই খণ্ডকাব্যটিতে অনেকটা সংযত ও সংহত রূপ ধারণ করেছে। 
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ফিরাও মোরে" প্ৰভৃতি কবিতায় কবির যে উচ্ছাস, উদ্দামতা তা যেন ‘বিদায় অভিশাপে’ 
অকস্মাৎ সংযত ও দৃঢ় পীণদ্ধ রূপ ধারণ করেছে। 
কচ ও দেবযানীর কাহিনীই ‘বিদায় অভিশাপে'র মূল উপজীব্য । শুক্রাচার্ষের কন্যা 
দেবযানী সেদিন তরুণ অরুণ প্রায়, মি্ধদীপ্তি, গৌরব তনু চন্দনে চিত ভাল আর কণ্ঠে 
পুষ্পমালা পরিহিত কিশোর কচকে ভালোবেসেছিল। হৃদয়ের রামধনুতে রাঙাতে চেয়েছিল 
আবেষ্টনীর আলম্বে দেবযানীর উজাড় করে দেওয়া হৃদয়ের সুধারসকে অস্বীকার করলো । 
দেবযানীর প্রেমে সেদিন যে উত্তাপ ছিল, কচ সেই হাদয়ের স্পর্শকে অনুভব করতে 
তার একমাত্র উদ্দেশ্য। শুনে দেবযানী স্তম্ভিত হয়েছে। পূর্বস্মৃতি রোমস্থন করতে করতে 
তিক্ত হৃদয়টা তার টনটন করে উঠেছে। দানবী কন্যা দেবযানী একরকম জোর করেই 
জীবনে জীবন যোগ করতে চেয়েছে, কিন্তু দেবপুত্র কচের কর্তব্যের কাছে দেবযানীর 
আবেদন যখন বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে, তখনই সে ব্যর্থতার আগুনে জ্বলে উঠে 
প্রতিহিংসা পরায়ণা হয়ে উঠেছে। আর এ হেন মুহূর্তেই দেবযানী কচকে অভিশম্পাত 
করেছে। 
“এরই মোর অভিশাপ-_-যে বিদ্যার তরে 
সম্পূর্ণ হবে না বশ, তুমি শুধু তার 
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ 
শিখাহবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ ।” 
পুরুষ শাসিত সমাজে নারী নিপীড়নের প্রচ্ছন্ন আভাস রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। 
পাশাপাশি নারী যে দুর্দমনীয়, সে বলিষ্ঠ, নারীর প্রবল আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তি, সে বীৰ্যময়ী 
দেবযানীই তার প্রথম প্রমাণ । 
এরই গদ্যময় রূপ পেলাম “চোখের বালির ১৯০৩ (বাংলা ১৩০৮) ‘বিনোদিনী’ 
চবিবের মধ্যে। চোখের বালিসতে বিনোদিনী একটা চাপা প্রতিবাদ জানিয়ে গেছে। নারী যে 
পুরুষের খেলার পুতুল নয়, এ কথাই সে নীরবে জানিয়ে গেছে। তৎকালীন সময়ে কোন 
প্রমাণ পেয়েছি রোহিনী কিংবা কুন্দনন্দিনীর মধ্যে, কিন্তু সেখানে দেখি যে, বিনোদিনী 
(বিষবৃক্ষ) আস্মশক্তিতে ভরপুর এক চরিত্র । সে মহেন্দ্রকে বিশ্বাস করতে পারেনি, একথা 
সে বুঝেছে যে, মহেন্দ্রের ওপর নির্ভর করা যায় না,_আবার বিহারীর সহানুভূতিতেও সে 
করিব।”__ তখন বিনোদিনী সুকৌশলে তাকে এড়িয়ে গেছে। 
বিহারী কেন, যে কোন পুরুষের কারুণ্যে কিংবা দয়া পরবশ হয়ে বেঁচে থাকাকে ঘৃণা 
করে। আর এখানেই বিনোদিনী ‘তেজস্বিনী’, ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবোধে উজ্জ্বলা। অতৃপ্ত যৌন 
বাসনা তার আছে বটে, কিন্তু তাকে সংযত করার শক্তিও তার প্রবল। “বিনোদিনী” চরিত্রই 
হল রবীন্দ্রনাথের ‘দামিনী’ শরৎচন্দ্রের ‘অভয়া’ ও “কিরণময়ীর' পূর্বাভাস । 
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১৯১৪ শ্রী (বাংলা ১৩২১) রচিত স্ত্রীর পত্ৰ’ গল্পটি পত্ৰাকারে লিখিত স্বামীর নিকট 
স্ত্ৰীর পত্র। নারী মূলত কন্যা, জায়া ও জননী ছাড়াও যে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার কোন 
মূল্য আছে পুরুষের চেয়ে নারী কোন অংশে কম নয়, এই যে ব্যক্তিস্বাত্যস্ত্ববোধ তার পূর্ণ 
বিকাশ ঘটেছে বর্তমান গল্পলে। আমাদের পুরাতন সমাজের জীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে যে সুর 
ধ্বনিত হয়েছিল, বলাকার সেই সুরমূর্ছনা বেজে উঠলো স্ত্রীর পত্ৰ’ গল্পে। ব্যক্তি 
স্বাতস্ন্যবোধের পরিচয় আমরা পেয়েছি “হেমস্তী” গল্পও । বর্তমান গল্পে মৃণাল সরবে তার 
অস্তিত্বকে প্রমাণ করে গেছে। | 

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, মৃণাল এখানে জীবনবাদী। সে বাচতে চায়। 

স্ত্রীর পত্রে" “মৃণাল নারীত্বের যে মহিমা ঘোষণা করে গেল, তারই পূর্বাভাস পাই 
“পলাতকা'র ‘মুক্তি’ নামক কবিতায়__ 

“প্রথম আমার জীবনে বাইশ বছর পরে 
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী” 

এ মুক্তি চিরস্তন। এই মুক্তির জয়গান করে গেছে নিস্কৃতির মঞ্জু। 

"১৯১৪. সালে (বাংলা ১৩২১) ব্রবীন্দ্র লেখনী থেকে বেন্িয়ে এল 
চতুরঙ্গের মত বলিষ্ঠ উপন্যাস। ইতিমধ্যে তিনি নিজ পুত্র রধীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহ 
দিয়েছিলেন বিধবা রমণীকে। “চোখের বালি’ রচনার সময় যে সংস্কারে তিনি আচ্ছন্ন 
বটে, কিন্তু পূৰ্বস্মৃতি সে মুছে ফেলতে পারেনি । প্রয়োজনে একজনকে গ্রহণ করলেও 
হৃদয়ের কুঠুরিতে ছিল আর একজন যাকে সে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। তাই সে 
স্বামীর সামনেও একথা বলতে দ্বিধা বোধ করে না__ 

“দেখো তুমি তার সম্বন্ধে মার সামনে অমন করে বলিয়ো না। তিনি আমায় কি বীচান 
বাচাইয়াছেন, তুমি তার কি জান তুমি কেবলই আমারই দুঃখের দিকে তাকাও-- আমাকে 
বাচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন, সেদিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে 
মারিতে গিয়াছিল, তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে।” 
অর্পণ করবার জনা । এবং একবছর পরে মৃত্যুশয্যায় যখন সেই পুরাতন বুকের ব্যাথা, 
সেই অন্ধকার গুহায় শচীশের পদাঘাতে ব্যথার সৃষ্টি হয়েছে। "খন বাড়াবাড়ি হইয়া 


উঠিল, তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এই গোপন ব্যথা আমার গোপন প্ৰশ্বৰ্য। 
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নইলে আমি কি তোমার যোগ্য'’? “দামিনীর এই যে প্রতিবাদ, যেন মুক্ত অসির মতই 
অসাধারণ । 

“কল্যাণী” রূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ‘অপরিচিতা’ গল্পে । এই অপরিচিতা এতটাই স্পষ্ট 
যে আমাদের বিশেষ কিছু বলতে হয় না। ১৯১৪ সাল (বাংলা ১৩২১)। বিবাহের 
দেনাপাওনা নিয়ে আমাদের সমাজে অহর্নিশি যা ঘটে থাকে, তাকেই আশ্রয় করে গড়ে 
মধ্যে যে বেশ একটু নৈপুণ্য আছে, সমাজে এটা নতুনই বটে । ঘটনাচক্রে চারবছর পরে 
স্টেশনে সাতাশ বছরের এক যুবকের সঙ্গে কি করে যে এই অপরিচিতার পরিচয় ঘটলো, 
পরিচয়ের এই ক্ষণ মুহূর্তটুকু কিভাবে যে যুবকটির মনে আনন্দের সঞ্চার করলো, আর 
কেমনভাবেই যা দুজনে মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদকে বরণ করে নিল, এটাই হল গল্পের 
মর্মবস্তু। গল্পের এই “অপরিচিতা” কিন্তু বিবাহকে বরণ করলো না, বরং শিক্ষার ব্রত গ্রহণ 
করলো । বিবাহ নামক সামাজিক বন্ধনে নিজেকে না জড়িয়ে পাশ কাটিয়ে এক নতুন পথে 
বেঁচে থাকার যে আকাত্বায় এখানেই সুপ্ত রয়েছে প্রতিবাদের বীজ্ঞ। 

"অপরিচিতা"র পাশাপাশি (পলাশ আর একটি চক্রিত্র। “পয়লা নম্বরের" *বাংলা ১৩২৪) 
নায়িকা “অনিলা'ও একই ছন্দে একই সুরে বাঁধা । সাধারণ দাম্পত্য সম্পর্কই হল এই 
গল্পের মূল উপজীব্য । দাম্পত্য সম্পর্কের দৈনন্দিন জীবনে স্ত্রী যে একজন মানুষ, তার যে 
একটা সজীব হৃদয় আছে, সে হৃদয় যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, নানা ঘাত প্রতিঘাতে সে 
যে গুমরে গুমরে ওঠে, পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর হৃদয়ের খবর অনেক পুরুষই 
রাখেন না। বাইরে থেকে নারী নিক্রিয় হলেও ভেতরে যে কতটা সক্রিয়, তারই প্রমান 
রেখে গেছে ‘অনিলা’ গৃহত্যাগের মধ্য দিয়ে । নারী আর অন্ধকারের অতলে পড়ে থাকবে 
না, একদিন নারীচিত্তের উদ্বোধন ঘটবেহ এই জেহাদই যেন “অনিলা” সদর্পে ঘোষণা করে 
গেছে। 

১৯২৩ সালে “যোগাযোগের “কুমুদিনী” মৃদু কনে জানিয়ে গেছে সেই প্রতিবাদ। 
সামস্ততান্ত্রিক পরিবারের শিক্ষিতা রুচিশীলা মার্জিত, আভিজাত্যে বর্ধিত পড়তি ঘরের স্নিগ্ধ 
মেয়ে হঠাৎ ধনপ্রাপ্তিতে স্ফীত, শিক্ষা সংস্কৃতি বর্জিত “মধুসুদনকে” সে মেনে নিতে 
পারেনি । তাই সে স্বামীর ঘর ত্যাগ করে চলে এসেছিল আদর্শবান অগ্রজ্জ বিপ্রদাসের 
কাছে। কিন্তু যেদিন সে আবিস্কার করলো যে, সে সম্ভান সম্ভবা বিপ্রদাস কুমুদিনীকে 
স্বামীগৃহে পাঠিয়ে দিলেন, নারী যে সৃজনশীল, তার দেহে যে অস্তিত্ব বর্তমান তাকে সে 
অস্বীকার করতে পারে, তাই সামাজিক বহ্ধনকে স্বীকার করে নিয়েছিল । কিন্তু প্রথমদিকে 
স্বামীর সঙ্গে মেলাতে না পারার বেদনায় যেভাবে গৃহত্যাগ করেছিল, এখানে কি আমরা 
প্রতিবাদের প্রচ্ছন্ন সংকেত পাই না? 

১৯২৯ সালে রচিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যোধ্মী উপন্যাস "শেষের কবিতা"র নায়িকা 
“লাবণ্য” একথা উপলব্ধি করেছিল যে, দৈনন্দিন অতিবাহিত জীবনের গতানুগতিকতা এবং 
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অপার্থিব রোমান্টিক প্রেমের মিলন ঘটানো দুঃসাধ্য। তাই ‘অমিত’ ও ‘লাবণ্য’ পরস্পরের 
স্ প্রয়োজন দিনবাস তাড়নার দ্বারা মলিন করলো না। ‘অমিত’ “কে টি মিত্ৰ’ এবং ‘লাবণ্য’ 

“শোভনলাল” সামাজিক বিবাহ করে চিরাচরিত সংসার জীবনে প্রবেশ করলো । নাধী যে 

পুরুষের সহধর্মিনী, নারী ও পুরুষ সমকক্ষ হলেই সে শক্তি চিরশক্তিতে রূপাস্তরিত হতে 

পারে এ হেন বাসনা রবীন্দ্রনাথ অস্তরে পোষণ্প্করনতেন। 
পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রস্থি।।” 
এই ভাবেই যে নারীমুক্তি আসতে পারে, এই প্রতিবাদ তিনি জাগ্ৰত করে তুলেছেন 
'লাবণ্যের” মধ্য দিয়ে। তাই উপন্যাসের শেষেও কিন্তু লাবণ্যের প্রতিবাদী সত্তা পরিস্ফুট 
হয়েছে প্রচলিত প্রেমের বিরুদ্ধে । ৮ 

“শেষের কবিতার” পাশাপাশি ১৯২৯ সালে বোংলা ১৩৩৬) তিনি রচনা করেছেন 
“মহুয়া কাব্য” । “মহুয়া কাব্য” মূলত প্রণয়লীলার কাহিনী । নরনারীর প্রণয়লীলায় তিনি নারীর 
স্ব যে মুর্তি এঁকেছেন, সে নারী অবশ, নরনির্ভরা, কোমলা, প্রেমাভুলুঠিতা নারী নয়, তার 
প্রণয়হীন ভিক্ষাবৃত্তি বা দীনাত্মার কাতর আকুলতা নেই, সেখানে নারীর প্রণয়লীলা বলিষ্ঠ 
সংগ্রাম, তৎপর সৎ ও সাহস প্রতিষ্ঠ। এখানে নারীর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে 

“উড়াবো উধের্ব প্রেমের নিশান 
দুর্গম পথমাঝে 
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে ।” 
সবলা’ কবিতায় নারীর বিদ্বোহিনী রূপ প্রকটিত হয়েছে। 
“যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী 
আমারে প্রেমের বীজে কর অশঙ্কিনী 

কিন্তু, প্রেম কল্পনার অন্য পরিচয় ও ‘মহুয়া’র কয়েকটি কবিতায়, যেমন--বিদায়’ বা 
< “পথের বাঁধন" শীর্ষক কবিতায় পাওয়া যায়। “মহুয়া” কাব্যের কবিতাগুলোর সঙ্গে ‘শেষের 
কবিতা” কাব্যোপন্যাসের এক গভীর আত্মীয়তা লক্ষ্য করা যায়। কিন্ত তৎসত্বেও স্বীকার 
করে নিতে হয় যে, অনুভূতির তীব্রতায় ও মাধুর্ষে প্রণয়লীলার সহজ রূপে ও রহস্যে এবং 
বিষয়গত দিক থেকে এই কবিতাগুলি একটু অন্য গোত্রের। 

“মহুয়া” কাব্যের পাশাপাশি তিনি বহু নাটক ও কাব্য রচনা করে চলেছেন। ১৯৩৫ সাল 
(বাংলা ১৩৪২) তার রচনা চিত্রাঙ্গদা’ | “আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্রনন্দিনী” --উক্তিটিতে 
আমি শব্দটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে চিত্রাঙ্গদার দৰ্প ও আত্মস্তরিতা। উক্তিটিতে চিত্রাঙ্গদার 
ব্যাক্তি-স্বাতস্ত্্যবোধ এতটুকুও ক্ষুন্ন হয়নি। 

রবীন্দ্রনাথের জীবন সায়াহ্ে বসে লেখা গল্পগুলির মধ্যে ‘ল্যাবরেটরি’ অন্যতম (১৯৪০ 
সাল বাংলা ১৩৪৭)। জীবনের প্রভাতবেলায় লেখা ছোট গল্পশুলিতে পদ্মা তীরবর্তী 
* মানুষদের আকর রূপে গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে তার ছোটগল্পগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা 
যায় পরিণতির ছাপ। 
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একটি ল্যাবরোটারিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে মূল কাহিনী। এখানে আমরা 
পেলাম এক দুঃসাহিনী নারীকে । সমাজ, রীতি নীতি এমন শাস্ত্ৰমতে ‘মোহিনী’ নষ্টচরিত্রা, 
স্বার্থপর বটে, কিন্ত স্বামীর তৈরী সম্তানতুল্য ল্যাবরোটারিকে বাঁচিয়ে রাখতে তার যে নিষ্ঠা, 
রাখতে চেয়েছে। আর তাই তো সব সমস্যা বাধা, প্রতিকূলতা সে বুক পেতে সহ্য করে 
নিয়েছে কিন্তু ল্যাবরোটারিরর গায়ে এতটুকুও আঁচ লাগতে দেয়নি। এতো আনুগত্য নয় 
এ হল স্বাবলম্বীতা আত্মশক্তি। সত্যিই তো এ নিষ্ঠার কি কোন বিকল্প হয়? তাই তো 


নারী যে সমাজের ধাত্রী, নারীই যে উর্বর ভূমি একথা রবীন্দ্রনাথ মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত 
হননি [বর্তমান সাহিত্যে যে নারী জাগরণ ঘটছে নারীর যে প্রতিবাদী শক্তিময়ী, বিদ্রোহিনী 
সত্তা উদ্ভাসিত হতে দেখি_ বহুকাল আগেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পাদপীঠ রচনা করে গেছেন। 
শাস্ত, সরল, শুচিন্নিপ্ধতা, প্রেমময়তার পাশাপাশি নারীর যে অপর সত্ত্বা বিদ্যমান, বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে নারীর যে বিশেষ ভূমিকা, সে যে পুরুষের সমকক্ষ, এ সবই পেয়েছি রবীন্দ্রসাহিত্যে। 
হয়তো তেমনভাবে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেননি, চিরাচরিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে 
দাড়িয়েছিলেন নারী যখন সদর্পে বলে ওঠে-_ 
“দুর্বল প্রাণে ভাগ্যের পায়ে ভিক্ষা না যেন যাচি 
কিছু নাহি ভয় জানি নিশ্চয় তুমি আছ আমি আছি।” 
সত্যিই তো এমনভাবে নারীর মহিমা প্রকাশ করা আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল কি? 
নারী এখানে আগামী দিনের পথের দিশারী । এখন আর নারী অদৃষ্টের ওপর জীবনকে 
অর্পণ করে না, সে বলিষ্ঠ, সে শক্তিময়ী। 
কিন্তু বর্তমান সমাজের দিকে দৃক্পাত করলে যে নারী নির্যাতন কিংবা নারী ধর্ষণের 
ছবি ভেসে ওঠে চারদিকে যখন এমন শূন্যতা আর বাঁচবার হাহাকার শোনা যায়, তখন 
কি মনে পড়ে না রবীন্দ্রনাথেরই অমূল্য দুটি লাইন 
“আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা__ 
গড়িব না ধরণীতে 
অশ্রু গলিত গীতে।1” 
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অভিঘাত 





কল্যাণ সুন্দরম্‌ 


এখন অনুভূতিটা চিনচিনে। এরপর দপ করে উঠবে। নিভে যাওয়ার ঠিক আগে 
প্রদীপের মত। বেশ কষ্ট হয় এই সময়। তারপর আর শ্বাস নিতে পারি না। দম বন্ধ হয়ে 
আসে। বুকটা কেমন স্থির হয়ে আসে । ঝড়ের অগে গাছপালা আর ফুল-পাতার যেমন 
হয়। একেবারে স্থির হয়ে থাকা । কোন হেলদোল নেই ।গাছ এসময় আর্তনাদ করে কিনা 
জানি না। আমি ভেতরে ভেতরে গুমরে মরি। বাইরে প্রকাশ করতে পারি না। পাছে এই 
বুকের ব্যাথার জন্য আমায় কেউ হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে আমি যেতেই 
পারি। বুকের ব্যাথাটা ডাক্তারকে দেখিয়েও নিতে পারি। কিন্তু যাবো কখন? সময় কোথায়? 
একটু গান শোনা কিংবা মেঘ দেখা, ওসব কবেই চুকে-বুকে গেছে। মনে হয় বহুদিন কোন 
ফুল দেখিনি । সমাবেশ কিংবা সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীতের মধ্যেই গানশোনা সীমাবদ্ধ । 
সম্মেলনে ভোজ-বিরতি অথবা চা-পান পর্বে কদাচিৎ কবিতা শুনি । নাওয়া-খাওয়া ঘুম 
কীভাবে কখন যেন হয়ে যায়। চান করতে যাচ্ছি, খেতে বসছি এসব এখন আর হয় না। 
অতএব বুকের ব্যথাটা যখন অসহনীয় হয় তখন ঝিম মেরে বসে থাকি। হয়তো ডান 
হাতটা দিয়ে বুকটা চেপে রাখি। তারপর আবার কাজ। তাই বুকের ব্যাথা বুকেই থাকে। 

কখনও কখনও মনে হয় কিছু কিছু সমস্যা তো ওরা নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারে। 
নেয় না। আমার চাকুরী জীবনের প্রথম দিকে এমনটা ছিল না। তখন সমিতির উপর সব 
দায় তুলে দেওয়ার কথা কর্মচারীরা ভাবত না। এইতো সেদিন শুভা এসে বললে, ওর 
বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়নি । কাজটা ও ইসট্যাব্রিশমেন্ট ক্লার্ককে বলে করিয়ে নিতে 
পারত। শুভা রামাপদকে তা বলবে না। বলল আমাকে আমি কথাটা রমাকে বলতে সে 
ফৌস করে উঠল তার ভুল হয়েছে। ঠিক কথা । রমা তো ইচ্ছে করে করেনি। তাকে 
বললেই সে করে দিত। এখন সে করবে না। ইউনিয়নকে যখন রিপোর্টে করা হয়েছে 
তখন, নিয়ম মেনে সভা ডেকে এর সমাধান করার জন্য সে গৌ ধরেছে । এপথে গেলে 
কাজটা হতে অস্তত দুমাস লেগে যাবে। রমাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে কাজটা করতে আমার 
লাগল পাক্কা দুটি ঘন্টা। এসব যদিও ইউনিয়নের কাছে কিছু কঠিন কাজ নয়, সময় তো . 
দিতে হয়। 

আকস্মিকভাবে এমন এক একটা সমস্যা আসে যার জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত থাকি, 
না। সময় ধরা থাকে না। গটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তার জন্য সময় দিতে হয়। 
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গড়া । কথাটা মিথ্যে নয়। সমস্যা এ সময়ের । গত পরশু এমনি এক সমস্যা এলো। যাকে 
বলে বিনা মেঘে বজ্রপাত। সেদিন টিফিনে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক ছিল। অফিস গেট‘ 
দাড়িয়ে বক্তৃতা করছি। প্রায় সমাপ্তির মুখে । এমন সময় এক সহকর্মী হাঁপাতে হাঁপাতে 
এসে বললে, জয়া বলে এক গ্রুপ ডি কর্মীকে এক অফিসার মেরেছে। মিটিং শেষ করে 
গেটে ওনাকে বসিয়ে গেট মিটিং-এ আসে। ওনাকে রেকর্ড রুমের দরজায় বসিয়ে বলে 
আসে, কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়। জয়া অঙ্কের মেয়ে বয়স হয়েছে । কাজে একনিষ্ঠ । 
এ সময় বি. এল. আর-ও কী কারণে রেকর্ডরুমে ঢুকতে যায়। জয়া তাকে ঢুকতে দেবে 
না। অফিসারও ঢুকবেই। শুরুতে কথা কাটাকাটি । তারপর এ মারামারি। 
কেউ কাজে যোগ দেবে না। এজন্য অন্য কয়েকজনের সঙ্গে আমাকেও সাড়ে নস্টার মধ্যে 
অফিসে এসে গেট মিটিং শুরু করতে হল। একে একে কর্মীরা এসে গেটে দাড়িয়ে 
শেলেন। চলল প্রতিবাদ সভা । একে তো অধস্তন কর্মী তায় মহিলাকে মার। স্বভাবতই 
সকলে উত্তেজিত । সভা চলল প্রায় সাড়ে দশটা পর্যস্ত। ডি এ-এর গাড়ি আসতেই তাকে 
ঘেরাও করা হল। ঘটনা শুনে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করলেন। সাড়ে এগারোটায় ডেপুটেশন 
নেবেন বলে তিনি দপ্তরে ঢুকলেন । আমরাও সকলকে দপ্তরে ফিরে যেতে বললাম। কলম 
ধরতে সকলকে নিষেধ করে দিলাম জানি এ সমস্যা সহজে মিটবে না। ইনক্যোয়্যারী 
হবে, তার প্রতিবেদন আসবে, বি. এল. আর-ও”র জবাব চাওয়া হবে, জয়ার জবাবা চাওয়া 
হবে, তবে ভি. এম. সিদ্ধান্ত নেবেন। অস্ততঃ তিনমাস চলবে এই সমস্যা । আমার বুকের 
ব্যথার জন্য সময় দিই কী করে? 

বিব্রত আমি সেদিন 'সক্্যায় সমিতি দণ্ডৰ বলি আছি নল কলির এরা 
এসে দপ্তরে ঢুকে হাউর্মীউ করে কাদতে আরম্ভ করল। কোন কথা বলে না। কেবল কাদে। 
বছর কুড়ির এই মেয়েটিকে ঘিরে অনেকে দাড়িয়ে গেল। সকলেই উত্তেজিত। আবার 
মারধর নয় তো? প্রতিকার চায়! কিসের প্রতিকার করব আমি? ঘটনাটাই তো জানি না। 
পিঠে হাত দিয়ে যে একটু সাস্ত্বনা দেব তাও সম্ভব নয়। রত্বা আমার ছোট বোনের মত, 
বোন তো নয়। উত্তেজিত বন্ধুরা আর ধৈর্য ধরতে চায় না। তারা চায় বিহিত। অতএব ছোট 
বোন রত্বাকে অনেক কষ্টে থামিয়ে জানা গেল সে থাকে সণ্ট লেকে। তাকে বদলি করা 
হয়েছে হিঙ্গলগঞ্জ্রে। এই বয়সের একটি মেয়ে হিঙ্গলগঞ্জে কোথায় থাকবে? সণ্টলেক 
থেকে রোজ হিঙ্গলগঞ্জ যাবেই বা কী করে? ওকে বললাম, আজ বাড়ি যাও। আমি 
দেখছি। দপ্তর ফাকা হতেই দু একজন কাছে এসে জানিয়ে গেল, বদলির আদেশ একজনের 
জন্য পাণ্টান যাবে না। পাশ্টাতে হলে আর সবার 'অসুবিধাও বিবেচনা করতে হবে বৈকি। 
আমার বুকের ব্যথাটা এবার মাথা-ব্যাথার রূপ নিল। বুকের জন্য নয়, এখন চাই মাথা 
ব্যাথার জন্য ট্যাবলেট । কী আর করা। যে দায় স্বেচ্ছায় নিয়েছি তাকে ভয়ে বর্জন করতে 
পারি না। অতএব বুকের ব্যথা নিয়ে চলাই আমার ভবিতব্য। 
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কাল রাতে বুকের ব্যথাটা বেড়েছিল। অসম্ভব যন্ত্রণা হয়েছে। বাড়ির পরিজনদের 
আমার স্বাস্থ্য রক্ষার একটা দাবি আছে বৈকি । বললাম, পরদিন দশটায় হাসপাতালে যাবই । 
শুনে সকলে যারপরনাই খুশি । অনেকেই সঙ্গে যেতে চাইল । তাদের নিষেধ করলাম বললাম, 
জেলা হাসপাতালে আমাকে দেখার মানুষ এত বেশি যে, আর ভিড় বাড়িয়ে কাজ নেই। 
সমিতির কাউকে না-জানিয়েই আমি হাসপাতালে গেলাম । এর আগে বহুবার এহ হাসপাতালে 
সভা করতে এসেছি। সে ছিল অন্য রকম আসা। কোন-না-কোন সহকর্মী পথ দেখিয়ে 
নিয়ে যেত। আমি তাদেরই পাশাপাশি কিংবা পেছনে চলতাম সভার কথা এতটাই ভাবতে 
হত যে হাসপাতালটা ভাল করে কখনই দেখা হয়নি। জেলা হাপাতালটা যে এতবড় তা 
আজ প্রথম অনুভব করলাম। ভেতরে ঢুকে একটু অসহায় বোধ করলাম । আমাকে প্রথম 
ঠিক কার কাছে বা কোথায় যেতে হবে তাই জানি না। অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাচ্ছি। 
মনে হল কাগজে যা লেখা হয় তার সবটাই অসত্য নয়। হাসপাতাল চত্বর আর একটু 
পরিচ্ছত্র রাখা যেত নিশ্চয়। গেটের কাছে একটা খোজ-খবরের দপ্তর থাকা জরুরী । রুগীর 
ভিড় একটু বেশিই মনে হল। এদের সামাল দেবার জন্য একটা সাহায্যের হাত দরকার । 
যদিও আমার এখন এমন একজন কাউকে চাই যে বলে দেবে, বুকের ব্যাথার রুগী ঠিক 
কোথায় আর কার কাছে যাবে চিকিৎসার জন্য। 

বুঝলাম এ আক্ষেপ সকলকেই কখনও-না-কখন করতে হয়__গোপন কথাটি রবে না 
গোপনে । যতই চেষ্টা করি জেলায় কোথাও আমি গোপনে কিছু করতে পারি না। কোন 
জেলা সম্পাদকের নামেই বোধহয় এটা সম্ভব নয়। একজন গ্রুপ ডি কর্মচারী ভিড় ঠেলে 
ছিটকে বেরিয়ে আসছিল। সে আমায়ে দেখে থমকে থেমে বললে, দাদা মিটিং আছে বুঝি ? 
মাথা নেড়ে ‘না’ বলতেই বললে, বাড়ির কারও অসুখ? এবার বললাম না। সহকর্মী 
পারবেন না। আসুল-_ বলে, সে আমায় ভিড় ঠেলে নিয়ে চলল। ভিতরে গিয়ে মনে হল 
একে ভিড় বলা যায় না। এ হল জনারণ্য। শিশু কোলে মা, পুত্রের কাধে পিতা, অশক্ত- 
অক্ষম মানুষের মেলা বসে গেছে। বেশিরভাগ মানুষ দাড়িয়ে আছে লাইনে । আমার 
সহকর্মী আমায় ঠেলে টিকিট করার কাউন্টারের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। জেলা সম্পাদক 
অসুস্থ । এটা জানাজানি হতেই অনেকে কাজ ফেলে আমায় দেখতে ছুটে এল। এখন 
ভবছি সবাইকে জানিয়ে এলে বোধহয় হৈ চৈ টা একটু কম হত। 

এবার দু'্টাকা দিয়ে টিকিট করা। উঠছি দেখে বন্ধুরা আমায় ধরে বসিয়ে দিল। একজ্ৰন 
জানালা দিয়ে টিকিটের লাইন দেখিয়ে বললে,এখন যদি সবার শেষে দাড়ান তো কখন 
ভাক্তার কাছে যেতে পারবেন ভাবুন তো। ওরা যতটা অসুস্থ আমায় ভাবছে ততটা অসুস্থ 
যে আমি নই সেটা ওরা বলতেই দিল না। বসে বসে দেখছি, অসহায় মানুষগুলো 
এমন ঠাসাঠাসি হয় না। করুণ এদের চোখের দৃষ্টি। দূর থেকে একটি কুশ-তণু মেয়ের 
দিকে আমার চোখ পড়ল । অনুজ্বল বর্ণ। শ্রী হীনা নয়। তার কোলে একটি শিশু । শিশুটি 
তার মাকে আকড়ে ধরে ঝুলে থাকতে চাইছে। বারবার হড়কে নেমে যাচ্ছে । মা মাঝেমাঝেই 
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একটা হ্যাচকা মেরে ছেলেটিকে ঠেলে কাধের উপর তুলে দিচ্ছে। এক দুর্বল জননী তার 
মেয়েটির শ্রীময় মুখখানির উপর স্নান চোখ দুটিতে ছায়া দিয়ে দীড়িয়ে আছে কপাল 
জোড়া দুটি জ্র। তারি মাঝখানটিতে পূর্ণিমার চাদের মত উজ্জ্বল একটি সিন্দুর বিন্দু। 
ভাবছিলাম ওর স্বামী কেন সঙ্গে নেই। সে থাকলে ও ছেলেটিকে নিয়ে বসে থাকতে 

এবার আমার ভাবনা সামান্য বাক নিল। এই যে এত রুগী, এরা সকলেই কি জেলা 
শহরের বাসিন্দা? সহকর্মীদের জিজ্ঞাসা করে জানালাম, এদের মধ্যে জেলা-শহরের লোক 
খুবই কম। তারা যায় নার্সিংহোমে । এরা এসেছে বিভিন্ন মহকুমা-ব্রক থেকে । কেউ বাসে। 
পেয়েছে। প্রায় দুটো পর্যস্ত এদের দেখা হবে। দুরারোগ্য, অস্ত্র করতে হবে এমন কেউ বা 
আগুনে পোড়া রুগীরা হয়তো হাসপাতালে । থাকতে পারে। বাকিরা আবার ফিরে যাবে 
যে যার বাড়ি। পৌঁছুতে সন্ধ্যাও পেরিয়ে যাবে কারও কারও । হৃদয়হীন ওয়ার্ডবয়__ 
নার্স_ডাক্তারের কথা বহুশ্রুত। আমি কতবার বক্তৃতায় এদের কর্মমনস্ক হতে বালেছি। 
আজ মনে হয় ভুল করেছি, এই যে হাজরো রুগী কম-বেশি সেবা পাচ্ছে আর তাদের 
সেবায় নিয়োজিত যে-সকল কর্মী কাজ করছেন,__এরা যদি কাজ না করেন তো কে কাজ 
করছে? ফাকি দেওয়ার মত ফাক ফুরসৎ কোথায় এদের ? 

একটা ঘোরে এই সময়টা কেটে গেল। দুই সহকর্মীর ডাকে ফিরে তাকালাম। ওরা 
বললে, কার্ড হয়ে গেছে চলুন। দুজনে আমার দু'পাশে । ওদের সঙ্গে একটা করিডোর 
পেরিয়ে বাঁদিকে একটা কোলাপসিবল গেটের মুখে এসে দীড়ালাম। করিডোর থেকে 
একটা লাইন এই গেটের মধ্য দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে একটা ঘরে ঢুকে গেছে। 
আমাকেও এ ঘরেই যেতে হবে। কোলাপসিবল গেটটা পুরো খোলা নয়। তাই গেটটা 
পেরবার সময় বেশ কষ্ট হয়। আমার সঙ্গে দুদিকে দুজন। চাপটা বড়ল একটু । হঠাৎ একটি 
শিশু আর্ত চিৎকার করে উঠল। তাকিয়ে দেখি সেই মেয়েটি যাকে আমি শিশু কোলে 
টিকিটের লাইনে দেখেছিলাম। মেয়েটি ঠোট কামড়ে নিজেকে সামলাচ্ছে। ওর পায়ে 
জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে আমার এক সহকর্মী । শিশুটির বেশ চাপ লেগেছে। সম্ভবত 
ক্ষুধাৰ্ত, ক্লান্ত এবং শিশুটির ভারবহনে অক্ষম মেয়েটি তার ভাসাভাসা করুণ চোখদুটি দিয়ে 
আমায় ভৎসনা করছিল। আমি কিছু বলবার আগেই আমার সহকর্মী বন্ধুটি বললে, 
বোকার মত এখানে দাড়িয়ে আছ কেন? সরে যাও । দুটি শুদ্ধ ঠোট সামান্য ফাক হল। 
প্রায় অশ্ৰুত ধ্বনিতে রাজ্যের দুঃখ ঢেলে সে বললে, সরবার জায়গা কি তোমরা রেখেছ? 
সেই টিকিট লাইনের মেয়েটি । নিজেকে অপরাধী মনে হল। সাস্তনা এই যে, ও আজ 
চিকিৎসা পাবে । আমি কিছু বলার আগে ভিড়ের চাপে আর বন্ধুদের টানে বেশ খানিকটা 
এগিয়ে গেলাম। 

লাইনের পাশ কাটিয়ে ওরা আমায় ডাক্তার বাবুর টেবিলের সামনে নিয়ে “গেল । তিনি 
আর সবাইকে ছেড়ে আমায় দেখলেন। অসুবিধার কথা শুনলেন। সামান্য গুষধ লিখে 


একটা ব্যবস্থাপত্র দিলেন । ই. সি. জি. করতে হবে ৷ আজ্ল আর তা হবেই না। পরশু বুধবার 
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সিঁদুরের টিপটা। থেবড়ে গেছে। আমাদের দেখে উপেক্ষার ভঙ্গিতে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। 
সেই অবস্থাতেই কোলের পিছলে পড়া ছেলেটাকে এক হ্যাচকা টানে কাধে তুলে নিল। 
এভাবে কতবার যে ছেলেটিকে তুলতে হবে কে জানে । বন্ধুরা হাত ধরে আমাকে বার 
করে আনছে যখন মেয়েটি মুখ ফেরালে। একচিলতে হাসি মেখে সেই শুষ্ক ঠোট নেড়ে 
বললে, বাবুদের বুঝি আগেই হয়ে গেল। ওর. কথার তির্যক ভাব আমায় বিদ্ধ করল। 
নীরবেই চলে এলাম। বন্ধুরা আমায় রিকশায় তুলে দিল। সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। আমিই 
তা হতে দিলাম না। 

বাড়ি ফিরতে সকলে আমায় ছেঁকে ধরল । সবাই জানতে চায়, ডাক্তার কী বললেন। 
আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম । আমার মেয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল--- বাপি, জামাটার কী 
করেছ! কী করেছি? আমি বললাম। মেয়ে বললে, ভাজ ফেলে, সিঁদুর লাগিয়ে জামাটার 
একি করেছে! সত্যিইতো, আমার জামার বুকের কাছে কে যেন খানিকটা সিঁদুর ঘষে 
দিয়েছে। আমি বেশ বিব্রত বোধ করছি। গালে সিঁদুর লাগায় রাধার কাছে কৃষ্ণের দুর্দশার 
কথা বইয়ে পড়েচি। আমার ঠিক কী দুর্দশা হবে ভাবতে পারছি না। সমস্যা গৃহ-রাধা 
মিটিয়ে দিলেন। বললেন, হাসপাতালে খুব ভিড় ছিল? বললাম হ্যা । তিনি জামাটা সাবান- 
কাচা করতে মেয়েকে নির্দেশ দিয়ে চা করতে চলে গেলেন। আমি কিন্তু মনে একটা 
অশান্তির আঁচ পাচ্ছি। সিঁদুর লাগার কারণটা ভাবতে চাইছিলাম। কেন লাগল? কেমন 
করে লাগল । কার সিঁদুর লাগল? মনে পড়ল কোনোপসিবল গেট পেরিয়ে যাবার কথা। 
শিশুটির চিৎকার । প্রচণ্ড চাপ। সেই মেয়েটি তার শুদ্ধ ঠো-টে দা-তে কাটার সব স্মৃতি 
ভেসে উঠল। মেয়েটি ফিরবার সময় সেই যে বললে, বাবুদের বুঝি হয়ে গেল। এটা কী 
শ্লেষ ছিল। হাসপাতাল কর্মীদের ভয়ে সে যে প্রতিবাদ করতে পারেনি তারই ইঙ্গিত? তার 
ওভাবে দীড়িয়ে থাকার অসহনীয় যন্ত্রণার কথা উপেক্ষা করে আমাদের এই সুযোগ 

মনটা হাহাকার করে উঠল। এ আমি কী করলাম। নীতি নৈতিকতা নিয়ে কম বক্তৃতা 
দিয়েছি। নিজের জীবনে এই তার অভিঘাত। মেয়ে জামা কেচে এসে বললে, সিদুরের দাগ 
উঠে গেছে। আবার কবে যাবে? বললাম, আর যেতে হবে না। মেয়ে বললে, কিছু দোষ 
পায়নি। আমি বললাম, পেয়েছে, তবে তা এমন কিছু নয়। নিজেকে নিজে বললাম, এমন 
কিছু ব্যাথা আছে যা সারাতে নেই। অন্যের ব্যাথা তা হলে বোঝা যায় না। আমাকে আমার 
বুকের ব্যাথা নিয়েই বাকি জীবন চলতে হবে। মধ্যবিত্ত জীবনের এটাই ভবিতব্য। 
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তেভাগা সংগ্রাম ও ওঁপনিবেশিক যুগের রাজনীতিঃ 
জাতীয় কংগ্রেস_মুসলিম লীগ ও প্রশাসনের ভূমিকা 


সুন্নাত দাশ 





তেভাগা কৃষক আন্দোলন কোনো দেশকাল বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। বাঙলা তথা ভারতবর্ষে 
নানা ধরণের রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্ততম্ত্রবিরোধী গণবিক্ষোভের 
উত্তরাধিকার বহন করেই বাঙলার এই অভূতপূর্ব কৃষক সংগ্রাম ব্যাপক একটি আন্দোলনের 
আকারে সংগঠিত হয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাঙলার প্রায় ৬০ লক্ষ ভাগচাষীর এই 
সংগ্রামকে কাহ্ধিত পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় নি। ইতোপূর্বে গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ 
ও আইন-অমান্য আন্দোলনে অসংখ্য কৃষক অংশ নিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। ১৯৪২ সালের 
ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও অভূতপূৰ্ব সংখ্যার কৃষকের অংশগ্রহণ ঘটেছিল। কিন্তু ওই তিনটি 
০০৯৬ পপ পু এপ 
পড়ে। প্রথমতঃ তেভাগা সংগ্রাম ও গ্রামকেন্দ্রিক একটি কৃষক 
অভ্যুত্থান বাঙলার যে সকল অঞ্চলে এই কৃষক সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল, সেইসব এলাকায় 
বা জেলার গ্ৰামীণ ক্ষেত্রে তা ভীষণ আলোড়ন তোলে। পক্ষান্তরে অবিভক্ত বাঙলায় কংগ্রেস 
ও জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা পরিচালিত অসহযোগ, আইন অমান্য বা ভারতছাড়ো 
আন্দোলনগুলিতে যদিও কৃষক সমাজের অংশগ্রহণ ঘটেছিল তথাপি তা ছিল প্রধানত 
নগরকেন্দ্রিক। জেলা সদর বা মফঃস্বল শহরগুলিতে প্র তিনটি আন্দোলনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া 
ভালোভাবে অনুভূত হলেও, সাধারণত গ্রাম বা কৃবিজীবনে তা কদাচিৎ আলোড়ন তুলেছিল। 

দ্বিতীয়তঃ তেভাগা কৃষক-সংগ্রাম ছিল সাধারণ কৃষক জনগণের অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যদিও এই আন্দোলন বা সংগ্রামে রাজনৈতিক আদর্শবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল 
ছিল না এমনটি বলা চলে না। ফসলের অধিকার নিয়ে জোতদার জমিদার সহ-সামশ্রিকভাবে 
সামস্ততস্ত্রের বিরুদ্ধে এই কৃষক অভ্যুত্থানে উপনিবেশিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 
দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচীও সুস্পষ্ট ছিল যা বাঙলা তথা ভারতের অন্য কোন গণআন্দোলনে 
সেভাবে দেখা যায়নি। তেভাগা কৃষক সংগ্রামের অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতবর্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্ততস্ত্র বিরোধী যে গণ-অভ্যু্থানের 
জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তেভাগা কৃষক-সংগ্রাম সে গণঅভ্যুত্থানের সর্বভারতীয় ধারারই একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে, অস্তত তার রাজনৈতিক তাৎপর্য তাই ছিল। 

১৯৪৫ সালে ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী অক্ষশক্তির. পরাজয় ও বিশ্বের একমাত্র সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে মিত্রশক্তির জয়লাভ সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের 


তেভাগা-৮ ১৩১৩ 


শ্রমজীবী ও বামপন্থী চিন্তাধারার জনগণকে উদ্ধুদ্ধ করেছিল। কলকাতা শহরে প্রায় ২০ হাজার 
মানুষ বিশাল শোভাযাত্রা করে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবতার এই জয়লাভকে স্বাগত 
জানিয়েছিলেন। এই সময় পর্বে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ধীরে ধীরে ব্রিটিশ কারাগার থেকে মুক্তিলাভ 
করতে থাকেন। ১৯৪৫-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাঙলা, বোম্বাই সহ ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক 
সচেতন এলাকায় সাশ্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি হতে শুরু করে। কলকাতায় ২১ শে 
সঙ্গে ব্যারিকেড লড়াই-এ পরিণত হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন ক্যালকাটা টেকনিক্যাল 
কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ও ছাত্র-ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক মাত্র ১৯ বছরের রামেম্বর 
ব্যানাজী। বহু ছাত্র নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ছাত্র অভ্যুত্থানকে সাহিত্যে রূপ দিয়েছিলেন 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার ‘চিহ্ন’ উপন্যাসে । সেই ছিল শুরু। তারই সুত্র ধরে পরবর্তী 
সংঘর্ষ ঘটে এবং ২১-২৩ শে নভেম্বর এই মাত্র ভিন দিনে প্রায় ৪০ জন নিহত হন, আহত 
তিনশত ৷ বিক্ষু জনতার দ্বারা ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল প্রায় ৫০ টি সরকারী গাড়ী। 
প্রাথমিকভাবে ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্রসংগঠন, বি. পি. এস. এফ ও শ্রমিক সংগঠনগুলি এই 
অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল । ব্রিটিশ প্রশাসন এমনকি জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ 
থেকেও এই ‘হিংসাত্মক’ কার্যকলাপের জন্য যথারীতি কমিউনিস্টদেরই দায়ী করা হয়েছিল ।১ 
১৯৪৬ সালের ১১ই থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে রসিদ আলী 
দিবস উপলক্ষে । আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত পেরে কমিয়ে ৭ 
বছর করা হয়) রসিদ আলীর মুক্তির দাবীতে মূলত কমিউনিস্টপার্টি ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে 
(আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস দলও ছিল) কলকাতায় পুনরায় সাশ্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান 
গড়ে ওঠে এবং পুলিশ ও মিলিটারীর সঙ্গে ছাত্র, যুব ও শ্রমিক-জনতার ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা 
ঘটে। তিন-চার দিলে মোট প্রায় ৩৫ জন নিহত ও ৪০০-এর অধিক আহত হন। 
বোম্বাইতে সংগঠিত ব্রিটিশ-নৌবাহিনীর ভারতীয় নাবিকদের (রেটিং) নৌবিদ্রোহ। চাকুরীর 
ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান, উত্তম বেতন প্ৰভৃতি দাবীতে ধর্মঘট শুরু হয়। লৌবিদ্রোহের প্রকৃত 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে দেশ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপসারণই ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের 
আজ আর কোন অবকাশ লেই। ধর্মঘটী ব্রেটিংরা সরকারের কাছে তাদের যে দাবীসকল পেশ 
করেছিলেন তার মধ্যে আজাদ হিন্দ সেনানী সহ রাজ্বন্দীদের মুক্তিদান প্রভৃতি ছিল। ২০শে 
ক্যাসল ব্যারাকে প্রেরণ করলে এ ভারতীয় সিপাহীরা ধর্মঘটী নাবিকদের উপর গুলিবর্ষণ 
করতে অস্বীকার করে । আতঙ্কিত ব্ৰিটিশ প্রশাসন তখন ব্রিটিশ বাহিনী পাঠায়। ইতোমধ্যে ২২ 
এবং ২৩ শে ফেব্রুয়ারী লৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে বোম্বাই সহ কলকাতা, মাদ্রাজ, করাটী শহরে 
ছাত্র-শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মানুষের ধর্মঘট শুরু হয়। বোম্বাইতে মিলিটারীর উন্মত্ত দমন পীড়নে 
২০ জন প্রাণ হারান। যার মধ্যে ছিলেন কমিউনিস্ট শ্রমিক নেত্রী কমল ধোন্ধে। নৌ-বিদ্রোহীরা 
কংগ্রেস-লীগ ও কমিউনিস্ট নেতৃত্বর কাছে সাহায্য ও সমর্থনের আহ্বান জানায়। দেশের বিভিন্ন 
প্রান্তে অন্যান্য বন্দরেও লৌধর্মঘট ও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু একমাত্র কমিউনিস্টরা 
ছাড়া এবং ব্যক্তিগত ভাবে কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী নেত্রী অরুণা আসফ আলী (যিনি পরে কমিউনিস্ট 
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পার্টিতে যোগ দেন) ছাড়া লৌ-বিপ্রোহীদের পাশে কেউই এসে দাঁড়ায় নি। মূলতঃ জ্ঞাতীয় 
নেতৃত্বের অসহযোগিতার (কার্যত বিশ্বাসঘাতকতার!) কারণেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রক্ত ও 
বুলেটে থামিয়ে দিতে পেরেছিল লৌবিদ্রোহকে_যা অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মতে 
‘Almost Revolution’ এবং অমলেন্দু সেনগুপ্তের ভাবায় “অসমাপ্ত বিপ্লব’ ।* এবং 
অমিতগুপ্তের গ্রে সুচেতা মহাজন কথিত এটা কোনও 7৮১) নয়, এটাই ছিল 

১৯৪৬ -এর ১৬ই আগস্ট কলঙ্কিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ‘দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’- এর 
পূর্বে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ আন্দোলন ছিল ১১ই জুলাই থেকে শুরু 
হওয়া কয়েক সহস্র ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের সর্বাত্মক ধর্মঘট। তার সমর্থনে ২৯শে 
জুলাই কমিউনিস্ট পার্টির বাঙলা কমিটি ও শ্রমিক সংগঠনগুলি কলকাতা শহরে সর্বাত্মক 
হরতাল আহবান করে। বি. পি. এস. এফ ও নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ এই হরতালের 
সমর্থনে প্রচার চালায়। ময়দানে সেদিন ৩/৪ লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল এবং এ সাধারণ 
ধর্মঘট ও হরতাল হয়েছিল সর্বাত্মক। হিন্দু-মুসলিম শ্রমিক কর্মচারীর অভূতপূৰ্ব সংগ্রামী এক্যের 
প্রকাশ ছিল ২৯ জুলাই ।* 

সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্ততস্ত্ৰ বিরোধী গণঅভ্যু্থানের আরও দুটি কেন্দ্র ছিল বর্তমান কেরালার 





পুল্লাপ্রা ও ভায়লারের কৃষকগণ বিশেষত বর্ণাদার ও ক্ষেতমজুররা নামেই ছিল কৃষক, কার্যত 
তারা স্থানীয় জমিদারদের ক্রীতদাস রূপেই দিনাতিপাত করত । এদের উপর চলত মধ্যযুগীয় 
বর্বরোচিত অত্যাচার । এর বিরুদ্ধে ১৯৪৬-এর অক্টোবর মাসে পুন্নাপ্রা ও তায়লারে ত্ৰিবাস্কুর 
রাজ্যের দেওয়ান স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ারের নির্দেশে শ্রমিক ও কৃষকদের সম্মিলিত 
আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য পুলিশ ও মিলিটারী ঝাপিয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
প্রতিরোধ চালায় এ দুই অঞ্চলের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী। ফলে তাদের পক্ষে বহু লোক হতাহত 
হয়।* পুন্লাপ্রা-ভায়লার ১৯৪৬ -এর নভেম্বরে তেভাগা সংগ্রাম শুরুর প্রাক্কালে সাম্রাজ্যবাদ ও 
সামস্ততস্ত্র বিরোধী কৃষক অভ্যুত্থানের নজীর সৃষ্টি করেছিল। 

দক্ষিণভারতে ব্ৰিটিশ শাসনকালে সব থেকে বড় সামস্ত শাসক রূপে নিজামশাহী 
তেলেঙ্গানায় মধ্যযুগীয় সামস্ততাস্ত্রিক শোষণ ও নির্যাতন চালাতো কৃষকদের ওপর । এর 
ক ৬ লৈল চল ৭৬০ এত ।95- 
কৃষককে সংগঠিত করে নিজামশাহী এবং তার অধীনস্ত সামসত্ত দেশমুখ জায়গীরদারদের 
বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্ৰাম গড়ে তোলে। এই সংগ্রামের ধ্বনি ছিল জমিদার, রাজাকার, পুলিশ- 
মিলিটারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াও; জমি থেকে উচ্ছেদে বাধা দাও; বেগার খাটা 
আর বে-আইনী খাজনা দেওয়া বন্ধ কর; কৃষকের হাতে জমি দাও। দলে দলে কৃষক, ক্ষেতমন্জুর 

এবং ভূমিদাসরা (নিজামের ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ বিঘা; ১৫ লক্ষ 
= জিতলো থেকে নিজামের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ৫ কোটি টাকা) 
অন্ধমহাসভা ও কমিউনিষ্ট পার্টির পতাকা তলে সামিল হয়ে সশস্ত সংগ্রাম শুরু করে।" 
নিজামের পুলিশ, নৌবাহিনী এবং জায়গীরদার-জ্রমিদারদের ভাড়াটে গুণ্ডা বাহিনীর (এরা 
অধিকাংশই ছিল কংগ্রেস আশ্রিত) আক্রমণে অসংখ্য কৃষক ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হতাহত 
হন। ১৯৪৬-৪৭-এর পর ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট 
পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পি. সি. যোশীকে অপসারিত করে বি. টি. রণদিভে পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক হন এবং ভারতীয় সামস্ততস্ত্রের প্রধান স্তম্ত নিজামশাহীকে ধ্বংস করে হায়দ্রাবাদে 
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থাকে অসংখ্য শ্রমিক ধর্মঘট। সমীক্ষায় দেখা যায় যে ১৯৪৭ সালের গোড়া থেকেই বাঙলায় 
ধর্মঘটের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা দাড়িয়েছিল ৬১ হাজারের 
অধিক ৷ অবশ্য এর মধ্যে বন্দর শ্রমিক সংখ্যাই ছিল ৪৫ হাজার, ট্রাম শ্রমিক ৭,৫০০। 
উপনিবেশিক শাসনের শেষ লগ্নে এই সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্খালের প্রেক্ষাপটেই 
১৯৪৬-এর ২১-২৪শে মে খুলনার মোভোগে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার নবম 


জানালো হয় ৷” প্রকৃত চরিত্র ও ব্যাপকতার দিক থেকে তেভাগা কৃষক-সংশ্রাম তেলেঙ্গানা কৃষক 
অভ্যুত্থানের সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু উপরিউক্ত বিবরণ প্রমাণ করে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর 
কালে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রধানত কমিউনিস্ট প্রভাবিত প্রদেশ ও এলাকাগুলিতে যে ব্যাপক 
সাম্রাজ্যবাদ ও তার সঙ্গে গাটছড়া বাঁধা সামস্ততস্ত্রের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামের জোয়ার সৃষ্টি 
হয়েছিল, অবিভক্ত বাঙলায় তেভাগা কৃষক আন্দোলন ছিল সেই ধারারই অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
সংযোজন ৷ বিশেষত আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্ব 
যখন প্রশ্নাতীত; ইওরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যখন কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিপ্লব দ্রুত 
অগ্রসরমান, বিশেষ করে মহাচীনে মাও aR hms gE Sst ba PRE alo Ble 
তোলা মুক্তি ফৌজ যখন চূড়ান্ত বিজয়ের অভিমুখে, সেই আস্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ১৯৪৬- 
৪৭-এর ভারতীয় গণসংগ্রামগুলি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে সংগঠিত 
বাঙলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃষক সংগ্রাম তেভাগা আন্দোলনকে এই জাতীয়- 
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতেই বিচার করা উচিত। 


নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা তথা বিশ্বরাজনীতিতে অন্যতম প্রধান প্রভাব সৃষ্টিকারী রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ 
নিঃসন্দেহে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ও ওপনিবেশিক শক্তিকে অনেকটাই কোনঠাসা করতে সক্ষম হয়। 


নীতি গ্রহণ করে কংগ্ৰেস-নীতির বিপরীত রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে তখন তাদের মূল 
৪০ tin) mld লৰাৰ css ladic it as ES edie 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের 
সহায়ক হয়ে উঠবে। এই মূল্যায়ন বিবেচনায় রেখেই ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ কালপর্বে 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছিল এবং ভারতবর্ষ জুড়ে 
ফ্যাসি-বিরোধী প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করে। ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে কমিউনিস্ট 
পার্টি অংশগ্রহণ না করলেও, তাদের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্ক সাংগঠনিকভাবে 
বৈরিতামূলক ছিল না কার্যত কমিউনিস্টরা 'জনযুদ্ধকালে’ও নিজেদের জাতীয় কংগ্রেসের 
অন্তৰ্ভুক্ত বলেই মনে করতেন এবং গান্ধী, নেহরু ও আজাদ সহ সমস্ত কংগ্রেস নেতা ও কর্মীর 
নিঃশর্ত মুক্তির দাবী তারা ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে সৰ্বদা পেশ করতেন।* 
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বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪৫-এর শেষ থেকে ১৯৪৬ সাল জুড়ে, এমনকি 
১৯৪৭-এর প্রথম কয়েকমাস পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল জাতীয় কংগ্রেস সেই গণ-অভ্যুত্খানগুলির প্রতি আদৌ 
কোন সুবিচার তো করেইনি (নেতৃত্ব প্রদান দূরের কথা) বরঞ্চ সেগুলির বিরুদ্ধে একপ্রকার 
বিশ্বাসভঙ্গেরই আচরণ করেছিল। ড. সুনীল সেন, ভ. সুনীতিকুমার ঘোষ, অমিতাভ মৈত্ৰ 
প্রমুখ এঁতিহাসিক ও লেখকরা মনে করেন যে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ক্যাবিনেট মিশনের ভারতে 
আগমন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে আলাপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের জাতীয় ও 
প্রাদেশিক নেতৃত্ব এমন কিছু করতে রাজী ছিলেন না যার দ্বারা তাদের নির্বিঘ্নে ক্ষমতালাভ ও 
গদি দখলের স্বপ্ন ব্যর্থ না হয়ে যায়। কার্যত সেইসময় কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব দেশের মধ্যে 
কোন ধরনের অশান্ত রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য 
ছিল যেন তেন প্রকারে ও যত ভ্রত সম্ভব মুসলিম লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলির 
সঙ্গে ক্ষমতালাভের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করা ।» 

এইকারণে স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেসের জাতীয় ও প্রাদেশিক নেতৃবৰ্গ ১৯৪৫-এর দ্বিতীয়া 
থেকে ১৯৪৭-এর প্রথমার্ধ পর্যস্ত প্রায় দেড় বছরের অধিককাল ধরে বিস্তৃত নানা পর্বের গণ- 
আন্দোলন ও অদ্যুত্থানগুলির প্রতি কোনরূপ সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি, উপরস্ত সেগুলি 
যাতে সফল না হতে পারে সেই ব্যবস্থাই অবলম্বন বরেছিলেন। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর থেকে 
১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারীর মধ্যে কলকাতার বুকে যে অভূতপূর্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভ্যুত্থান 
আছড়ে পড়েছিল, ছাত্র-যুব, মধ্যবিত্ত কর্মচারী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে 
যে অভূতপূৰ্ব জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক এক্যের জন-জোোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা সাধারণ কংগ্রেস 
কর্মী সমর্থক বা মধ্যস্তরের নেতৃত্বের (যেমন ভ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী বা বিমলপ্রতিভা দেবী) 
সমর্থন লাভ করলেও কংগ্রেস হাইকমান্ড এবং তার নির্দেশে পরিচালিত শরৎচন্দ্র বসুর মতন 
উচ্চস্তরের নেতারা এই গণঅভ্যুত্থান থেকে কার্যত মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। এমনকি ব্রিটিশ 
প্রশাসনের নিন্দা অপেক্ষা অধিক সমালোচনা কংগ্রেস নেতৃত্ব সেদিন করেছিলেন ছাত্র-জনতার 
ও সংগ্রামী শ্রমিকদের প্রতি ।১ 
নেত্রী অরুণা আসফ আলীর পরামর্শে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় তখন 
হরতাল ধর্মঘট থেকে বিরত থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। প্যাটেলের বক্তব্য ছিল, "Ship ০/ 
freedom was coming close to the shores of India, the people should not go 
«Out and sink it." (Bombay Chronicle, 27th February, 1946). প্যাটেল নৌবিদ্রোহীদের 
ও ধর্মঘটী জনতার কার্যকলাপকে গুল্ডামি আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, “......... at a time when 
there were prospects of friendly settlement with the British, We would not 
421 them succeed through this strike of the R.1.N in creating panic and 
confusion in the country" ১৭ স্পষ্ট বোঝা যায় যে জাতীয় কংগ্রেসের কৰ্মসূচী থেকে এই 
সময় সাভ্ৰাজ্যবাদ-বিবোধী গণআন্দোলনের সমস্ত প্রকার পরিকল্পনাকেই উপড়ে ফেলা হয়েছিল 
এবং তার স্থলে স্থান পেয়েছিল মুসলিম লীগ সহ দেশের বামপন্থী ও অন্যান্য রাজনৈতিক 
শক্তিগুলির পাশ কাটিয়ে কি ভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শলাপরামর্শ ও আপোষরফা করে 
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দেশের কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতা বাগিয়ে নেওয়া যায় তারই মতলবপূৰ্ণ রাজনীতি। সাশ্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী আর কোন গণ-আন্দোলনের কর্মসূচী তাদের আআজেন্ডা ভুক্ত ছিল না। ড. সুনীল সেন 
নেতৃত্বের হাতে থাকত না---তা চলে যেত কমিউনিস্ট-সোস্যালিস্ট ও বামপন্থীদের হাতে। 
ফলে যে কোন প্রকার গণআন্দোললের কণ্ঠরুন্ধ করা বা পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করাই ছিল 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের সেই সময়ে প্রধানতম কাজ ।» নৌবিদ্ৰোহ; তেলেঙ্গানা ও মালাবারের 
কৃষক সংগ্ৰাম; কিংবা বাঙলার গণ-আন্দোলন ও শ্রমিক-কৃবক সংগ্রাম সম্পর্কে তাদের এই 
প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাই সেদিন দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল ।১* সুচেতা মহাজন প্রশ্ন তুলেছেন 
কমিউনিস্টদের তৎপরতা নিয়ে কিন্তু তাতে জাতীয় বুর্জোয়া দলগুলির দোষ স্বলন করা যায় 
না ।৯ক 

শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতবর্ধব্যাপী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে জাতীয় 
কংগ্রেসের এই মনোভাব অস্বাভাবিক ছিল না। দেশের অধিকাংশ বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
দেশীয় মালিকরা ছিল সাধারণভাবে কংগ্রেসের পক্ষে। কংগ্রেস তহবিলে দেশীয় শিল্পপতিরা 
যে মুক্ত হস্তে অর্থ প্রদান করতেন সে বিষয়ে এতিহাসিক ক্লাউড মারকোভিটস্‌, আদিত্য মুখার্জি, 
কপিল কুমার, সুনীতি কুমার ঘোষ প্রমুখ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।» কৃষিক্ষেত্রেও কৃষক 
রি 
জেলাগুলিতে ও গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের সংগঠন, রাজনীতি ও অস্তিত্ব নির্ভর করত এই ভুস্বামী 
ও সামস্তশ্রেণীর উপর। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস নেতৃত্ব তার শ্রেণীস্বার্থের পরিপন্থী 
এমন কোন কাজ করতে রাজী ছিল না, যার দ্বারা কংগ্রেসের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হতে 
পারে।”* কংগ্রেসের এই শ্রেণী চরিত্র প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল বিহার, উত্তর প্রদেশ, মাদ্ৰাজ বা 
বোশ্বাই-এ, যখন ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক সরকারগুলি প্রধানত দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের দ্বারা 
পরিচালিত হচ্ছিল__সেই সময়। ১৯৩৭-৩৮ সালে উক্ত প্রদেশগুলিতে শ্রমিক ও কৃষক 
আন্দোলনগুলির ওপর কংগ্রেস সরকার যে জাতীয় দমন-পীড়ন চালিয়েছিল তা ব্রিটিশ 
প্রশাসনকেও লজ্জা দেওয়ার মত। বিহারে কৃষকদের জমি ও খাজনা সংক্রান্ত আন্দোলন 
জ্োতদার বাহিনীর সাহায্যে কংগ্রেস সরকার যে নির্মমতার সঙ্গে দমন করেছিলেন সে বিষয়ে 
কৃষকনেতা স্বামী সহজানন্দ ও পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বিস্তারিত বলেছেন।১* অবশ্য বাঙলায় 
যেহেতু লীগ-হক মস্ত্রিসভা ক্ষমতায় ছিল সেই কারণে কৃষক ও রায়তদের দাবীদাওয়ার প্রশ্নে 
অস্তত আইনসভার অভ্যন্তরে কংগ্রেস নেতৃত্ব ইতিবাচক মনোভাবই প্রকাশ করে। বাঙলার 
আইনসভায় আলোচনা কালে কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতৃত্বের এই প্রগতিশীল ভূমিকা নজরে 
এসেছিল। কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত সাময়িক। ১৯৪৬-৪৭সালে তেভাগা সংগ্রাম শুরু হলে 
বাঙলার কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে কিছু বিক্ষিপ্ত ব্যতিক্রম ছাড়া এই কৃষক দরদী মনোভাবের 
কোন প্রতিফলন দেখা যায় নি। দক্ষিণ ভারতে পুন্লাপ্রা-ভায়লার সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের 
স্থানীয় জমিদার-জোতদার ও দেশমুখদের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতার নীতিই গ্রহণ করেছিলেন 
কংগ্রেস নেতৃত্ব >” 

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই কংগ্রেস হাই-কমান্ড দলের সকল স্তর থেকে 
কমিউনিস্টদের বহিঃক্কার করার প্রক্রিয়া শুরু করে। শুধু তাই নয় বাঙলা ও বোম্বাই সহ দেশের 
যে সকল অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির উল্লেখযোগ্য অস্তিত্ব ছিল সেখানে কংগ্রেসের আঞ্চলিক 
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নেতা ও কর্মীদের প্ররোচনায় কমিউনিস্টদের উপর নানাভাবে শারীরিক আক্রমণ, অফিসের 
ওপর আক্রমণ ইত্যাদি শুরু হয়। জ্রনসাধারণকে প্ররোচিত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির নামে 
বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করার জন্য' দেশদ্রোহী অভিযোগ উত্থাপন করা 
হয় এবং অন্যান্য নানা কুৎসামূলক অপপ্রচার চালানো হয়। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ 
মাসে প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এবং নির্বাচনের সময়েও বাংলার কমিউনিস্ট 
কর্মী, সমর্থক, এমনকি নেতৃত্বের উপরে রক্তাক্ত আক্রমণ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংগঠিত করা 
হয়েছিল। প্রসঙ্গত, ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি; আপত্তি জানিয়ে ছিলেন 
বা প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করেছিলেন এমন কংগ্রেস নেতা ও কর্মীর সংখ্যা খুব কম ছিল না। 
যেহেতু আগষ্ট আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস শুরু করেনি (পরবর্তীকালেও এর দায়িত্ব 
কংগ্রেস নেতৃত্ব অস্বীকার করেছিলেন) এবং এই আন্দোলন গান্ধীজীর অহিংসা নীতির পরিপন্থী 
ছিল- এই অভিযোগে বহু গান্ধীবাদী নেতা ও কর্মীই আগস্ট আন্দোলন থেকে নিক্তেদের 
সরিয়ে রেখেছিলেন। আবার মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর মতন নেতাও 
ছিলেন যিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ পরিত্যাগ করে এই আন্দোলনের সঙ্গে সকল 
সংস্রব পরিত্যাগ করেন।৯* এসকল তথ্য অবহিত হয়েও ১৯৪৬-এর প্রাদেশিক নির্বাচনের 
আগে ও পরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সকল আক্রমণের লক্ষ্য কেন শুধুমাত্র কমিউনিস্টরাই 
*১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ভারত প্রবেশ করেছিল মুক্তি সংগ্রামের এক 
নতুন কালপর্কে..........পূর্ববর্তী কালপর্বে স্বাধীনতার সংগ্রামে অনিবার্য ভাবেই নেতৃত্ব ছিল 
কংগ্রেসের, আর এই কালপর্বে নেতৃত্ব ছিল প্রধানত কমিউনিস্টদের। ট্রেউইউনিয়নে ও কিষান 
সভায় তারা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এই এতিহাসিক ঘটনাটিকে মুছে ফেলা যায় না যে 
এই কালপবেই ছোট ছোট কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মুক্তি সংগ্রামের পুরোভাগে নিজেদের স্থাপিত 
করেছিল এবং সারা পুর্ব এশিয়ায় আত্মপ্রকাশ করেছিল বলিষ্ঠ শক্তি রাপে। চীন বিপ্লবের বিজয় 
তখন আসন্ন প্রায় ।”* সন্দেহ নেই যে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র শক্তি হলেও 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমজীবী মানুষের অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সমগ্র দেশে বা বিশেষ কোন 

জাতীয় কংগ্রেস তার জন্মলগ্ন থেকেই কৃষক সমস্যার বিষয়ে ছিল উদাসীন । গান্ধীজীর 
কংগ্রেস রাজনীতিতে প্রবেশ করার পূর্বে কার্যত কৃষক সমাজের সমস্যাবলী ও দাবীসমূহ নরম 
ও চরম উভয় পন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের দ্বারাই উপেক্ষিত হয়। কিন্তু গান্ধীর গণমুখী রাজনীতিও 
যে কংগ্রেসের মৌলিক শ্রেণী চরিত্রকে পরিবর্তিত করতে সম্পূর্ণত সক্ষম হয়নি_ তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় প্রজাসত্ব আইন রচনার ক্ষেত্রে 
কংগ্রেস সদস্যদের কৃবক-বিরোধী অবস্থান গ্রহণের দ্বারা।* ১৯৩৬ সালে প্রধানত জওহরলাল 
ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। লক্ষৌ কংগ্রেসে কৃষকদের উপর ঝণের বোঝা এবং 
খাজনার চাপ প্রভৃতি প্রন্মে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও দেখা যায় যে ভাগচাবীদের বা 
ক্ষেতমজুরদের শোচনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিষয়ে প্রস্তাবাবলীতে কৃষকদের দুঃসহ পরিণতির 
জন্য একমাত্র দায়ী করা হয়েছিল ভারতে ব্রিটিশ অপশাসন ও অর্থনৈতিক শোষণকে। দেশীয় 
সামস্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থা এবং দেশীয় শ্োষকশ্ৰেণীর (যথা-জমিদার, জোতদার ও সুদখোর মহাজন) 
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কৃষক-বিরোধী নিকৃষ্ট ভূমিকাকে কার্যত আড়াল করে রাখা হয়। ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচনের 
পর বিহার বা সংযুক্ত প্রদেশসহ যেখানেই কৃষকসভার নেতৃত্বে বা স্বতংস্ফুর্তভাবে কৃষক 
আন্দোলন বা বিক্ষোভ ঘটেছিল তার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রী সভা অত্যন্ত রূঢ় ও 
কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করত। একমাত্র বাঙলায় যেহেতু প্রাদেশিক সরকার চালানোর দায়িত্ব 
কংগ্রেসের হাতে ছিল না এবং ফজলুল হকের “কৃষক প্রজ্ঞা পাৰ্টি’ কৃষক-দরদী তথাকথিত 
ভাবমূর্তি নিয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে যৌথভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই হেতু 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে কৃষক সমস্যার প্রতি কিছুটা ইতিবাচক মনোভাব 
প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বাঙলার কৃষক সমস্যার সমাধানে তা কোন কার্যকর কর্মসূচী উপস্থিত 
করতে পারেনি। 

দ্বিতীয়ত, ১৯৩৬-৩৭ পরবর্তী সময়ে কৃষক সমাজের দাবী দাওয়ার প্রশ্নে অবিভক্ত 
বাঙলায় জাতীয় কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব বরঞ্চ ছিলেন কিছুটা সক্রিয়। এর অন্যতম একটি 
কারণ ছিল বাঙলায় জেলা এবং আঞ্চলিক স্তরে যীরা কংগ্রেস কমিটি পরিচালনা করতেন, 
তাদের অনেকেই ছিলেন র্যাডিক্যাল, সমাজতস্ত্রী, বামপন্থী বা কমিউনিস্ট। বস্তুত ১৯৩৬ থেকে 
১৯৪০ সালের মধ্যে বাঙলার বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা স্তরের কংগ্রেস কমিটিগুলির পরিচালনার 
দায়িত্ব বেশ কিছু ক্ষেত্রে ‘যুক্তফ্রন্ট এর কমিউনিস্টদের হাতেই ছিল। এর ফলে স্থানীয় স্তরে 
কৃষক সমস্যা ও তাদের আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেস কমিটিগুলির সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী কোন 
কোন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়।** আশ্চর্যজনকভাবে ১৯৩৯ সালে ভাগচাবীদের অবস্থার পর্যালোচনা 
করার জন্য ফজলুল হক সরকার স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে যে "ল্যান্ড রেভেন্য কমিশন’ 
গঠন করেন, তার রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হয় এবং বিধানসভায় বিল রূপে যখন তা উত্থাপিত 
হয় তখন কংগ্রেস সদস্যরা সেই বিলের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে এই আইনে রায়ত- 
প্রজা বা গ্রামীণ সম্পদশালী শ্রেণীকে জমির মালিকানাধিকার প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু যারা 
প্রকৃত অর্থে শোবিত; জমি নিজে হাতে চাষ করে যে কৃষক- তাদের ভূমিসত্ত দেওয়ার বিষয় 
সরকার উদাসীন।** ড. অশোক মজুমদারের মতে কংগ্রেসের এই 'কৃষক-দরদী* মনোভাব ছিল 
প্রবঞ্চনা মাত্র । কারণ প্রকৃত চাবীর হাতে জমি তুলে দেওয়ার বিষয়ে কংগ্রেস দলের কোন 
আন্তরিকতা ছিল বলে মনে হয় না। ক্লাউড কমিশনের কাছে ভাগচাষী বা বর্গাদারদের বিরুদ্ধে 
ও জোতদার-জমিদারদের- সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন “বার গ্যাসোসিয়েশন” এবং “ল্যান্ড 
হোল্ডার এ্যাসোসিয়েশনের' সদস্যবৃন্দ যারা অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু ও কংগ্রেস 
রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 

Ce ES TR OE <১৮৷৷৮ ৬৪% 
পরিবর্তন ঘটেনি । সাংগঠনিকভাবে কংগ্রেস দল তেভাগা কৃষক আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। 
তারা এই আন্দোলনকে ‘ডাকাতি’, ‘লুঠতরাজ’, “নৈরাজ্য, প্রভৃতি সংজ্ঞায় চিহ্নিত করতে 
উদ্যোগী হন এবং বাঙলার তেভাগা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে কৃষকদের দ্বারা এই জাতীয় 
লুঠতরাজের ঘটনা হচ্ছে বলে অমৃতবাজার ও আনন্দবাজার পত্রিকায় বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত 
হয়। প্ৰসঙ্গত এই সংবাদপত্ৰগোষ্ঠী প্রধানত কংগ্ৰেস নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করেই 
চলতো | 

তেভাগা আন্দোলন চলার সময় বঙ্গীয় প্রাদেশক কংগ্রেস দলের পক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং 
বিভিন্ন জেলা ও আঞ্চলিক কংগ্ৰেস কমিটিগুলির তরফ থেকে ভাগচাবীদের এই সংগ্রামের 
বিরুদ্ধে নানাভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভাগচাবী আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য যে 
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করা হয়েছিল তা আজ প্রমাণিত।২« তেভাগা-অধ্যবিত এলাকাগুলিতে কংগ্রেস খোলাখুলিভাবে 
জোতদার ও জমিদারদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক রূপে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। কংগ্রেসের 
এই ভূমিকা গ্রামীণ সামস্ত প্রভুদের কাছে এতটাই আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল যে 
জরলপাইগুড়ির বোদা অঞ্চলে জোতদার ও জমিদারদের অনেকে যেমন-__ভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী 
এবং প্রমোদা ঠাকুরের মত জোতদাররা “হিন্দু মহাসভা’ পরিত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করে 
এবং কংগ্রেসের ছত্মছায়াতেই স্থানীয় জোতদারদের সংগঠিত করে তেভাগা কৃষক-আন্দোলনের 
সক্ৰিয় বিরোধিতা করতে থাকেন। ওই জেলারই পচাগড় অঞ্চলে ‘জোতদার সমিতি” স্থানীয় 
কংগ্রেস নেতা দেবানন্দ রায়ের নেতৃত্বে কৃষকসভা ও কমিউনিস্ট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযান 
চালায় এবং কমিউনিস্টদের মুসলিম লীগ সরকারের “রাজনৈতিক দালাল" রূপে প্রচারও 
করে।* মেদিনীপুর জেলাতেও যেখানে ভাগচাবীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য সেখানে জেলা কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে তেভাগা আন্দোলনের তীব্ৰ বিরোধিতা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের 
পাক্ষিক প্রতিবেদনে এ বিষয়ে লেখা হয়, 2... Though the Tebhaga agitation is continuing 
in Midnapur the situation has improvd as great deal and infact the congress is 
attempting check the movement there’™" মেদিনীপুরে কংগ্রেস নেতৃত্ব উ ৰ 
_ যে, উৎপাদিত ফসলের অধিকাংশ ভাগের দাবী নিয়ে আন্দোলন ভাগচাবীদের পূর্বেকার 
ঝণপরিশোধ বা খাসজমি চাষ করার দাবী সমূহের জন্য সংগঠিত আন্দোলন অপেক্ষাও অনেক 
বেশী বিপজ্জনক। খণপরিশোধ বা পতিত জমি উদ্ধারের মত বিষয়গুলি হল একপ্রকারের 
সংস্কার মূলক কর্মসূচী । কিন্তু উৎপাদিত ফসলের ২/৩ অংশের দাবী বা তেভাগা-আন্দোলন 
কোন সংস্কারমুখী কার্ধধারা নয়, তা হল শ্রেণী-সংগ্রাম যা শেষ পর্যস্ত রাজনৈতিক অভ্যুত্থান 
বা বিপ্লবে পরিণত হতে পারে। সুতরাং মেদিনীপুরে যেখানে যেখানে কংগ্রেসের শক্তিশালী 
ভিত্তি ছিল সেখানে সেখানে তেভাগা আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।-২"ক 
দিনাজপুর জেলাতেও নিশীথ কুন্ডু নামক আইনসভার সদস্য কংগ্রেস নেতার একই রকম 
মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং ভারী তেভাগা আন্দোলনকে সরাসরি আইন বিরুদ্ধ 
ডাকাতি ও লুঠতরাজ্জের পর্যায়ভূক্ত বলে প্রচার করেন। তেভাগা কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 
প্রাদেশিক স্তরে কংগ্রেস মুসলিম লীগ সরকারের বিরুত্ধাচরণ করার কিছু সুযোগ পেয়ে যান। 
মুসলিম লীগ সরকার বাশুলার গ্রামাঞ্চলে শাস্তির পরিবেশ বজায় রাখতে পারছে না এবং 
কৃষক আন্দোলনকারীদের ঘারা গ্রামবাগুলার মধ্যবিত্ত ও হিন্দু জোতাদার শ্রেণীর অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক স্বার্থ ও নিরাপক্জ বিঘ্নিত হচ্ছে এই অভিযোগ তারা উত্থাপন করেন।২” কৃষকনেতা 
হেমস্ত ঘোষাল এই লেখককে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে ২৪ পরগণায় কীভাবে 
জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র হংসধ্বজ ধাড়া নিজে তেভাগা আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্ষে 
নেমেছিলেন। বস্তুত পক্ষে ১৯৪৬-৪৭ সালে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব যখন প্রায় 
সাফল্যের মুখে এবং কংগ্রেস সর্বোত ভাবে হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হয়েছে- তখন জাতীয় কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথে ঝুঁকতে থাকে এবং সম্পর্ণতই 
হিন্দুস্থাৰ্থের রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান রূপে পরিচিত হতে শুরু করে। মুসলিমলীগ সরকারের কাছে 
কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানিয়ে বলা হয় যে তেভাগা আন্দোলন একটি সাম্প্রদায়িক 
হিংসাত্মক ঘটনা; (Communal Violence) এবং মুসলিম লীগ সরকার পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু 
হিন্দুদের উপর মুসলিম ভাগচাধীদের হামলা ও লুঠতরাজের ঘটনাকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ। 
বিধানসভার অভ্যস্তরে যে সকল কংগ্রেস সদস্য তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল রূপে পরিচিত 
ছিলেন, যেমন জলপাইগুড়ির কংগ্রেস এম. এল. এ. খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মহিলা নেত্রী বীনা 
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ৰ ন TRUCE ETE ৰ ‘তেভাগা আন্দোলন হল 
মুসলিম লীগ এবং কমিউনিস্ট নেতাদের আপোসরফার পরিণতি এবং দেশের রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা বা ক্ষমতা হ্স্তাস্তরকে প্রতিহত করার জন্য এই কৃষক আন্দোলনকে উস্কে দেওয়া 
হয়েছে ।'২ কংগ্রেসের এম. এল. এরা অবশ্য কেউ কেউ মাঝে মধ্যে কৃষকদের অসস্তোষ ও 
সমস্যার বিষয়ে সর্বদাই মৌখিক সমবেদনা প্রদর্শন করেছেন এবং বিধানসভার ভেতরে ও 
বাইরে কৃষকদের উপর সরকারী নির্যাতন ও নিষ্পেষণ-মূলক দমননীতির তীব্র সমালোচনা 
তিনি আইনসভার ভেতরে ও বাইরে সুন্দরবন অঞ্চলের ভাগচাবীদের সমস্যা ও লটদারদের 
অত্যাচার বিষয়ে কৃষক-দরদী বক্তব্য রাখলেও আন্দোলনকে সমর্থন করেননি । তিনি চেয়েছিলেন 
জোতদার-বর্গাদার-এর মধ্যে আপোষ মীমাংসা । তৎকালীন অবিভক্ত বাঙলার বিধানসভায় 
বিরোধী কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায় তার বক্তব্যে আশংকা জানিয়েছিলেন,"Th৬ poor 
peasants are not going to dic this time quietly and there is 580৫0 to bc 1015555755০" 

কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই জাতীয় মস্তব্যের একমাত্র লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র সংসদীয় 
ক্ষেত্রে লীগ সরকারের ব্যর্থতা ও অপদার্থতাকে তুলে ধরা। কার্যত তেভাগা সংগ্রামে 
অংশগ্রহণকারী কৃষকদের স্বার্থরক্ষার কোন উদ্যোগই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ছিল না। বরঞ্চ 
বাঙলার গ্ৰামাঞ্চলে তেভাগা-আন্দোলনের বিরুদ্ধে কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবকে 
খৰ্ব করতে হিন্দু জোতদার, মুসলমান-জ্রোতদার, কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা সমর্থিত জোতদার 
ও মুসলিম লীগ সমর্থিত জোতদার-__উভয়পক্ষই একই লক্ষ্য নিয়ে মিলিত হয়েছিল এবং 
দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি প্রভাতি জেলায় ‘জোতদার সমিতি’ 
গঠন করেছিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিব্লভাবে দেখানোর চেষ্টা হয় তেভাগা কৃষক সংগ্রাম 
হল পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারই অপর একটি রূপ।*১ কিন্তু বাস্তব ঘটনা ছিল 
সম্পুর্ণ বিপরীত। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগষ্ট কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার পরে বাঙলার গ্রামাঞ্চলে ১৯৪৬-সালের শেষার্ষের বাকী সময়ে ও ১৯৪৭-এর সূচনায় 
যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মুক্ত ছিল তার জন্য তেভাগা আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য /*> 
কৃষকসভা যখন €তভাগার দাবীতে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) 
উপর গুরুত্ব আরোপ এবং এর ফলে দেখা যায় যে তেভাগা অধ্যবিত অঞ্চলে আন্দোলন 
চলাকালীন পর্বে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেনি এবং হিন্দু-মুসলমান ভাগচাবী, ক্ষেতমজ(ুর ও 
কৃষকরা এক্যবদ্ধভাবেই ** এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। 

শ্রেণীগত অবস্থান থেকেই কংগ্রেস দল আইনসভার ভেতরে ও বাইরে কেন্দ্রীয় স্তরে 
তেভাগা কৃষক আন্দোলনের যেমন বিরোধিতা করেছিল, আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন জেলা ও 
মহকুমার স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এই আন্দোলনকে প্রতিহত করতে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। 
ফারাকটা শুধুমাত্র ছিল আইনসভার অভ্যন্তরে কংগ্রেস সদস্যরা মুসলিম লীগ সরকারের 
বিরোধিতা করে, আর স্থানীয় সুরে কংগ্রেস লীগ নেতারাই হাত ধরাধরি করে বর্গাদার শায়েস্তায় 
নামে। যেমন দিনাজপুর জেলাতে তেভাগা আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং কি ভাবে 
দিনাজপুরের দরিত্র ও “মুর্খ রাজবংশী ও সাঁওতাল কৃষকদের “বোকা বানিয়ে’ কমিউনিস্ট পার্টি 
নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে তেভাগা আন্দোলন সৃষ্টি করেছে_ সেই অভিযোগ দিনাজপুরের 
গুহ (১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৭) বর্ণনা করেছেন।” অরুণ গুহ এই প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে 
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আগস্ট আন্দোলনের ফলে দিনাজপুরের কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের কারারুদ্ধ থাকার সুযোগ 
কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করে । এর অভিযোগের ভবাব দিয়েছেন বূপনারায়ণ রায়-_যিনি 
দিনাজপুর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরূপে বঙ্গীয় আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন 
€(১৯৪৬)। তার বক্তব্য দিনাজপুরের অতি অল্প সংখ্যক কংগ্রেস সদস্যই জেলে যান। অধিকাংশই 
ছিলেন সুক্ত। সুতরাং অরুণবাবুর এই অভিযোগ যথাৰ্থ নয়।** 

দিনাজপুরের কংগ্রেস এম. এল. এ. নিশীথনাথ কুন্ডু ১৯৪৬) অবশ্য অরুণ গুহর মতন 
কোন তাত্ত্বিক বিরোধিতায় যাননি। তিনি সরাসরি দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
স্থানীয় জোতদারদের সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয় কংগ্রেসের মূল 
শত্ররাপে যারা চিহ্নিত সেই মুসলিম লীগের সঙ্গেও একত্রে তেভাগা বিরোধী সভাও অনুষ্ঠিত 
হয়। যেমনঃ 

১) ১৮ই জানুয়ারী (১৯৪৭) ঠাকুরগাঁও শহরে জোতদার সম্মেলন। এ সভায় দিনাজপুর 
জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন গোস্বামী ও লীগ এম. এল. এ. 
মওলবী হাফিজউদ্দীন চৌধুরী তেভাগার বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন। 

২) ২৭শে জানুয়ারী দিনাজপুর শহরে জ্োতদার সম্মেলনে তেভাগার বিরুদ্ধে বলেন শ্রী 
নিশীথনাথ কুন্ডু এম. এল. এ. ও লীগনেতা মওলবী হাসান আলী এম. এল. এ। 

৩) একই সময় ফুলবাড়ী জ্রোতদার সমাবেশে তেভাগার বিরুদ্ধে বলেন কংগ্রেস নেতা 
শ্রী নৃপেন্দ্ৰ সরকার ও লীগ নেতা মওলবী নুরুল হুদা চৌধুরী । 

৪) চিরির বনদোর জ্রোতদার সমাবেশে তেভাগার বিরুদ্ধে প্রচার করেন কংগ্রেস নেতা 
নৃপেন রায় ও লীগ নেতা মফিজ শাহ। 
এমনই আর ১০/১২টি জোতদার সভায় কংগ্রেস ও লীগ নেতারা মিলে তেভাগার বিরুদ্ধে 
প্রচার চালান।*” সুতরাং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে তিনরকম পদ্ধতিতে তেভাগার বিরোধিতা 
করা হয়। তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগত ভাবে এর প্রক্রিয়াটি ছিল £ 

১. (ক) আইনসভার অভ্যন্তরে ও রাজনৈতিকভাবে কৃষকদের উপর মুসলিম লীগ সরকারের 
দমন পীড়ন বিষয়ে সোচ্চার হলেও কৃষকদের ন্যায্য তেভাগার দাবীকে সমর্থন না করা। 

(খ) তেভাগা আন্দোলন আসলে মুসলিম লীগ দ্বারা সৃষ্ট হিন্দুদের উপর মুসলমানদের 
সাম্প্রদায়িক আক্রমণ রূপে (বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে) চিহ্নিত করা। 

গে) কমিউনিষ্ট পার্টিকে এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের পশ্চাতে প্রধান উক্কানিদাতা রূপে 
চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম লীগের দালালী করার অভিযোগ 
উত্থাপন করা। 

২. প্রত্যক্ষভাবে আঞ্চলিক স্তরে জ্রোতদার-জমিদার ও সম্পন্ন কৃষক বা শহরের মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীকে তেভাগা আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগঠিত করা এবং আন্দোলনকারী কৃষকদের বিরুদ্ধে 
প্ররোচিত করা। 

৩. কংগ্রেস দলের তৃতীয় কৌশল ছিল কৃষকদের বা ভাগচাবীদের মধ্যে কমিউনিস্ট 
বিরোধী প্রচার চালানো এবং তাদের কংগ্রেসের অনুগামী হতে পরামর্শ দান। এই কাজ্ড 
আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতৃত্ব শুরু করেছিলেন এবং অনুরোধ-উপরোধ, ভর-ভীতি-হুমকি সমস্ত 
অস্ত্রই এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। প্রধানত দুটি বক্তব্য আন্দোলনকারী কৃষকদের মধ্যে নিয়ে 
যাওয়া হয়,__€ক) কমিউনিস্টরা 'দেশদ্রোহী', তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি, তারা 
‘ব্ৰিটিশের দালাল" (এটা বলা হয় মুসলিম চাষীদের কাছে) এবং তারা “মুসলিম লীগের দালাল" 
নক্ষত্র & ১০১০১০৪-15৭ ॥ অক্টো--ডিসে, 2001. '_ ১২৩ 





দিয়েছিলেন, “বিপদের দিনে অসহায় কৃষকদের গিয়ে বলা যে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক 
সমিতি ছাড়ো ও কংগ্রেসের মেম্বার হও; তাহা হইলে তোমাদের মামলা চালাইব।*০* এবং 
(খ)তেভাগার বিরুদ্ধে কংগ্রেসীদের প্রচার কৌশলের সব থেকে শক্তিশালী বক্তব্য ছিল যে 
আর কিছুদিনের মধ্যেই দেশ স্বাধীন হবে, কংগ্রেস দল ক্ষমতালাভ করবে। অতএব কৃষকরা 
এতেই তাদের মঙ্গল। স্বাধীন দেশে কংগ্রেস নিশ্চয়ই বর্গাদার, ক্ষেতমজ্জুর ও গরীব চাষীর 
স্বার্থ রক্ষা করবে। প্রসঙ্গতঃ মুসলিম লীগও পাকিস্তানের কথা তুলে ওই একই প্ৰতিক্ৰুতি 
দিয়েছিল। 

কাৰ্যত কংগ্রেস দল স্বাধীন ভারতে কৃষকের স্বার্থ কতদূর রক্ষা করতে পেরেছিল তার 
রক্তঝরানো ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের তেভাগা আন্দোলনে যার ঝটিকা কেন্দ্র 
ছিল ২৪ পরগনা, কাকন্থীপ, হাওড়া ও হুগলী অঞ্চলে । কংগ্রেস তখন শাসকদল। সে আলোচনা 
আমাদের বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু উপনিবেশিক শাসনাধীন অবিভক্ত বাঙলায় জাতীয় কংগ্রেসের 
কুষক-বিরোধী অবস্থান ছিল বাস্তবিক পক্ষেই নৈরাশ্যকর। কৃষক সংগঠক চঞ্চল কুমার শর্মা 
তার গ্রন্থে বলেছেন যে আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলায় ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলন 
দমন করার জন্য কংগ্রেস পরিচালিত তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ 
করেছিল” দিনাজপুরের কমিউনিস্ট এম. এল. এ. এবং কৃষক নেতা রাপনারায়ণ রায় কংগ্রেসের 
ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন। 

“২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) খাপুরে তিন সহস্ৰ কৃষকের প্রতিবাদ সভায় কংগ্রেস নেতা 
বলিয়াছেন, তোমরা সমিতি ছাড়িয়া কংগ্রেসে যোগ দাও । কৃষকেরা তাহাদের অনুরোধ প্রত্যাখান 
করিয়াছে । এই সব ঘটনার অনেক আগে অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীযুক্ত মহারাজ বসু প্রাতিশ্রাতি দেন 
প্ৰতিশ্ৰুতি তিনি পালন করেন লাই ।” ** 
করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ১৯৪৭-এর জানুয়ারী মাসের পর যখন তেভাগা আন্দোলনে 
অংশগ্রহণকারী নারী-পুরুব, হিন্দু-মুসলমান, আদিবাসী-উপজ্ঞাতি নির্বিশেষে পুলিশ ও মিলিটারীর 
গুলিবর্ষণের শিকার হচ্ছিল পশু-পক্ষীর মতো, তখন কোনও কোনও ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পক্ষ 
থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অনুসন্ধান দল পাঠানো হয়। এই টীম এলাকা ঘুরে এসে তাদের 
রিপোর্ট দিত, সাংবাদিক সম্মেলন বা প্রেস-বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করতো গুলি চালনার জন্য মুসলিম 
লীগ সরকারকে ও অশান্তি সৃষ্টির জন্য কমিউনিস্টদের দায়ী করে। এর ভারা তাদের ছিবিধ 
রাজনৈতিক উদ্দেশাই সিদ্ধ হতো। আরেকটি কাজ তারা এলাকা সফরের সময় করতো-_তা 
হল কৃষকদের কাছে গিয়ে কৃষকসভা ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে বিযোদগার করা এবং 
চাবীদের পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করা যাতে তারা অনতিবিলম্বে কমিউনিস্টদের ও কৃষক 
সভার সঙ্গ পরিত্যাগ করে কংগ্রেসের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরণের 
প্রচারকার্ধ কৃষকদের কাছে কোনও গুরুত্ুঁই পেতনা। এর একটি বিবরণ পাওয়া যায় ময়মনসিংহ 
জেলার টঙ্ক ও তেভাগা-আন্দোললের অন্যতম কৃষক নেতা প্রমথ গুপ্তের গ্রন্থ থেকে । প্রমথবাবু 
জানিয়েছেন যে ১৯৪৬-এর ৩১ শে জ্ঞানুয়ারী ময়মনসিংহের সোমেশ্বরী নদীর তীরে বহেড়াতলী 
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এলাকায় রাসমণি ও সুরেন্দ্র হাজ্রং-এর (এরা উভয়েই নিহত হয়েছিলেন) নেতৃত্বে হাজং 
কৃষকদের সঙ্গে সংঘর্ষে নারীনিগ্রহ ও ধর্ষণকারী দু'জন সৈন্যের নিহত হবার পর ১লা 
ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় তিন সপ্তাহ জেলা শাসক ব্যা্টিন ওই হাজং এলাকার উপর নারকীয় 
অত্যাচার নির্যাতন ও সন্ত্রাস চালিয়ে এলাকাটিকে প্রায় শ্মশান করে দেন। শত শত হাজং নারী 
কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী ঘটনার ('Reign ০1 terror over the Hajong') 
বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে ১ মার্চ, ১৯৪৭ তারিখে অৰ্জ্তবতীকালীন ভারত সরকারের ভাইস- 
প্রেসিডেন্ট জওহরলাল নেরুকে একটি এঁতিহাসিক পত্র লেখেন। যাহোক এর পরেই গারো 
পার্বত্য এলাকার হাজং অঞ্চলে কয়েকজন কংগ্রেসী রাজনৈতিক নেতা ও ভূতপূৰ্ব রাজনৈতিক 
বন্দী যান। প্রমথ গুপ্ত লিখেছেন £ “তাহারা সংগঠিত গ্রামগুলিতে সভা, বৈঠক করিয়া 
কৃষকদের লালঝান্ডা ফেলিয়া তেরঙ্গা পতাকা তুলিতে ও কৃষক সমিতি ছাড়িয়া কংগ্রেসে যোগ 
দিতে হিতোপদেশ দেন ।.........প্রদার করা হইয়াছিল কমিউনিস্টরা মুষ্টিমেয়; কৃষক সমিতি ছোট 
সংগঠন তাহার কোন নামকরা নেতা নাই। আর কংগ্ৰেস বৃহত্দল; ভারতের সববত্রি 
তেরঙ্গা পতাকা আছে ইত্যাদি । ইহার উত্তরে ১৬ বছর বয়সের হাজং সম্ভান লক্ষকুড়ার 
বালেম্বর বলিয়াছিল-আমরা শুনিয়াছি বিশ্বের প্রায় সৰ্বত্ৰ কমিউনিস্ট পার্টি আছে, লাল কাল্ডা 
পৃথিবীর সর্বত্র আর আমাদের কৃষক- শ্রমিকের সংখ্যাতো সৰ্বাধিক। মহান লেনিন, স্টালিন, মাও 
সে-তুংএর মত নেতা ভারতের কোন দলের আছে কি? আমরা সঠিক শিক্ষা পাইতে 
চাই /” *৭ 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শুধু কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ নয় তেভাগা বা টঙ্ক আন্দোলন 
দমন করার জন্য ময়মনসিং-এর হাজার উপজাতিদের মধ্যে ব্ৰিটিশ সরকারের প্ররোচনায় 
শ্রীষ্টান মিশনারীরাও সমানভাবে সক্রিয় ছিল। একটি প্রামাণ্য বিবরণ থেকে জানা যায় যে 
ময়মনসিং-এর জেলাশাসক ব্যাস্টিনের ঘনিষ্ঠ দুজন পাত্রী রেভারেন্ড হোয়াইট এবং রেভারেন্ড 
মার্ক হাজংদের মধ্যে গিয়ে প্রচার করেন যে স্ত্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলে এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গ 
পরিত্যাগ করলে তাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার আর হবে না। এর উত্তরে এক বৃদ্ধ হাজং 
মোড়ল বলেছিল, “বাবু হকল ধর্মবিতার! হাজাং দাফা কয়, গেন্দা হাপালগুলা শু-সুতে পেটা 
লালায় যেথা পেখা থাকিবা বেলা কাইওনা আহে, বুঝিবার না চায়, মাও যে বেলা ধুয়া মুছা 
তেলপানি দেয়, ও বেলা হবাই বুকিবার চায়__চুমা খাবার আহে । হাপালি এলা কী করে? মাত 
ছাড়ি করে বাবারে চায়? কম্নিস্ট দাফারা এবার ছাপা করছে । আর তারা বুকিবার আহিছে। 
তাই লা হয়?” 

€(অর্থাৎ-_-." হে ধর্মাকতার বাবু সকল, আমরা হাজ্জংরা বলি, ছোট বাচ্চারা বখন পারখানা-প্রশ্নাব করে লোংরা 
হয়ে তাকে, তখন কেউ তাকে ধরে না, পরিস্কারও করেনা, বুঝেও নেয় না। কিন্তু মা যখন এ বাচ্চার পারখানা- 
কিন্তু এ বাচ্চা কী করে? সে কি মাকে ছেড়ে যায়? কমিউনিস্টরা নোংরা পরিস্কার করার পর এখন তোমার বুকে 
নিতে আসছে! এটা কখনও হয়।””)৪১ 

ময়মনসিংহের হাজং আন্দোলন এবং তার পরবর্তীকালে দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্ৰভৃতি 
জেলায় তেভাগা আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ, মিলিটারী ও জোতদার বাহিনীর গুলিবর্ষণ 
ও কৃবক-নিধন চরমে ওঠে । বাঙলার আইনসভায় কমিউনিস্ট সদস্যদ্বয় জ্যোতি বসু ও 
রূপনারায়ণ রায় সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে এবিষয়ে বারংবার অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকেন। 
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২৭ শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) জ্যোতি বসু তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, “77179 policy of the 


Ministry has been to ditto the action of the Governor and the bureaucracy 
and to surrender to the vested interests......and give way to the Zaminders 


and Jotdars in the countryside. ""*২ 

আর ২৮ শে ফেব্রুয়ারী মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার পক্ষে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি পুলিশী 
ও রাষ্ট্রীয় সম্ত্বাপের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন, ‘We are on the eve of independence. 
We should proceed steadily and constitutionally along the path of 
independence, so that we might be in a position to reap its fruits.” ** 


অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় তীর গবেবণায় উল্লেখ করেছেন যে বঙ্গীয় আইনসভায় এই 


নেওয়া উচিত এমনকি যদি নোয়াখালির হিন্দু জোতদারদের স্বার্থ এর দ্বারা খণ্ডিত হয় 
তাহলেও এই দাবীতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক রং চড়ানো উচিত নয়।* পুর্ব কেরোয়া গ্রামে 
অবস্থান কালে গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয় তেভাগা দাবীর মধ্যে বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজের ধ্বংস 
হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি নাঃ উত্তরে গান্ধীজী বলেন, তিনি তা মনে করেন না। কারণ 
জমিদারদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে না-_শুধু ফসলের ভাগ সামান্য কমছে এবং এটা 
তাদের বৃহত্তর স্বার্থে মেনে নেওয়া উচিত।*** পশ্চিম কেরোয়া গ্রামে অবস্থানকালে গান্ধী 
পুনরায় মন্তব্য করেন যে তেভাগা আইন অবশ্যই চালু হওয়া উচিত এবং সরকারের দেখা 
কর্তব্য যাতে কৃষকদের উপর সুবিচার ঘটে।** অবশ্য তার বক্তব্যে গান্ধীজী অহিংসার পন্থা 
অবলম্বনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এবং পূর্বেকার মতনই জমিদারদের শুভবুদ্ধির 
উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক ১৯৪৭-এর 
২২শে জানুয়ারী নতুন বর্গাদার বিল সরকারী গেজেটভুক্ত হওয়ার পরে সেই বিলকে আইনে 
পরিণত করার লক্ষ্যে মুসলিম লীগ বা কংগ্রেস সদস্যরা কেউই বিধানসভায় কোন পদক্ষেপই 
গ্রহণ করেনি । ফলে বিলটি স্বাধীনতার পুর্বে আর আইনে পরিণত হতে পারেনি । বর্গাদার 
বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে তেভাগার দাবী এতে স্বীকৃত হলেও মূলত এই বিল বা 
আইনটির অধিকাংশ ধারাই ছিল জোতদার ও জমিদারদের স্বার্থবাহী। অবশ্য ১৯৭৭ সালে 
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্ৰন্ট সরকার আসার পর অপারেশান বর্গার মাধ্যমে এই আইনকে যথোপযুক্তভাবে 
আগচাহীর স্বার্থে সাফল্যের সঙ্গেই প্ৰয়োগ করা হর যদিও ভাগচাৰীদের হাতে জমির স্থায়ী খর 
প্রদানের প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থাকে। 

২. মুসলিম লীগের ভূমিকা 

কৃষক-প্রজা পার্টি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে যখন ফজলুল হকের 
নেতৃত্বে মুসলিম লীগকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে অবশ্য তারা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট সরকারের 
প্রস্তাব দেয়, কিন্তু তা কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়।) সরকার গঠন করেন, তখন বাঙলার 
সাধারণ কৃষক সমাজের স্বার্থরক্ষাকারী একটি দায়বদ্ধ সরকারই অবিভক্ত বাঙলার জনগণ প্রত্যাশা 
করেছিলেন ৷ কিন্তু ক্রমশই দেখা যায় যে ‘কৃষক সমাজ ও কৃষির উন্নতি'র যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে 
হক সাহেবের দল ক্ষমতায় এসেছিল তা কাৰ্যত পুরণ করা হয়নি । তথাপি ১৯৩৮ সালের নভেম্বরে 
স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে 'ল্যাস্ড রেভেনিউ কমিশন” গঠন এবং ১৯৪০ সালে ফ্লডড 
কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ নিঃসন্দেহে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই রিপোর্টেই সর্বপ্রথম উৎপন্ন 
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ফসলের ২/৩ অংশের উপর ভাগচাবীদের অধিকার স্বীকৃত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী ফজলুল হকের মুসলিম 
লীগে যোগদানের পর (১৯৪০) যখন বাঙলা সরকার সম্পূৰ্ণতই লীগ-সরকার রূপে পরিচিত 
হয়ে ওঠে, তখনও পর্যন্ত বাঙলার ভাগচাষী বা বর্গাদারদের ন্যায্য দাবীর প্রতি মুসলিম লীগ, 
সহানুভূতিশীল মনোভাবই প্রদর্শন করেছিল। এর একটি অন্যতম কারণ ছিল । পূর্ববঙ্গের বিস্তীৰ্ণ 
কৃষি অঞ্চলে ভাগচাষী বা বর্াদাররা অধিকাংশই ছিলো মুসলিম ধর্মাবলম্বী । লীগ এদের সমর্থন 
লাভে বঞ্চিত হতে চায়নি। তাছাড়া দলের মধ্যেও চাপ ছিল। কিন্তু ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে 
হয় এবং আসন্ন ফসল তোলার মরশুমেই অর্থাৎ নভেম্বর মাস থেকেই অবিভক্ত বাঙলার বিভিন্ন 
জেলায় বিশেষত উত্তর ও পূর্ববঙ্গে তেভাগার দাবীতে প্রায় ৬০ লক্ষ ভাগচাবীর আন্দোলন শুরু 
সক্ৰিয়ভাবে তেভাগা কৃষক-সংগ্রামের বিরোধিতা করতে শুরু করে। 

সমসাময়িক নানা তথ্য, তৎকালীন কৃষক সভার নেতৃত্বের স্মৃতিচারণমূলক রচনা ও 
সাক্ষাতকার এবং গবেষকদের বিভিন্ন গবেষণা কর্মের দ্বারা এটা প্রমাণিত যে রাজনৈতিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের মধ্যে যতই সংঘাত ও মতপার্থক্য থাকুক 
না কেন তেভাগা আন্দোলনের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে বাঙলার এই দুটি পরস্পর বিরোধী 
সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল হিন্দু ও মুসলিম জোতদারদের সংগঠিত ও সমবেত করে একত্রে 
‘জোতদার সমিতি” গঠন করে এবং তেভাগা-অধ্যধিত এলাকায় সভা সমিতি সংগঠিত করে। 
যেমন, দিনাজপুর জেলার প্রকুরগাওতে১৯৪৭-এর ১৫ জানুয়ারী তেভাগা আন্দোলন বিরোধী 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একটি সভা আহান করা হয় যাতে উপস্থিত 
ছিলেন রায়সাহেব গিরীন রায়চৌধুরী (সভাপতি, হিন্দুমহাসভা), কেরামত আলী (সভাপতি 
আঞ্চলিক-মুসলিম লীগ), নুরুল হক চৌধুরী (সম্পাদক-মুসলিম লীগ), হাফিজউদ্দিন চৌধুরী 
(স্থানীয় মুসলিমলীগ এম. এল.এ), আজ্িমউদ্দিন আহমেদ্‌ (মুসলিম লীগ নেতা) এবং সতীশ 
ঘোষ স্থানীয় কংগ্রেস নেতা) প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবর্গ। দিনাজপুরের ফুলবাড়ী অঞ্চলে একটি 
সভায় স্থানীয় কংগ্রেস নেতা নৃপেন্দ্র সরকার এবং মুসলিম লীগ নেতা নুরুল হক চৌধুরী 
রুজু করতে। প্রায় ৩ হাজার কৃষকের বিরুদ্ধে এই ধরণের মামলা চালান হয়েছিল ।** 

মুসলিম লীগ এবং জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'জোতদার সমিতি” গঠন এবং 
জোটবদ্ধভাবে তেভাগা আন্দোলন প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাতে অন্যতম প্রধান 
কারণ রূপে যা দেখানো হয়েছিল তা হল আন্দোলনের নামে কৃষকরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে 
তা “ডাকাতি” বা “বে-আইনী লুঠতরাজ’ ছাড়া আর কিছুই নয় (প্রধানত কংগ্রেসের বক্তব্যই 
ছিল এটা)। সুতরাং সশস্ত্র কৃষক হামলাকে সশস্ত্র দমন নীতির দ্বারা প্রতিরোধ করাই উচিত 
বলে “জোতদার সমিতির পৃষ্ঠপোষকরা মন্তব্য করেছেন।* মুসলিম লীগের সমস্যা ছিল 
দ্বিবিধ। তারা দু-প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীতে তেভাগা আন্দোলনের বিরোধিতা করে। প্রথম বিষয়টি 
সম্পূর্ণত শ্রেণী-স্বার্থবাহী এবং এক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের বক্তব্যের কোন অমিল ছিল 
না। তা হল- গ্রামাধ্চলে সম্পন্নশ্রেণী অর্থাৎ জোতদার, জমিদার ও মহাজনদের স্বার্থ রক্ষা করা 
কারণ উভয় দলেরই তহবিল এদের দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ হত। দ্বিতীয়টি মুসলিম লীগের একাস্ত 
নিজস্ব সমস্যা-_তা হল, পাকিস্তান দাবী। মুসলিম লীগের বহু নেতাই খোলাখুলিভাবে স্বীকার 
করেছেন যে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভার নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে 
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যেভাবে হিন্দু-মুসলিম কৃষক এক্যের ভিত্তিতে তেভাগা আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে তা ‘ইসলায়ী- 
এক্যে-র পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং পাকিস্তানের দাবী এই আন্দোলনের ফলে দুৰ্বল হতে 
বাধ্য। বস্ততপক্ষে তেভাগা আন্দোলনকে ধ্বংস করা ও স্তব্ধ করার জন্য মুসলিম লীগ নেতৃত্ব 
প্রচার চালায় বা ওই আন্দোলনের প্রতি আক্রমণাত্মক কর্মসূচী গ্রহণ করে, তেমনি পাকিস্তানের 
দাবীকে সামনে রেখে কৃষকদের মধ্যে এই বিভ্রান্তিকর প্রচারও নিয়ে যায় যে পাকিস্তান আদায় 
হলে সেখানে কৃষকরা মাত্র ২/৩ অংশ নয়, ৩/৪ অংশ অধিকার উৎপন্ন ফসলের উপর 
আদায় করতে পারবে। এইভাবে তেভাগা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়, বিশেষতঃ ‘বেঙ্গল 
বর্গাদারস্‌ টেস্পোরারি রেগুলেশন বিল, ১৯৪৭" সরকারী গেজেটভুক্ত হওয়ার পরবর্তীকালে 
তেভাগা আন্দোলনের উপর মুসলিম লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং জোতদারদের আক্রমণ 
আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সরকারের উপরেও এদের চাপ এই সময় এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে 
১৯৪৭-এর জানুয়ারী মাস থেকেই পুলিশ ও মিলিটারীর (ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্স্) রাষ্ট্রীয় 
সন্ত্রাস চরমে পৌঁছায় । বলাবাহুল্য এর পশ্চাতে জাতীয় কংগ্রেসেরও নীরব সমর্থন আইনসভার 
ভেতরে ও বাইরে অনেকখানি কার্যকরী ছিল।*> প্রসঙ্গত তেভাগা আন্দোলনের সময়েই 
(নভেম্বর, ১৯৪৬) বিহারে কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের যে “বখস্ত" আন্দোলন চলছিল** বিহারের 
কংগ্রেস সরকার তার উপর নির্মম দমননীতি চালায় ।*১ 
পার্টি ব্যতীত অপর কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থনহীন এবং মুসলিম লীগ ও তার “ন্যাশনাল 
গাৰ্ড’ নামক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচারের মুখে €েমিউনিস্টরা "ইসলামের শক্ৰ’, 
‘আল্লার দুষমণ” প্রভৃতি প্রচারও চালানো হত) ** তেভাগা আন্দোলন তীব্র বাধার মুখে পড়ে । 
যদিও বর্গাদার বিল আইলে পরিনত হয়নি এবং ২১শে এপ্রিল (১৯৪৭) বঙ্গীয় আইনসভায় 
ভত্খাপিত'Benga!l Estate Acquisition and Tenancy Bill" (বঙ্গীয় জমিদারী অধিগ্রহণ ও 
প্ৰজাসত্ব বিল)-এ জোতদার, জমিদারদের স্বার্থই মূলত রক্ষিত হয়েছিল ---তথাপি তেভাগা 
আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া ছাড়া কৃষক সভা বা কমিউনিস্টদের কাছে গত্যস্তর ছিল না। 
ড. অশোক মজুমদার তার গবেষণায় সঠিক ভাবেই মন্তব্য করেছেন £ 

“The ruthless use of state machinary by the Muslim League Government, the 10101 
indifference, If not hostility. of the parties like Congress Hindu Mahasabha and RSP 


and unforeseen political developments like the Mountbatten plan and the demand for 
partition of Bengal ultimately sealed the fate of the movement in pre-independent 


Bengal "*™ 

মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সহযোগিতায় কি ভাবে সম্পূর্ণত শ্রেণী স্বাথে 
তেভাগা আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করা হয়েছিল তার একটি প্রত্যক্ষদর্শী ও অভিজ্ঞতালৰ্ধ 
বিবরণ পাওয়া যায় পূর্ববঙ্গের (পরবর্তীকালে পাকিস্তানের) কমিউনিস্ট নেতা খোকা রায়ের 
স্মৃতিকথা থেকে। খোকা (সুধীন) রায় লিখেছেন £ 

“মৈমনসিংহ জেলায় আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম যে, টংক ও তেভাগা আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
অরাজকতা সৃষ্টি করছে’ বলে হরদম প্রচার করে যাচ্ছিলেন। জেলার একজন বিশিষ্ট কংগ্ৰেস 
নেতা সুসংসদুগাপুর গিয়ে টংক আন্দোলনের বিরুদ্ধে নানা প্রচার করে এসেছিলেন । 
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“মুসলিম লীগ নেতারাও বসে ছিলেন না। মৈমনসিংহ জেলার মুসলিম লীগ নেতা গিয়াসউদ্দিন 
₹ পাঠান মৈমনসিংহ জেলায় তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্ৰ মুসলমান আধিয়ার অধ্যুষিত 

চাতলে মুসলিম লীগ কর্তৃক আহুত এক জনসভায় ভাষণে আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার করে 
এসেছিলেন। সে জনসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম- অবশ্য আত্মগোপন করে। সে সভায় পাঠান 
সাহেব সমবেত কৃষকদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, ‘মিএঞারা, কমিউনিস্টদের কথা শুনলে মারা 
পড়বা। কমিউনিস্টরা ধর্ম মানে না। ওদের লগে গেলে গুনা অইব। কমিউনিস্টরা কয় ওরা 
তোমাদের তেভাগা কইরা দিবে! মিএগরা, পাকিস্তান আইলে তোমরা চৌভাগাই পাইয়া যাইবা! 

“কিন্তু পাকিভান এল, ভেঙ্গেও গেল। অথচ আধিয়ারদের ভাগ্যে ‘চৌভাগা’ তো দূরের 
কথা, বগা প্রথার সামান্যতম সংস্কারও জোটে নাই। সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল এ এলাকার 
তেভাগা আন্দোলনে ভাঙ্গন আনার জন্য মুসলিম লীগ নেতা গিয়াসুদ্দিন পাঠানের একটা 
বিরাট ধাপা। মুসলিম লীগ নেতা গিয়াসুদ্দিন পাঠান এ ললিত বাগচী, নীরেন রায় গোষ্ঠীর 
পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন। 

“আর ঠিক সেই সময় চাতল ও বাণীগ্রামের আন্দোলনরত মুসলমান আধিয়াররা এ 
এলাকার তেভাগা আন্দোলনের নেতা আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্ট কর্মী ষোড়শী রঞ্জন ধর, প্রবীর 
গোস্বামী ও অপুর্ব গোস্বামীকে তাদের বাড়ীর ভিতরে স্থান দিয়ে এ তিনজন নেতাকে গ্রেপ্তার 
করার জন্য পুলিশী চেষ্টা বার্থ করে দিয়েছিল। 

“মৈমনসিংহ জেলায় টংক ও তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ 
নেতাদের যে ভূমিকার কথা লিখেছি, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বাংলার সর্বত্রই শোবিত- 
নির্যাতিত কৃষকদের আন্দোলন সম্পর্কে অনুরূপ প্রগতি বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিল । 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সর্বত্রই সামস্তবাদী শোষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল ।””** 

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রদানের প্রয়োজন হল এটাই প্রতিপন্ন কর্নার জন্য যে মুসলিম লীগের ও 
জাতীয় কংগ্রেসের তথাকথিত “সাম্প্রদায়িকতা'-র জিগির নিছকই ছিল ক্ষমতা ও আধিপত্য 
বিস্তারের নিন্গমানের রাজনৈতিক কৌশলমাত্র। যখনই সামস্ত বা সম্পন্ন শ্রেণীর স্বার্থের হানি 
ঘটেছে তখনই কংগ্রেস বা লীগ নেতৃত্ব সেই কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করতেই এ্রক্যবন্ধ হয়েছেন। 
কিন্ত তা সত্ত্বেও তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিন্দু ও মুসলমান কৃষকরা তাদের 
আন্দোলন সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক রূপ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন । কিশোরগঞ্জের ' 
চাতল ও বাঘাটা এলাকায় সাতদিনের মধ্যেই শতাধিক মুসলিম ও ৪৭টি হিন্দু ভাগচাবী 
পরিবার স্থানীয় জোতদারদের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। স্বল্পবিত্ত জোতদাররা 
কৃষক সমিতির সঙ্গে একটি আপোস রফায় পৌঁছাতেও বাধ্য হয়।** 

কবি গোলাম কুদ্দুস যিনি তেভাগা আন্দোলন চল্মুকালীন সময়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন 
এলাকা কমিউনিস্টপার্টির মুখপত্র স্বাধীনতার’ একজন সাংবাদিক রূপে সফর করেছিলেন তিনি 
মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচার সত্তেও তেভাগা সংগ্রামে মুসলমান কৃষকদের অংশগ্রহণের 
নানা বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন তীব্র বিবরণানুযায়ী, “ঠাকুরগার অসংগঠিত এলাকার 
মুসলিম বর্গাদাররা প্রথমে কৃষক নেতা হাজী মহম্মদ দানেশের অনেক ভাষণ শুনেও সাড়া 
দেয়নি, পরে তারাই তেভাগা সংগ্রামের সাফল্য দেখে হাজী দানেশের কাছে এসে হাজির হল 
তেভাগা আদায়ের কাজে তার ‘হুকুম’ নিতে! সংগঠিত কৃষক এলাকার চেহারা গোড়া থেকেই 
ছিল ভিন্ন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তেভাগার শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল জোঁকের মুখে নুনের ছিটের 
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মত। আর সম্প্রসারিত শ্রেশী-সংগ্রামের জোয়ারের মুখে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ খড়কুটোর মত 
ভেসে যেতে শুরু করেছিল অসংগঠিত এলাকাতেও । জ্ঞাতিগত ভেদাভেদের মূলেও প্রচন্ড 
মাহিব্য প্রভৃতি কৃষকদের দুল্যি সামাজিক ব্যবধান ।** 

রংপুর জেলার কৃষক নেতা মণিকৃষ সেন আন্দোলনকারী কৃষকদের মধ্যেকার 
অসাম্প্রদায়িকতার কিছু চিত্র উল্লেখ করেছেন। ডিমলায় ১৯৪৭-এর জানুয়ারীতে তয্নারায়ণ 
(তৎ নারায়ণ) বর্মন নামে একজন আধিয়ার স্থানীয় জোতদার যাদু মিঞা (মশিউর রহমান) 
এর গুলিতে প্রাণ হারান। এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে কৃবকসভা নীলফামারীতে একটি কৃষক 
সমাবেশ আহান করে । ডিমলা থেকে এক বিরাট কৃষক মিছিল যখন ডোমারে উপস্থিত হল 
তখন সেখানে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম ও মধ্যাহভোজের ব্যবস্থা হয়। মণিকৃষ্ণ সেন লিখেছেনঃ 
"৫/৬ সহস্ৰ লোকের একবেলা এক মুঠো খিচুড়ীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল । ...... তখনকার 
ডোমার জোতদার প্রধান ও মোসলিম লীগের শক্তিশালী এক ঘাঁটি । ইতিমধ্যে গুঞ্জন ছড়িয়ে 
পড়েছে একসঙ্গে রাজা হিন্দু ও মুসলমান খাবে কি করে? নেতারা সমস্যা সমাধানে স্থানীয় 
নেতাদের সঙ্গে মিটিং-এ বসে গেলেন ৷ সকলেরই গালে হাত ৷ উপায় কি? হঠাৎ দিগভ কাঁপিয়ে 
শ্লোগান উঠলো- দাড়ি টিকি ভাই ভাইন্লডাইয়ের ময়দানে জাতিভেদ নাই।’ সমস্যা বিরাট, 
সমাধানও তড়িৎগতিতে এবং চূড়া । হৈ হল্গোড়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম গরীব কৃষক জনতা 
পাশাপাশি বসে, পরস্পরকে পরিবেশন করে; মহাতৃত্তির সঙ্গে ক্ষুমিবৃভ্তি করলো ।”'** 
এই নীলফামারী কৃষক সমাবেশের প্রাক্কালেই তার আশেপাশে সৈয়দপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসভার 
সমাবেশ ভন্ডুল করার জন্যেই এই বড়যন্ত্র। কিন্তু নীলফামারীর কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল রংপুরের হাজার হাজার হিন্দু-মুসলিম শভ্রগচাষী, আধিয়ার ও ক্ষেত -মজুরদের উপস্থিতিতে 
এবং সেই সমাবেশে কৃষক নেতা দীনেশ লাহিড়ীর সভাপতিত্বে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল 
তার সারমর্ম ছিল, “গরীবের তেভাগা আন্দোলন নস্যাৎ করার চক্রা্জে হিন্দু-যুসলমান জ্ঞোতদারের 
মিলিত বড়যন্ত্র- এই দাঙ্গা! হিন্দু কি মুসলমান একজন গরীব খুনের বদলা সাতটি (জোতদার): 
তেভাগা দিতে হবে। আরায়ন হত্যার বিচার চাই ইত্যারদি।”** এরপর এ অঞ্চলে দাঙ্গা থেমে যায়। 
রংপুরের অপর একজন কৃষক নেতা নৃপেন ঘোষ একটি বিবরণ দিয়েছেন যাতে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা সৃষ্টি করে কিভাবে জোতদার শ্রেণী তেভাগা আন্দোলন ধ্বংস করতে চেয়েছিল তার চিত্র 
পাওয়া যায়। শ্রী ঘোষ তন্লারায়ণ হত্যার প্রতিবাদে ডিমলায় একটি কৃষক সভার প্রসঙ্গ উত্থাপন 
আগের রাতে জোতদাররা ঠিক করেছেন জুম্মাঘরে শুয়োরের মাথা ও দেবস্থানে গোরুর মাথা 
রেখে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা সৃষ্টি করা হবে। আমি সেই সংবাদ সভায় প্রকাশ করে ঘোষণা কারি 
যে, কোন ধর্মস্থানে শুয়োর বা গরুর মাথা পাওয়া গেলে হিন্দু কৃষক হিন্দু জোতদারের মাথা 
ফাটোবে এবং মুসলমান কৃষক ফাটাবে মুসলমান জোতদারের । জনতা এই ঘোষণা সমর্থন 
করেন 1"”*৮ 

প্রকৃতপক্ষে শচীন্দু চক্রবর্তী সঠিক ভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন যে ১৯৪৬ সালের নভেম্বর- 
ডিসেম্বরে যখন তেভাগার দাবী শুধুমাত্র প্রচারের বিষয় হয়েছিল তখন মুসলিম লীগ নেতৃত্ব 
উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ভাগচাবী ও ক্ষেতমজুরের সমর্থন লাভের জন্য এমন 
ভাব প্রকাশ করেছিল যেন লীগ তেভাগার সবথেকে বড় সমর্থক। কিন্তু ১৯৪৭-এর প্রথম 


১৩০ নক্ষত্ৰ * *(*1-।54 ৮ অক্টো.-ভিসে, 2001. 





তিনমাসে কৃষকসভার নেতৃত্বে আন্দোলন যখন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং ভাগচাবীরা 
গহ নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য খোলান ভাঙ্গা বা পুক্ত ভাঙ্গা প্রভৃতি জঙ্গী কর্মসূচী 
গ্রহণ করেছে, তখনই জ্রোতদারদের চাপে মুসলিম লীগের পূর্বেকার অবস্থানের রাতারাতি 
পরিবর্তন ঘটে। আইনসভায় কমিউনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসুকে সোহরাওয়ার্দি বলেছিলেন যে 
লীগে যে এত জোতদার রয়েছে তা জোতদার রয়েছে তা নাকি তিনি জানতেন না!*"* যা 
হোক, একদিকে সরকারী প্রশাসন পুলিশ, মিলিটারী ব্যবহার করে এবং অপরদিকে পাকিস্তানের 
জিগির তুলেও কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে মুসলিমলীগ তেভাগা আন্দোলনের 
গতি রুদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়। বস্ততপক্ষে উত্তরবঙ্গের বহু অঞ্চলেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় 
মুসলমান ভাগচাবী তেভাগা আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। এই পর্যায়ে কৃবকসভার কর্মী ও 
তেভাগা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে লীগ ও তার অনুগামী জোতদারদের দ্বন্দের একটি বাস্তব 
অভিজ্ঞতালন্ধ বিবরণ শটীন্দু চক্রবর্তী দিনাজপুর জেলার প্রেক্ষিতে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ 

“পার্বতীপুর থানা মুসলমান অধ্যুষিত জায়গা । সেখানকার অধিকাংশ জোতঙদার আধিয়ার মুসলমান--মুসলিম 
লীগের প্রভাবিত অঞ্চল । ধান কাটার কয়েকদিন আগে বায়কানা হাটে যে বিরাট কৃষক সভা হয় তাতে আধিয়ারর। 
(যারা অধিকাংশই মুসলমান) তে-ভাগা দাবী করে। তারা আন্দোলন করবে বলে ঘোষণা করে। জোতদারের দল 
মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড*। নানারাপ হুমকি ও ভয় দেখায় । সাম্প্রদায়িক বিদ্বেবসূলক প্রচার শুরু করে । তাতে নৃতন 
মুসলমান কর্মীরা আদৌ ভীত হ’ল না। 

“ছোট মিএাজান, বড় মিজান, হাকিসুক্দিন, গিয়াসুদ্দিন প্রভৃতি কৃষক ক্মীরা গ্রামে গ্রামে ত 
সুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রচার আর করল। মুসলমান নেতারা ও মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডরাও তাদের বিরুদ্ধে 
প্রচারে নামল ৷ একদিকে স্লোগান চলল ‘তেভাগা চাই’ “নিজ খামারে ধান তোল’। অন্যদিকে লীগের নেতারা ও 
মুসলিম ন্যাশনাল গার্ভরা 'তে-ভাগা নর, লড়কে লেঙ্গে পাক্স্ডান'" এই শ্লোগান আরভ করুল। এক কিদ্রান্তিকর 
অবস্থার সৃষ্টি হল। এর সুযোগ জোতদাররা নিলো অৰ্থাৎ খান তাদের গোলায় উঠল । 
কতৃপক্ষ জোতদার মুসলিম লীগের নেতারা এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্বুখীন হল। আর কোল উপায় লা দেখে 
মুসলিম লীগ সাদ্প্ৰদায়িক দাঙ্গার জন্য প্ররোচনা দিতে লাগলো । গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান কৃষকের অভুতপূৰ্ব মিলিত 
লড়াইয়ের সামনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেবসুলক প্রচার কাজে তো লাগলোই না বরং এই সাখ্প্ৰদায়িক জিগির যে 
জোতদাররা তুলল তাদের বিরুদ্ধেই তো এই আন্দোলন ৷ ূ 
প্রকাশ হতে চলেছে তাই তারা মরীয়া হয়ে শহরে দাঙ্গা লাগাতে চেষ্টা করতে লাগল। উত্তেজলামুলক সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা হলনা |’ “> 

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসের পর পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের তেভাগা অধ্যুষিত 
এলাকাগুলিতে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় আন্দোলনকারী কৃষকদের উপর পুলিশ- 
মিলিটারী জোতদারের গুন্ডা বাহিনী এবং লীগের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর আক্রমণ ক্রমশ তীব্রতর 
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কৃষকদের উপর সশস্ত্ৰ আক্রমণ নেমে আসতে থাকে। স্বাধীনতালাভের পূর্বে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আন্দোলনে হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৭-এর প্রথম চারমাসে। 
লীগের স্থানীয় নেতৃত্ব কর্তৃক এইভাবে জোতদারদের পক্ষে দাঁড়িয়ে কৃষকদের আন্দোলনকে 
নিম্পিষ্ট করার যে প্রক্রিয়া এই সময় চলছিল তার পশ্চাতে কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল। . 
বাংলাদেশের গবেষক শেখর দত্ত মনে করেন যে ফেব্রুয়ারীর শেষদিকে এটা পরিস্কার হয়ে যায় 
যে লীগ পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান কায়েম করতে চলেছে। ফলে এর দ্বারা উদ্দীপ্ত ও প্ররোচিত হয়ে 
লীগের কর্মীরা আরও জোরদার ভাবে কমিউনিস্টদের দ্বারা সৃষ্ট এই আন্দোলন ধ্বংস করতে 
উদ্যত হয়।” 
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৮4 
পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হিন্দু-মুসলিম এক্যের মাধ্যমে কমিউনিস্টরা বেশ কয়েকটি "ঘাটি 
এলাকা' বা 'তেভাগা-এলাকা" স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল । বিশেষতঃ দিনাজপুর, রংপুর, 
ময়মনসিংহ ও টট্টগ্রামে। ভবিষ্যত পাকিস্তানের নিরাপত্তার স্বার্থে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ওই 
কমিউনিস্ট খাটিগুলিকে উচ্ছেদের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। 

প্রতিক্রিয়ার এই আক্রমণের মুখে প্রাদেশিক কৃষক সভা এবং কমিউনিস্ট পাটিকেও তার 
রণকৌশলের পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছিল । এটা বাস্তব ঘটনা যে পূর্ববঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের 
এলাকাগুলিতে যে সংখ্যক মুসলমান ভাগচাষী বসবাস করত প্রথম পর্বে তারা ব্যাপক সংখ্যাতেই 
আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। ১৯৪৭-এর ২২শে জানুয়ারী “বর্গাদার বিল’ গেজেটভুক্ত হওয়ার 
পরে তেভাগা আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে আরো প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়। 
সর্বোপরি "লাঙ্গল যার জমি তার" ধ্বনি অসংখ্য মুসলিম কৃষককে আকৃষ্ট করেছিল» এরই 
প্রতিফলন ঘটে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পূর্বের তুলনায় বহুশুণ অধিক সংখ্যক 
মুসলমান ভাগচাবী ও ক্ষেতমজুরের তেভাগা সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে । বস্তুতপক্ষে তেভাগা 
আন্দোলন যখন খোলান ভাঙ্গা বা পুঁজ ভাঙ্গা পর্যায়ে উন্নীত হয় তখনই ক্ষেতমন্ুরদের একটা বড় 
অংশ এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। ‘লাঙ্গল যার, জমি তার’ রণধবনি ছিল ভূমিহীন এই 
অংশের কৃষকদের কাছে সব থেকে আকর্ষণীয় । লীগের সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা যো নানাভাবে সৃষ্টি 
' করা হয়, এমনকি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেয়েদের উপর লাঞ্ছনা ও শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটিয়েও তা 
করা হত) এবং পাকিস্তান-জিগিরও কৃষকদের একটুকরো জমির আকাঙ্বার কাছে মান হয়ে 
যেত ৷ সুতরাং লীগের আক্রমণের মুখে এই শ্লোগান সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে সে সময় দেখা 
দিয়েছিল। আর এরই ফলে যে সকল মুসলিম এলাকায় কৃষক সভার গতি ছিল রুদ্ধ সেইসকল 
এলাবাতেও তেভাগা আন্দোলনের প্রস্ততি শুরু হয়ে বায়। এরকম একটি মুসলিম এলাকায় সভার 
বিবরণ দিয়েছেন দিনাজপুরের কৃষক নেতা অজিত রায়। তার ন্ব্রতিচারণে তিনি লিখেছেন £ 

“নিদি সিনে আমি ও কমরেড বিভূতি গুহ মুসলিম এলাকায় সভা করতে যাই / সভায় এত মুসলিম কৃষকের 
সমাবেশ আমি আর কোনদিন দেখি নাহ ৷ ওরা আশে পাশের সব ইউনিয়নের মুসলিম কৃষকদের খবরা খবর দিয়ে 
জমায়েত করেছিল । প্রচন্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয় । কমরেড গুহ ফিরে বান । মুসলিম 
কমরেডরা আনাকে লিয়ে যায় তাদের এলাকায় । সেযালে মুসলিম কমরেডদের নিয়ে বৈঠকী মিটিং করি। এই এ 
প্রথম শুধু মুসলিম কনরেডদের লিয়ে মিটিং হয় ৷ নিকি্টই ধনী মুসলিম জোতদারদের বাড়ী । তাই মুসলিম কমরেডর। 
আমাকে অন্দরমহলে কড়া পাহারায় রেখেছিল। ভোরের দিকে শত্রুপক্ষের চর আমার সম্বন্ধে খবরাখবর নেবার 
জন্য এ দিকে আসবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সজাগ প্রহরী কমরেড নাসিরুদ্দিনের ইনক্লোব’ ধ্বনি শুনবার সাথে 
সাথে মুহুর্তের মধো শত শত লাঠিধারী মুসলিম কৃষক জমায়েত হয়ে যায় এবং শত্রুপক্ষের চর পালিয়ে যায় ।'' ** 

তবে কৃষকসভার নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবেদনশীল অঞ্চলে অত্যন্ত 
সতর্কতাও অবলম্বন করতেন। দাঙ্গা এড়ানোর জন্য অলেকক্ষেত্রে মুসলমান জোতদারের 
জমিতে তেভাগা করা থেকেও বিরত থাকা হত। এটাই ছিল রণ কৌশল । বগুড়াতে এই 
সমস্যা অত্যন্ত প্রবল ছিল। 

তেভাগা আন্দোলন চলাকালে কৃষক, ভাগচাষী আন্দোলনকারীদের মধ্যে বারংবার 
সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা সৃষ্টি করা হয়েছে_ কিন্ত বারংবারই তা পরাস্ত হয়। রংপুর জেলায় 
এরকম একটি ঘটনার বিররণ পাওয়া যায় একজন কৃষক নেতা হরিকাত্ত সরকার (১৯৪৬- 
এর নির্বাচনে ইনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ছিলেন ও অল্প ব্যবধানে পরাজিত হন।) প্রদত্ত এ 


১৩২ নক্ষত্ৰ ? XXX1-154 *# অক্টো.-ডিসে. 2001. 





নিপা 
HH 426755 FH 
ই: 


চা? LIORARY 


বিবরণ থেকে। বিবৃতিটি ছিলঃ গয়াবাড়ী গ্রামে ১৪ আলা জনসংখ্যাই ছিল মুসলমান ৷ সেখানকার 
দুই জোতদার ভেদু মিঞা ও যাদু মিঞার খামারে ১০-১৫ জন হিন্দু ভাগচাবী ছিল। তেভাগা 
চলাকালে এ জোতদাররা কয়েকটি বন্দুক নিয়ে এ হিন্দু ভাগচাষীদের বাড়ী উপস্থিত হয়। 
তাদের পুঁজি থেকে তেভাগার ধান কেড়ে নেওয়ার জন্য । কিন্তু জোতদারদের এই কঙরজে বাধা 
সৃষ্টি করে ৬০--৭০ জন মুসলমান ভাগচাষী। ভ্োতদাররা প্রতিরোধকারীদের উদ্দেশে বলে 
যে তারা হিন্দুদের ধান লুঠ করতে এসেছে। সুতরাং তাতে মুসলমান চাষীদের বাধা দেওয়া 
উচিত নয়। একথা শুনে স্থানীয় কৃষক কর্মী বাচ্চা মিঞা রুখে দাঁড়িয়ে উত্তর দিয়েছিল, "কি: 
বলিস যাদু মিঞা? তুমি মুসলমান আর আমরা তোমার ভাই । আমাদের ভালো চোখে দেখিস, 
আর হিন্দুদের খারাপ চোখে দেখিস? তবে আমাদের এই দশা করল কে? তোমরা আমাদের 
ভাই নও। তোমরা ধনী শ্রেণীর জাত, আমরা গরীব শ্রেণীর জাত। যতক্ষণ পর্যত আমাদের 
শরীরে একফোঁটা রক্ত আছে, ততক্ষণ পর্যস্ত হিন্দু ভাইদের ধানের পূঁজি নিয়ে যেতে দেওয়া 
হবে না।” শেষ পরি জোতদারের সশস্ত্র দলকে নিরস্ত্র অবস্থায় বাধা দিয়ে ৩০-৪০ জন 
মুসলমান চাষী আহত হন।** 

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী সোমনাথ হোড়ের তেভাগার ডায়েরীতে রংপুরের এজাতীয় একাধিক 
ঘটনা বর্ণিত আছে। একটি ক্ষেত্রে একভ্রন মুসলিম জোতদার মুসলিম বর্ণাদারদের কাছে প্রস্তাব 
রাখে যে তারা যদি হিন্দুদের ধান কাটা থেকে আটকায় তবে সে তাদের অনেক ধান দেবে। 
হিন্দুদের দোষ দেওয়া হোক। সে তাদের ক্ষতি পুরণ করে দেবে । তারাও যখন অস্বীকার করে 
তখন ‘জোতদাররা ভাগচাধীদের সঙ্গে রফা করতে বাধ্য হয়।» আরেকটি ক্ষেত্র একজন 
জ্োতদার আপোবরফা করে কৃষক সভার সদস্যপদ গ্রহণ করে। সে প্রস্তাব করে তেভাগার 
করেন, এ প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। যে জোতদারের জমিতে ধান কাটার প্রস্তাব 
করা হয়েছিল সে ছিল মুসলিম, আর তার বর্গাদারদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু । এর ফলে 
তেভাগা আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি হতে পারত। তার পরিবর্তে কৃষক সভা এমন 
সব জোতদারদের জমিতে তেভাগা করে, যাতে মুসলমান কৃষকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।» 

কুনাল চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে এ প্রসঙ্গে সারবন্ঞা আছে যে এই উদাহরণগুলি একই সঙ্গে 
একাধিক বিষয় নির্দেশে করে। জোত্দাররা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উল্তেজনাকে শ্ৰেণীগত অস্ত্র হিসাবে 
কৃষকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। যুক্ত বাংলার শেষ পর্বে সাম্প্রদায়িকতাবাদই ছিল 
শাসক শ্রেণীর সৰ্বপ্ৰধান আক্রমণের হাতিয়ার। যতদিন পর্যস্ত রাষ্ট্র সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা হস্তক্ষেপ 
করতে ইচ্ছুক বা প্রস্তুত ছিল না, ততদিন সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল তেভাগা আন্দোলন দমনের 
প্রধান কৌশল। কিন্তু উপরের উদাহরণগুলি একই সঙ্গে দেখিয়ে দেয় যে সাধারণভাবে শাসকশ্রেণীর 
এই কৌশল ব্যর্থ হয়েছিল। জনগণ ও কৃষক সভার কর্মীরা জোতদারদের সাম্প্রদায়িক কৌশল 
সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।* একারণেই দেখা যায় ১৯৪৬-এর নির্বাচনে বাঙলার বহু অঞ্চলে উগ্র 
সাম্প্রদায়িকতা প্রধান ইস্যু ছিল না। প্রধান ইস্যু ছিল শ্ৰেণী সংগ্রাম । অর্থাৎ গ্রামবাঙলার নেতৃত্ব 
কার হাতে থাকবে_ জোতদারদের নাকি সাধারণ কৃষকদের হাতে-_ তা নিয়ে দ্বন্দ। দিনাজপুরের 
কৃষকনেতা রূপানারায়ণ রায়ের নির্বাচনী এলাকায় মুসলিম কৃষকরা এই কারণে জাতি ধর্ম 
নিৰ্বিশেষে সমর্থন করেছিলেন কমিউনিস্ট প্রার্থীকে; অপর দিকে কংগ্ৰেস প্রার্থী হিন্দু ধর্মাবলম্বী 


নক্ষত্ৰ ৪ XXX!-154 # অক্টো.-ডিসে. 2001. ১৩৩ 





হলেও সম্পূর্ণভাবে মুসলিম জোতদারদের সমর্থন পেয়েছিল। শচীন্দু চক্ৰবৰ্তী এরই বিবরণ দিয়ে 
লিখেছেন, এই নিবার্চনী সংগ্রামেই কৃষকরা উপলব্ধি করল যে তাদের ন্যায্য তেভাগা দাবীর 
বিরুদ্ধে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ ও জোতদাররা একত্রিত হয়েছে ।* 

তবে মুসলিম লীগের উগ্র সাম্প্রদায়িক উস্কানি, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড'দের হুমকি এবং 
পাকিস্তানের দাবী নগরবাসী ও ধনী মুসলমান সমাজের মধ্যেতো বটেই, মুসলিম কৃষকদের 
একাংশের মধ্যেও যে বিভ্রান্তি ও দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করে ছিল তাতে সন্দেহ নেই । ফলে 
তেভাগা আন্দোলনের পশ্চাতে গরীব মুসলিম কৃষক সমাজের অংশগ্রহণ যে পরিমাণে হওয়া 
যুক্তি সঙ্গত ছিল তা হয়নি। তথাপি হাতে গোণা হলেও বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত মুসলমান 
নেতা কৃষক আন্দোলন ও তেভাগার দাবীর প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং সক্ৰিয়ভাবে 
কৃষকসভার সঙ্গে যুক্ত থেকে তেভাগা আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। এঁরা হলেন 
হাজী মহম্মদ দানেশ (দিনাজপুর), মহম্মদ ইয়াকুব মিঞা (কুমিল্লা), মুনসি জ্হিরুদ্দিন 
(ময়মনসিংহ), আলতাব আলী (ময়মনসিংহ), আব্দুল কাদের (€গুড়া),কাছিম মিএা 
(গাইবাঁন্ধা), নূর জালান (যশোর) প্রমুখ । এছাড়াও স্থানীয় কৃষক নেতৃত্বের মধ্যে চিয়ার সাই 
শেখ, নিয়ামত আলী, জ্ঞামশের আলী চাটি, বাচ্চা মামুদ, নজম পণ্ডিত (রংপুর), আবির মন্ডল, সঁ 
মাতাবউদ্দিন, মজিদ মিএগ (ময়মনসিংহ); মোকশেদ আলী রহমান €গাইবীন্ধা)। এছাড়া রংপুরের 
তাহের মুন্সি ছিলেন ডিমলা থানার একজন সক্রিয় তেভাগা কর্মী যিনি পূর্বে ডাকাত দলের 
সর্দার ছিলেন; এরকমই আরেকজন পূৰ্বতন ডাকাত কর্মী ছিলেন বর্ণাদার নঈমুদ্দিন। বস্তুত 
কৃষকসভার প্রভাবে লুঠতরাজের পেশায় চলে যাওয়া বহু ভূমিহীন চাষী পুনরায় কৃষক সমাজের 
অন্তৰ্ভুক্ত হন।৯ 

এই মুসলমান কৃষক নেতা ও কর্মীরা কৃষকসভা ও কমিউনিস্টদের প্রভাবে শ্রেণী রাজনীতির 
মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেন এবং তাদের মাধ্যমে মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস 
প্রভৃতির প্ররোচনা সত্বেও গ্রাম বাঙলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়েছিল। 
বৃত্তান্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, “স্থানীয় কৃবকনেতা শাহেদ আলী গ্রামে গ্রামে ঘুরে 
কৃষক কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাদের নিয়ে একটা বড় বৈঠক ডাকেন। 
এই বৈঠকে সাধারণ কিষককর্মীরা সিদ্ধান্ত করেন যে, দাঙ্গার গরীবেরই সর্বনাশ হবে। এ 
এ দাঙ্গা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া যায় না!’ 

“গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই ধরনের সভা বৈঠকের মাধ্যমে সেখানকার স্থানীয় কৃষক-নেতা ও 
কর্মীরা কৃষকদের মধ্যে দাঙ্গা-বিরোধী মনোভাবকে জোরদার করেন এবং শেষ পযর্ত্ত দাঙ্গা রোধ 
করতে তারা সমর্থ হন ৷ শিংপাড়া খালের দুই পাড়ে শত শত হিন্দু-মুসলমান যখন দাঙ্গার জন্যে 
পরস্পরের ওপর ঝাপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করছিলেন তখন কুষকব্দীরা দুদাঁড সাহসের সাথে 
তাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হন এবং নিজেদের জীবন বিপণন করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
দুই পক্ষকে নিরস্ত্র করেন । *০ 
এবং মৌলবাদী মোল্লা ও মৌলবাদিদের ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক উস্কানি (পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু 
এলাকায় বিশেষত রংপুরের মুসলিম-মৌলবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলে জানা যায় যে তেভাগার 
দাবীতে কৃষক সভাগুলি অনুষ্ঠিত হলে সেখানে স্থানীয় মসজিদের মৌলবী বা মোল্লারা 
সমবেত হত এবং উপস্থিত কৃষক নেতৃত্বকে নানাপ্রকার প্ৰশ্ন ও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উত্যক্ত করত। + 
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যে কোন ভাবে হোক মিটিং ভেস্তে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য ।)৭১ সত্বেও মুসলমান 
ভাগচাবীদের অংশগ্রহণ তেভাগা আন্দোলনের শেষ পৰ্যায়ে উল্লেখযোগ্যই ছিল। স্বাধীনতা 
পত্রিকার সংবাদ অনুসারে ১৯৪৭ সালের ৬ই এপ্রিল পর্যস্ত দিনাজপুর জেলে যে ১০০০-এর 
উপর কৃষক কারারুদ্ধ ছিলেন তার মধ্যে অভ্তত ৪০০ জন ছিলেন মুসলমান ভাগচাবী এবং 
৫০০ জনের উপর তপশিলী জাতি উপজাতির কৃষক তাছাড়া তেভাগার বিরোধিতা করার . 
জন্য স্থানীয় মুসলিম লীগ কমিটি শহর থেকে নামকরা লীগ নেতাদের জড় করে বিভিন্ন স্থানে 
যে সভা সমাবেশের আয়োজন করে তাতে খুব বেশী জন সমাগম হত না। বিশেষ করে 
মুসলমান কৃষকদের উপস্থিতি প্রায় ছিলনা বললেই চলে। ‘পাকিস্তান’ দাবীর সমর্থক শহুরে ও 
মধ্যবিত্ত মুসলমান ভদ্ৰলোকেরাই এই সভাগুলিতে প্রধানত ভিড় জমাতেন।"২* তবে আতঙ্ক 
সৃষ্টি ও হুমকী প্রদর্শনের ফলে কিছু মুসলমান কৃষক আন্দোলন থেকে সরে দীড়িয়েছিলেন। 

৩. প্রগতিশীল মুসলমান সমাজ ও প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গী 

মুসলমান ভাগচাবীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক বিচারে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে 
বেশ কিছুটা কম হলেও এবং সাধারণভাবে মুসলিম লীগের সক্ৰিয় বিরোধিতা থাকা সত্তেও 
উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বেশকিছু অঞ্চলে বামপন্থী বা কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন নন এমন কয়েকজন 
উদারনৈতিক ও কৃষক -দাবীগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল মুসলিম ব্যক্তিত্ব তেভাগার দাবীকে 
সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন যেমন £ 

এক. ময়মনসিংহের নেত্রকোনায় ১০ই নভেম্বর কাইলাটা গ্রামে কষকনেতা মৌলবী আব্দুল 
হায়ানের সভাপতিত্বে দুশোজন হিন্দু-মুসলমান ভাগচাষীর এক সভায় দাবী করা হয় যে কৃষক 
ফসলের ২/৩ অংশ পাবে এবং নিজের গোলায় ধান তুলবে । এ সভা থেকে আন্দোলন 
পরিচালনার জন্য একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়, (স্বাধীনতা-২৫ নভেম্বর ১৯৪৬)। 

দুই. ১৯৪৬-এর ২৩শে নভেম্বর তেভাগার দাবীতে ড. রফিউদ্দীন আহমদ সাহেবের 
সভাপতিতে বোদা ও পচাগড় থানায় বিভিন্ন ইউনিয়নে কৃষকদের এক সভা হয়॥ সভায় 
শ্রীযুক্ত হর ঘোষ ও বাচ্চা মুন্সিৱ বক্তৃতার পর প্রাদেশিক কৃষক সভার সভাপতি কৃষ্ণবিনোদ 
রায় খাদ্যের জন্য পচাগড় কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে অভিনন্দিত করে বলেন যে, ‘তেভাগা 
শুধু জোতদার মজুতদারের কবল থেকে কৃষকদের জমি ও খামার রক্ষার লড়াই নয়, মজ্ুতদারের 
হাত থেকে সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের খাদ্য বাচাবার এটাই প্রধান উপায়।” স্বাধীনতা আন্দোলনে 
মধ্যবিস্তশ্রেণীর ত্যাগ ও বীরত্বের উল্লেখ করে তিনি মধ্যবিভদের কৃষকদের পাশে এসে 
দাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন (স্বাধীনতা, ২৮ নভেম্বর, ১৯৪৬)। ড. রফিউদ্দীন 
আহমদ এরকম বেশ কয়েকটি সভাতে তেভাগা আন্দোলনের প্রতি তার সহানুভূতি ও সমর্থন 
জ্ঞাপণ করেছিলেন। 
প্রতিনিধিদল ৫ই এপ্রিল বেড়মন্দুর, সন্দেশখালি গ্রাম পরিভ্রমণ করে নিম্নলিবিত বিবৃতি 
দেন_ “সংবাদপত্রে বিভিন্ন স্থানে কৃষক মেয়েদের উপর গুলিচালনা ও অত্যাচার সম্পর্কে খবর দেখে আমর! 
আশ্চর্য হই । সন্দেশখালি কলকাতার কাছে বলে ঘটনার সত্যাসতা নিৰ্বারৱশের জন্য আমরা সেখানে যাই ৷ সন্দেশখালি 
সন্দেশখালি সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করি, তিনি কৃষকদের বিরুক্ধে উচ্ছুন্খলতার অভিযোগ এনে বলৈন--- পুলিশ ক্ষিপ্ত 
জনতাকে আয়তাধীনে আনার জন্য গুলি ছোঁড়ে। একটি অদ্ভুত ব্যাপার তিনি আমাদের জানান, কৃষক আন্দোলনের 
নেতারা নাকি গুলিতে আহত আবমরা কৃষকদের মাটিতে পুঁতে ফেলেছে । এমন একটি অন্তত কান্ড কেমন কৰে 
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সম্ভবপর হয় আমরা তা বুঝতে পারলাম না। বেড়মজুর ঘাটে উঠতেই সাদা পোশাকের কয়েকজন পুলিশের সাথে 
- দেখা হয় ! গ্রামের জ্রমিদারের শোমভা, নায়েব গুলিচালনা সম্পর্কে যা বলেন, তা বসিরহাট বক্তব্যের অনুরূপ । প্রকৃত 
মেয়ের ওপর পাশবিক অত্যাচার হয়, তাদের সঙ্গে দেখা করেন। (স্কাধীনতা, এপ্রিল ১৯৪৭)। 
বাঙলার কোন কোন অঞ্চলে যেখানে কৃষক আন্দোলনের প্রতিহ্য, প্রভাব ও সংগঠন ছিল 
সমর্থনে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতায় এই সময়ে একটি সংবাদ ছিল "সিরাজগঞ্জ 
মহকুমায় হিন্দু সুসলমান ভাগচাহীদের তে-ভাগা দাবী সংবাদটি ছিল এই প্রকার £ “পাবনায় গত 
মে-জুন মাস হইতে সিরাজগঞ্জ মহকুমার উল্লাপাড়া, সাহাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বেলমুদা 
থানার ভাগচাবীদের বিভিন্ন দাবী লইয়া আন্দোলন শুরু হয়। কোথাও ভাগচাবীরা জোতদারের 
বাড়ীতে খান তুলিয়া দিতে অস্বীকার করে, কোথাও চাষের খরচের দাবী করে, কোথাও বা 
তে-ভাগার আওয়াজ উঠায় । সম্প্রতি উল্লাপাড়া সাহাজাদপুর থানায় হিন্দু-মুসলমান কৃষকের 
কয়েকটি বড় বড সভার... তেভাগার দাবী করা হয়। মোহনপুর ও খাঁড়াদহ অঞ্চলে লীগ, 
কংগ্রেস ও কমিউনিস্টপছী সকল কৃষকেরা এই আন্দোলন সমর্থন করেন।” (স্বাধীনতা, ২৬ 
নভেম্বর, ১৯৪৬, ১ম বর্ষ, ৩২০ সংখ্যা)। 
সুতরাং মুসলিম লীগ এবং তার নেতৃত্বের সকলেই যে তেভাগা আন্দোলনের এবং 
ভারী, বর্গাদারদের সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন এমন নয়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত বামপন্থী 
বুদ্ধিজীবি বদরুদ্দীন উমর এ প্রসঙ্গে তার গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উমর দেখিয়েছেন 
যে ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে, আবুল হাশিম (উমরের পিতা) মুসলিম লীগের সম্পাদক 


অবস্থান ছিল কিঞ্চিত বাম ঘেঁষা। কমিউনিস্টদের সঙ্গে এদের সুসম্পর্ক ছিল। প্রধানত এই 
গোষ্ঠীর চাপেই এবং নির্বাচনী সাফল্য লাভের জন্য ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার 
নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন সভায় মুসলিম লীগকে বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ 
সম্পর্কে প্ৰতিশ্ৰুতি দান ও প্রস্তাব পাশ করতে হয়। দক্ষিণপন্থী লীগ নেতারা অনেক সময়ই 
এই সমস্ত সম্মেলন ও সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকা সত্বেও জনমতের চাপে এ প্রস্তাবের কোন 
প্রকাশ্য বিরোধিতা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। 

প্রধানত এই প্রগতিশীল বাম-অভিমুখী লীগ নেতাদের উদ্যোগেই ১৯৪৬-এর ১২ই জানুয়ারী 
ময়মনসিংহের গফরগীয় জেলা লীগ সম্মেলনে মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক 
নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খান, খাজা নাজিমুদ্দীন, সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ রক্ষণশীল লীগ নেতাদের 
উপহ্থিতিতেই আবুল হাশিম ও তার অনুগামীরা “বিনা ক্ষতিপুরণে জ্রমিদারী প্রথা উচ্ছেদের 
দাবী” সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে সমর্থ হন।** 

কিন্তু বিভিন্ন সভায় নির্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি প্রদান এবং লীগের একাংশ কর্তৃক দাবী উত্থাপিত 
হওয়া সত্তেও সোহরাওয়ার্দী সরকার ২১ এপ্রিল (১৯৪৭) তেভাগা আন্দোলনের চাপের মুখে 
যে ‘বেঙ্গল এস্টেট এক্যইন্ডিশন এন্ড টেন্যান্সি বিল’ লিটা কৰেন - তাতে বিনা ক্ষতিপূরণে 


| বস্তুতপক্ষে মুসলিম লীগের প্ৰাদেশিক সম্পাদক আবুল হাশিম-এর নেতৃত্বে লীগের প্ৰগতিশীল 
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অংশ এই বিলটির বিরুদ্ধে সমালোচনায় সোচ্চার হন এবং তার বিরুদ্ধে লীগের মুখপত্র স্থানীয় 
সাপ্তাহিক ‘মিল্লাত'-এ (আবুল হাশিম পরিচালিত ও কাজী মোহম্মদ ইদ্রিস সম্পাদিত) বেশ 
কিছু নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। যেমন ৫জুলাই, ১৯৪৬ তারিখের সম্পাদকীয় “জ্রমিদারী প্রথার 
বিলুপ্তি'। এতে বলা হয়েছিল, “বাঙলা সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী প্রথা বিলোপ 
সাধনের পরিকল্পনা করিয়া কার্যত বাঙলার মাটির উপর জমিদারদের সার্বভৌমস্বত্ স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন ৷” 

এর ঠিক পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ ১২ই জুলাই (১৯৪৬) মিল্লাত-এ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের 
উপর আরেকটি সম্পাদকীয়__“ভ্রমিদারী ক্ষতিপূরণ" শীর্ষক রচনাতে লীগ সরকার কর্তৃক 
জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দানের তীব্র সমালোচনা করে লেখা হয়, “ক্লাউড সাহেবের সুপারিশ অনুযায়ী 
জমিদারের প্রাপ্য নীট আয়ের দশগুণ ক্ষাতিপূরন দৈওয়ার পরিকল্পনা যদি বাঙলা সরকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, 
হইবে। বাঙলার জমিদারদের মোট বাৎসরিক আয় সাড়ে ১৩ কোটি টাকা, আর তাহাদের নীট আয় প্রায় ৮ কোটি 
টাকা । এই কোটি কোটি টাকার দশগুন তো দিতে হইবেই, উপরন্ত জরিপের জন্য সরকারের তহবিল হইতে প্রায় 
৫ কোটি টাকা খরচ করিতে হইবে । এসব ছাড়া সরকারী তহশীল অফিস, কর্মচারীদের বাসস্থান ইত্যাদি তৈরী 
করিয়া দেন বলিয়া জমির উপর জমিদারের সার্বভৌম সত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে । সুতরাং, সত হীকার 
করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়াই জমিদারকে বকেয়া খাজনাও নিস্তেইয়া দিতে হইবে । অতএব বকেয়া খানার খাতে 
সরকারকে আরো ১৩ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। 

“দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত অনিশ্চিত । এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সুদসহ ১০০ কোটি টাব্ম 
ফণ পরিশোধের দারিত সরকার কোন সাহসে যে মাথায় তুলিয়া লইতেছেন, তাহা বাস্কিকই আমাদের বুদ্ধির অগম্য। 

_এ দেশের স্বাহা, সম্পদ ও উত্রাতির সহিত কৃষি-সমস্যা ও কৃষকের জীবন অবিচ্ছেদ্য পে বাঁধা । কাষি- 
সমস্যার সমাধান না হইলে বাঙলাদেশ ধ্বংস হইবে। বিনা ক্ষাতিপূরণে জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া কৃষকদের মধ্যে 
সেই জমি বিলি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা সরকার যতদিন না করিবেন ততোদিন সরকারের পক্ষে দেশের গঠনমূলক 
কাজে হাত দেওয়া ও কৃবি-সমস্যার সমাধান করা কিছুতেই সম্ভব নয়।'' += 

১০ জানুয়ারী, ১৯৪৭ “জনগণের দাবী’ নামে “মিল্লাত'এর অন্য একটি সম্পাদকীয়তে 
জমিদারদের প্রতি মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে বলা হয়, “সুতরাং খেসারত 
দেওয়া সম্পর্কে আজ আর নূতন কিছু না বলিয়া শুধু এই কথাটা বলিতে চাই যে, খেসারত 
দিয়া সরকার জমিদারগণকে শিল্পপাতিতে পরিণত করার যে মতলব করিতেছেন দেশবাসী 
তাহা কিছুতেই সমরনিযোগ্য বলিয়া মনে করেনা ।” 

পরবর্তী ৩ ফেব্রুয়ারীতে যে বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা সেই অধিবেশনেই 
জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ বিলকে আইনে পরিনত না করে সেটিকে পরীক্ষার জন্যে সিলেক্ট 
কমিটিতে পাঠানোর সম্ভাব্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও সম্পাদকীয়টিতে হুঁসিয়ারি দেওয়া হয়েছিল । শুধু 
মধ্যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তৎকালীন প্রচার সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন 
অন্যতম। “জমিদারী প্রথা তুলিয়া দিতে আবার ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন কেন?’ নামক প্রবন্ধে 
খেসারতের অযৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি একটা তথ্যপূৰ্ণ আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধটি শহীদ 
সোহরাওয়ার্দী পরিচালিত এবং আবুল মনসুর আহমদ সম্পাদিত দৈনিক 'ইভেহাদ' থেকে 
‘মিল্লাত'-এ পুনমুর্রিত হয়েছিলো । 
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মুসলিম সরকারের পক্ষ থেকে রাজস্ব মন্ত্ৰী ফজলুর রহমান ২১শে এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখে 
জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্ৰজাস্বত বিল’ নামে একটি প্রস্তাব আইনসভায় পেশ করেন। খসড়া 
প্রস্তাবটি কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল।"* জমিদারী প্রথা বিলোপের উদ্দেশ্যে পেশ করা 
এই বিলে মুসলিম লীগ সরকার ক্ষতিপূরণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বলা হয়, 
“সরকার কর্তৃক অধিকৃত জমির জন্য জমির মালিকাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। কৃষকদের 
মধ্যে অমি বিলি করার উদ্দেশ্যে যাহারা খাজনা পাইয়া থাকেন এরূপ সকল শ্রেণীর লোকের 
জমি সরকার ক্রয় করবেন।”" এই বিলটিতে বিভিন্ন মাপের জমিদারীর বাৰ্ষিক আয়ের আনুপাতিক 
হারে ক্ষতিপূরন দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। এছাড়া এ সংক্রান্ত সামগ্রিক বিলিব্যবস্থা 
সম্পর্কে বলা হয় £ 

“জমিদার ও রায়তদের হাতে বিশেষভাবে নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত যে আবাদী জমি আছে, সরকার 
তাহাও অধিকার করিয়া উহা দবিদ্ৰ কৃষক, জমিহীন শ্রমিক ও বগাঁদারদের মধ্যে বিলি করিবেন। সরকার কর্তৃক 
জমি ও অন্যান্য জিনিসের হত অধিকৃত হইবার পর প্রজারা জমির একমাত্র মালিক হিসাবে সরকারের সহিত প্রত্যস্ব 
সম্পর্কে আসিবে ৷ উক্ত প্রজাদের অধিকার ও সত সংরক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে । কেবলমাত্র 
একশ্রেশীরই প্রজা থাকিবে । উক্ত রায়তদের জমির উপর পুর্ণশ-অধিবার থাকিবে । নিদি পরিমান জমি অপেক্ষা কম 
এরুপ লোকের নিকট জমি বিলি করা নিষিদ্ধ হইবে । কয়েকটি বিশেব ক্ষেত্র ভিতর অপরের নিকট জমি বিলি 
করা একেবারে নিষিদ্ধ হইবে ! জমি খন্ড খন্ড করা সম্পর্কে একটি বিশেষ সীমা নিষিদ্ধ থাকিবে। সমবায় ও বৈজ্ঞানিক 
পদ্চাতিতে কৃষিকাৰ্য পরিচালনা করিবার জন্য ছোট ছোট জমি খন্ড একত্রিত করার ব্যাবস্থা করা হইবে ।”" *« 

১৯৪৭ সালের ২১শে এপ্রিল বঙ্গীয় বিধান পরিষদে মুসলিম লীগ সরকারের রাজস্বমন্ত্রী 
ফজলুল রহমান ক্ষতিপুরণসহ জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদের সপক্ষে মূলত বক্তব্য রেখেছিলেন। 
জমিদারদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মূলক এই বিলে বাঙলার ক্ষয়িফু জমিদারদের 
নতুন আর্থিক জীবনদানের পরিকল্পনাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর একটি অর্থনৈতিক অজুহাতও 
ফজলুর রহমান তার বক্তব্যে উপস্থিত করেন। এপ্রসঙ্গে তার যুক্তি ছিল যে সরকার জমিদারদের 
এই ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়েই তাদের দ্বারা দেশের শিল্প সম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি 
পরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য বিবেচনা করছেন।** অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ বাবদ কেন্দ্রের কাছ থেকে 
মুসলিম লীগ সরকার যে প্রায় একশ কোটি টাকা খণ রূপে নিচ্ছেন তা দিয়ে জমিদারদের 
মাধ্যমে তা শিল্পখাতে ও শিল্পোপ্নতির জন্য ব্যবহৃত হবে। কিন্তু কাৰ্যত বাঙলাদেশের জমিদার- 

আসলে গ্রামবাঙলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জমিদার-জোতদাররাই ছিল সর্বাপেক্ষা 
প্রভাবশালী শ্রেণী। নির্বাচনের তহবিল সংগ্রহ থেকে শুরু করে মুল্যবান ভোট সংগ্রহ পর্যস্ত সমস্ত 
কিছুই এদের মাধ্যমেই সংগঠিত হত। ফলে এই সামস্তশ্রেণীকে বিক্ষুব্ধ করার ঝুঁকি মুসলিম লীগ 
বা কংগ্রেস দল কেউই নিতে চায়নি। এই কারণে বঙ্গীয় আইনসভায় মাত্র তিনজন সদস্য নিয়ে 
কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠী বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী বাজেয়াপ্ত 
করণের দাবী তোলেনি। পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে কংগ্রেস সমর্থক হিন্দু জোতদার ও জমিদারদের 
করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে মুসলিম লীগ নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন বৃহৎ জমির মালিক। 
জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে বড় বড় জোতদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লীগ সমর্থকরা ছিলেন কাওসার 
আলম, জাহিরুদ্দীন আহমেদ, নিজামুদ্দিন ইসলাম, মেজুয়া মহম্মদ, কর্ণেল হেদায়েৎ আলী প্রমুখ । 
যাদু মিঞা ছিলেন এমনই একজন কুখ্যাত জোতদার। ৬ই এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখে দৈনিক স্বাধীনতা 
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পত্রিকায় দিনাজপুর জেলার রাণীশঙ্কাইলের জোতদার-লীগ নেতাদের কয়েকজনের নামের তালিকা 
প্রকাশ করা হয়েছিল। এরা ছিলেন 2? 


তাহের মিঞা ভবানন্দপুর ২,০০০ বিঘা 
ডাঃ আবু জাহের বউখান ২,০০০ বিঘা 
মৌলবা দারোগা কর্ণাটি ১,০০০ বিঘা 
সোজাহের মিঞা বনখী ১,০০০ বিঘা 
জায়ীর চৌধুরী বাদোর ১,০০০ বিঘা 
ড. এলাজুদ্দিন সিন্দারে ১,০০০ বিঘা 
এদের এক একজনের আধিয়ার সংখ্যা ৭৫ থেকে ২২৫ জন। এছাড়া লীগের সৰ্বোচ্চ 


কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী জমিদার জোতদারদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি মুসলিম লীগের 
এ্যাজেল্ডায় যতটা গুরুত্ব পেয়েছিল, সেই গুরুত্ব ও তৎপরতা, ভাগচাবীদের উত্পন্ন ফসলের 
২/৩ ভাগ অধিকারের নিশ্চয়তা, সরকারের পক্ষ থকে প্রদান করা হয়নি, কোনও প্রশাসনিক 
ব্যবস্থাও হয়নি। বরঞ্চ পুলিশি নিপীড়নের দ্বারা তেভাগা আন্দোলনকে দমন করার 
প্রক্রিয়ায় লীগ সরকার গ্রহন করেছিলেন কারণ ১৯৪৭-এর জানুয়ারীতে বর্ণাদার বিল পেশ 
হওয়ার পর তাৰ হরে উঠলে ‘জোতদার সমিতির নির্দেশে কংগ্রেস ও লীগ-আশ্রিত জমিদার- 
জোতদারদের তরফ থেকে অসংখ্য টেলিগ্রাম লীগ সরকারে কাছে আসতে শুরু করে ।** 
তেভাগা আন্দোলনের প্রথমদিকে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে সংগঠিত বিরোধিতা এসেছিল 
তুলনামূলক ভাবে কম। কংগ্রেস দলই প্রাথমিক পর্যায়ে তেভাগা আন্দোলনের তীব্র বিরোধী 
হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় জমিদার-জোতদার-মহাজনদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের ফলে 
কৃষক ও জমির মালিকের মধ্যে এই শ্রেণী দ্বন্বকে তারা হিন্দুস্মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ 
রূপে দেখানোর চেষ্টাও করেছিল। কংগ্রেসের মতো মুসলিম লীগও প্রধানত সামস্ত শ্রেণীর দ্বারা 
পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হলেও অবিভক্ত বাগুলায় কৃষক সমাজের (যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই 
ছিলেন মুসলমান, বিশেষত ) সমর্থনই ছিল তার রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তি। 
কাজেই কৃষকদের উপর -জোতদারী শোষণ সম্পর্কে কংগ্রেসের মতো থাকা 
অথবা তার বিরোধিতা করা লীগের পক্ষে সহজে সম্ভব ছিল না। বদরু্ধিন উমর সঠিকভাবেই 


লীগ সরকার ফসল ভাগে আপোষ মীমাংসায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে শুরু করে। 
আধিয়ার দশ আনা ও জোতদার ছয় আনা ভাগের প্রস্তুব কৃষক সমিতি প্রত্যাখান করে । বিভিন্ন 
জেলায় মহকুমা শাসকরা ও জোতদার-বর্গাদারদের মধ্যে আপোষ রফায় তৎপর হয়ে ওঠেন। 
পাবনার সিরজগঞ্জের মহকুমা শাসক ২৪ নভেম্বর (১৯৪৬)-এ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল 
গুলিকে নিয়ে বৈঠক করেন । দিনাজপুরে ঠাকুরগীওয়ে মহকুমা শাসক তোরাকআলি কৃষকসভার 
নেতাদের আল্মেচনার ডাকেন। অধিকাংশ স্থানেই সে সব আলোচনা-সালিশী ফলপ্রসূ হয়নি। 
তবে দেখা গেছে ফরিদপুরে জোতদাররা বীজ-সার-মজ্ুর-উপকরণ না দিলে তেভাগা চুক্তিতে 
সম্মত হয়েছিলেন। আবার কুষ্টিয়া মহকুমা (নদীয়া) শাসকের হস্তক্ষেপে বর্গাদার ৯ আনা ও 
মালিক ৭ আনা এমন অসম চুক্তিরও নজির আছে। যাহোক স্থানীয় প্রশাসন, ও তাদের 
রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে কন্ট্রোল কমিটি আন্দোলনের প্রথমদিকে সরকারী 
সদিচ্ছার কিছু নজির মিলেছিল। এক্ষেত্রে 'বর্গাদার বিল-'৪৭' ছিল যথেষ্টই শুরুত্বপূর্ণ। 
কিন্তু এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা উজ্বল হয়ে 
ওঠে । কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত এই কৃষক সংগ্রাম ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কংগ্রেস ও 
মুসলিম লীগ কারুর পক্ষেই যে সুখকর হবে না তা একপ্রকার সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। বাঙলাদেশের 
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দিক থেকেই প্রচার হতে থাকলো যে বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হত্াাজর করবে: ফলে কংগ্ৰেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই 
ভাবলো যে যদি হিন্দ-মুসলমান কৃষকদের একাবন্ধ তেভাগার সংগ্রাম বিজয়ী! হয় তবে কমিউনিস্ট পাতি শক্তিশালী 
হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। ইংরেজ শাসকেরাও তাদেরকে কাহিতলিস্ট 
পরিচালিত আন্দোলন সমূলে উৎপাটিত করার জনা পরামর্শ দিতে শুরু করলো। এই পরিস্থিতিতে তেভাগ) 
আন্রেলন দমন করার বিয়ে কংগ্রেস-মুসলীম লীগ একা সুনূঢে হলো তষন আইন এত পরিহিতি পুনঃ ্রতিষঠা 
করার নামে দমননীতি নৃশংস ও বীভৎস রূপ নিয়ে কাবকিরী হতে লাগলো ।»০* সমকালীন ঘটনাবলী এই 
বক্তব্যের পক্ষেই কিন্তু যায়। 

এই সময় আবার পাকিস্তান হাসিনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হওয়াতে থেকেই পুর্ববঙ্গে ও 
উত্তরবঙ্গে দেশবিভাগ এক প্রকার সুনিশ্চিত বিবেচনায় দুটি ঘটনা ঘটলো-__-১. প্রস্তাবিত 
পাকিস্তান এলাকার কংগ্রেস ও হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণী তাদের পূর্বেকার তেভাগা বিরোধিতা 
অনেক কমিয়ে দিল বা বন্ধ করে দিল এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে তেভাগা বিরোধিতার জন্য 
যে সমঝোতা গড়ে উঠেছিল তাও ভেঙ্গে দিল 1৮১ ২.মুসলিম লীগ তেভাগা আন্দোলন দমনে 
কাৰ্যত মরিয়া হয়ে উঠলো । দল, সরকার এবং মোল্লা-মৌলবীদের সাহায্যে সাম্প্রদায়িকতা 
সৃষ্টির সবরকম পদ্ধতি তারা গ্রহণ করে ।** মুসলিম কৃষকদের কাছে লীগ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা 
প্রধানত যে বক্তব্য নিয়ে গিয়েছিল তা হল-_ তেভাগা আন্দোলন হল মুসলমানদের নিজের 
মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার হিন্দু চক্রান্ত ও যাতে পাকিস্তান আদায় না হয় তারই অপচেষ্টা। 
সুতরাং পাকিস্তান হাসিলের স্বার্থে মুসলমান চাষীদের এই আন্দোলনের সঙ্গে সংস্বব পরিত্যাগ 
করা অবশ্যই উচিত । এছাড়া লীগকর্মীরা মুসলমান ভাগচাবীদের এটাও অনেক ক্ষেত্রে বুঝিয়েছিল 
যে পাকিস্তান গঠিত হলে ২/৩ অংশ মাত্র নয় চাষীরা ৩/৪ অংশ ফসলের মালিকানা পাবে ।”5 
লীগের এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে শুধু আবেদন ছিল না হুমকি বা ভীতি প্রদর্শনও ছিল। ফলে 
মুসলমান ভাগচাবীরা ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারী মাসের পর যখন তেভাগা আন্দোলনে তীব্র 
গতির সঞ্চার হয়েছে তখন তারা তার থেকে সরে দীঁড়ায়। এটাই ছি পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে 

মুসলমান কৃষকদের নিক্রিয়তার একটি অন্যতম কারণ । সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়েন্দা 

পু এও ২২৫৬১ সপ 
দিয়েছেন তা ছিল বারো লক্ষাধিক ।** ১৯৪৬-এর নির্বাচনী প্রচার এবং ততৎপরবকতী সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার ফলে নিঃসন্দেহে এই সদস্য সংখ্যার আরও বৃদ্ধি ঘটে ।*** সুতরাং মুসলিম কৃষকদের 
সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাবে তেভাগা আন্দোলন অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। লীগ 
সরকারও এই সুযোগে তার দমন-পীড়ন তীব্রতর করে তোলে । শেখর দত্ত এবিষয় 
লিখেছেন £ “ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে এটা পরিস্কার হয়ে উঠলো যে মুসলিম লীগ প্রদেশের 
ক্ষমতা পেয়ে ষাচ্ছে। তখন থেকে আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য দমনপীড়ন তীব্র থেকে 
তীব্রতর হয়, এই পরিস্থিতিতে আন্দোলন শেষ বা বিয়োগাত্মক পর্যায়ে প্রবেশ করে। শুরু হয় 
গ্রামে নিরস্ত্র কৃষকদের উপর বর্বর সশস্ত্র আক্রমণ । অতর্কিতে গ্রাম ঘেরাও করে কৃষকদের 
গ্রেপ্তার, বাড়ীঘর লুঠ করে অগ্নিসংযোগ, মেয়েদের উপর অত্যাচার, লাক প্রতি লাচিত 
বর্বর ঘটনা গ্ৰামাঞ্চলে ঘর্টেই চললো । প্রতি এলাকাতেই আর্মড পুলিশ ও ইস্টার্ন ফন্টিয়ার্স 
রাইফেলের বাহিনীকে পাঠানো হয়। সাথে সাথে চলে জোতদার কর্তৃক বর্গাদার উচ্ছেদ 
অভিযান। একদিকে পুলিশী তান্ডব আর অন্যদিকে উচ্ছেদ অভিযানের কারণে বর্ণাদাররা ভীত 
সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কেননা উচ্ছেদ মানেই তাদের ক্ষেতমজুরে রূপান্তর হওয়া---যা তাদের 
সামাজিক ভাবে নীচু স্তরে নামিয়ে আনে ।”* প্রকৃতপক্ষে এই উচ্ছেদ অভিযান সংগ্রামী 
ভাগচাবীদের সর্বশেষ প্রতিরোধও গুঁড়িয়ে দেয় [মার্চের প্রথম দিক থেকে সকল স্থানেই আন্দোলন 
দ্রুত ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। আর দমনপাড়নও তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে । কিছুদিনের 
মধ্যেই নানা বিয়োগান্ডক ঘটনাবলী মধ্য দিয়ে তেভাগা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের 
"পরিসমাপ্তি ঘটে। 
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রাহুল সাংকৃত্যায়ন রচনাবলী; খন্ড -২: পৃঃ ৪৬০-৮০; রাছুল সাংক্ষৃত্যায়ন জস্মশতবর্ধ কমিটি; কলকাতা, ১৯ ৷ 
D. N. Dhanagare. Peasant Movements in India : 1920-50: 05100951988: & 
Sundaraiyau. Telangana People's Struggle and its Lessons: Dclhi and Peter Custers. 
Wornen in the Tebhaga Uprising.Calcutta, 1987; Chapter-7. 

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অমলেশ ত্ৰিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস; কলকাতা; ১৯৯০ ৷ 
সুনীল সেন, বাংলার কৃষক সংগ্রাম, ১৯৭৫; কলকাতা: পৃ:৫৫। এছাড়া যুদ্ধ পরবতী দক্ষিশ-পূর্ব এশিয়ার 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিবরণের জন্য দ্ৰষ্টব্য Brian Crozier, South East Asia in Turmoil 
এবং J. H. Bnmmal. Communism in South East Asia, 19641, 

১৯২৮ সালের প্রজাসত্ব আইনে কংগ্রেসীদের স্বেরাজ্যপার্টি) সৰ্বাত্মক ভূমিকা ছিল বর্গাদারদের বিরুদ্ধে ও 
জমিদারদের পক্ষে । বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য Partha Chatterjee. Bengal 1920-47: The 
Land Question; Calcutta; 1984; Vol. ]; pp. 83-95. 

কৃষকনেতা ও একদা বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্ৰী বিনয় চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার; ১৯৯৪ ৷ 
Asok Majumdar. Peasant Protest in Indian Politics; New Delhi. 1993: p.148. 
Land Revenue Commission Report, Bengal. Vol-I. P-7; Vol. If, pp. 222-23; Vol- 
IV, pp-46-47; Aliporc. 1940. Calcutta. 

তেভাগা আশ্দোলনের বিষয়ে কৃষক-বিরোধী ভাষ্য দিয়ে সংবাদ পরিবেষণে আনন্দবাজার পত্রিকা ও 
অমৃতবাজার পত্রিকা এই দুটি প্রধান বাংলা ও ইংরাজি ভাষার জাতীয়তাবাদী সংবাদপরের ভূমিকা সেসময় 
ছিল নেতিবাচক ও জোতদার-সরকার পন্থী । আনন্দবাজার পত্রিকার এসব সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৩-১১-৪৬ 
(জলপাইগুড়ি বিষয়ক), ৭-১২-৪৬ ও ২৭-১২-৪৬ (ময়মনসিংহ), ৯-১ ২-৪৬ (দিনাজপুর), ২৪-১২-৪৬ 
(নোয়াখালি), ২৭-১২-৪৬ (চট্টগ্রাম ও যশোহর), ৩১-১২-৪৬ (পাবনা), ১-১-৪৭ (চক্রিশ পরগণা) এবং 
১-২-৪৭ তারিখ (রংপুর)। অমৃতবাজার পরিকায় ৫-১-৪৭ তারিখ (পাবনা বিষয়ক), ২১-১-৪৭ 
(দিনাজপুর), ৪-২-৪৭ এবং ৯-২-৪৭ (ময়মনসিংহ), ২৩-২-৪৭ (মেদিনীপুর), ৮-২-৪৭ (জ্বলপাইগুড়ি)। 
না। ৩৩নং পাদটীকা দ্ৰষ্টব্য। 

Asok Majumdar. op. cit. p. 140. 

Idid, P- 141. 


২৭ক. ভূপাল পাল্ডার সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার; ১৯৯১ ও সুকুমার সেনগুপ্তের প্রবন্ধ,গণশক্তি; ৯ মে, ১৯৯২ । 


The Fortnightly Report of Bengal, টি No. 18/4/47; Part-l; NAL. 
The Fortnightly Report of Bengal, F. No. 18/4/47 & 18/5/47 NAIL. এবং আনন্দ 


সাজার পত্রিকা, ২৮-৫-৪৭ তারিখ দ্ৰষ্টব্য। 


. Asok Majumdar; 0p cit: P. 140 এবং সুনীল সেন: পূর্বোক্ত; পৃঃ ১২৪। 


Asok Majumdar; op. cit; ০141. 

Ibid: pP-140-41 এবং দাঙ্গা বিষয়ে হর. Suranjan Das. Communal Riots in Bengal. 1905- 
47: Oxford. 1992. এবং সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ছেচল্লিশের দাগ; কলকাতা ১৯৯২। 

Nikhil Chakraborty. 'Hindu-Muslim Kisans' Unbreakable Unity in North Bengal": 
people's Age. Nov. 1946. এই সময়ে নিখিল চক্রবর্তী অলেকগুলি প্ৰতিবেদন লেখেন। 

অরুণচন্দ্র শুহ-র রচনা ‘দিনাজপুরের শিক্ষা; অমৃতৰাজায় পত্রিকা, ১৫-৪-১৯৪৭ এবং আনন্দবাজার 
পৰিকায় (২৭-৪-৪৭) প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন ‘বালুরঘাটে তেভাগা আন্দোলনের কুফল'__এই দুটি 
রচনাতেই কমিউনিস্টদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়। শেষোক্ত প্রতিবেদনে অবশ্য ‘নিষ্ৰিয়তা ও 
ক্সপনারায্ৰণ রায়, দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলনে কংগ্রেস নেতাদের ভূমিকা’; স্বাধীনতা ৬ মে. ১৯৪৭ 
তারিখে অরুণ গুহর রচনার জবাবে প্রকাশিত হয়। পূৰ্নসংকলিত তেভাপার সংগ্রাম--ফিৰরে দেখা; পশ্চিমবঙ্গ 


প্ৰাদেশিক কৃষক সভা; ১৯৯৬; পৃঃ ১১২-১১৭। 


৫-৩৬. তাদেন। 
৩৭. চঞ্চল কুমার শৰ্মা, সুরমা উপত্যকার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯০; পৃঃ ৭৫ । 


৩৮. 


১৪২ 


রূপনারায়ণ রায়: পূর্বোক্ত: ফিরে দেখা, পৃ ১১৫। 
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জওহরলাল নেহরুকে সোমনাথ লাহিড়ীর পত্র, ১ মাৰ্চ, ১৯৪৭ ৷ পারের অধ্যায়ের পরিশিষ্ট দ্ৰষ্টব্য। 


- প্রমথ শুপ্ত, মে সংগ্রামের শেষ নেই, কলকাতা, ১৯৭১: পৃঃ ১০২-০৩। 


দিলীপ চক্রবর্তী, গারো পাহাড়ের লাল ফুল এবং.......; কলকাতা, ২০০০ এবং প্রমথ গুপ্ত; পূর্বোক্ত । 
Bengal Legislative Assembly Proceedings: Specch of Jyoti Basu. 27-2-1947. 
B.L.A Proceedings: spcech of Suhrawardy: 28-2-47; Vol. 72. No.l. 


Goutam Chattopadhyay. Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle : 1862- 
1947. |. C. H. R, Delhi, 1984: p. 213. 
আনন্দবাজার পাক্রিকা, ১২-২-১৯৪৭। 


৪৫ক. D. G. Tendulkar, Mahaima. Vol. ৬11: PP-333-34 কৃষক দাবী বিষয়ে গান্ধী দ্র. বিপানচন্দ্র ও 


৪৬, 
8৭. 
৪৮. 
8৯. 


৫২, 


অন্যান্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম; কে. পি. বি; পৃ : ৪৫৩ ও Gandhi Collected works; Vol. 64. 
আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫-২-১৯৪৭। 

Asok Majumdar. op cit.. pp. 158-59. 

তদেব। দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকায় (৬-৪-৪৭) লীগের তেভাপা-বিরোধী শ্লোগানগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। 
১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে বঙ্গীয় আইনসভার কার্যাববরণী দেখলেই বোঝা যাবে 
যে বাঙলার গ্রামাঞ্চলে পুলিশী সস্্রাসের বিরুদ্ধে বীণা দাসের মতন দু'একজ্জন প্রাক্তন বিপ্লববাদী কংগ্রেস নেতা- 
নেত্রী ছাড়া আর কেউই কোনও প্রতিবাদ করে নি। ২২-৪-৪৭ তারিখে পুলিশ বাজেটের উপর জ্যোতি বসুর 
প্রতিবাদী ভাষণকেও সমর্থন জানাননি। পুলিশী সন্ত্রাসের সমর্থনে পুলিশের বক্তব্য ছিল এই প্রকার £ 
““Tebhaga Movement developed into a violent and dangerous movement in which 
the peasants were incited to reap the crops of their landlords by force........... when 
police party was sent to deal with these outrages they were frequently attacked by 
mobs numbering some thousands armed with bows and arrows. spears. lathis and 
in some instances even with guns........These mobs were directed by local Communist 
leaders who however remained in the background. The distncts Mymensing., 
Dinajpur. Rangpur. Jalpaiguri, Khulna and 24 Parganas were affected. The Outbreaks 
of violence were brought under control by the wide spread use of armed police 
and by action taken to arrest the local Communist 11511531015 and where prosecutions 
for specific offences were not possible to detain them under Ordinance VI of 
1946." Police Report (secret): Review of Revolutionary Matters. D.I.G (18), 
Bcngal 15.5.47;' Para-IV. cited in Asok Majumdar op. cit. P. 160. 


. B.B. Chaudhuri, ‘Agrarian Movements in Bengal and Bihar’. 1919-39; Cited in B. 


R. Nanda (ed) Socialism in India: Delhi. 1972. স্বাধীনতা, ২৮-১১-১৯৪৬ দ্রব্য । 
Arvind N. Das. ‘Peasants and Peasant Organisations; The Kisan Sabha in Bihar. 
in, Journal of Peasant Studies Vol. 9, No. 3, London. Apnl. 1982. 
বিস্তারিত তথ্যের জ্রন্য সুশীল সেন, বিভূতি গুহ, অজিত রায়ের নিবন্ধ; ধনঞ্জয় রায় (সং) উত্তরবঙ্গের 
আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন, মালদা, ১৯৮৪ 


৫ Asok Majumdar, op. cit. p. 160. 


৫৩. 
৫8. 
৫৫. 


খোকা রায়, সংগ্রামের তিন দশক, ঢাকা, ১৯৮৬; পৃঃ ৬৫-৬৬। 
জীবন দে, ‘তেভাগা সংগ্রামের অৰ্ধশতাব্দী"; পশ্চিমবঙ্গ, তেভাগা সংখ্যা, মে, ১৯৯৭; পৃঃ ৮২। 
গোলাম কুদ্দুস, ‘বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তেভাগা-সংগ্রাম'; তদেব; পৃঃ ৬৩। 


৫৬৫৭ মণিকৃষ্ণ সেন, ‘রংপুরের তেভাগা সংগ্রামের কথা'; তেভাগা আন্দোলন, ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত; 


৫৮ 


আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা ২০০১। 
নৃপেন ঘোষ, "তেভাগা আন্দোলন ঃ ডিমলা থানা": তদেব। 


৫৮ জ্যোতি বসু, ফতদূর মনে পড়ে, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ৩৭ । 


৫৯. 


0, 


শচীন্দু চক্রবর্তী, "তেভাগা আন্দোলনের আলোচনা"; ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত উত্তবঙ্গের আধিয়ার বিদ্ৰোহ ও 
তেভাগা আন্দোলন-এ সংকলিত: মালদা, ১৯৮৪; প্রঃ ১২৮-২৪। 
শেখর দত্ত, "অনন্য সাধারণ তেভাগা সংগ্রাম’; তেভাগা সংগ্রামের ৪০তম বর্ষপূর্তি গ্ৰন্থ: ঢাকা, ১৯৮৮ পৃঃ ২২। 


৬১. অজিত রায়, 'স্বৃতিতে দিনাজপুর জেলার কৃষক সংগ্রাম; ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্ৰোহ 
নক্ষত্ৰ ৪ ১১0১06-154 র অক্ট্রো-ডিসে- 2001. ১৪৩ 


৭৭. 
৭৮. 
৭৯. 


চত 
", পছ 


ও তেভাগা আন্দোলন: পূর্বোক্ত; পৃঃ ৭১। 
অমল সেন, ‘নড়াইলের তেভাগা আন্দোলনের সমীক্ষা", তেভাগার সংগ্ৰাম-_ফিৰে দেখা: কলকাতা,১৯৯৬ । 


অজিত রায়, পূর্বোক্ত; পূঃ ৭২। 

সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন চৌধুরী: EOE COE 25 ভা হুগলী, ১৯৮৫। 
সোমনাথ হোড়, তেভাগার ডায়েরী, সুবর্ণরেখা, কলকাতা; পৃঃ ১৫-২৭ ৷ এক্ষণ, শারদীয়া, ১৯৮১ । 
শচীন্দু চক্ৰবৰ্তী: পূর্বোক্ত; পৃ: ১১৭। 

কুনাল চট্টোপাধ্যায়, তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস; প্রোগ্েসিভ, কলকাতা, ১৯৮৭; পৃঃ ৮৭-৮৮ । 
শচীন্দু চক্রবর্তী: পূর্বোক্ত; পৃঃ ” 

জীবন দে, পূর্বোক্ত; পৃঃ 


বদরুদ্দীন উমর, ঢাৰি ৰ 54 পৃ ৯০। 


. অন্ঞিত রায়; পূর্বোক্ত; পৃঃ ৪৪ ৷ জ্ঞানা যায় এমন ঘটনারও নজির রয়েছে যে কৃষক সভার ডাকা সভায় 


যাওয়ার পথে কিরাত লাৰা কোন পুতা ছেড়ে জড়িয়ে রাহা হত৷ নুর কৰকদেয় সভা যোগদানে বাধা 
দেওয়ার জন্য । 

অজিত রায়, স্মৃতিতে দিনাজপুর জ্রেলার কৃষক সংগ্রাম"; পূর্বোক্ত; পৃ ৬৭ ৷ 

বদরুদ্দীন উমর; পূর্বোক্ত; পৃঃ ১০৩ এবং মিল্লাত, ১ম বৰ্ষ, ১০ম সংখ্যা, ২৫ জানুয়ারি, ১৯৪৬ ৷ 
বদরুদ্দীন উমর; পূর্বোক্ত; প্রঃ ১০৬-০৭। 

বদরুদ্দীন উমর; পূর্বোক্ত; পৃঃ ১০৮ এবং মিল্লাত, ২য় বর্ষ, ১৮ সংখ্যা; ২৫ এপ্ৰিল, ১৯৪৭। 

ফজলুর রহমানের ভাষণ; ২১ এপ্রিল, ১৯৪৭; Bengal Legislature Assembly Proccedings, 
Vol. LXXIH; No. 31 

জয়স্ত ভট্টাচার্য, বাংলার তেভাগা--তেভাগার সংগ্রাম; ১৯৯৬, কলকাতা; পৃঃ ৪৭ । 

শেখর দত্ত; পূর্বোক্ত; তেভাগা সংগ্রামের ৪০তম বধর্পুর্তি স্মারক গ্ৰন্থঃ ঢাকা, ১৯৮৮; পৃঃ ২১। 
বদরুদ্দীন উমর; পূর্বোক্ত; পৃঃ ১০৩। 


৭৯.ক মণিকৃষ্ণ সেনের রচনা; তেভাগার সংগ্রাম-ফিরে দেখা; পূর্বোক্ত; পৃ ১ ৬৭। 


Eo, 
৮১. 
৮-২ 


শেখর দত্ত; পূর্বোক্ত; পৃঃ ২১-২২। 
শচীন্দু চক্রবর্তী; পূর্বোক্ত; ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্ৰোহ _; পৃ ১৩০ । 


এ গ্ৰহ; অজিত রায় এবং শচীন্দু চক্রবর্তীর নিবন্ধ; পৃঃ ৪৪ এবং ১১৭। 
স্বাষীনতা পত্রিকা; ৬-৪-১৯৪৭; Asok Majumder: op. cit. p. 169. 





৮৩. 

৮৪. সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যার, "অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়’ £ ১৯৩৭-৪৭; চতুরঙ্গ, অক্টোবর, ১৯৯০; বৰ্ষ, 
৫১: সংখ্যা-৬:; পৃঃ ৪৫৪-৫৫ ৷ 

_ চমক তদেব। 
মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যার বৃদ্ধি 
জেলার নাম ১৯৪৩ ১৯৪৪ ১৯৪৫ জেলার নাম ১৯৪৩ ১৯৪৪ ১৯৪৮৫ 
বাখঘরগঞ্জ ২০,০০০ ২০,০০০ ৩,৫০,০০০ খুলনা ৫০০০ [৮০০০ ৭০,০০০ 
বাকা ১৫০ ১৬০ ১৫০০ মালদা 20,000 ৯০,৩০০ ৮৭৫০০ 
বর্ধমান ২০৫৫ ২৫০০ ৩০,০০০ মেদিনীপুর ১১৯৩ ২৮৪৬ ৪৩১৪ 
বগুড়া ১৯৩০ ১২৪৩০ ১৩,৭০০ ময়মনসিংহ ৪৫,৫১৭ ৫৮,৯২৫ ১.৫০,০০ 
বীরভূম ১০,০০০ ১২,০০০ ১৪,০০০ মুর্শিদাবাদ ৪০০৩০ ৮০০ ২৫,০০০ 
চট্টগ্ৰাম ৬,০০০ ৪০,০০০ ৬০,০০০ নদীয়া ২০২২ ২০৪৫ ১,৫০,০২৭ 
দিলাজপুর ২০,০০০ ২১,০০০ ২৬,০০০ নোয়াখালি ৫০,০০০ 2,000 ৮৫,০০০ 
ফরিদপুর ২০,০০০ ৬০,০০০ ১,০০,০০০ পাবনা ৬১৭৮ ৯৫৭৩' ১২.৪৯৯ 
হুগলী ৪১ ১৬৭৫ ৬৬৭৭ ২৪ পরগনা ৩০০০ ৩১০০ ১০,৬৯৯ 
হাওড়া ২,০০০ ৫০০ ২০,০০০ রাজশাহী ৫৯৭৭ ৫৭৮০ ৩০১,৫০০ 
জলপাহগুড়ি ৩১২ ২৩০০ ৬১৬৬ রংপুর ৩৭,০৭৮ ৪১.৪০৯ ৭৫,২০৯ 
যশোর ১৮৬২ ১৮৬১২ ৬৫৭০ ত্রিপুরা ৩৯.০০০ ৪৫,০০০ ২৫,০০০ 
বলকাতা _ - — ৫০.০০০, 
৮৫. শেখর দত, পূৰ্বোক্ত। 


নক্ষত্র ৯ ১%১01-154 * অক্টো.-ডিসে. 2001. 








পরিশিষ্ট-১ 


সরকারী রিপোর্টে তেভাগা ঃ মার্চ ১৯৪৭ 


[ যখন অবিভক্ত বাঙলায় চলছিল তেভাগার লড়াই, তখন বঙ্গ সরকারের আযাডিশনাল সেক্রেটারি, 
বোর্ড অফ রেভিনিউ ও এক্স্‌ অকিসিও ডেপুটি সেক্রেটারি, তেভাগা আন্দোলনের প্রসঙ্গে বর্গাদার 
ও জমি মালিকের সম্পর্ক বিষয়ে সকল ডেপুটি কমিশনার, জেলা অফিসার ও মহকুমা অফিসারদের 
কাছে এক মেমো পাঠান (মেসো নং ১৭৯৮/২৬/এল. আর. ১/৩/১৯৪৭ তাং)। 
এই বিজ্ঞপ্তিতে প্ৰত্যেক এস. ডি ও-কে বলা হয়, “১০/৩/১৯৪৭-এর মধ্যে তথ্যের ভিত্তিতে, 
মতামতের ভিত্তিতে নয়,” বৰ্গাদায় ও জমি মালিকের বর্তমান সম্পর্ক প্ৰসঙ্গে সম্পূর্ণ রিপোর্ট 
পাঠাতে যার যার সহকুমা থেকে। 
দেড়শো টাইপ করা পৃষ্ঠার এ রিপোর্ট ১৯৪৬-৪৭ এর তেভাগা আন্দোলন এবং টেনাল্‌সির শর্তের 
বিশদ বিবরণী বিষয়ে প্রচুর মূল্যবান খবর দেয়। 
বিবরণী এখানে দেওয়া হল। 
মূল রিপোর্ট আছে ফাইল নং6M-38/47B. DEC. 48/15-107 Land and Land 
Revenue Department, L.R. ব্রাঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আর্কাইভে |] 
বর্ধমান জেলা ২ 
(১) সময় মহকুমা £ তেভাগা আন্দোলন লেই। প্রস্তাবিত তেভাগা বিলের বিরুদ্ধে জমি মালিক, জোতদার ও 
বড় চাষীদের আন্দোলন আছে। তেভাগা আইনের বিরোধিতা করার জন্য একটি আসোসিরেশন গড়া হয়েছে। ধান 
যে পরবর্তী চাষের সময়ে মজুররা চাষ করবেন । কিছু কিছু ক্ষেত্রে জমি মালিককে বর্গাদাররা লিখে দিতে বাধ্য হয়েছেন 
বে তাদের লাভল ও বলদ জমি মালিকের। বর্গাদারদের এ শাসানিও দেওয়া হয়েছে যে, যদি তেভাগা আইল পাশ 
হয় এবং বর্গাদার তাদের অধিকার দাবি করেন, তবে অভাবের সময়ে তাদেরকে ধান কর্জ দেওয়া হবে না। এখালে 
২. আসানসোল £ কোনো আন্দোলন লেই। 
৩. কালনা £ কোনো আন্দোলন লেই। 
8. কাটোরা £ কোনো আন্দোলন লেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমিমালিকরা তেভাগা বিল পাশ হবার ভয়ে, 
জা ভামের ই রর রত: বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে চেষ্টা চালাচ্ছেল। 


বীরভূম জেলা ঃ 

৫. সদর £ ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে স্থানীয় কমিউনিস্টরা কিছু প্রচার চালিয়েছেন । আন্দোলন ক্ষেত্র অনিৰ্সিষ্ট। 
আন্দোলন হয়নি, কিছু প্রচার চলেছে। আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য কৃষকদের আহান জ্ঞানিয়ে সভা হয় । তবে 
বর্গাদারদের তরফে “বলতে গেলে সাড়া মেলে নি।" 

৬. রামপুর হাট £ কোনো আন্দোলন হয় নি। 


ৰাকুড়া জেলা £ 
৭. সদর ২ ১৯৪৬-এর শেষে দু'একজন স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যদের নির্দেশে ওন্দা, খাতরা ও রায়পুর 
থানায় আন্দোলন হয়। বর্গাদাররা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন না। আন্দোললে ছিল পূর্ণ সহানুভূতি ৷ তারা 
ধান মাড়াই করতে বিলম্ব করেছিলেন মাত্র। যখন কোনো সরকারী হুকুম এল না, তারা প্রচলিত নিয়মে ধান ভাগ 
+ বিবাদ মিটিয়ে নিলেন। 
৮. বিষ্ণুপুর $ জগদীশ পালিতের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা ধান কাটার সময়ে পাত্রসায়ের থানায় আন্দোলন 
করেন। “জগদীশ পালিতের নেতৃত্বে কিছু হাংগামা হয়। তেভাগা আন্দোলনে কিছু আইন শংস্খলা ভঙ্গ হয় বলে 


তেভাগা-১০ ১৪৫ 





৯. সদর নর্থ £ কোনো আন্দোলন শুরু হয় নি। কম্মানিস্ট পাটির কিছু সদস্য বিশেষ করে কেশপুর থানা 

১০. সদর সাউথ £ কোনো আন্দোলন হয় লি। 

১১. ঝাড়গ্রাম £ কোনো আন্দোলন হয় নি। 

১২. তমলুকঃ ১৯৪২ থেকেই আন্দোলন চলছিল । স্থানীয় কম্যুনিস্টরা ছিলেন সংগঠক । অন্যতম নেতা 
এক স্থানীয় কম্ন্নিস্ট, ইনি ১৯৪২-১৯৪৫ জেলে ছিলেন (এখানে ভূপাল পান্ডার কথাই বলা হয়েছে 
_ সু দাশ)। নন্দীগ্রাম খানার ৬নহ, ৭নং, ১৩নং ও ১৫নং ইউনিয়ন; পাশকড়া থানার ১নং ও ১৭নং ইউনিয়নের 
প্রায় চৌদ্দটি প্ৰান খুবই প্রভাবিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে জমির মালিকরা বর্গাদারদের সঙ্গে আপস করেন (১) অর্ধেকের 
বেশি, বা (২) দুই তৃতীয়াংশ ধান দিয়ে ৷ অনেক ক্ষেত্রে বর্গাদাররা সম্পূর্ণ ধান নিজ খামারে তোলেন ৷ এই দুই থানার 
তেভাগা আন্দোলনের তীব্রতা রীতিমতো বিপদ সৃষ্টি করে, শাস্তি ভঙ্গ ঘটায় এবং সমগ্র মহকুমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
বড় বড় দলে বর্গাদাররা সাগ্রহে যোগ দেন কস্মনিস্ট পার্টিতে ২/৩ ভাগের দাবি জানান; জ্রমি মালিকদের সামাজিক 
বয়কট করেন: কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২/৩ ভাগ ধান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ধান নিজেদের খামারে নিয়ে 
যান ৷ চুরি বা অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে পুলিশ তদন্তে গেলে “রমণীণণ সহ সশস্ত্র জনতা তাদের ঘিরে ফেলে ও 
হিংসাত্মক আক্রমণ করে। এক জায়গায় পুলিশকে শুলি চালাতে হয় এবং একজ্জন জখম হয় । আরেক জায়গায় 
এক সাব-ইন্সপেন্টর ও এক কনস্টেবল গুরুতর জখম হয়; দুটো গুলি ভরা বন্দুক ছেনতাই হয়... পালের গোদারা 
ও অন্যান্যরা গ্রেপ্তার হয়েছে। তল্লাসী চলছে; বিশিষ্ট লোকেরা গা-ঢাকা দিয়েছেন; বহু গ্রামবাসী গ্রাম ছোড় 
পালিয়েছেন: আন্দোলনের শক্তি ক | 

১৩. ঘাচাল £ আন্দোলনের শুরু ১৯৩৭ জ্রানুয়ারিতে। সংগঠক 2 কস্যুলিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত | 
সনিতি। কিহাণ সভার সভাপতি তীশ যোৰ সম্পদ আশে শুটাচার দলত খালার রর 
দাশ; জোতাগৌরাঙ্গের পালি; চকসুলতামের গোগি সেন; সুধাংশু ঘোষ; বারীন মণ্ডল; এরা আছেন । আন্দোলন 
ছড়াচ্ছে নহকুমায় ৷ জনিমালিকের সঙ্গে কোনো আপস লেই। আন্দোলনের প্রথমাবস্থা। সক্রিয় কাজ এখনো তেমন 
দেখা যাচ্ছে না, তবে মিটিং ও প্রচার চলছে। কিছু জমিমালিক আশঙ্কাগ্রস্থ এবং কেউ কেউ ভাবছেন পরের বছর 
হয় নিজেরা চাষ করবেন, নয় কমি ফেলে রাখবেন। 

১৪. কাখি £ বিক্ষু্ধ (সময় দেওয়া নেই)। ভগবানস্বর থানার ইউনিয়ন আন্দোলন ক্ষেত্র ৷ বর্গাদারদের মধ্যে 
কিছু বিক্ষোভ আছে, তবে এ বছর ধান ভাগের প্রচলিত প্রথা বদূলাবার জন্য কোনো আন্দোলন লেই। মাশুড়িয়ার 
এক....র নেতৃত্বে এক দল প্রজ্ঞা জমিমালিকের খামারে ধান তোলেন, কিন্তু মাড়াই করতে রাজী হন না। কেন না 
এক বিঘা জনি থেকে জমিনালিকের প্রাপ্য খড়ের ভাগের বদলে তিন মান ধান খুব অন্যাব্য। জমিমালিক তিন 
মান বা আনুমানিক তিরিশ সেরের বদলে এক মান বা আনুমানিক দশ সেরে নেমে আসেন। 


হুগলী জেলা 2 | 

১৫. সদর £ বিজয় কুমার মোদকের নেতৃত্বে স্থানীয় কম্যনিস্ট পার্টি ১৯৪৬ ডিসেম্বরের শেষে আন্দোলন 
চালনা করে। বলাপড় থানার শ্রাকাস্ত ও গোপালপুর হাট গ্রামে আন্দোলন হয়। কম্যুনিস্ট নেতারা ভাগচাষীদের 
মধ্যে প্রচার করেন, যে তারা যেন জমিমালিককে ১/৩ ভাগের বেশি না দেন। স্থানীয় জমিদারদের দারোয়ানরা 
আক্রান্ত হয়। জমি মালিকরা সাতটি কেস করেছেল ৬/5 ও 79/1.P.C. ধারায়। “শেষ রিপোর্ট 2 যাদের কাছ থেকে 
ধান কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদেরকে ধান ফিরিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে।’’ 

১৬. শ্রীরামপুর £ কোনো আন্দোলন হয় নি। 

১৭. আরামবাগ $ কোনো আন্দোলন হয়নি। অন্যান্য এলাকায় আন্দোলনের খবরে কিছু বর্গাদারদের মধ্যে 
চাঞ্চল্য দেখা যায়। তেভাগার সমর্থনে আইন হয়নি জেনে তার চুপ করে যান। জমিমালিক ও বর্শাদার, উভয়েই 
সাগ্রহে অনা এলাকায় আন্দোলন, এবং তেভাগা বিলের কি হয়, তা লক্ষ্য করছেন। 
হাওডা জেলা 2. = 

১৮. সদয় £ হাঁওড়ার স্থানীয় এবং জেলা পর্যায়ের কম্যুনিস্টরা, যেমন তারাপদ দাশ, গিরীশ পণ্ডিত, কালিপদ 
দাশ, এন. দাশ আন্দোলন শুরু করেন সেস্টেশ্বর_ অক্টোবর (১৯৪৬)-এ ধান রোপণের পর। ডোন লুড় থানার 
উত্তর ও দক্ষিণ ঝাপড়লা গ্রাম । বিশেষত রাজাপুর ও মুহিয়াগোত গ্রামে আন্দোলন শুরু হয় এবং এ থানার অন্যান্য 
ইউনিয়ন এবং দ্রগৎবল্লভপুর থানার বড়গাছিয়া ইউনিয়নের সন্তোষপুর গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে । অনেক জনিমালিক 
বর্শাদারদের সঙ্গে আপস করেছেন ৷ শুধু বড় জমিমালিকরা অর্ধেকের বেশি ভাগ দিতে নারাজ । উত্তর ঝাপড়দ। 
ইউনিয়ন ও দক্ষিণ ঝাপড়দা ইউনিয়নে বর্গাদাররা গরীব, ভূমিহীন, বৰ্গাচাবের উপর সম্পূর্ণ নিৰ্ভরশীল। চাষের 

নক্ষত্র ৪ ১১১1-154 গ) অক্টো.--ভিসে. 2001. 
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খরচ বেড়ে যাওয়াতে তাদের লোকসানও হয়েছে, ‘ফলে, অভাবের কারণে তারা লড়ছেন।”" বড় জনিনালিক 
ছাড়া অন্যদের সঙ্গে কিচ্ছু ক্ষেত্ৰে আপস হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এখনো ধান ভাগ হয়নি, মাঠে পড়ে আছে। 


সতেরো জনের বিরুদ্ধে ৬/5 107 ধারায় কেস হয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশ না দিলে বর্ণাদাররা পরের বার চাষ না- 
করতে পারেন। জমিমালিকরা নিজেরা চাষ করবেন ভাবছেন। 


১৯. উলুবেড়িয়া £ সবে আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে নিখিল বঙ্গ কৃষক সমিতির 
মাধ্যমে কম্যুনিস্ট পাৰ্টি জমিমালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছে শ্যামপুকুর থানায় আমড়াদা ইউনিয়ন ও আমতা 
এলাকায় ৷ তেভাগা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া সবে শুরু হচ্ছে, এখনো ব্যাপক আন্দোলন হয়নি। 
চব্বিশ পরগনা জেলা ঃ 

২০. আলিপুর সদর £ কিছু স্থানীয় লোকের সাহায্যে কলকাতার কিছু ‘বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী” লোক ১৯৪৬ 
ডিসেম্বর থেকেই ক্যানিং থানার কালিকাপুর ইউনিয়ন ও সন্নিহিত গ্রামগুলিতে আন্দোলন সংগঠিত করেন। 
আন্দোলন অংশত সফল । স্বতঃস্ফর্ত ব্যাপক আন্দোলন। 

২১. ভায়মগুহারবার £ আন্দোলন শুরু এবার চাষের শুরু হতে। বাইরের কতিপয় কম্যুনিস্টদের মদতে 
স্থানীয় লোকরা আন্দোলন গড়ে তোলেন কাকদ্বীপ থানা; মথুরাপুর থানা; সাগর থানার ডুবলাটে ৷ জমিমালিকরা 
ব্যাপক হারে বিত্বেী। ছোট ছোট জমিমালিকরা কোনো কোনো জায় গায় ১/৩ ভাগ মেনে নিচ্ছেন। সরকারী ও 
বেসরকারী পর্যায়ে আপস-মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে বর্গাদাররা পুরো ফসল নিজ বামারে 
তুলেছ্ছেন। তারা ১/৩ ভাগ দিতে চান কিন্তু জনিমালিকরা তা নেয় নি। বর্গাদারদের অভিযোগ সত্য ॥। অধিকাংশ 
লটদার প্র্জার বিষয়ে মাথা ঘামায় লা। আন্দোলন স্বতঃস্ফৃর্ত ও ব্যাপক। বর্গাদার বিল বেরোলে এবং "সরকার 
তাদের স্বার্থ দেখছে বর্গাদারদের তা বলা হলে" আন্দোলন এক দৃঢ়, বলিষ্ঠ চেহারা নেয় । অবস্থা খুব আশ্রম্কাক্রনক। 
বিশৃঙ্খল ও হিংসাত্মক চেহারা নিতে পারে । দমনমূলক পুলিশী ব্যবস্থা হচ্ছে (8/5 144 ও 107C.R.P.S.)। 
সুনির্দিষ্টভাবে কেস কুন্ডু করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। 

২২- বারাসত £ রাসবিহারী ঘোষ; আমডাঙা থানার আবদুল, জে আলি; ননীগোপাল বিশ্বাস; সতীশচন্দ্র ঘোষ; 
ন 2 আমভডাঙ থানা; গোবরডাঙা পৌরুএলাকা; 

মসলন্দপুর ইউনিয়ন; দেগঙ্গা থানার চাম্পাল! ইউনিয়নে প্রচার সভা চলে, কর্জশোধ, গ্রামের 
EHEC TL UH ৮৬8৬৮ বলাতে জপ উপ 
আন্দোলন চালু করবার চেষ্টা ও প্রচার এখনাবধি সফল হয়নি । চাষীরা আইনের জ্রন্য অপেক্ষা করছেন। একই 
সঙ্গে, একটি এলাকার “হাটি তোলার” বিরুদ্ধে আন্দোলন খুব তীত্র। তেভাগা আন্দোলনের চেষ্টা চলছে, তবে 
ব্যাপক আন্দোলনের আশংকা করা হচ্ছে না। 

২৩. বারাকপুর £ কোনো আন্দোলন লেই। 

২৪. ৰসিরহাটঃ তৰী sly ak ERECT ন ৰ ‘বিক্ষোভ 
সৃষ্টিকারীরা” আন্দোলন সংগঠিত করেন সন্দেশখালি থানার "এক ক্ষুদ্র এলাকার ।'' প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে দুই থেকে 
তিন হাজার বর্গাদার এসে ধান কাটেন; হয় সব ধান নিয়ে যান, নয় ১/৪ ভাগ জমিমালিকের জন্য রেখে যান ৷ 
তারা জ্মিমালিকদের কাছে ১/৩ ভাগের প্রাপ্তি রসিদ, এবং নতুন হিসাবে ধান ভাগে সম্মতি দাবী করেন। “বাধা- 
না-দেবার নীতি ব্যাপক ভাবে আইনশৃব্ধখলা ভঙ্গ করবে।” যদি পালের গোদাদের গ্রেপ্তার করা যায়, এবং 
নদীয়া জেলা £ 

২৫. চুয়াডান্তা £ বাইরের ও স্থানীয় কম্যুনিস্টরা সবে চুয়াডাঙা থানার মোমিনপুর ইউনিয়নে আন্দোলন শুরু 
করেছেন। আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত, তবে খুব সামান্য। এখনো ভাসমান অবস্থায়। 

২৬. মেহেরপুর $ স্থানীয় কমুযুনিস্ট নেতাদের সহ মাধব মহান্তের সৰ্ব্বোচ্চ নেতৃত্বে মেহেরপুর থানায় প্রধানত 
দরিরাপুর ও রাধাকান্তপুর এলাকায় এবং বুড়িতলা, মোনাখালি ইউনিয়নে ১৯৪৬ ডিসেম্বর থেকে আন্দোলন শুক্ল 
হয়। জমি মালিকরা বিদ্বেষী । মজুর দিয়ে বর্গীজমি চাব করাতে চান ৷ ফলে কিছু জায়গায় বর্গাদাররা আপস করতে 
বাধ্য হন। বৰ্গাদারদের নিজ খামারে ধান তোলার খবর নেই। শেষ অবধি তার! জমিমালিকের চাপের কাছে নতি 
স্বীকার করেন ও তাদেরকে প্রচলিত হিসেবে ভাগ দেন! আন্দোলন গোটা মহকুমায় ছড়ায়নি। এক জমিমালিকের 
অভিযোগে 5 144 ও 107CR.P.C. অনুযায়ী নেতার কাজকর্ম দমন করা হয়। পরে এস. ডি. ও-র কথায় 
নেতা ও জমি মালিক আপসে বিবাদ মিটিয়ে লেন। 

২৭. কুষ্ঠিয়া স্থানীয় কম্যুনিস্টরা স্থানীয় মানুষের সহায়তার ১৯৪৬-এর অক্টোবরে আন্দোলন গুরু করেন। 
কুষ্ঠিরা খানার হরিনারায়ণপুর ইউনিয়ন বোর্ডে আন্দোলন শুরু এবং তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে। ' 'এক সময়ে 
আশংকা হয় আন্দোলন গোটা মহকুমার ছড়াবে।'' এই অঞ্চলে ‘অধিকাংশ জমি মালিক হিন্দু ও অধিকাংশ বর্গাদার 
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মুসলিম ।” সাম্প্ৰদায়িক হাংগামা এড়াবার জন্য এস. ডি. ও. কস্যানিস্ট পার্ট, বৰ্গাদার ও জাঁমমালিকদের এক বড় 
সভায় নিম্রলিখিত প্রস্তাব দেন এবং তিন পক্ষই সাম্প্রদায়িক হাংগামা এডাবার জন্য শর্তগুলি মেনে নেন। 
ধান ও রবিশস্য- বর্গাদার ৯/১৬- আঅমিমালিক-৭/১৬ 
পাট বর্গাদার ১০/১৬-- অমিমালিক-৬/১৬ 
আখ বর্গাদার ১২/১৬--জমিমালিক ৪/১৬ 
২৮. রানাঘাচ কোনো আন্দোলন হয় নি। 
২৯. সময় £ গ্রামীণ কম্যুনিস্টরা আন্দোলন করেন । রবিশস্য কাটার সময়ে আন্দোলন হবে আশংকা করা 
হয়। বর্গাদাররা উদ্বিগ্ন । বৰ্গাচাবীদের মধ্যে কথা হচ্ছে শস্যের আরো বেশি ভাগ দাবী করার। মহকুমায়,. তেভাগা 
বলতে যা বোঝায় তেমন কোনো আন্দোলন নেই। 


মুর্শিদাবাদ জেলা ঃ ত 

৩০. বহরমপুর (সদর) £ তেভাগা আইন হতে চলেছে এ সংবাদ প্রকাশিত হবার পর, গ্রামাঞ্চলে ‘‘বৰ্গাপ্ৰথায় 
আগ্রহী মানুষদের মধ্যে" কথা হচ্ছে। তবে কোনো আন্দোলন বা বিক্ষোভ হরনি। 

৩১. লালবাগ £ কিছু তরুণ কস্যুনিস্ট আন্দোলনের চেষ্টা করেন। “'জ্রমিমালিকদের কাছে তাদের পোজিশান 
বিষয়ে কৃষকরা আশক্ষিত ৷” 

৩২. জঙীপুর £ কোনো আন্দোলন হয়নি ৷ 

৩৩. কান্দী $ কোনো আন্দোলন হয়নি । তবে "মনে হয়, প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের 
রাহাত এ উজ করেছে? কিড হিজোডের কোনো ভিসি 

La 
যশোর জেলা £$ 

৩৪. সদর $ ১৯৪৬ নভেম্বরের মাঝামাঝি, স্থানীয় কম্যুনিস্ট পাটি, জেলার অনা অঞ্চলের “‘বহিরাগত 
বিক্ষোভসৃষ্তিকারী”” ও খুলনা জেলার থেকে অনুরূপ আগতদের সহারতায়, কেশবপুর থানার পাঁজিয়া ইউনিয়ন 
ও অভয়নগর থানার বাঘাটিয়া ইউনিয়নে আন্দোলন শুরু করে। শুরু হবার পর জমি মালিকরা বর্গাদারদের বিরুদ্ধে 
কেস করা অবধি বর্গাদাররা আন্দোলনকে বলিষ্ঠ ভাবে সমর্থন করেন। যে সব দল গঠিত হয় তা "'হাসুয়া দল” 
নামে পরিচিত ছিল। ধান ক্ষেতে কস্যুনিস্ট পার্টির বাণ্ডা পুঁতে স্নোগান দিতে দিতে এই দল ফসল কাটার সময়ে 
ক্ষেত পাহারা দিতেন। জমিমালিকরা তাদের কাছে আধা ভাগ দাবী করতে এলে তাদের তাড়িয়ে দিতেন। 
জমিমালিকরা তাদের কাছে আধা ভাপ দাবী করতে এলে এরা তাদের তাড়িয়ে দিতেন । জ্ঞমিমালিকরাও সংগঠিত 
হতে শুরু করলেন। 545 107 CR.P.C. মতে কেস শুরু হল। মিটিং বন্ধ করার জনা স্পেশাল পাওয়ার অর্ভিন্যান্স 
ব্যবহার করতে হয়। আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে ধরে আনার সময়ে পুলিশ দলগুলি আক্রান্ত হয়। 

৩৫. বনগাঁ $ স্থানীয় কস্যুনিস্ট নেতারা ১৯৪৬ ডিসেম্বরের গোড়ায় আন্দোলন শুরু করেন ৷ আন্দোলন জোরাল 


৩৬. ৰিনাইদা $ ১৯৪৬ আগস্টে আউশ ধান কাটার সময়ে স্থানীয় জনগণ সালকৃপা থানা ও অন্যত্ৰ আন্দোলন 
তিল ভৰ সাৰতৰ তান মানি তি ডিলার ৰাবাপি তল তি রা তৰলত 
হন। অধিকাংশ জমিমালিক হিন্দু, ও অধিকাংশ বৰ্গাদার মুসলিম হবার ফলে “আন্দোলনকে আর্থনীতিক সাম্প্রদায়িকতার 
হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলছিল ।” বড়দরের কোন সংঘর্ষ হয়নি। ছোটখাট সংঘাত মিলেমিশে মীমাংসা করে 
নেওয়া হয়। ক্ষেত থেকে জমিমালিকের খামারে ফসল বয়ে নিতে অস্বীকার করেন বর্গাদাররা। “তেভাগা শ্রথাকে 


নেতৃত্বে স্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টি প্ৰধানত মাগুরা থানার কুচিয়ামোড়া ইউনিয়ন বোর্ডের নমঃশূড্র বর্গাদারদের মধ্যে 
আন্দোলন শুক্ল করেন। আন্দোলন বন্ধ করার জন্য এস, ডি, ও. কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা নেন। “ব্যক্তিগত 
হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও ধান চুরির" জন্য জনিমালিকদের অভিযোগে নেতাদের বিরুদ্ধে 8/5 847. 379CR.P.C. 
ধারায় কেস করা হয় । একটি ডাকাতি কেস ও “বেঙ্গল স্পেশাল পাওয়ার অরিন্যানসের” একটি কেসেও নেতাদের 
ছড়ানো হয় । পলাতক নেতাদের বিরুদ্ধে জামিন অগ্রাহ্য ওয়ারেন্ট জারি করা হয়। এক ক্ষেত্ৰে বৰ্গাদার সম্পূর্ণ ধান 
নিয়ে যাওয়াতে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও করা হয়। 

৩৮. নড়াইল £ ১৯৪৬ নভেম্বরের শেষদিকে স্থানীয় কস্যুনিস্ট পার্টি তিন বা চারটি ইউনিয়নে আন্দোলন 
শুরু করে। জমিমালিকরা “অসহায়” । তাদের কেউ কেউ “জীবন ও সম্পত্তি” বাচাবার জন্য নতিম্বীকার করেন। 
১৪৮ নক্ষত্ৰ $ X%X%!-154  অক্টো.-ডিসে. 2001. 
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জমিমালিকরা ফসলের কোনো ভাগ পান নি। রিপোর্ট দেখে মনে হয় জমিমালিকরা ফসলের কোনো ভাগ পান 
নি ৷ রিপোর্ট দেখে মনে হয়। জমি মালিকরা যদি সঠিক রসিদ দেন ও কিছু চাদা দেন, আন্দোলনের নেতারা জনি 

তাদের ফসলের ১/৩ ভাগ দিতে রাজী ছিলেন ৷ আন্দোলন সুতীব্র, বর্গাদারাদের বলিষ্ঠ সমৰ্থন আছে। 
“তেভাগা আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ের কাজ, জমি মালিকদের কোনো সম্মতি না নিয়ে বর্শাদারদের দিয়ে 
খুলনা জেলা $ « 

৩৯. সাতক্ষীরা (৫.৩.৪৭) £ ১৯৪৭ জানুয়ায়ীয় শেষভাগে, খুলনার সদর অহকুমায় পাইকগাছা থানার এক 
কম্যুনিস্ট আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলন ক্ষেত্র ছিল টালা থালা । “গুলো”' খাজনা (বিঘা প্ৰতি এক থেকে তিন 
মণ) হল প্ৰজাদের বিক্ষোভের মূল কারণ। তারা কলছেন, গুলোর বদলে নগদে খাজনা দেবার ব্যবস্থা হোক। “এ 
আন্দোলনের ব্যাপ্তি বর্গা আন্দোলনের চেয়ে বৃহত্তর ।”* মৌখিক প্রতিবাদেই এতাবধি সীমাবদ্ধ থেকেছে আন্দোলন । 
এখনো বলপ্ৰয়োগ বা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি, “কিন্তু আইন প্ৰণয়ন করে ব্যাপারটি না থামানো হলে, আগামী ফসল 

৪০. ৰাগের হাট ঃ খুলনা সদর থেকে বহিরাগত “বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীরা"' এসে ধান কাটার সময়ে সদর মহকুমার 
দা-কোপা থানার সংলগ্ন রামপাল থানার দুটি গ্রামে আন্দোলন করে। যে বর্গাদাররা পুরো ফসল নিয়ে যান, তাদের 
বিরুদ্ধে 8/5 403.1.P.C. ধারায় কেস করা হলে তারা জমিমালিকদের সঙ্গে আপসে মিটমাট করতে বাধ্য হয়। 

৪১. সদর $ ফসল কাটার ঠিক আগে বাইরের কস্যুনিস্টরা স্থানীয় সহায়তায় কৃষক সমিতি গঠন করে । ছয়টি 
ইউনিয়নে, বিশেষ ডুমুরিয়া থানায় আন্দোলন হয় । জ্রমিমালিকরা অসহায়, উদ্বিপ্ল। অপরাধীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি 
মামলা দায়ের ৷ সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মোতায়েন ৷ আন্দোলন শ্রশমিত। 
রাজসাহী জেলা ঃ 

৪২. নওগাঁ $ আন্দোলন লেই। কিছু আলোচনা হয়েছে মাত্র, তবে বর্ধিত ভাগের দাবিতে আন্দোলন হয়নি। 

৪৩. সদর £ ১৯৪৭ সালে জানুয়ারির শেষ ও ফেব্রুয়ারির শুকুতে স্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টির তরুণরা তালোর 
তরুণ সদস্যরা তেভাগা ছড়াতে চেষ্টা করছে, ইস্তাহার বিলি হয়েছে। জমিমালিকরা এখনো “চিস্তিত"” নয়। 

88. নাটোর $ কোনো আন্দোলন হয়নি। 
দিনাজপুর জেলা ঃ 

8৫. সদর £ ১৯৪৬ ডিসেম্বরের: গোড়ার দিকে আন্দোলন শুক্ল হয়। জেলার কস্যুনিস্ট পার্টির কর্মীরা, কিষাণ 
ছিলেন, .....বর্গাদাররা ব্যাপক ভাবে ফসল নিয়ে যান/জমিমালিককে ভাগ দেন। ওই সব থানা ছাড়া অনাত্র 
বিরোধী শ্লোগান দেন ও আধিয়াররা জান দেবে তো ধান দেবে না শ্লোগান দেন।” আধিয়ারদের বলা হয় সকল 
ফসল নিজ খামারে তোলো। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে আধিয়াররা ও ভূমিহীন মজুররা ধান লুঠ শুরু করেন। 
কৰ্মপদ্ধতি এরকম হ দুই থেকে তিন শত মানুব কোনো ক্ষেতে পৌছায়; আবার চলে যায় অন্য জ্ঞমিতে। 
জোতদারদের কোন ভাগ নিতে বলা হয় না। আন্দোলন এলাকাতেও সামান্য কিছু আধিয়ার তেভাগায় যোগ দেন 
নি এবং জ্রোতদারদের আধাভাগ দিয়েছেন। এখন জোতদারদের খামার থেকে ধান লুঠ চলছে। 

৪৬. বালুর ঘাট ঃ ১৯৪৬ সেপ্টেম্বর থেকে তেভাগা শুরু । স্থানীয় কস্মুনিস্ট নেতারা সংগঠক। ফুলবাড়ি 
থানা ও বালুরঘাট থানার একাংশে আন্দোলন “সীমাবদ্ধ” । জোতদাররা বিহেষপরায়ণ। রিপোর্ট, তারা আপসে 
নারাজ । অঞ্চলে “খুব জোরাল তেভাগা আন্দোলন চলছে।” ১৯৪৬ সেপ্টেম্বর থেকে প্রচার চলছে। মানুষের 
নরিদ্রুতর অংশ, বিশেষত আদিবাসী ও পলিয়াদের মধো আন্দোলনের তীব্রতা বেড়ে ওঠে ক্রমে । শুরুতে আধিয়ার 
ক্ষেত থেকে ফসল কেটে তাদের বাড়িতে নিতে থাকেন ৷ তারপর, যে সব জোতদারদের খামারে তাদের আধিয়াররা 
পর আধিয়াররা জানান, লিখিত রসিদ এবং স্বেচ্ছায় প্রথাসিদ্ধ ভাগ পদ্ধতির “পরিবর্তন” মেনে নিচ্ছি, এটা জানালে 
জোতদাররা ১/৩ ভাগ পেতে পারে। “আইনশঙ্খলাহীনতা"' ঘটেছে । জ্োতদারদের শাসানি দেওয়া হচ্ছে । কম্যুনিস্ট 
নেতারা মানুষকে উসকানি দিচ্ছেন, গ্রেপ্তার রোখো, পুলিশের সঙ্গে লড়াই করো । ২০/২/১৯৪৭ একটি পুলিশ 
বাহিনী আক্রান্ত হয় ও "*আত্মব্রক্ষার্থে" গুলি ছোড়ে। "বেশ কিছু” মানুষ মারা যায় 
(খাঁপুর গণহত্যা__সংকলক)। 
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৪৭. ঠাকুর গাঁ £ আন্দোলনের ভিত্তি ১৯৪৬ থেকেই শুরু হয়। তেভাগা শুরু হয় ডিসেম্বর ১৯৪৬ থেকে। 
রাখেন। প্রথমে বালিয়াডাঙ্গি, আতোয়ারী থানার কেন্দ্ৰীভূত থাকে। তারপর রাশীসংকাইল, বীরগঞ্জ. ঠাকুর গা ও 
বোচাগঞ্জ থানায় আন্দোলন ছড়ায়। ভ্রোতদার-জমিমালিকরা আপসের বহু চেষ্টা করেন কিন্তু বর্গাদাররা তা শোনেন 
নি ৷ জমি মালিকদের, বর্গাদারের প্রতি আচরণের "'পূর্বেতিহাস ভাল নয়।” বেআইনী আদায়; সুদের অত্যাধিক চড়া 
হার; ওজন ও মাপে ফাকি ও প্ৰবঞ্চনা; এসব কারণে জ্রমি তৈরি ছিল এবং বহিরাগত কম্যুনিস্ট বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীরা 
তৈরি জমিতে বীজ বপন করে। 

১৯৪৬-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে বর্গাদার ও কম্যুনিস্ট স্বেচ্ছাসেবক মাঠ থেকে বলপূৰ্বক ধান 
সরাতে থাকেন। ১৯৪৭-এর ৭ই ফেব্রুয়ারি আন্দোলন হিংসাত্মক হয় এবং জোতদারের খামার থেকে ধান লুঠ শুরু 
হয়। এ ছাড়াও কোনো কোনো জায়গায় অপরের পুকুর থেকে মাছ ধরা ও ঝাড় থেকে বাশ কাটা শুরু হয়। 
জোতদারের জমি বা খামার থেকে ধান লুটের বেলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জোতদার তার ভাগ পাননি। কিছু ক্ষেত্রে 
জোতদার ১/৩ ভাগ পেয়েছেন কিন্তু প্রাপ্তি রসিদ আদায় করা হয়েছে আধাভাগের। 

বালিয়াডাঙ্গি আতোয়ারি ও বীরগঞ্জ থানায় অকম্যুনিস্ট, বিশেষ জনিমালিকদের সামাজিক বয়কট করা হয়েছে। 
এক আনা চাদার কম্যুনিস্ট পার্টি সদস্য টিকিট না থাকলে লোকদের বেচাকেনার জন্য হাটবাজারে যাওয়া বন্ধ। 
কসানিস্টরা নিজেদের আদালত ও থানা করে “প্যারালেল’' সরকার গড়ার চেষ্টা করছেন। 

বালিয়াডাঙ্গি থানায় এক জোতদার পরিবারকে “বলপূৰ্বক অপহরণ” করে বিচারের জন্য ওরকম এক 
আদালতে হাজির করা হয়। “এলাকায় আতঙ্ক এত বেশি, যে এই পরিবার প্রতিকার চেয়ে থানা বা আদালতে 
যায় নি।"" 

গ্রেপ্তার বা তল্লাসি-ওয়ারেন্ট ব্যবহার করতে গেলে বর্গাদাররা পুলিশকে প্রতিরোধ করেন। পুলিশ আক্ৰমণ 
ঘটেছে আতোয়ারি, বালিয়াডাঙ্গি ও রাণীসংকাইল থানায় । এ অবধি রালীসংকাইল, বালিয়াডাঙ্গি ও ঠাকুর গা থানায় 
তিনবার পুলিশ গুলি চালিয়েছে। 

আপস করার চেষ্টা হয়েছে একবার ৷ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইসলাম প্রস্তাব করেন, 
ধান জমিতেই আধা ভাগ হবে, সেখানেই মাড়াই হবে ও দুই পক্ষ যে-যার ভাগ নিয়ে যাবে। নেতারা এ প্রস্তাব 
বাতিল করে দেন। 

দ্বিতীয়বার আপস নিষ্পত্তির চেষ্টা হয় ১৯৪৭ জানুয়ারিতে । বস্তুত ‘‘আতোয়ারি থানায় কিছু জমিমালিক ও 
বর্গাদার একটা মোটামুটি আপস করেন” এই শর্তে £-_ বর্গাদার সমস্ত ফসল তুলবেন জমিমালিকর খামারে; মাড়াই 
হবে; বর্গাদাররা আধাভাগ পাবেন; এ ছাড়া ধান বহা ও মাড়াই খরচ বাবদ বিঘা পিছু তেরো সের ধান পাবেন। 
কিন্তু শেষ অবধি বর্গাদাররা এ শর্তে রাজী হন না। এ লাইনে, আপস নিস্পত্তির সরকার তরফের প্রচেষ্টাও বাতিল 
করেন। 

(বর্গাদার বিল বিষয়ে) রেভিনিউ মন্ত্রীর বিবৃতিকে কম্যুনিস্ট নেতারা কাজে লাগান । এ বিবৃতির মধ্যে নেতারা 
হসজেল দাবি পূৰ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখেন, অতীত দাবীর পুর্ণ তাও-___অস্তত বর্গাদারদের তা বিশ্বাস করাতে সক্ষম 
হন ৷ তাই তেভাগা (২/৩) ছাড়া আর কিছুই মানবে না বর্গাদাররা। জোতদারদের খামার থেকে জোর করে ধান 
লেওয়া, অপরের পুকুরে মাছ ধরা ইত্যাদি এখন থেমেছে। কারণ এই, আমরা এ সব ঘটনা দমনে “ব্যবস্থা” 
' হতে পারে ও নতুন করে আন্দোলন বাড়তে পারে।” 

জলপাইগুড়ি জেলা £ , 

সদয় (জলপাইগুড়ি) ১ ১৯৪৬ ডিসেম্বরের গোড়াতে তেভাগা শুরু হয়। বাইরের “বিক্ষোভসৃষ্টিকারীরা” ও 
শহরের শিক্ষিত কম্যুনিস্ট তরুণরা আন্দোলন সংগঠিত করেন। বারোটি থানার সাতটিতেই ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন 
দেবীগঞ্জ, পচাগড়, কোতোয়ালি, বোদা, মাল ও মের্টেলি থানা বিশেষ প্রভাবিত হয়। জমিমালিকরা ব্যাপকভাবে 
আপস করেন। হয় আধিয়ারের ভাগ বাড়ান, নয় তাকে অনেক ছাড় দেন, যেমন সুদ মকুব ॥ অনেকে আধিয়ারের 
দাবী মতো ১/৩ ভাগ ধান প্রাপ্তির রসিদ দেন। বর্গাদাররা নিজ খামারে ধান তোলেন/জমিমালিককে ভাগ দেন 
বর্ণাদারের হিসেব মতো। 

এমন কি দূর দূর গ্রামেও আন্দোলন প্রবল। আধিয়াররা এ্রক্যবন্ধ হয়ে জোতদারের ভ্ৰমি থেকে ধান কেটে 
নিয়ে যাচ্ছেন, জোতদার রসিদ দিলে ১/৩ ভাগ পাবেন, তা বলছেন ৷ দ্বিতীয় পর্যায়ে জোতদারের ঘরে বা গোলাতে 
মজুত দান, ১/৩ ভাগ রেখে আধিয়ার নিয়ে যাচ্ছেন ২/৩ ভাগ ৷ গোড়ায় জোতদার মারমুখী ছিলেন ৷ আশা ছিল 


যে স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যে আন্দোলন থামানো হবে। শেষ অবধি তারা আধিয়ারদের সঙ্গে আপস করতে 
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থাকলেন ও নানা ছাড় দিতে থাকলেন। ১৪৪ ধারা জারি অবস্থাকে "সামান্য আয়ত্তে” এনেছে। তবে আশংকা 
করা হচ্ছে যে খুব শীঘ্র আধিয়াররা, ভোতদারদের “ইচ্ছার বিরুদ্দে'' তাদের জমি চান শুক্ল করবেন। কিছু 
জোতদাবের চেষ্টা, যে আধিয়াররা এ বছর ফসলের ভাগ দেন নি তাদের বর্গা উচ্ছেদ করা। 

৪৯. আলিপুরদুয়ার $ কোনো আন্দোলন নেই, উত্তেজনা আছে। চেষ্টা করছেন “কিছু বিক্ষোভসষ্টিকারী'। 
জোতদার ও আধিয়ারের “মধুর সম্পর্ক” নষ্ট করতে চেষ্টা করছেন কিছু বিক্ষোভসূষ্টিকারী । জোতদাররা আধিয়ারদের 
৫০ শতাংশ সুদে ধান “কৰ্জ দিয়ে সাহায!'' করেন (সুদের এই হারের নাম দেড়া বাড়ি__সংকলক)। 
দাৰ্জিলিঙ জেলা £ 

৫০. কালিম্পং £ কেনো আন্দোলন নেই এ মহকুনায়। তবে '' প্রতিবেশী জেলায় আন্দোলন স্পষ্ট চেহারা নিচ্ছে। 

৫১. শিলিগুড়ি £ শিলিগুড়ি শহরের কন্যুনিস্টরা ১৯৪৬ ডিসেম্বরে আন্দোলন সংগঠন করেন! আন্দোলন 
সীমাবদ্ধ থাকে শিলিগুড়ি শহরের কাছে শিলিগুড়ি থানার ৪. ৫, ও ৬ নং ইউনিয়নে ৷ বাগডোগরা এবং খড়িবাডি 
থানার নকশালবাড়িতে প্রচর চলছে। শুরুতে জনি মালিকরা তেমন উদ্বিগ্ন হন নি। ১৯৪৬ ডিসেম্বরে কম্যুনিস্টরা 
অধিয়ারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও তাদের বলেন, “যারা জমি চাষ করে তারাই জমির মালিক": ফসল ভাগের 
সময়ে জমিমালিকরা তাদের ঠকায়। প্রতিবেশী জেলাগুলিতে তেভাগা আন্দোলন, এবং প্রকাশিত সংবাদে জানালো 
যে একটি কিল পাশ হতে চলেছে জেন সাধারণ, এমন কি জোতদাররাও এখানে বিশ্বাস করতেন যে এবারকার 
ফসল কাটার সময় থে কেই এ বিল পূর্ববর্তী কাল-থেকে বর্তমান কাল অবধি সবটা জুড়ে হবে): এর ফলে একটা 
ব্যাপক অনুভূতি জ্রাগে যে তেভাগার দাহীটি ন্যায্য এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত । ভোতাদাররা অসহায় বোধ 
করছিলেন। আধিয়াররা, বিশেষত সাঁওতালরা তীর ধনুক জাতীয় হাতিয়ার নিয়ে দলবদ্ধ হন। এক জোতদারের ক্ষেত 
থেকে ধান নিয়ে যাওয়া হয়। সরকার ব্যবস্থা নেন £-- তিন নেতার বিরুদ্ধে U/5 107 CR. PC. জারি; বারো 
জনের বিরুদ্ধে U/5 144 জারি এবং তিনজনের বিরুদ্ধে 0/5 379/1+31.P.C. ভ্রারি ক'রে। এ সকল রেস 
ছাড়াও কয়েকটি ঘটনায় বর্গাদাররা তাদের ভাগ হিসেবে ১/৩ ভাগ নিয়েছে । আন্দোলন এলাকার কিছু জনিমালিক 


এই সব শর্তে আপস করেছে_ ধান কর্জ নিলে ৫০%-এর জ্ঞায়গায় ২৫% -সুদ হবে। 
৫২. কার্শিয়াং £ কার্শিয়াঙে বর্গা প্রথা ছিল না। 
রংপুর জেলা ঃ 


৫৩. সদর (রংপুর) $ গত আমন কাটার পর শুরু হয় আন্দোলন ৷ সংগঠক কম্যুনিস্টরা ও বহিরাগত “বিক্ষোভ 
সষ্টিকারী।” আন্দোলনক্ষেত্র মধুপুর, রাধা নগর, হরিহর কুঠি, বদরগঞ্জ ও কোতোয়ালি (সদর) থানার মোমিনপুর 
ইউনিয়ন। এগুলি কস্যুনিস্টদের শক্ত ঘাঁটি। জমিমালিকরা আন্দোলনের বিরোধিতা করে। কম্মুনিস্ট পার্টির 
নেতারা শীঘ্র গ্রেপ্তার হবার পর আন্দোলন যথেষ্ট দমিত হয়েছে ও ক্রমে নিভে আসছে। 

৫৪. গাইবান্ধা £ গতবার আমন কাটার পর শুরু হয় আন্দোজন। সংগঠন করেন স্থানীয় কম্ানিস্ট পাৰ্টি! 
মহকুমার সর্বত্র, বিশেষ সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা ও ফুলচরী থালায় মিটিং হয়। জমিমালিকরা কোনো আপস শ্ীমাংসায় 
যান নি। জ্রমিমালিকদের দায়ের করা বিশেষ বিশেব ফৌব্দদারি কেসে (সরকার তরফে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
আন্দোলন তীব্ৰ হতে পায় নি। ““বর্গাদারদের নোটিস জারি করা হয়েছে, তারা যেন তাদের স্বীকৃত শর্ত ভঙ্গ না 
করে.....নিজেদের দণ্ডনীয় কাৰ্যকলাপে না জড়ায় .... ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে সরকারী আদেশের জন্য ।"' মহকুমা 
প্রচার অর্গানাইজারের প্রচারিত ব্যাপক প্রচারে বর্গাদারদের আন্দোলনে যোগ না দিতে বলা হয়। এখন কম্যনিস্টরা . 

৫৫. নীলফামারি £ ১৯৪৬-এর সেপ্টে ম্বর-অকেটাবরে আন্দোলন শুরু ৷ স্থানীয় জনগণের সাহায্যে জ্ঞেলার 
কম্মুনিস্ট নেতারা আন্দোলন সংগঠন করেন। মহকুমার সর্বত্র আন্দোলন, কোথাও কোথাও সুতীত্র। বর্গাদারদের 
ব্যাপকভাবে স্বতঃস্ফৃর্ত যোগদান। তীব্র আন্দোলন । জমিমালিকরা কোথাও কোথাও ৯/২৬ দিতে চায়, বর্ণাদাররা 
তেভাগা ছাড়া নেবে না কিছুই । ডিমলা থানার খগাখডি বাড়িতে জমিমালিকরা এক বর্গাদারের বাড়িতে চড়াও হয়ে 
জোতদারের খামারে হানা দিচ্ছেন, নেতারা গ্রেপ্তার । কিশোরগঞ্জ থানার বড়ভিটায় কম্যনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করতে 
যে পুলিশ বাহিনী যায়, তারা ঘেরাও হয়। পুলিশ গুলি ছোড়ে এবং তিনজন জখম হয়। 

৫৬. কুড়িগ্রাম £ আন্দোলন সংগঠন করে কম্যনিস্ট পাটি । নেতৃত্ব দেন লালমণির হাট খানার ছিনাই ইউনিয়ন 
বোর্ডের বদনকুমার চক্রবর্তী; ওই থানার বড়বাড়ি ইউনিয়নের রেবতীমোহন চক্রবর্তী: ও কুড়িগ্রাম খালার 
কলাপের ফলে কিছু জনিমালিক, বর্গায় দেওয়া ভ্ৰমি নিজেরা চাষ করছে। বিশেষত কাঠালবাড়ি এলাকায় 
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৫৭. বণ্ডড়া ৪ আন্দোলন শুরু হয় ডিসেম্বর ১৯৪৬ ৷ সংগঠনে কিছু বহিরাগত কম্যুনিস্ট ছিলেন। তবে 
মৌলবী আবদুল কাদের, চৌধুরী মৌলবী নাসির মণ্ডল, রামকৃষ্ণ সরকার, মিহিরকুমার ব্যানার্জী, রসিকতজ্্ বৰ্মন, 
ফটিকচন্দ্ৰ রায়, এই সব নেতারাই উল্লেখবোগ্য। বগুড়া-দিনাজপুর সীমান্তে পাঁচবিবি থানার ধলাহার ইউনিয়নে 
আন্দোলন হয়। প্রতিবেশী ইউনিরনগুলিতে যেমন আতাপুরে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা আছে। ধলাহার ইউনিয়নে 
বর্শাদাররা সমস্ত ধান কেটে নিয়ে যায়। এ এলাকায় “যে চাষ করে জমি তার” স্রোগানটি নতুন নয়। 
“ভ্রলমঙ্গল সমিতির” নেতাদের নেতৃত্ব খেতলাল থানার আমিনাপাড়ায় এই স্লোগান সহ এক কৃষক আন্দোলন 
হয় ১৯৩৪ সালে। ১৯৪৬ ডিসেম্বরে, ‘দিনাজপুর সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী নিম্ন বর্ণের হিন্দুর মধ্যে তোর বাইরে 
নয়) আন্দোলন শুরু করে।” আন্দোলন ব্যাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন । ‘‘মুসলিম বর্গাদাররা” এখনো 
আন্দোলনে যোগ দেয় নি। মহকুমার অসংখ্য মুসলিম জমিমালিক। কস্যুনিস্ট নেতারা তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
চালাতে বিব্রত বোধ করছেন ।” “সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধের বদলে আস্তঃশ্রেণী গৃহযুদ্ধ” চালাতে কস্যুলিস্টদের প্রচেষ্টা 
সফল হয়নি । যে সব জায়গার আন্দোলন হয়েছে, বর্গাদাররা প্রচণ্ড সমর্থন পেয়েছে। জোর করে ধান কেটে নিয়ে 
যাচ্ছে। ১৯৪৬ অভিন্যান্স ছয় ধারার এক নেতা নাসির মণ্ডল গ্রেপ্তার হয়েছেন। দিনাজপুরে পুলিসের সঙ্গে 
সংঘর্ষের পর থেকে আরেক নেতা মিহির মুখার্জি নিখোজ প্রস্তাবিত তেভাগা “বর্গাদারদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি 
করেছে)” 
পাবনা জেলা 3 

৫৮. সদর £ বিগত ফসল কাটার সময়ে আন্দোলন শুরু হয় । সংগঠন করেন কিছু স্থানীর লোক । ““কম্ুনিস্টরা 
সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নি। তারা তীব্র আগ্রহে আন্দোলন লক্ষ্য করছিলেন ৷ চাটমোহর, ফরিদপুর ও বেড়া থানা 
আন্দোলন ক্ষেত্র । অধিকাংশ ছনিমালিক হিন্দু, কৃষকরা সুসলিম। দেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সমসময়েই আন্দোলনও 
শুরু হল প্রথমে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে । কিছুদিন পরে দুই সম্প্রদায়ের জমিমালিকই আন্দোলনের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ 
হয়। তারা বর্গাদারদের শাসাচ্ছে যে জমি বেচে দেবে, নতুন বর্গাদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবে। জোতদারদের 
প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, “যে জমি তারা শক্ত হাতে দেখাশোনা করতে পারবে না:নিকট ভবিষ্যতে যা নিজ চাষের 
আওতায় আনতে পারবে না, সে সব ভূম্যাংশ বেচে দেওয়া।” 

৫৯. সিরাজগঞ্জ $ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ থেকেই কথা চলছিল, নভেম্বর থেকে পাকাপাকি আন্দোলন সংগঠন 
করেন । আন্দোলন বহু জায়গায় ছড়ায়, বিশেষ আল্লাপাড়া থানার মোহনপুর ইউনিয়নে । জনমিমালিকরা যোল ভাগের ' 
সাত ভাগ নিজেদের, নয় ভাগ বর্শাদারের, এমন আপস করেন। কিন্ত দু'পক্ষই সন্তুষ্ট নয়। বর্গাদাররা কখনো পুরো 
ফসল নিয়ে যাচ্ছেন, কখনো জমিমালিকের জন্য ১/৩ ভাগ রেখে বাচ্ছেন। প্রথমদিকে তেভাগা আন্দোলন জটিল 
রূপ নেয় সাম্প্রদাকিক মনোভাবের জন্য । তারপর তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ও বর্শাদারদের সমর্থন লাভ 
করে। আন্দোলন শুরু হবার আগেই ““বর্গাদাররা জমিমালিকদের কাছ থেকে বেশি আদায়ে আগ্রহী ছিলি ।” স্থানীয় 
মুসলিম লীগ এবং কস্যুনিস্টদের প্রচারের কলে সে আগ্রহ বেড়ে যায় । রর্গাদাররা জোতদারদের ১/৩ ভাগ ধান 
নিতে বলে এবং কখনো ২/৩ ভাগ, কখনো সব ধান নিয় যায় । এর ফলে পুলিশ ও আইনের সাহায্যে, বর্গাদারদের 
কাছ থেকে জমি ছাড়িয়ে লেবার চেষ্টা করছে। বর্গাদাররা তা মানছে লা। 
মালদহ জেলা £ 

৬০. সমর £ ১৯৪৬ জুন থেকে আন্দোলন শুরু । সংগঠক জেলার কস্যুনিস্টরা। । আন্দোলনের শক্ত খাঁটি গাজোল 
ও পুরালো মালদা থালা; বামন গোলা ও হবিবপুর থানার আন্দোলন কম; বাকি এগারোটি থালা তেমন প্রভাবিত 
হয়নি জমিমালিকরা কোনো আপস করে নি, এবং তারা দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা করেছে। মিটিং হয়। 
কস্যুনিস্টরা অগ্রিম্রাধী ভাষণ দেন। যারা জমিমালিকফে আধা ভাগ দিতে চেয়েছে তাদের উপর হিংসাত্মক 
আক্রমণের দৃষ্টান্ত আছে। ১৪৪ ধারা জারি আছে। এক কনস্টেবল লোটিশ জারি করতে গেলে তাকে আধিয়াররা 
আক্রমণ করে। পালের গোদা এবং “কৃষকরা” হাজত বন্দী । নেতা প্রধানমন্ত্রীকে আর্জি জানান, যে মন্ত্ৰীসভা 
অনুমোদিত লাইনেই তিনি কাজ করেছেন। জেলা ম্যাজিস্রেট এ আর্জির সঙ্গে নোট দিয়েছেন, "এখন সমস্যাটি 
শ্রদেশব্যাপী রূপ নিয়েছে এবং এখন সরকারকে সমস্ত প্রদেশের জনাই ব্যবস্থা নিতে হবে, এবং শেষ অবধি ঘোষণা 
_ করতে হবে সরকারী নীতি।"” 
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চাকা জেলা ঃ 

৬১. সদর দক্ষিণ £ কোনো আন্দোলন নেই। 

৬২. সুন্সীগঞ্জ ঃ- ১৯৪৬-এর সেপ্টে স্বরে আন্দোলন শুরু হয়। “জনৈক জিতেন ঘোষের” নেতৃত্ব কম্যুনিস্ট 
কর্মীরা আন্দোলন শুরু করেন। শ্রীনগর থানার কুকুটিয়া ইউনিয়ন ও প্রতিবেশী ইউনিয়নগুলির অংশ আন্দোলন 
অঞ্চল। জমিমালিকদের প্রতিবাদ সত্তেও প্রথামতো জমিমালিকের খামারে ধান না তুলে বর্গাদাররা ধান কেটে 
নিজেদের বাড়ি নিয়ে যায়। পরে তারা “জমিমালিকদের কিছু ধান দিয়ে বলে, এটা সমগ্র ফসলের আধা ভাগ।" 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফসল দেবার আগে জমিমালিকের কাছ থেকে বর্গাদাররা রসিদ দাবি করে। জমিমালিকরা রসিদ 
দিতে নারাজ হয়। অনেকেই ‘"আধা ভাগ” নেয়নি। তারা এখন বর্গাদারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কেস করছে। যে 


৬৪. নারায়ণগঞ্জ ১ আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৭ জানুয়ারিতে । স্থানীয় কম্যুনিস্টযা আন্দোলন সংগঠন করেন। 
ময়মনসিংহ সীমাস্তে মনোহরদি থানার খিদিরপুর ও লেবুতলা ইউনিয়নের অংশ এবং রায়পুরা খানার আদাবাদ 
ইউনিয়ন আন্দোলন অঞ্চল। এ মহকুমায় যখন আন্দোলন শুরু হয় তখন ধান কাটা হয়ে গেছে। এখানে 
আন্দোলনের রাপ হয়, জমিমালিকের জমি বলপূৰ্বক চাব করা। তেভাগা দাবি ছাড়াও, কস্যুনিস্টরা “খাজনা বন্ধ, 
ইউনিয়নের রেট বন্ধ" আহান জানান। তিনজন স্থানীয় নেতাকে [7/5 114 CR... PC তে গ্রেপ্তার করে এবং 
এবং 10708. ৮৫০. ও ॥14 CR. ৮৫০ ধারা মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 
ময়মনসিংহ জেলা 3 

৬৫. সদয় (সাউথ) £ ১৯৪৭ জানুয়ারির গোড়ার দিকে আন্দোলন শুরু হয়। কম্যুনিস্টরা আন্দোলন সংগঠন 
করেন। মহকুমার “কয়েকটি গ্রামে” আন্দোলন হয়। আন্দোলনের ধাক্কা খুব কম লাগে এখানে। কম্যুনিস্টরা শুধু 
উত্তেজনা ছড়ান ও প্রচার কার্য চালান । বর্ণাদাররা সামানাই সাড়া দেন। জমিমাজিকরা আরো বিক্ষোভের ভয়ে এবং 
সাবধানতা অবলম্বনের জন্য জমি খাস দখলে আনছেন । রর 

৬৬. নেত্রকোণা £ ১৯৪৬ নভেম্বরের শুরুতে আন্দোলন শুরু হয়। “বহিরাগত” কম্মুনিস্টরা আন্দোলন 
সংগঠন করেন। নেত্রকোণা ইউনিয়নের সিংহের বাংলা ও কৈলাতি ইউনিয়নের কিছু গ্রামে আন্দোলনের সম্পূর্ণ 
প্রভাব পড়ে; দুর্গাপুর থানা ও আটপাড়া থানার শেরাইসিয়া ইউনিয়নেও আন্দোলন হয়; মহকুমার অন্যান্য জায়গায় 
গেছেন; নয় আত্মগোপন করে আছেন; এবং তাদের মধ্যে অন্যেরা ভালো ছেলে হয়ে গেছেন। যদিও মাত্র আন্দাজ 
দুই মাস আগে তারা সমগ্র অঞ্চলকে আইনশৃল্খলাহীন বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন; যার ফলে পরিণামে এক 
সমগ্র বিপ্লব হতে পারত ৷” 

৬৭. টাঙ্গাইল $ বিগত ফসল কাটা মরসুমের মাঝামাঝি আন্দোলন গুরু হয়। প্রথমে সংগঠন করেন 
কম্যনিস্টয়া, পরে তা ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে । “মহকুমার প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন। এ 
অভ্যুত্থান স্বতঃস্ফৃর্ত ও সর্বব্যাপী ।” জমিমালিকরা আপস করেন। ফসল ভাগ হয় প্রায়ই আধা-আধি। তবে খড়, 
বীজ ও ফসল বহন ক্ষেত্রে রীতি বদলায় । বর্পাদাররা নিজ খামারে ফসল তোলে ও মাড়াই করে এবং আধাভাগ 
দেয় জমিদারদের । এরা (জমিদাররা) সন্দেহ করে ভাগাভাগিতে পগুগোল ঘটেছে। "'আগামীবার ফসল কাটার 
সময়ে সর্বশক্তিতে আবার তেভাগা আন্দোলন হবে; বিক্ষোভ, আইন শৃস্খলার বিপৰ্বর ও শান্তিভঙ্গ ঘটবেই যদি 
তার আগে এ বিষয় আইন না হয়)” 

৬৮. কিশোরগঞ্জ £ ১৯৪৬ অক্টোবরে আন্দোলন শুরু । “বহিরাগত""রা সংগঠন করেন ৷ তিনটি থানা (নাম 
বলা হয় নি) আন্দোলন শুরু । “‘বহিরাগত’''রা সংগঠন করেন । তিনটি থানা (নাম বলা হয়নি) আন্দোলন এলাকা । 
জমিদারদের মনোভাব “চূড়ান্ত অসহায়তার, তারা বরাবর নির্ভর করে এসেছে পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর; আশা 
করেছে, আইনশ্ঙ্খলার নামে বর্গাদারদের আধা ফসল দিতে বাধ্য করবে সরকার ।" হ্যাশুবিল ছাপা হয়; মিটিং 
হতে থাকে; বর্ণাদাররা দাবী জানাতে থাকে। বর্গাদাররা "সমস্ত ফসল নিয়ে যার, যেহেতু সরকারী কর্মচারীরা 
একটা ধারণা এনেছে যে আইনটি হয়েই গেছে। 

৬৯. জামালপুর £ খুব জোরদার আন্দোলন হয়, কিন্তু সময় উল্লেখ করা হয় নি। বেশির ভাগ মহকুমায় 
কস্নিস্টরাই সংগঠক । মহকুমায় চারটি চৌকিদারি সার্কেল £ ভ্ঞামালপুর; ইসলামপুর: দেওয়ানগঞ্জ ও শেরপুর । 
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জামালপুর সার্কেলে ও টাঙ্গাইল মহকুমা সামানায় বর্ণাদাররা ভামদারদের কাছে দাবা করে বাজ, মজুর খরচের 
আধা, এবং মাড়াই ও ভাগের জন্য তাদের বাড়িতে ফসল জনা করা। এগুলো সরাসরি তেভাগার দাবী নয় । 
ইসলামপুর ও দেওয়ানগঞ্জ সার্কেল তেভাগার দাবীতে প্রভাবিত হয় তবে তা “শেষ অবধি সফল হয় নি।" 
নালিতাবাড়ী থানার শেরপুর সার্কেলে আন্দোলন ছিল জোরদার. বিশেষত গারো পাহাড়ের কাছে। জামালপুর 
সার্কেলে জমিদাররা কিছু খরচ দিতে রাজ্জী হয়। নালিতাবাড়িতে তা রাজী হয় না, কেন না ওটি উদ্বৃত্ত এলাকা । 
“অধিকাংশ জনিদারের বিশাল জমি বর্গাদাররা চাষ করে। ফসল ওঠে শত শত, এমন কি হান্ডার হাজার মণ। 
২/৩ ও ১/৩ ভাগ মানে বিশাল ব্যবধান জেমিদারের প্রাপ্তিতে)।'' নালিতাবাড়িতে প্রধান হাজ্ঞংরা পুরো ফসল নিয়ে 
যায় বা জনিদারকে তাদের হিসেবে ভাগ দেয়। জ্ঞানালপুর সার্কেলে কিছু বৰ্গাদাররা তা করে তবে “পরে তাদের 
স্থানীয় নেতাদের অনুরোধে জ্ঞমিদারকে আধা ভাগ দেয়।” নালিতাবাড়িতে হাজ্জংরা দলে দলে যোগ দেয়; 
মিটিং মিছিল করে; হাজংরা মিটিঙে যোগ দেয় দা-বর্শা লাঠি নিয়ে এবং ঘোবণা করে 

১/৩ ভাগের বেশি দেবে না জ্রমিদারকে। এ পর্যায়ে জরমিদাররা ‘অঞ্চলে বেরোতে সাহস করত না এবং সাহায্য 
চেয়ে পাঠায় 1” কেউ কেউ নিদিষ্ট কেস করে। হান্রংরা কোনো বান্দোবস্তী ছাড়াই জমিদারদের গজামী গাছ কাটতে 
থাকে । পুলিশকে শক্তি যোগাতে আসে ইস্টার্ন ফ্রান্টিয়ার রাইফেল বাহিনী । 
ফরিদপুর জেলা £ 

৭০. গোপালগঞ্জ £ কোনো আন্দোলন নেই। 

৭১. গোয়ালন্দ ১ ১৯৪৬ নভেম্বরে অন্দোলন শুরু হয়। একজল সক্ৰিয় "বহিরাগত" ও স্থানীয় কন্যুনিস্টরা 


আন্দোলন সংগঠন করেন। একটি বা দুটি ইউনিয়নে আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকে। তেভাগা প্রথা চালু করার 
দাবিদাওয়ার প্রচারকার্ষের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবন্ধ। আন্দোলনের সমর্থকরা, জমিদারদের ১/৩ ভাগ দেওয়া 
বিষয়ে আর কিন্তু করে নি। 

৭২. মাদারিপুর £ ১৯৪৬ নভেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে আশ্দোলন শুরু হয়। এখানে প্রচলিত “প্টাঙ্ছ" প্রথা । মাঠেই 
যখন ফসলের ওজন পরিমাপ করা হয়, সব ফসল বর্গাদারের বাড়িতে ওঠে ও মাড়াই হয় এবং বর্গাদার জমিদারের 
ভাগ দিয়ে আসে । যখন মাঠে ফসল ভাগ হয়, যে-যার নিজ খরচে ফসল নিয়ে যায়। জমিদারকে তার ভাগের 
ফসল স্বখরচে মজুর দিয়ে কাটাতে হয়। “বহিরাগত বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীদের” দৃষ্টাস্তে স্থানীয় মানুষ আন্দোলন 


সংগঠন করে। 
এ বছর, ১২/১৬ বা ৭৫ শতাংশ বর্গাদারকে না দিলে বড় চাষীরা জমিদারকে “ভূমিহীন মজুর যোগান দেবে 


না” বলে। বাজিতপুর ইউনিয়নের জনসংখ্যার ৪৪ শতাংশ তপশীলী জাতি ও ৩৪ শতাংশ মুসলিম ৷ তারা এক্যবদ্ধ 

হয়ে জমিদারকে চাপ দেয়। কিন্তু বিশৃঙ্খল ভাবে আন্দোলন হয়। আন্দোলন চললও না। যে সব ভূমিহীন মন্দুর 

2 টি রর রত তাই বির টা 
দেয়। 

৭৩. সদর € ফরিদপুর) $ প্রথা- যে-বার ভাগের ফসল স্বখরচে কাটে, নিজ খামারে নেয় ও মাড়াই করে। 
যখন বর্গাদার মাড়াই করে, ফসল যায় জমিদারের খামারে এবং বর্গাদার নেয়২/৩ , জ্বনিদার দেন ১/৩ ভাগ । 
খুব ভালো ফলন আধাআধি ভাগও হয় । এখানে ১৯৪৬ ডিসেম্বরে আন্দোলন শুরু হয়, সংগঠন করেন গোয়ালন্দ 
থেকে আগত কস্যুনিষ্টরা। আন্দোলন ক্ষেত্র ভাঙ্গা থানার ভাঙ্গা, ভূষণা (বোয়ালনারি) থানার কামারখালি। 
পোয়ালন্দর কস্যনিস্টরা এসে বলেন যে জমিদারের লোক জমিতে ঢুকতে পাবে না এবং জমিদার ১/৩ ভাগের 
বেশি পাবে না। জনিদাররা শঙ্কাগ্ৰস্ত । //৪ 107 CR. P.C. ধারার কেস শুরু হয় ॥ এস, ডি, ও, জমিদার ও বর্গাদারের 
সঙ্গে বসেন ও নিস্নলিখিত শর্ত হয় £-_ (১) জমিদার বীজ-সার-মজুর দেবে না. ১/৩ ভাগ পাবে । (২) জমিদার 
যদি তার জমি নিজে চাষ করতে চার, বর্পাদার তা করতে দেবে। 
বাখরপঞ্জ (বরিশাল) জেলা £ 

৭৪. সদর (নৰ্থ) £ কোনো আন্দোলন লেই। 

৭৫. সদর (সাউথ) £ কোনো আন্দোলন লেই। 

৭৬. পটুয়াখালি $ কোনো আন্দোলন হয় নি। 

৭৭. ঘোলা £ কোনো আন্দোলন হয় নি। 

৭৮. পিরোজপুর £ ১৯৪৬ জানুয়রিতে আন্দোলন শুরু হয়। সংগঠক কিছু "বহিরাগত বিক্ষোভসুষ্তিকারী"" 
দ্বারা প্রভাবিত স্বরূপকাটি থানার জলাবাড়ি ইউনিয়নের কিছু ছাত্র । আন্দোলন ক্ষেত্র ওই দুই ইউনিয়নের কিছু গ্রাম । 
আন্দোলন তেমন রূপ গ্রহণ করে নি। 
টিপেরা (কুমিল্লা) জেলা £ 

৭৯. সদর (নর্থ) 
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কুমিল্লা ঃ কোনো আন্দোলন হয় নি। 
৮৩. সদর (সাউথ) 
কুমিল্লা £ কোনো আন্দোলন হয় নি। 

৮১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া £ আন্দোলন শুরু হবার সময় উল্লেখ নেই। কমুনিস্টরা সংগঠন করেন। কম্যুনিস্টরা 
মহকুমার গভীর অভ্যত্তরে প্রচার কার্য চালান। জেলা গোয়েন্দা বিভাগ নন্্রর রেখেছে। পুলিশের এখানে কিছু 
করা দরকার তেমন কোনো গোপন সংবাদ নেই। যে সব বর্গাদার উচ্ছেদ হয়েছিল, তারা যে জমি থেকে 
উচ্ছেদ হয় সেখানে জোর করে ঢুকছে, সম্ভবত কন্যুনিস্টদের প্ররোচনায় । 

৮২. চাদপুর £ কোনো আন্দোলন নেই। 


৮৩. সদর $ কোনো আন্দোলন নেই। 

৮৪. ফেনী £ ১৯৪৬ ডিসেম্বর শেষ ভাগে। স্থানীয় কম্যুনিস্টরা সংগঠন করেন আন্দোলন, কোথায়, তা বলা 
হয়নি! তেভাগার “ঢেউ” যখন এল, ফসল কাটা হয়ে গেছে। কম্যুনিস্টরা তেভাগার কথা বলতে থাকলেন। 
আন্দোলন এখানে, প্রধানত প্রচারকার্য জমিদারের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভ্যুত্থান নয়। বৰ্গাদারদের জোর সমর্থন 
তেভাগায় এবং ভবিষ্যতে তেমন কোনো আন্দোলনকে জানাবে উষ্ণ সমর্থন । তারা উদ্বিগ্রচিত্তে তেভাগা আইনের 
প্রতীক্ষার আছে। এখানে বড় জমিদার অনেক নেই । জমিদাররা উদ্বিগ্ন এবং বিহেধী (তারা বর্গা বন্দোবস্তে জমি 
দিতে চাইছে না। জমি খাস দখলে আনছে। এর ফলে বহু বর্গাদার ক্ষেত মজুর হয়ে যাবে। 

৮৫. সদর নর্থ চট্টগ্রাম £ (১) ফসল কাটার সময়ে আন্দোলন শুরু হয়। “বহিরাগত” কম্মনিস্ট নেতাদের 
সমর্থনে স্থানীয় কম্মুনিস্টরা আন্দোলন সংগঠন করেন। আন্দোলন ক্ষেত্র পাতিয়া ও বোয়ালখালি থানা; বিশেষত 
কৈলাসহর, দলঘাট ও কানুনগোপাড়া ইউনিয়ন ৷ কম্যুনিস্টরা প্রজাদের বলেন জমিদারের ঘরে ফসল বহে না নিতে; 
জমিদারকে আধা ভাগ না দিতে । “তারা প্রস্তাব করেন, যে জমিদার দুই শত আড়ির বেশি ধান পায় (এক আড়ি 
১৬ সের; ২০০ আড়ি = ৩২০০ সের; ৩২০০ সের = ১৬০ মণ); তাকে আড়ি পিছু ৩১/২ সের ধান ছাড় দিতে 
হবে। যারা বছরের ২০০ আড়ির কম ধান পায়, তারা ছাড় দেবে আড়ি পিছু দুই সের। 

(২) উল্লেখিত এলাকায় আন্দোলন শক্তিশালী । জমিদারদের আপত্তি তুচ্ছ করে বর্গাদাররা সমস্ত ধান নিয়ে 
গেছে। এস, ডি, ও, সে সব এলাকা ঘুরেছেন। মিছিল-মিটিং-শ্লোগান বন্ধ; 144 ধারা চলছে; 107 CR.P.C 
ধারায় কেস চলছে। বর্গাদারদের বিরুদ্ধে বেসরকারী লোকদের কেস শুরু হয়েছে U/5 379, 323. 492 ধারায়া 
আন্দোলন তীব্র হলে জমিদাররা নতি স্বীকার করে। আপস করে। 

৮৬. সদর (এ) চট্টগ্রাম & কোনো আন্দোলন নেই। 


বনশীর মহকুমা শাসক বাংলা সরকারের কাছে তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে যে গোপন রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, কলকাতার 
ভবানীদত্ত লেনের রাজ্য সরকারের, মহাকেজখানায় তা সুরক্ষিত আছে৷ এই রিপোর্ট থেকে দেখা 
যাচ্ছে £ "১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের তিনমাস আগেই’ অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর থেকে মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে “তেভাগা 
ঢেউ তুলেছে। এইসব এলাকা গুলিতে আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ । “কমিউনিস্টরাই এই আন্দোলন সংগঠিত করেছে।" 

তমলুকে তেভাগা £ সরকারী গোপন রিপোর্ট 

তমলুকের মহকুমা শাসক ১৯৪৭ সালের ৬ই মার্চ তারিখে "অত্যন্ত গোপনীর' মার্কা ৪৯সি নম্বর চিঠিতে সরকারের কাছে 
জানিয়েছেন £ “বাইরের আন্দোলনকারীরা, বীরা সকলেই ছিল কমিউনিস্ট, এই আন্দোলনের সুত্রপাভ ঘটালেও সংগ্রাম শুরু 
হবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কমিউনিস্টরাই আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। স্থানীয় এক কমিউনিস্ট, যিনি ১৯৪২ সালে জেলে 
গিয়ে ১৯৪৫ সালে মুক্তি পেয়েছেন, তিনিই এখন আন্দোলনের অন্যতম . নেতা" | 


ময়মনসিংহে তেভাগা £ সরকারী গোপন চিঠি 
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ৰে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা বাংলা অনুবাদে হুবহু তুলে ধরা হলো । সরকার থেকে মহকুমা শাসকদের কাছে এই তথ্যগুলিই 


জানতে চাওয়া হয়েছিল-_-সু-সাশ ] 
গোপনীয় 


প্রয়ত্বে 


এস ডি ও-র অফিস 
নেত্রকোণা 
৭ই মাৰ্চ, ১৯৪৭ 


বিষয় £2 তেভাগা আন্দোলন--বৰ্গাদারদের সঙ্গে মালিকদের সম্পর্ক/ 
প্রসঙ্গ £ সরকারী মেমো নম্বর ১৭৮৮ (২৬)--এল. আর 
তারিখ, কলকাতা ১লা মার্চ ১৯৪৭ 
উপরিউক্ত চিঠিতে সরকার যা জানতে চেয়েছেন অনুচ্ছেদ ভাগে তার প্রতিটি বিষয় নিচে জানিয়ে দেওয়া হলো £ 


১। বর্গাদার ও জমিদারের মধ্যে এলাকায় ফসলের. 


ভাগের প্রথা ক। চাষের জন্য লাঙ্গল, বলদ, বীজ 
ও অন্যান্য সামগ্রী যেখানে বর্গাদার সরবরাহ করে। 


খ। জোতদাররা যেখানে উপরিউক্ত কৃষি সরঞ্জাম 


গ। যেখানে জোতদাররা আংশিক ও বর্গাদাররা 
আংশিক কৃষি সরঞ্জাম সররাহ করে। 


২। প্রথাগত ব্যবস্থায় _এক) ভাগের আগে ফসল 


জ্োতদারের খামারে অথবা বর্ণাদারের পছন্দমতো 
আয়গায় গাদাজাত হয় । 


৩। প্রথাগত ভাগের পরিবর্তনের জন্য এ বছর 
অহকুমায় কোনো আন্দোলন বা তেভাগা আন্দোলন 
হয়েছে কি না--_ 


ক। আন্দোলন শুক্র হয় কোন্‌ সময় থেকে। 


খ। এই আন্দোলন সংগঠিত করেছে কারা--বহিরাগত 
উত্তেজনা সৃষ্টি-কারীরা অথবা স্থানীয় মানুষ । 


গ। আন্দোলনের বিস্বৃতি কেমন-- বিশেষ কোন 


এলাকায় সীমাবদ্ধ অথবা সারা মহকুমায় বিস্বৃত। 
বৰ্গাদারদের থেকে সামগ্ৰিক সাড়া কেমন । এটা কি 


১৫৬ 


করে এবং ফসলের অর্ধেক ভাগ পায়। সাধারণভাবে 
বিচালির কোনো ভাগ তারা পার না। 


- মহকুমার কোথাও জোতদাররা তাদের বর্গাদারদের কৃষি 
সরঞ্জাম সরবরাহ করে না। 


আংশিকভাবে কোথাও জোতদাররা তাদের বর্গাদারদের 
কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ করে না। 


_ ফসল ধোন) কাটার পর সাধারণত তা জোতদারের 
খামার বা বাড়িতে তোলা হয়। খুবই বিরল ক্ষেত্রে 
জোতদারের বাড়ি অনেক দূরে হলে এবং মাঠের কাছেই 
বর্গাদারের বাস্তু থাকলে সেখানে ফসল তোলা হয়। 


__ জোতদার মজুর নিয়োগ করে না। সর্বত্রই বর্গণাদাররা 
মজ্জুর সরবরাহ করে। 


- ফসলের প্রথাগত ভাগের পরিবর্তনের জন্য এ বছর 
মহকুমায় তেভাগা আন্দোলনের আকার নিয়ে সংগ্রাম হয়। 
_ আন্দোলন শুরু হয়েছে গত বছর নভেম্বর মাস থেকে। 


_ বহিরাগত উত্তেজনা সৃষ্টিকারীরা (কমিউনিস্ট) এই 
আন্দোলন সংগঠিত করছে। 


_ নেত্রকোণা থানার সিংহের বাংলা ও কইলতি ইউনিয়নের 
দুর্গাপুর থানার কিছু অঞ্চলে আটাপাড়া থানার বারমাসিয়া 
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কোন গড়াপেটা আন্দোলন অথবা এর পেছনে আছে 
স্বতঃস্ফৃৰ্ত সাধারণ জাগরণ-_ 


ঘ। আন্দোলনের প্রতি জোতদারদের মনোভাব কেমন ৷ 
কি না--যদি তা হয় তবে জোতদার ও বর্গাদার 
দুপক্ষের মধ্যে কি ধরনের ভাগ আদায় হচ্ছে। 


৩ । আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটলো কিভাবে__ 


চ। বর্গাদাররা কি জোতদারের বাধা উপেক্ষা করে 
সমস্ত ফসল নিয়ে গেছে অথবা তাদের নিজেদের 
শর্তেই ভাগ দিতে চাইছে। 


ছ। মহকুমার এখন তেভাগা আন্দোলনের অবস্থা 


ইউনিয়নে এবং মহকুমার অন্যান্য এলাকায় আন্দোলনের 
কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা- ঘটেছে। কমিউনিস্টদের শক্ত 
ঘাঁটিগুল্িতে আন্দোলন ছিল সৰ্বাত্মক। অশিক্ষিত ও অবোধ 
যেহেতু তাদের বোঝানো হয়েছিল, তারা যে জমি চাষ 
করে, ফসল ফলার বা ফসল কাটাতে যত শ্রম ও আর্থিক 
সাড়া স্বতঃস্ফুর্ত। 


_ জোতদারদের মনোভাব খুবই নির্লিপ্ত অলেক ক্ষেত্ৰে 
কয়েকটি ক্ষেত্রে জোতদাররার টাকায় ৬ আনা বা ৭. 
আনা ভাগ নিতে রাজি হয়। কিছু ক্ষেত্রে চলতি নিয়ম ও 
শর্তের আপস হয়েছে। 


__গত নভেম্বরের শেষদিকে জোতদারদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য, 
করে ব্যাপক অংশের মানুষের সাহায্য নিয়ে বর্গাদাররা 
কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কোথাও কোথাও আক্রমণের 
ভয় দেখিয়ে সিংহের বাংলা ও কইলতি ইউনিয়নের কিছু 
গ্রামে জোতদারদের জমির সমস্ত ফসল কেটে নিয়ে 
আইন-শৃঙ্খলা বিপপ্র করে তোলে। আইলভঙ্গকারীদের 
ক্রিয়াকান্ড বন্ধ করতে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। 


কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোতদারের বাধা উপেক্ষা 
ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ মাঠেই রেখে দিয়েগেছে। 


যাওয়ায় বা গোপনে থাকায় এবং অন্যেরা সুবোধ বালকের 
ন্যায় আচরণ করায় এখন আগের মতো সংগ্রামের বেশি 
কথা বা ক্রিয়াকাণ্ড হচ্ছে না- যদিও মাত্র মাস দুয়েক 
আগে এরাই সমগ্র এলাকাকে পুরোপুরি বিশৃদ্ধল ও 
বিপর্যস্ত অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল যার পরিণতিতে 
জল গণের সর্বাত্মক বিন্োহের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারতো। 


৭/৩/৪৭ 
মহকুমা শাসক, নেত্রকোণা । 


[ সূত্ৰ £ জয়ন্ত ভট্টাচার্য, বাংলার তেভাগা-_ তেভাগার সংগ্রাম; ন্যাশনাল বুক এজেন্সী: ১৯৯৬] 
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৭৯. জনৈক কৃষক কর্মী দেবীগঞ্জ/রাজ্ঞারহাট জলপাইগড়ি এপ্রিল, ১৯৪৭ জোতদার-শুশ্ডার 


হাতে গুপ্ত হত্যা 
৮০. মহঃ আফসার মণ্ডল সাহস ইউনিয়ন খুলনা ১৫ এপ্ৰিল, ১৯৪৭ জেলে মৃত্যু 
৮১. আলৈকভেভাপা কষী দিনাজপুর জেল দিনাজপুর ১৯৪৭ বিচারাধীন অবস্থায় 
৮২, ছনৈকতেতাখ! কৰবী ৰু দিনাজপুর ১৯৪৭ ৰ 
৮৩. জনৈকতেভাগা করী | লেন ৰ: দিনাজ'পুর ১৯৪৭ ৰ 
৮৪. জনৈকতেভাগা কী ৰু দিনাজপুর ১৯৪৭ ত জে 
৮৫. জনৈক কৃষক কৰ্মী খাপুর দিনাজপুর ১৯৪৭ জোতদারের অত্যাচারে 
৮৬. যমুনা দাস খাপুর দিনাজপুর ১৯৪৭ জ্রোতদারের শুনিতে 

(অজিত রায় বৰ্ণিত) 


[শুধুমাত্ৰ স্বাধীনতা পূৰ্বকালে প্রথম পর্যায়ের তেভাগা আন্দোলনে নিহতদের বিবরণ এখানে দেওয়া 
হল। আব্দুল্রাহ রসুল তার কৃষকসভার ইতিহাসে ৭৩ জন শহীদের উল্লেখ করেছেন ৷ বর্তামনে ৮৬ 
জন শীদের বিবরণ পাওয়া যায়__ যদিও সকলের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গতথ্য এখনও উদ্ধার করা যায়নি। 
যোলজন শহীদের নামও এ পর্যস্ত জানা যায়নি । ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানে নিহতদের নামের যে 
তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতেও নানা অসংগতি ও ভ্রম চোখে পড়ে। উপরিউক্ত লিকাটি 
বিভিত্রসূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে যতদূর সম্ভব সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যদিও 
এবিষয়ে আরো পুংখানুপুংখ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। _ _সুস্সরাত দাশ । ] 





শহীদ কৃষক আন্দোলনকারী নারায়ণ মুনু ও ঘশোদারাণী সরকার 
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দেবনাথ ১৪০ $ কবির অধায়নউজ্জুল কুমার সজুযদার চ 
৪০০ & কথা ও সুকষ্জাটপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায় ৬০ গু জোলি 
ও মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্দ আধারে সংকলক ড. প্ৰ 
সম্পাদনা-পল্রব সেনগুপ্ত ১৫০ গু জীবনানন্দ ঃ বিভিন্ন কোরানি-সম্পাদনাস্গেহ 
ঠাকুরের জীবনী ক্ষিতীন্র নাথ ঠাকুর ১২৫ গু রবীন্দ্রনাথ ইং এ | 

সম্পাদক মশুলী ১২ গু পুথির কথা-ড.- শম্পা সরকার ৪ হন না যা 


ও সঙ্গীত রত্রাকর শোঙ্গদেব)-সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২১০ | ঢু ৬ 
LIST OF ENGLISH My ৭৯" 


e Reform and Regeneration of Bengal (1734-1828)-Dr. Amitava Mukherjee 2 j 
- ® Studies in Fundamentals of Induction Dr. Ram Chandka Pal 225/- = The Ind 
Economic Issues-Editor Dr. Raj Kumar Sen 200/- ৬ Freedom of speech al 
expression in the Constitution in India-Dr. Atma Ram Ghosal 200/- e Art আছে 
Aestheucs of Abanindranath Tagore-Dr. Sudhir Kumar Nandy 200/- = ৩7222 
Artistic and Creativity-Dr. Manas Roy Choudhury 1751/- ৬ Sansknt Prosody and& 
Evaluator Amulyadhan Mukhopadiryay 180/- e Mahatrna Gary and 29772477281 
De 12/- ও History & Prehistory of sansknt Dr. Sukumar Sen 2517 

হি নদী কা, ~ 
গু টেগোর ঘরানা-অনুবাদক ড. লক্ষ্মীনারায়ণ পাচোরী ১০০. জু রবীন্দ্রনাথ সভীকে-সম্পাদকমশুলী ৯২, চু 
ঙ চিত্রাঙ্গদা ড. লক্ষ্মীনরোয়ণ পাচোরী ১৮০ 
0 প্রাপ্তিস্থান 0 
ও ৫৬এ, বি. টি. রোড (এরকতকুঞ্প), কলকাতা-৭০০০৫০ 


গত ৬৩/৪. ছারকানাথ ঠাকুর লেন.-কলকাতা-৭০০০০৭ 


ও বাংলা ভাবার ব্যকরণ ও তার ক্ৰমবিকাশ ডঃ নি EES 




















৫ সম্পাদক বীরেন্দ্র বসু কর্তৃক পি-119 সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-10 থেকে প্রকাশিত। | 
ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং 60, হরি থোব সিট, কলকাতা- 6 থেকে মুদ্রিত । { 


